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পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতৃদেবী শ্রীসারদামণিদেবীর 
শ্৪ভ আবির্ভীব-শতবাঁধিকী উপলক্ষ্যে বিগত এপ্রিল 
মাসে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারাদমণিদেবীর 
নারীভক্তদের একটি অপূর্বসণ্দর, সর্বভারতীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লী, পাটনা, শিলং নাগপুর, 
মাদ্রাজ, কুর্গ, অক্্র ত্রিচুর, গৌহাটা, কলিকাতা, 
রেন্থুন গ্রভৃতি ভারতের বিডি গান এবং বাহির 
থেকেও পঞ্চাশ জন প্রাতনিধি এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন। কলিকাতার বনু বিশিষ্ট নারী- 
ভক্তসমবায়ে এবং বর্তমান লেখিকার সভানেত্রীত্থে 
ও শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাক্সারের সম্পাদনার একটি 
শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি এই উদ্দেশ্তে গঠিত হয়। 


সম্মেলনের প্রথম দিনে কলিকাতা! ইউনিভাসিটি 
ইন্ষ্টিটিউট হলে রামকষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রদ্ধেয় শ্রীমতস্বামী শঙ্করাঁণন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে 
একটি বিরাট জনস্ভা অনঠ্ঠিত হয়। কিন্তু তিনি 
সভার শেব পযন্ত থাকতে না৷ পারায় শ্রীরামকৃষ্চ মঠ 
ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী মাঁধবানন্দ 
অবশিষ্ট সময় সভার সভাঁপতিপদ অলগ্কৃত করেন। 
সেইদিন সুবৃহৎ অন্ুষ্ঠানগৃহটি ভক্তিব্যাকুল নরনারী- 
গণে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল» এবং সভায় তিল- 
ধারণেরও স্থান ছিল না। কিন্তু সুদীর্ঘ তিনঘণ্টাব্যাঁপা 
অঞষ্ঠানের মধ্যেও এই বিশীল জনতা মুহূর্তের জন্টও 
বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাঁশ ক'রে সভার সেই অনুপম 





সজ্জিত মঞ্চের তৃগ্ 


আাঢ়ঃ ১৩৬১ ] 


তক্তিন্ পরিবেশ নষ্ট করেননি । অপূর্ব ফুলসাজে 
সজ্জিত মঞ্চের উপরিস্থ বিশ্ববন্দ্য এই দিব্য দম্পতির 
ুগ্র প্রতিকৃতির পরম ম্নেহে ও করুণাবর্ষী দুষ্ট 
সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে এক সুমধুর 
ভাবাঁবেশের সৃষ্টি করে। সেই রসমধুর, আনন্দঘন, 
শর্ধাপ্ুত, শান্ত, দ্গিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে শ্রীমৎ স্বাঁমীজী 
তার চিত্ৌন্মদনকা|রী ভাষণে “পরমা জননীর 
কন্ঠাদের” তারই পরমশুভ জীবনব্রত গ্রহণে 
উদাত্তকঠে আহ্বান জানান, এবং সেই মহাব্রত- 
উদ্যাঁপনের পন্থাও নির্দেশ করেন-_ প্রথমতঃ ও 
মুখযতঃ তারই মূর্ত প্রতিজ্ছবিরপে নিজেদের 
বিকশিত কর! এবং দ্বিতীয়ত; ও গৌনতঃ স্বামী 
বিবেকানন্দের স্বপ্ন সেই নৃতন্‌ যুগের প্রবর্তক নৃতন 
মানুষদের স্যষ্টি করা । তাঁর ভাষণের সমাপ্তিকাঁলে 
শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় পুনরায় অতি জন্দরভাবে 
বলেন_ধারা এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন? 
তাদের প্রত্যেকেরই জীবনব্রত হওয়া উচিত 
শীশ্্রীমায়ের আদর্শে নিজেদের গঠিত করা এবং 
অন্দেরও তাই করতে উদ্বদ্ধ করা।” শ্রেয় 
স্ভাঁপতি মৃহাঁশর সভাগৃহ ত্যাগ করে বাবার ব্হক্ষণ 
পরেও তার শেষ আশীর্বাণী বেন সমগ্র কক্ষে ধ্বনিত, 
প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, এবং উপস্থিত সকলকেই 


এক আধ্যাত্মিক ভাবে অন্থপ্রাণিত করে £ “তোমরা 


এই সম্মেলন থেকে যে শিক্ষালাভ করবে, তা 
প্রত্যেকে নিজেদের প্রদেশে বহন করে নিয়ে যাও, 
এবং অন্করূপ সম্মেলনের মাধ্যমে তা সকলের মধ্যে 
প্রকাশ কর। শ্রীশ্রীমাতিদেবী তোমাদের সকলের 
জীবন মধুনয করুন ; এবং তারই ইচ্ছ। পূর্ণ করবার 
জন্য তোমাদের সকলকে শক্তি ও সাহস দিন ।” 
পরের চারদিন মহাঁবোধি সোসাইটা হলে 
“রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী”-সঘঞ্ধে ছু'টি এবং 
“সমাজসেবায় ভারতীয় নারী” ও “নারীশিক্ষা”- 
সন্ধে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্ত আরো ছুটি 
আলোচনা-সভার ব্যবস্থু করা হয়। এইসব সভায় 
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সভানেত্রীত্ব করেন যথাক্রমে মা্রাজের স্বনামখ্যাতা 
সমাজসেবকা ভগিনী শুভলঙ্মী, কলিকাতা শ্রীসারদা 
আশ্রমের মায়ের মন্রশিষ্যা শ্রীযুক্তা বাণীদেবী, 
কলিকাতা আনন্দাশ্রমের সুপ্রসিদ্ধা নারীশিক্ষাব্রতী 
ভগিনী চারুশীলা ও বিশিষ্টা শিশুশিঙ্গাত্রতী শ্রযুক্তা 
ৃন্ময়ী রায়। প্রত্যেক্দিনই বিভিন্ন প্রদেশের বহু 
প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশে 
নবশিক্ষাপ্রণালী-প্রবর্তনের জন্ নাঁনারূপ স্চিস্তা- 
প্র্থত প্রস্তাব উাপিত করেন। সহধমিণী, 
সঙ্ঘনেত্রীঃ বিশ্বজননীরূপে শ্্মায়ের পুণ্য জীবনের 
যে সব অপুব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বপ্ধেও 
'অতি প্রাণস্পশী আলোচনা হয়। করুণাব্তার 
ভগবান বৃদ্ধের পবিত্র মুতির উভগ্বপার্থে স্থাপিত এই 
ছুই যুগাবতারের পুণ্য প্রতিক্কতির পাঁদদেশে উপবিষ্ট 
মহিলাগণ শরদ্ধানভ্রচিত্তে পুনরায় স্মরণ করেন পুণ্যভূমি 
ভারতের পরম দেবতাকে, যিনি জগছুদ্ধারের জন্ত 
যুগে যুগে নিজেকে প্রকাশিত করেন জ্ঞান, প্রেম ও 
সেবার মূর্ত প্রতিচ্ছবিরপে। 

এই সকল সাধারণ সভা ব্যতীত প্রত্যেকদিন 
সকালে প্রতিনিধি-শিবিরে কেবলমাত্র প্রতিনিধিদের 
জন্য ঘরোয়া বৈঠক বসত । এই ক্ষুদ্র বৈঠকগুলিই 
হয়েছিল সর্বাপেক্ষা মর্মম্পর্শী ও শুভপ্রস্থ | ধর্মশালার 
নিভৃত কক্ষে এই দিব্য দম্পতির পরমশিব ও 
পরমাঁশক্তির পুষ্পশোভিত, ধৃপনাসিত প্রতিক্কতি- 
দ্য়ের সম্মুথে ভক্তিনত্রচিন্তে উপবিষ্ট বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতিনিধিগণ তারা নিজেদের প্রদেশে ব্যক্তিগত 
ও সমস্বিগতভাবে শ্রীশ্্ীমায়ের পুণ্য আদর্শ কিরূপে 
জন্শিক্ষায় ও মান্বসেবাঁয় সার্থক করে তুলতে 
প্রচেষ্টা করছেন--তারই বিবরণী প্রদান করেন। 
তারা পূর্বে একে অপরের সম্পূর্ণ অপরিচিতা 
হলেও তাঁর! সকলেই যে একই পরম! জননীর কন্তা 
এই অপূর্ব বোধ তাদের সকলের মধ্যেই এক 
মধুর ভগিনী-স্থন্ধ স্থাপন করে এবং এই সব 
ঘ্যরায়। বৈঠকে নিকটতৃম প্রাণের আদানপ্রদানের 
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মাধ্যমে সেই স্ন্ধ আরো দৃঢ় হয়। নীরবে, 
নিভৃতে,  অনাড়ম্বরে, বিনাপ্রচার-বিজ্ঞীপনে 
ভারতের সাধারণ নারীরাও যে কি ভাবে অধ্যাত্ম- 
সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেইজন্ও সিদ্ধিকে 
নিক্ষাম কর্মে ও পরহিতৈষণায় পুষ্পিত করে 
তুলেছেন_-তা'রই স্থুন্দর প্রমাণ আমরা পেরেছি 
এই প্রাতঃকালান ঘরোয্। আলোচনাদির মাধ্যমে । 

প্রতিনিধিরা বেলুড় মঠ দক্ষিণেশ্বর, কাকড়গাছি 
রামকৃষ্ণ যোগোগ্যান, উদ্বোধন কার্ধালয় ও মায়ের 
বাড়ী, কাশীপুর মঠ প্রভৃতি পুণ্য পীঠস্থান দর্শন 
ক'রে ধন্ত হন। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় প্রতিনিধি ও 
অন্তান্ঠ প্রসিদ্ধ স্থানীয় গায়িকা্দের কণনিঃশ্ত 
স্থমধুর ভাবগন্তার শররামকৃষ্ণ ও আসারদা লীলা- 
কীর্তন, নানগান, ভজন প্রভৃতিতে সমগ্র ধর্মশালাটি 
ধ্বনিত হয়ে উঠত । 

শীরামকুষ্চ ও শ্রীসারদ। দেবীর নারীভক্তদের 
এরূপ সম্মেলন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়নি, এবং সবদিক 
থেকেই এই সুন্দর সন্মেলনটি অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত 
হয়েছিল। এর প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সকলকেই মুগ্ধ 
করেছিল তা হল এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
উচ্চাবচ নকলেরই সুগভীর আন্তরিকতা ও নিঠা। 
সাধারণ ভূত্য থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই যেন 
মায়ের পুজার অঞ্জলি প্রদান করছিলেন এই ভাবটিই 
ফুটে উঠেছিল সকলের মধ্যে । মারের আশীর্বাদে 
সমগ্র সন্মেলনটি এক অনির্বচশীয় মাধুর্য ও শান্তি- 
বিমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল অভ্যর্থনা সমিতির 
সভানেত্রী তার উদ্বোধন-ভাষণে এই সম্মেলনের 
যে ছুটি প্রধান উদ্দেশ্ত বিবৃত করেন সে ছুটিও 
সার্ঘকতম হয়েছিল। এবূপে দ্বিতীয্নতঃ, এই 
সম্মেলন সত্যই হয়েছিল সকলের আত্মপরীক্ষার 
স্থল; সকলে কতদূর শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে জীবন 
গঠন করতে সমর্থ| হয়েছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা ও 
আলোচনার সুযোগ ছিল প্রচুর । তৃতীয়তঃ, পূর্বেই 
যা! বল! হয়েছে, বিভিন্ন স্থানের অপরিচিত নারী- 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৬ সংখ্যা 


ভক্তদের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল এই মহাসম্মেলন । 
এই উপলক্ষ্যে আমাদের পরম্পরের মধ্যে সে 
নিগুঢ় প্রীতির, মধুর প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছিল, তা কোনদিনই ছিন্ন হবাঁর নয়। চতুর্থতঃ, 
এই তৃক্তসম্মেলন সকলের হৃদয়ে নৃতন উৎসাঁহ্‌- 
দীপ প্রজলিত করেছিল সকলকে এক অভূতপৃৰ 
শান্তি ও অনেন্দের সন্ধান দিয়েছিল। 

মাত্র পাঁচটি দিন! কিন্তু নিরবধি কালেব 
মধ্যেও এই স্বল্প পাঁচটি দিনের স্বৃতি পঞ্চপ্রদীপের 
মতই আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন অগ্নান 
দীপ্তি বিকিরণ করবে। স্বপ্নের মতই কেটে গেণ 
সেই পাঁচটি দিন বখন আমরা যেন এক পরমানন্দময় 
অমৃতলোঁকেই বিচরণ করছিলাম। এই পরম 
অমৃত ও রসের আস্বাদ সাধারণ জীবনের দৈনন্দিণ 
তাপ ও গ্রানির মধ্যেও আমাদের চিরদিন শান্তি 
ও তৃপ্তির পথ দেখাবে, নিঃসন্দেহ। 

নারীভক্তদের এই মহাসম্মেলন এবং প্রী্রীমায়ের 
জন্মশতবাধিকী উৎসবের অন্ান্ত অনুষ্ঠান একটি 
কথা স্স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করেছে । সেটি হণ 
এই যে, সভ্যতা-মদগধিত আধুনিক জগৎ তার সমন্ড 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভ। ও যান্ত্রিক শক্তি নিয়েও প্রকৃত 
আনন্দ ও সার্কতার পথ অনুসন্ধানে হয়েছে 
শোচনীয়তম ভাবে ব্যর্থ। সেজন্য আসন্ন-যুদ্ধভীত 
নৈরাহ্ক্রিষ্ট। মোহগ্রস্ত মানবসমাজ কেবলমাত্র 
জাগতিক সুথসমৃদ্ধির লক্ষ্য ত্যাগ করে আজ 
সাস্বনালাভের চেষ্টা করছে আধ্যাত্মিক সাধনায়। 
সেজন্যই শ্রীপ্রীমায়ের ভজন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠান- 
সমূহে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এরূপ সহজ সহ মুমুকষ 
নরনারীর সমাবেশ দেখ৷ বাঁচ্ছেঃ ধারা তীর পুণ্য 
জীবনগাথা থেকে নূতন আশার, নূতন পথের, নৃতন 
জীবনের আভাস পাচ্ছেন, জালিয়ে নিচ্ছেন এহ 
পরমা জ্যোতিক্ঘতীর চির অম্লান জীবনপ্রদীপ 
থেকে নিজেদের মনেরও ক্ষুদ্র দীপটি। 

শ্ীপ্রীমায়ের জন্মোৎ্সব্রে প্ররুত নার্থকত৷ 
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এইখানেই, এবং এইখানেই আমাদের নারীভক্তদের 
সম্মেলনের একমাত্র সিদ্ধি ও খন্ধি। 

যিনি এই মরজগংকে অযুতলোকের সন্ধান 
দিয়েছেন, আপাতদৃষ্ট শোকছুঃখপূর্ণ সংসারের অন্তঃ- 
স্থলেও যে পরম সতাঃ পরম শিব ও পরমস্রন্দরের 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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উৎসধারা নিরন্তর উদ্বেলিত হচ্ছে তাকে যিনি 
নিজের জীবনে পূর্ণতম্ভাবে প্রকাশিত করে 
অন্ঠদের জীবনেও করেছেন অকাতরে দান, সেই 
পরমানন্দময়ী, পরমমঙ্গলময়ী, পরমকরুণাঁময়ী মা 
আজ আমাদের সকলকে শভবুদ্ধি দিন ! 


জশ্রীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


নয়াদিল্লী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-_এই 
কেন্দ্রের ১৯৫৩ সালের কাধবিবরণী আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। এই গ্রতিষ্ঠানের কার্প্রণালী প্রধানতঃ 
গরিভাগে বিভক্ত 2 (১) ধর্ম ও আধ্য/ত্মিক ভাব 
প্রচার (২) সংস্কৃতি ও শিক্ষা! বিস্তার (৩) 
রোগীর সেবা ও চিকিৎসা (৪) প্রয়োজন সময়ে 
রিলিফ-কাধ। নিয়মিত বক্তৃতা, শাস্্/লোচনা, 
ধমসভা প্রভৃতির দ্বারা সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ ও 
ভাঁবধার! প্রচারের চেষ্ট৷ কর! হইয়! থাঁকে। রবিবারের 
ধর্মমভা শহরের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্ত। উহাতে 
সহআ্াধিক জনসমাঁগম হয়। শ্রোতবর্গের অধি- 
কাংশই শিক্ষিত ও সংস্কতিমান্‌। ছাত্রসমাজের 
মধ্যেও আশ্রমের ভাবধারা গ্রহণে আগ্রহ লক্ষিত 
হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কি? এবং 
কেন আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধার! গ্রহণ 
করিব? *__এই ছুইটি বিষয়ে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় 
বিভিন্ন স্কুল কলেজের ১০৫৬ প্রতিযোগীর মধ্যে 
১৩৬ জন পুরস্কার পাইয়াছে। মিশনের গ্রন্থাগারে 
আলোচ্যবর্ষে ৬৩৫৩ খানি পুস্তক ছিল এবং 
৬৯৯৩ থানি পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছে ; গ্রস্থাগার- 
সংলগ্ন পাঠাগারে প্রতিদিন গড়ে ৭৫ জন 
পাঠক আগমন করেন। গ্রগ্থাগারটির জনপ্রিয়তা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গভর্নমেন্ট ইহার 
উন্নতির জন্ত ৫***২৪টাকা দাঁন করিয্বাছেন। 


দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৪৪,১৪১ ( নৃতন ৯৯২৭ ) 
জন রোগীর চিকিৎস| কর! হইয়াছে । ক্যারলবাঁগ 
আধসমাজ রোডের উপর অবস্থিত যক্ষ্া-চিকিৎসা- 
কেন্দ্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রণ)লীতে ৬০৬৬৪ জন 
(নৃতন ১৪২০ ) বক্ারোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন ; 
ইহার অন্তবিভাগে ৩২৭ জন রোগাকে বিশেষ 
পধবেক্ষণের জন্য কিছু কিছুকা'ল রাখ। হইয়াছিল। 

'আলোচ্যবর্ষে শ্রীৃষ্ণজন্মাষ্টমী, গ্রীষ্টজন্মোত্সব 
বুদ্ধজয়ন্তী, তগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা ও উতসবাদি যথারীতি 
উদ্যাঁপিত হয়ব । দিল্লী বিশ্ববিদ্তালয় এবং আরও 
কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরমিত আলোচনা-সভার 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে উৎসাহী 
শিক্ষাথিগণের জন্তঃ একটি সংস্কৃতি শিক্ষার ক্লাস 
করা হয়। 

সমাজ সেবা পাথুরিয়াঘথাট। রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রম ( ছাত্রাবাস ) পরিচালিত বিবেকানন্দ সমাজ- 
সেবাকেন্দ্রের দ্বিতীয় বাষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, 
শরীষ্ীমার শতবর্ষ-জয়ন্তী ও বিবেকানন্দ জয়স্তী- 
উৎসব গত ১৭ই বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ পর্স্ত 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রথম দিন উদ্বোধনী সভার 
পরিচালনা করেন শিক্ষাবিভাগের কর্মসচিৰ 
শ্রীধীরেন্্রমোহন সেন ও প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন স্বামী সমুদ্ধানন্দ । বক্তৃতা দেন শ্রীঅমর 
নন্দী ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্রন ঘোষ। ১৮ই 
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বৈশাখ পুজা ও প্রসাদ বিতরণ এবং শ্রশ্রীমায়ের 
লীল| প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন 
স্বামী শুদ্ধসত্ানন্দ এবং বক্তৃতা করেন শ্রীতামস 
রঞ্জন রায়। অপরাহে কুটারশিল্প-বিভাগের মন্ত্রী 
শ্রীধাদবেন্্র পাঁজা বস্তীর বয়স্ক ও শিশু শিল্পীদের 
একটি শিল্প ও চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
জনসভায় বস্তী-জীবন ও কুটার-শিল্প সম্বক্ধে আলোচিনা 
প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় সরকারী সাহায্যের আশ্বাস 
দেন। ১৯শে বৈশাখ পুরস্কার-বিতরণী সভায় নেতৃত্ব 
করেন কলিকাত| বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাচাধ ডাঃ 
জ্ঞামেন্ত্র ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক 
গ্রিয়রগ্জন সেন। শ্রীমতা সুভদ্রা হাক্সার পুরস্কার 
বিতরণ করেন। চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে উপজাতি- 
কল্যাণ-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়ের 
সভাপতিত্বে বস্তীর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে 
আলোচন! হয়। আলোচন! করেন পে।রগ্রাতিষ্ঠানের 
কমিশনার শ্রীবি, কে, সেন, প্রাথমিক শিক্ষা 
বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীহ্নদয়রগ্রন ঘোষাল এবং 
সমাজশিক্ষা-বিভীগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল 
রঞ্জন রায়। সভান্তে বাঁলকবিভাঁগের ছাত্রেরা 
গুরু-দক্ষিণা” অভিনয় করে। ২১শে বৈশাখ সকালে 
ছুইশতাধিক বস্তীবাঁসী শ্রীর/মরুষ্চদেব, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর প্রতিরূতি সহ শোভাযাত্রা করিয়া সিমলা 
পল্লীতে স্বামিজীর পুণ্য জন্মস্থান প্রদক্ষিণ করে। 
অপরাহে স্বামী পুণ্যানন্দের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ 
শ্রীসত্যচরণ পাল, অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার, 
স্বামী শুদ্ধস্ভানন্দ শ্বামিজীর জীবনী ও বাণী 
আলোচনা করেন। সভাশেষে বস্তীর কারিগরদের 
তৈরী বাজি পৌড়ান সকলকে বিপুল আনন্দ দান 
করে। রাত্রি *্টায় আশ্রম বাসী ছাত্রদের অভিনীত 
মুকুট” বস্তীবানীর মনোরঞ্জন করে। শেষদিন 
নরনারায়ণ সেবা স্ষুভাবে উদযাপিত হয়। এগার 
শতাধিক নরনারীকে পরিতোষ পূর্বক খাওয়ানো 
হয়। পাথুরিয়াখাটা! রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৬ষ সংখ্যা 


ছাত্রগণ উক্ত রাঁমবাগান বস্তীতে গত দুই বংসর 
যাব নৈশ বিগ্ভালয় ছুপ্ধবিতরণ-কেন্ত্র, পাঠাগার, 
কুটারশিল্প-উন্নয়ন ও বস্তীর স্বাস্থ্যনমস্তাসমাধান 
প্রভৃতি জনহিতকর কার্ষে ব্যাপৃত রহিয়াছে । 

প্রীপ্রীমা শতবর্ধজয়ন্তী--আমেরিকা ঘুক্ত- 
রাজ্যের প্রভিডেন্সদ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 
বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ আী্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী 
উদ্যাঁপিত হইয়াছে । বহু ভক্ত এই উৎসবে 
যোগদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তর 
জীন্নয়ারী, ১৯৫৪ একটি সভার অনুষ্ঠানে স্বামী 
অখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করিয়া 
ভারতে ও জগতে শ্রীমায়ের অবদানসঘন্ধে মনোজ্ঞ 
ভাঁষণ দেন। ১*ই মেবে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান 
হয়, উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রখ্যাতিনাম। নেতৃবৃন্দ, 
ধর্মযাজক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, বিছ্ভা্ী এবং ভক্ত 
নরনারী সমবেত হন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে 
ব্রাউন্‌ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ, মিসেদ্‌ রাইস্টন্‌ এবং 
রোড. দ্বীপের গীর্জীসংঘের পরিচালকবৃন্দ অন্যতম । 
স্বামী অখিলানন্দজী এবং আমেরিকাস্থ ভারতের 
রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত মেহতা বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত 
মেহতা শ্রশ্রীমায়ের সার্বভৌম ভাবটি বিশেষভাবে 
পরিস্ষুট করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিজ্জনের 
মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শ বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। 

বোষ্টন শ্রীরামরঞ্চ বেদোস্ত সেঃসাইতে 
শ্ীশ্রীমাতাঠকুরানীর শতবাধিকী জয়ন্তী উৎসব অতি 
সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৭শে ডিস্মবর, 
১৯৫৩ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি দিবসে পৃজানুষ্ঠানের 
পর সমবেত ভক্তবুন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৩র৷ 
জানুয়ারী, ১৯৫৪ বহু ভক্তের সম্মিলিত এক সভায় 
স্বামী অখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী ও 
বাণী আলোচনা করেন। ই মে শুক্রবার সন্ধ্যায় 
বোষ্টনের ইউনিভার্সিটি হলে সাধারণ সভার 
অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক! দার্শনিক, চিকিৎসক 


আধা, ১৩৬১ ] 


ধর্মবিদ এবং রাষ্ট্র-সচিবগণের উপস্থিতিতে সর্বাজ- 
স্ন্দর হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে 
ছিলেন বোষ্টন বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর কেসি, 
নিউটন্‌ খ্যান্ডোভার থিয়োলজিক্যাল সেমিনারির 
অধ্যক্ষ ভর হেরিক্‌, ডক্টর শ্তাঁপ লি, ডক্টর অল্পোর্ট, 
হারভার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডক্টর মিনার্‌ এবং ইন্ট্ি- 
টিউট. অফ, টেকনোলজির ডক্টর পেন্সন্। বিভিন্ 
বক্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা 
দেন। বিশিষ্ট বক্তাদের মধো ছিলেন নিউ ইয়র্ক 
রামকুষ্ণবিবেকানন্দ সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
নিখিলানন্দজী, আমেরিকার ভারতীয় রা দূত শ্রীধুক্ত 
মেহতা ও তদীয় পত্রী শ্রীযুক্ত মেহতা । প্রার্থনা 
ও স্বামী অখিলানন্জীর আশীর্বাণীর পর সভার 
সমাপ্তি ঘোধিত হয়। 

বিগত ১৪ই ফান্তন শুক্রবার হইতে ২৩ ফান্বন 
রবিবার পর্যন্ত রশ দিন ব্যাপী কাটিহার 
( পৃণিয়া) শ্রীরামরুঞ্চ মিশনে আশ্রমায়ের 
নতবাধিকী জয়ন্তী ও ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্জদেবের 
জন্মতিথি-উ২দব সমাঁরোহের সহ্তি 
উদ্যাপিত হইয়াছে । মর্গলারতি, উষাঁকীর্তন, 
গাতা ও চত্ীপাঁঞ বিশেষ-পৃজা, হোম, ভোগরাগ, 
কীর্তনভজনার্দি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ১৪ই 
ফান্তুন অপরাহে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের 
সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। কলেজের সহীধ্যক্ষ 
এবং স্থানীয় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সভাপতি 
মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচন। করেন। রবিবার দিন বিশেষ পুজান্তে 
প্রায় ৪৫০০ নরনারী প্রসাদগ্রহণ করেন। এ 
দিন অপরাহ্বে একটি বিরাট সভার আয়োজন কর! 
ইয়। উহা পরিচালনা করেন মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশনের অধ্যক্ষ ত্বামী পরশিবানদ-_এই দিনের 
বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বীতশোকানন। 
এবং ভাঃ রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় । মধ্যে ছই দিন 
হুইটি মহিলাসভায় অন্ন্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন 


১১৯তম 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৯ 


আলোচিত হয় এবং একদিন 'আশ্রম-বিষ্কালয়ের 
পুরস্কার-বিতরণীনভাও অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের 
কয়দিনের মধ্যে শিবরাত্রি পড়ায় এ দিন সারারাত্রি 
পৃজা পাঠ ভজনাদিতে বিশেষ আনন্দপূর্ণ পরিবেশে 
সমবেত ভক্তবৃন্দ রাত্রি জাগরণ করেন। 

ময়মনসিংহ শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে গত ৩০শে 
চৈত্র হইতে ওরা বৈশাখ পর্যন্ত ৪দিন ব্যাঁপী 
শ্ীশ্রীমা সারদা! দেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ও শ্রীন্রীরামরষ্ণ 
পরমহংসদেবের ১১৯ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । ৩*শে চৈত্র প্রভাতে একটি সুসজ্জিত 
মটরজীপে শ্রীঞ্জঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও অস্্রীস্বামীজীর 
প্রতিকৃতি বহন করিয়া মাইকযুক্ত মটর ট্রাকে 
সঙ্গীত সহ শোভাধাতা আশ্রম হইতে বাহির 
হইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ 
করে। বৈকাল ৫ ঘটিকায় পাকিস্থীনস্থ ভারতীয় 
হাইকমিশনার ডাঃ এম এন্‌ মেহতা, আশ্রম 
পরিদর্শন করিতে আসেন এবং হিন্দী ভাষায় 
ব্তৃতা দেন। সন্ধ্যার স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত 
বন্িমচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি 
জনসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্র্রীমাতাঠাকুরানীর 
জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া 
বক্তৃতা করেন। আনন্দমুখরিত ১ল1 বৈশাখ পুজা, 
হোম, ভজন, চণ্ডীপাঁঞ গতাপাঠ, উপনিষপাঠ - 
রামনাম-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
আতিবাছিত হয়। অপরাহে শ্বামী যোগস্থানিন্দ 
শীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। অক পাটি 
এঁকতান বাঁদন ও যন্ত্রঙ্গীত-পরিবেশনে সকলকে 
আনন্দ দান করেন। ২রা বৈশাখ বৈকাল ৫॥টায় 
স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীমণিভূষণ মজুমদার মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক সভার আঁধবেশন হয়। বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন ঢাকা শ্রীরামরুষ্জ মিশনের স্বামী 
সত্যকামানন্দঃ শ্রীমনোরঞ্জন ধর, এম্-এল্‌-এ। 
সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিবেকানন্দ ব্যায়াম-বিষ্ভালয়ের 
সভ্যগণ চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। ওরা 


৩৪০ 


বৈশাখ প্রায় এগার হাজার ব্যক্তিকে বসাইয়া ও 
প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিকে হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। 


বালিয়াটা (টাকা ) শ্রীরামরুষ্চ সেবাশ্রমে গত 
৫ই হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পযন্ত অষ্টাহব্যাপী শ্রীমায়ের 
শতবর্ষ-জয়ন্তী ও আশ্রমের বাঁধিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হইয়াছে । ৫ই হইতে ৭ই জ্যেষ্ঠ প্রতি সন্ধ্যায় 
শ্রীমপ্ভাগবত-পাঠ হইত। ৭ই প্রাতে শ্রীসারদামণি 
বাঁলিকা-বিগ্ভালয়ের ক্রীড়া -প্রতিযোগিতা হয় । ৮ই 
শ্রীরামরুষ্ণদেব ও শ্রীমায়ের প্রতিকৃতিসহ সংকীর্তন 
করিতে করিতে ভক্তগণ গ্রাম-প্রদক্ষিণ করেন। ৯ই 
বিশেধ পুজা, হোমাদি ও নীরায়ণ সেবা হয়। 
সাক্লাঞ্ছে মানিকগঞ্জ মহ্কুমীশাসক ভীঅজিতকুমার 
দত্তের সভাপতিত্বে এক স্ভায় বালিকা! বিদ্যালয়ের 
পারিতোধিক-বিতরণের পর, বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রী- 
ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী 
আলোচনা করেন। ১০ই প্রাতে শ্রীনিতাই পালের 
পদাবলী কীর্তন সকলকে প্রচ্র আনন্দ দান করে। 
অপরাহ্রে শ্রীযোগেন্্রনাথ সরকারের পরিচালনায় 
এক মহতী জনসভায় স্বামী পূর্ণানন্া, শ্বামী সত্য- 
কামানন্দ ও শ্রুরাধাবল্লড কাব্যতীর্থ বতুতা করেন। 
১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমতী ন্নেহলতা রায় চৌধুরানীর 
নেতৃত্বে একটি মহিলাসভা৷ হয়। সন্ধ্যায় (প্রগতি 
সংদদে'র উদ্ভোগে বাজি পৌড়ান হয়ঃ রাত্রে 
ভক্তগণ “রাজনন্দিনী নাটক যাত্রাভিনয় করেন। 
১২ই জ্যৈষ্ঠ সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত কবির 
গান হয়। উহাতে দূর দূর রম হইতে প্রায় ছুই 
সহস্র হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন। 

কুমিল্লায় শ্রীমণ্ড স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 
সহ্থারাজ- বিগত ২৪শে বৈশাখ (৭ই মে) অপরাহ্থে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পুজনীয় শ্রীমৎ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কুমিলা ষ্টেশনে অবতরণ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ__ঙ্ঠ সংখ্য। 


করিলে ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্যে পরীপ্ত পুষ্প- 
মাল্যে ভূষিত হন। তৎপর তিনি স্থানীয় শ্রারামক্ুষ্ণ 
আশ্রমে গমন করেন। ৩০শে মে পর্যন্ত পূজ্যপাদ 
মহারাজজী এখানে ছিলেন। ২৬শে বৈশাখ তিনি 
আশ্রমের বাধিক সাধারণসভার অনুষ্টানে সভাপতিত্ব 
করেন। প্রতিদিন অপরাহে ছুই তিন ঘণ্টাব্যাপী 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাঁদর্শ- 
অবলম্বনে মহারাজের মুখনিঃস্থত বাণী শ্রোতৃবৃন্দের 
চিন্তে এক অপূর্ব ধর্মভাব জাগাইয়া দিত। এ কয়টি 
দিনে আশ্রমে প্রভূত আধ্যাত্মিক উদ্দীপন অনুভূত 
ইইয়াছিল। 

স্বামী জনুদ্ধানম্দজীর প্রচারকার্য-_ 
বৌস্বাই শ্রীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
সন্বদ্ধানন্দজী গত ১০ই চৈত্র (১৩৬০) হইতে 
বর্তমানবর্ষের ১৭ই বৈশাখ পর্স্ত পশ্চিমবঙ্গ বিহা'র 
এবং আসামের নানাস্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম ও 
শ্রীরামকষ্চ-বিবেকাঁনন্দের ভাবধারা প্রচারকাধ- 
ব্পদেশে সফর করেন। তিনি কুলটিঃ বার্নপুর, 
আসানসোল, বধনান ও চিন্তরঞ্জনে ১০টি ; মধুপুর, 
মাইথন, সিন্দ্রি, ধানবাদ, আদরা, রচি ও পাটনায় 
৭টি; শিলচর ও ইম্ফলে ৭টি এবং কলিকাতায় ১ 
বক্তৃতা দেন! 

পরলোকে স্বামী ভাগবভানন্দ্র-_বেলু$ 
মঠের প্রাচীন সন্্যাসী স্বামী ভাগবতানন্দজী ( নরেন 
মহারাজ ) গত ২৩শে বৈশাখ (৬ই মে) অপরাহ্ণ 
৬টায় বারাণনীতে ৭* বত্নর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ 
করিয়া শ্রীগুরুর অভয়পাদপয্মে চিরমিলিত হইয়াছেন। 
১৯১১ সালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া মঠে যোগদান 
এবং ১৯২৮ সালে শন্াপ গ্রহণ করেন। নরেন 
মহারাজ প্রধানত; কাগী অদ্বৈত আশ্রমে ধ্যান- 
ধারণাদি লইয়! জীবন কাটাইয়াছেন। তাহার শান্ত 
অমা্িক সপ্রেম ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। 


বিবিধ 


কটকে অনুষ্ঠান__গড়িস্যার কটক জিলার 
অন্তর্গত রাজকণিকাস্থিত ঝরম্‌ গ্রামে গত ৩০শে 
চৈত্র শরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে । সকাল 
হইতে বিশষ পুজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগান 
ও সঙ্কীর্তনাদি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় পাঁচ শত 
ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় টাদবালী 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবিনারায়ণ জেনার 
সভাপতিত্বে এক আলেচিন! সভা হইয়াছিল। 


বিকানীর শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটার-_বিকানীর 
শ্রীরামকষ্ণ-কুটারের কার্ধবিবরণী সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
হইল। ইহাতে অক্টোবর, ১৯৪৯ হইতে সেপ্টেম্বর, 
১৯৫৩ সালের কার্বক্রম প্রদত্ত হইয়াছে । স্বামী 
জপানন্দের কয়েক বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল 
এই শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটার । ইহার উদ্দেগ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের অসাম্প্রদায়িক ধর্মীদশে ও জীবসেবায় 
জনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ করা। ভারতসরকারের 
১৮৬৯ সালের সোসাইটি-রেজিস্ট্রেসন্-এ্যাক্ট-অনুযায়ী 
গত আগষ্ট মাসে ইহা রেজিস্টার্ড করা হইয়াছে। 
কুটীরের পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে ১৪১৪। 
নৈশ বিদ্যালয়টির কারও বিশেষ প্রশংসনীয়। 
ব্্তমানে উহার ছাত্রসংখ্যাঁ_-১৭৮। প্রকাঁশন-বিভাগ 
হইতে হিন্দীতে (১) শ্রীরামকষ্খপরমহংস (২) মাতাজী 
(শ্পারদামণি দেবী) (৩) ভক্তি-তত্ব (৪) কঠো- 
পনিষদ্‌ প্রকাশ করা হইয়াছে । ভারতের বীরাগ্রগণ্য 
রাজস্থানবাসিগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে 
অন্থপ্রাণিত হইতেছেন-__ইহা বাস্তবিকই আনন্দের 
বিষয়। 


পল্পীবঙ্জে উতসব_হরিশপুর (হাওড়া ) 
শীরামকুষ্ণ সেবাশ্রয়েঃ গত ৫ই বৈশাখ উ্রীরামরষণ- 


সংবাদ 


দেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আনপ্দোৎ্সর 
নুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড়মঠের স্বামী 
অনিকেতানন্দ শ্রশ্রঠাকুরের পূজা ও আরতি সম্পন্ন 
করেন। অপরাহ্ে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 
সভাপতিত্বে একটি সভায় স্থানীয় ন্ুধীবৃন্দ 
শ্ীশ্রঠাকুরের অমৃতময় জীবনী ও বাণী আলোচনা 
করেন। এই সভায় 'যুগাবতার শ্রীশ্রারামকৃষ্ণ 
বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ 
করা হয়। সভাশেষে প্রাক পাঁচ শত দরিদ্র 
নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

২৪পরগণার নৃতনপুকুরে গত ২*শে ও ২১শে 
চৈত্র (৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল) শ্রীশ্রীমায়ের ও 
্রপ্নীঠাকুরের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষিত হইয়াছে। 
প্রথমদিনের কাধস্চী নিম্বোক্তরূপে অন্ুস্থত হয় £- 
পরাতে মঙ্গলারতির পর শোভাযাত্রা ও নগরকীর্তণ, 
দবিপ্রহরে শ্রীবলরাম আচার্য কতৃক বিশেষ পুজা, 
হৌম, ভোগরাগ ইত্যাদি, অপরাহে ্রশ্রমায়ের 
পুণ্য জীবনকথা-আলোচনা॥ সন্ধ্যায় রঘুনাথপুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বালকগণ কতৃক «দেশের 
ছেলে ও বিবেকানন্দ” অভিনর। ৪ঠা এপ্রিল 
অপরাহে বেলুড়মঠের স্বামী মনীষানন্দের সভাপতিত্বে 
একটি ধর্মসভা হয়। উহাতে শ্রীমোহিত কুমার 
চট্োপাধ্যায়, শীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস 
চৌধুরী ও পভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা 
স্দ্ধে আবেগময়ী ভাষায় আলোচনা করেন। 
কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বাউল সংঘ করেন কীর্তন 
পরিবেশন । 


কাটোগ্লা শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে গত ৪ঠ ও 
৫ই বৈশাখ যথাক্রমে শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও 
শী্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে 
অনঠিত হইয়াছে । প্রথমদিন কাটোয়ার প্রধান 


৩৪২ 


ও ধর্মপ্রাণ চিকিৎসক শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ও দ্বিতীয় দিন পৌর সভাপতি শ্রীগিরিজাভৃষণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্তে বেলুড়মঠের 
ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য বেদান্ত দর্শন এবং শ্রীপ্রীঠাকুর 
ও শ্রীন্রীমায়ের পুণ্য জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অতি 
সুন্দর ভাষণ দেন। তাহার পাত্ডত্যপূর্ণ সাবলীল 
ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। উক্ত দুই দিনই 
পরাতে নগরকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও 
চগ্তীপাঠ এবং ভক্তবুন্দকে প্রলাদ বিতরণ করা 
হয়। আশ্রমস্থ বালকগণ কতৃক নিমিত তোরণ, 
গুলির উপর পরমহংসদেব ও স্বামীজীর উপদেশাবলী 
আশ্রম প্রাঙ্গণের শোভা বধন করিতেছিল। 
অপরাহে আশ্রম-সংলগ্ন আম্রকাননে অতি জুন্দর 
পরিবেশের মধ্যে সভার কাঁধ সম্পন্ন হয়। 

চৌধুরীহাট ( কূচবিহার ) শ্রীরাম আশ্রমে 
শ্রীরামকুষ্চ পরমহংসদেবের জন্মতিথি এবং শ্রাশীসারদা- 
দেবীর শতবাধিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৫দিন ব্যাপী 
উৎসব হয়। ২০শে চৈত্র পুজাপাঠ হোমাদি, 
শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত 
পাঠ, রাত্রিতে শ্রীশ্রপ্তামাপুজা এবং কালীকীর্তন 
হয়। ২১শে চেত্র অপরাহে বেলুড়মঠ হইতে 


আগত স্বামী পূর্নানন্দের সভীপতিত্বে এক বিরাট, 


সভা অনুষ্ঠিত হয়, কুচবিহারের মহারাজ। শ্রীযুত 
জগন্দীপেন্ত্র নারায়ণ ভূপ বাহীছুর, কুচবিহার এবং 
দিনহাটার সবকাঁরী কর্মচারী এবং অপরাপর 
বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ প্রায় ছয় সহস্রাধিক ব্যক্তি 
সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । 

২২শে এবং ২৩শে চৈত্র যোল প্রহরব্যাপী 
নাম-যজ্ঞ হয়। ২৪শে চৈত্র বুধবারে অন্ুঠিত 
মহোৎসবে পাঁচ সহস্রের অধিক লোক পরিতোষ- 
সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাঁত্রিতে রামলীলা- 
কীর্তনের পর উৎদবের পরিসমাপ্তি হয়। 

বহির্বজে ভ্রীরামকৃষ্ণোগুসব-_ ২২শে ফাল্গুন, 
আরারিয়া ( পুণিয়া ) শ্রীরামকষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকষ্ণ- 


উদ্বোধন 


[| ৫৬তম বর্ষ--৬ঠ সংখ) 


দেবের জন্মতিথিতে পুজা, পাঠ, হোমাদি সম্পন্ন 
হইয়াছে । ৩০শে ফাল্তুন ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণসেবা 
হয় এবং স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের 
নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ধর্মসভায় কাটিহার রামকৃ্চ 
মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গদাঁধরা ননদ, শ্রীমাধুর্ধময় মিত্র 
ও শ্রীঅমরেন্দ্র গাঙ্গুলী বক্ত.তা করেন । 

দরং ( তেজপুরঃ আসাম ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা শ্রমে 
ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীঈঠাকুরের শুভ 
জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । এক মহতী 
সভার অধিবেশন পরিচালনা করেন স্থানীয় মহা- 
বিদ্যালয়ের অধাঁপক শ্ীঅজয়কুমার বস্থ। বাঙ্গালী 
উচ্চ বিগ্ভালয়ের শিক্ষক শ্রাপশপতি ভট্টাচার্য 
শ্রীশঠাকুরের আবিাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
এক প্রবন্ধ পাঁঠ এবং শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমতী 
তৃপ্তি দত্ত, শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত, শ্রীমতী হিরিগ্ময় বর! 
শ্ীশীঠাকুরের সম্বন্ধে রচিত সঙ্গীতাদি দ্বারা সকলকে 
মু্ধ করেন। শিক্ষক শ্রপ্রবোধচন্ত্র চক্রবর্তী 
শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি 
মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের 
প্রয়োজনীয়তার এঁতিহাসিক দিক স্থন্দরভাঁবে 
বিশ্লেষণ করেন। 

মহামছোপাধ্যায় চণ্তীদাস ন্যায়তর্ক- 
তীর্থের লোকান্তর__কিছুদিন পূর্বে বদেশের 
প্রখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোঁপাধ্যায় চণ্তীদাঁস হ্ঠায়- 
তর্কতীর্ঘথ মহাশয় ৮৯ বৎসর বসে নব্দবীপে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন 
অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে হারাইল। 
তিনি ১২৭২ বঙ্গাবে পূর্ববঙ্গের ময়নসিং জেলাস্তর্গত 
টাঙ্গাইল মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতা 
গুরুদাদ বিষ্ভারত্বও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই তাহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা ছিল। 
বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়! তিনি অবশেষে বঙ্গের €অদ্িতীয় নৈয়ায়িক 
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মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস স্ায়রত্বের নিকট 
হায়শাস্্র অধ্যয়ন করেন। তিনি জীবনে কোন 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। তিনি 
বিভিন্ন চতুষ্পাচীতে দীর্ঘকাল অতিদক্ষতার সহিত 
হ্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করেন। অপামান্ত পাণ্ডিত্যের 
জন্য তিনি সরকার হইতে একটি বিশেব বৃত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহার লোকান্তরিত আত্মার 
চিরশাস্তি হউক এই আমাদের প্রার্থনা । 

নানাস্থানে শ্রীমা সারদাদেবীর শত- 
বাবিকী-পালন- শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদা- 
দেবীর শতবাধিকী উপলক্ষ্যে বরোদীয় একটি জয়ন্তী- 
মমিতি গঠিত হইয়াছে । বরোদা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
উপাচাধা শ্রীমতী হংস মেহতা এই সমিতির 
পরিচালিকা। গত ২৭শে ডিসেম্বর পবিত্র ও 
গাভীধপূর্ণ পরিবেশে একটি মহতী জনসভায় 
শরীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী শ্রদ্ধাসহকারে বিশিষ্ট 
বক্তাগণ কতৃক আলোচিত হয়। 

সম্প্রতি পুনায় শ্রীশ্রীমাতাগাকুরানী সারদা 
দেবীর জয়ন্তী-উৎসবের উদ্বোধন বিপুল উদ্দীপনার 
সৃহিত সুচারুবূপে সম্পন্ন হইয়াছে । সন্ধ্যায় এক 
বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও 
বাণী-অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। মারাঠী ও 
হিন্দী ভজনগান এই উৎসবের অন্্তম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল। 

কোলাঁপুরে ( বোথ্াইরাজ্য ) এই উপলক্ষ্যে 
অনেকগুলি সভা অনুষ্ঠিত হইপ্নাছে। গত ১৬ই 
ডিসেম্বর অপরাহে মহারানী শ্রীমতী বিজয়মালার 
সভানেত্রীত্বে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। 
উহাতে শ্রীমতী যমুনাবাঈ হীরলেকার মারাঠীতে এবং 
স্বামী সঘু্ধানন্দ হিন্দীতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও 
বাণী-সন্বন্ধে আলোচনা করেন। সভানেত্রী মহোদয়া 
বলেন্»--ভারতকে এখন জননী সারদাদেবীর আদর্শ 
গ্রহণ করিতে হইবে। রোটারী ক্লাবে স্বামী 
সম্ুদধানন্দ শ্রীশ্রীমা ও।ন্বামীজী-মন্বদ্ধে বক্তৃতা করেন। 
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হিন্দ, কন্ঠা -ছাঁত্রালয়ে হরিজন বালিকাদের উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ ও শ্রীমতী হীরলেকার 
বালিকাদের শ্রীমায়ের আদর্শটি বুঝাইয়। দেন। 
স্থানীয় পৌরগৃহে আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডাঁভোল- 
কারের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়, উহাতেও 
মাতৃজীবনী হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় সম্যক্‌ 
আলোচিত হয়। স্থানীয় বি.বকানন্দ আশ্রম- 
পরিচালিত এক শ্রমিকসভায় সমাজের অধস্তন 
নরনারীবুন্দের মধ্যেও শ্রীশ্রমায়ের জীবন আলোক- 
সম্পাত করে। 

হৌজাই (নওগ1ও, আসাম ) তে উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয় ৯ই চৈত্র ইইতে তিন দিন। প্রথম দিন পূবাহ্রে 
মাঙ্গলিক এবং পৃজাদির অনুষ্ঠান হয় এবং অপরাহ্ে 
বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাশানন্দ শ্রীশ্রমায়ের জীবন- 
বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জনসভায় 
বিভিন্ন ভাষায় ই শরীমায়ের পুণ্য জীবনের নানাদিক 
আলোচিত হয়। অন্ঠান্ঠ দিনের কর্মস্থছচী ৪ 
ছাঁয়াচিত্রে বক্তৃতা (শরামকৃষ্ণজ মিশনের স্বামী 
প্রণবাত্মানন্দ কতৃক ), ব্যায়াম-প্রদর্শন, প্রায় সাত 
ইজার নরনারায়ণস্বো এবং সবুজ বাঁলক-সঙ্ঘ 
কতৃক একাট অসমীয়! নাটিকাঁর অভিনয়। 

দরং ( তেজপুর, আসাম ) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
১৭ই চৈত্র হইতে তিন দিন উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। পুজাককত্য (বেলুড় মঠের স্বামী 
কাশিকাননদ কতৃক সম্পন্ন ) ও দরিদ্রনারা়ণ-সেবা 
ব্যতীত উত্সবের অন্ৃতম অঙ্গ ছিল স্বামী প্রণবাত্মা- 
নন্দের ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা এবং বেলুড় মঠের 
স্বামী চণ্ডিকানন্দের পরিচালনায় জনসভা ও 
ভজনসঙ্গীত। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেশকর্মী 
শ্রীমহাদেব শর্সাও ভাষণ দিয়ীছিলেন। 

সি'তি (কলিকাতার উপকণ্ঠে ) রামকুষ্ণসজ্ঘের 
উদ্যোগে €ই বৈশাখ হইতে শ্রীম-শতবাধিকী 
উদ্যাপিত হয়। প্রতিদিনই পুজাপাঠ, যক্ঞ, কীর্তন 
ও প্রসার্বিতরণ উত্সবস্চীর অঙ্গীভৃত ছিল। 
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ছুইটি জনসভায় (একটি বিশেষভাবে মহিলাদের জন্ঠ) 
বক্তৃতা করেন বেলুড মঠের স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী 
পুণ্যানন্দ ও স্বামী দেবানন্দ) “শ্রীমা সারদামণি' গ্রন্থের 
যশস্বী লেখক শ্রতামসরঞ্জন রায়, আনন্দ আশ্রমের 
সম্পার্দিকা ভগিনী চারুণীলা দেবী এবং বেখুন 
কলেজের অধ্যাপিকা শমতী সান্তনা দাশগুপু। 

কলিকাতা গোরীবেড়েস্থিত শ্ীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাঙ্র- 
বাটাতে (২৬বি, বদ্রীদাস টেম্পল স্রাট) ওরা বৈশাখ 
হইতে দিবসত্রয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুজা, পাঠ, 
মহাসগ্তশতী বজ্ঞ ও আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণ 
করেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কলিকাতা! বেতার- 
কথক), প্রচারব্রতী শ্রীরমণীকুমার দত, সাহিত্য- 
ত্র, বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দঃ অধ্যাপক 
শ্ীগোকুলদাস দে এবং শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) । 
সঙ্গীত-শিল্পিগণের মাতৃনাম-গান এবং শ্রগুরু- 
বাঁলিকাসজ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত শশীকুষ্ণনখা” গতাভিনয় 
সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলীর হৃদযে স্নিগ্ধ ভক্তি উড্রিক্ত 
করিয়াছিল । 

ছোটি সরসা ( হুগলি ) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ ৪ঠা 
ও ৫ই বৈশাখ শ্রীরামকৃঞ্চ-জয়ন্তী ও শ্রীমা-শতবাষিকী 
যুক্তভাঁবে অনুষ্ঠান করেন। এতৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা- 
সভায় বক্তৃতা দেন বেলুড়মঠের স্বামী শর্মানন্দ, 
ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, অধাক্ষ শ্রীগোপাঁলচন্দ্ 
মজুমদার ( ইটাঢুনা মহীবিগ্যালয় ), অধ্যাপক 
শ্রহরিপদ ভারতী ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার 
মজুমদার। রীন্ুরেন্্রনাথ চক্রবর্তী পূজা, চত্তীপাঠ 
এবং শোভাযাত্রা পরিচালন! করেন। গ্রামবাসিগণকে 
মনোমুগ্ধকর কালীকীর্তন দ্বারা পরিতৃপ্তি দেন 
ভাটপাড়ার নবীন সঙ্ঘ' । 

জঙ্গিপুরবাসী যুবকবৃন্দের একাস্তিক চেষ্টায় 
জঙ্গিপুর শহরে (জে; মুশিদাবাদ, শ্রীঞ্রঘুনাথজীউর 
নাটমন্দিরে গত ২র! ও ওরা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬ই ও ১৭ই 
মে যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামরুষ্চদেবের জন্মোৎসব ও 
্রীসারদাদেবীর শতবাধিকী-জয়ন্তী উদ্যাপিত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-_-৬ সংখ্যা 


প্রথমদিন প্রাতে অগণিত ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের, 
শশীমায়ের ও শ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ সংকীর্তন 
করিয়া! নগর-পরিক্রমা করেন । প্রত্যাবর্তনের পর 
একান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভাবগন্ভীর পরিবেশের মধ্যে 
বিশেষ পূজা হোম, আরতি ও প্রসাদ-বিতরণের 
ব্যবস্থা করা হয়। উভয়দিন সন্ধ্যায় শ্রস্রঠাকুরের 
ও শুত্রীমায়ের জীবনলীল ও বাণীসম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনার জন্ক জনসভার আয়োজন কর! হয়। 
এতছুপলক্ষে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয়চৈতন্য 
ও সারগাছি আশ্রমের স্বামী বিরজাত্মানন্দ যোগদান 
করায় অনুষ্ঠান সর্বালস্থন্দর হয়। 

বারাসত শিব।নন্দধামে শ্রীশ্রামা। সারদাদেবীর 
শতবাধিকী জন্মজয়ন্তী-উপলক্ষ্যে প্রথম পধাষে গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
জন্মস্থান বারাসত শিবানন্দধামে শ্রীরমণীকুমার 
দত্তগুপ্ত মহাশয় “দেবী-মানবী শুসারদামণি” সম্বন্ধে 
একটি বক্তৃতা দেন। তৎপর জন্মজয়স্তীর দ্বিতীয় 
পধায়ে গত ৯ই মে সাঁরাদিন্ব্যাপী উত্নব অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রাতে বিশেষ পূজা, টত্তীপাঠ ও ভজন হয়) 
বৈকালে বেলুড়মঠের স্বামী খুদ্ধসত্বীনন্দের পরিচালিত 
এক জনসভায় স্বামী প্রেমরূপানন্দ, শ্রীরমণীকুমার 
দতগুপ্ত ও সভাপতি শ্রাসারদাদেবীর জীবনী ও 
উপদেশ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্তৃতা প্রদান করেন । 

খড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্ভোগে গত ১লা 
বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রারামকৃষ্ণদেবের 
১১৯তম জন্মোৎসব ও শ্রামা সারদামণির শতবাধিকী- 
জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় । আশ্রমটি এই পাঁচদিন বিশেষ 
পূজা, কালীকীর্তন, কথামৃতপাঠ, ভাগবভ-ব্যাখ্যা 
প্রভৃতিতে মুখরিত ছিল। ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্থে 
একটি মহিলাসভার আয়োজন কর! হয়, উহীতে 
স্ভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী চারুণীলা দেবী । ৫ই 
প্রাতে শ্রীমা ও শ্রীরামরুষ্দেবের প্রতিকৃতি সহ 
একটি শোভাযাক্ নগর-প্ররক্ষিণ করিয়া আসে। 
দিগ্রহরে পৃজাবসানে ভক্তবৃন্দ প্রসাদগ্রহণ করেন। 
বৈকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৷ স্বামী পুণ্যানন্দ 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন, শ্প্রভাসচন্ত্র চট্োোপাধ্যায় 
শ্রীনিঠাকুর ও শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীর আলোচনা 
করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইম্বাছিল। 


সি 


ষ্ঠ 
রঃ রি 
রি স্রিশে শনি ৮৯ নি 
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অহংকার আত্মন্বরূপকে টাকিয়া রাখে 


ভানুপ্রভাসংজনিতাত্রপঙ ক্তি- 

ভানু তিরোধায় বিজ ভ্ততে যথা। 
আত্মোদিতাহংকৃতিরাত্মতত্বং 

তথা তিরোধায় বিজ-স্ততে স্বয়ং ॥ 


ছায়াশরীরে প্রতিবিশ্বগাত্রে 
ষত স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে । 
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচি- 
জ্্রীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাহস্ত॥ 
--গ্রীশঙ্করাচার্য, বিবেকচুড়ামণি, ১৪২,১৬৩ 


সুর্ধকিরণ পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া আকাশে মেঘের জন্ম দেয়। সেই মেঘপঙ,ক্তিই কিন্ত 
অবশেষে সূর্ধকে ফেলে টাকিয়া, আর আকাশে বিস্তার করে নিজেদের রাজত্ব । ঠিক এমনিভাবেই 
আত্মা হইতে উখিত অহংকার জীবনের পরম সত্য আত্মতত্বক্ষেই আবরিত করিয়া রাখে এবং 
নিজে সাজিয়া বসে দেহ-মন-প্রাণের নকল সমআাট। [এই মর্মীস্তিক প্রহসনের অবসান হওয়! 
প্রয়োজন । জাল রাঁজা “অহংকে সিংহাসন হইতে তাঁড়াইয়! আসল রাজা “ম্বয়ং'কে তথায় বসাইতে হইবে। 
“আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন । ] 


রৌদ্দে যে দেহের ছায়া পড়ে, জলে শরীরের যে প্রতিবিশ্ব দেখা যাঁর, ত্বপ্পে নিজের যে দেহ চলে 
ফিরে কিংবা হুদয়ে কল্পনা দ্বারা আপনার যদি কোন শরীর গড়িয়া উঠে__এই সকল বিভিন্ন দেহকে 
কি তুমি কখনও “আমি” বলিয়! মনে কর? _-না। তুমি সর্ধদাই জানিতেছ, এই সব কায়! সত্য নয়__ 
ছায়া, তোমার সহিত উহাদের কোন ৰাস্তব আত্মীয়তা নাই। যদি জীবনের নিগুড় সত্যকে উপলব্ধি করিতে 
চাও, তাহা হুইলে জাগ্রতকালের এই জীবিত শরীরকেও এরূপ ছায়া বোধ করিতে হইবে। জানিতে 
হইবে উহাও তোমার 'আমি” নয়। 





কথা প্রসঙ্গে 


রাজপথ শ্ীরামকষ্ 


জানিয়াছিলেনঃ মা আছেন আর তিনি 
আছেন; তিনি মায়ের শিশু; “শিশুর মা নইলে 
চলে না”; মা! যন্ত্রী তিনি যন্ত্র মায়ের হাঁতের পুতুল 
তিনি, ম! যেমন চালাইতেছেন তেমনই চলিতেছেন, 
যেমন নাঁচাইতেছেন তেমনিই নাঁচিতেছেন। 
জানিলেন ঃ “আমাকে আর খুজে পাচ্ছি না” 
মা-ই তাহার মধ্যে বসিয়া আছেন-_তাহার শরীর- 
মন আশ্রয় করিয়া লোককল্যাণ সাধন করিতেছেন, 
তাহার “আমি'তে মায়েরই “আমি” ভর করিস্বাছে। 
বুঝিলেন ঃ বিশ্বসংসারনেত্রী মায়ের যেমন বিশ্রাম 
নাই তাহারও সেইরূপ বাকী জীবনের জন্ক অতন্দ্রিত 
অকুন্ঠিত অনবসর কর্মব্ঠাপৃতি কিসমতে লেখ! হইয়া 
গিয়াছে ! 

তাই অবাঁক্‌ হইলেন না যেদিন পঞ্চবটার নিভৃত 
আত্মস্থিতি হইতে কুঠির ছাদে উঠিয়া ডাক ছাড়িয়া 
কাদিতে হইল,_-“ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্‌ 
আয়, তোদের না দেখে থাকতে পারছি না” 
যেদিন কালীবাড়ীর প্রাচীর পার হইয়া জনাকীর্ণ 
রাজপথ দিয়া ছুটিতে হইল বেলঘরের একটি বাঁগান- 
বাড়ীতে, ঈশ্বরের নামে ব্যাকুল কাহারা যে নিভৃতে 
ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছে তাহাদিগকে দেখিতে । 
ছুটিতে হইল পরে__দিনের পর দিন, সকালে মধ্যাহ্নে 
অপরাহে কামকাঞ্চনোন্মত্ত রাজধানীর অলিতে গলিতে 
“চিহ্নিত” মানুষদের সন্ধীনে। সারাদিন নাচিয়া 
গাহিয়া» অন্তরালবাসিনী জননীর রাশ-ঠেলিয়া -দেওয়। 
ধান্-সম্ভার জনে জনে বিতরণ করিয়া, ভাড়াটে 
গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে মিতালি পাতাইয়া, শ্রান্ত 
ক্লান্ত দেহে রাত বারোটার সুপ্ত পল্লীর বুক মাড়াইয়া 
দেবালয়ের রুদ্ধ ঘারে ফিরিতে হইল-_দৌবারিককে 
মিষ্ট কথায় তৃষ্ট করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া' বিশ্রামের 


মানসে উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরথানির দিকে পা 
বাঁড়াইতে হইল। 

হাঁঃ রাত্রির পর রাত্রি। 

শুইয়াছেন-_কিস্তু কতক্ষণ? চকিতে উঠিয়া 
পড়িয়াছেন--ঘরে পায়চারী করিতেছেন চোখে 
ঘুম নাই। 

রাজপথ চোঁখে বাসা লইয়াছে। 

রাজপথে যাহাঁদের দেখিয়া আসিয়াছেন, চিনিয়! 
আসিয়াছেন, তাহাদের কথা ভাবিতেছেন, তাহাদের 
অতীত ও ভবিষ্যৎ “ভাবমুখে' নিরীক্ষণ করিতেছেন 
__ কাহারও জন্ট কাদিতেছেন, কাহারও জন্য শঙ্কিত 
হইতেছেন, কাহারও জন্ঠ উল্লাসে নিজেকে হারাইয়া 
ফেলিতেছেন। একদ। পঞ্চবটার শ্রীরামকষ্চ এইবপ 
রাত্রি জাগরণ করিতেন,_উপলক্ষ্য ছিল “মা”, 
ধ্যানের মা-_-একাস্ত নিঃসঙ্গ অনুভূতির মা। আজ 
রাজপথের ্ীরামকুষ্ণকে সেইবূপই বিনিদ্র রজনী 
যাপন করিতে হইতেছে, উপলক্ষ্য-_“মা,য়ের কাছে 
যাহারা যাইবে তাহারা, পুরুষ-নারী, বালক-বৃগ্, 
অভিজাত-দীন ; জ্ঞানের মা__-বহুমানবরূপিণী মী । 

ঈশ্বর-প্রেমমদ্দিরা পান করিয়া মাতাল 
হইয়াছেন, ফঁড়াইতে পারিতেছেন না, পা টলমল 
করিতেছে__তবুও চলন্ত ঘোড়ার গাড়ী হইতে 
রাস্তার ধারে লৌকিক মাতালদের দেখিয়া পাধানে 
পদবিন্যাস করিয়া দীড়াইয়। পড়িয়াছেন। “রসং 
হোবায়ং লব্দানন্দী ভবতি”_জীব আনননত্বরূপ 
ত্রহ্মেরই রদ লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। বেদবাক্য। 
রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণম্থভবে প্রমাণীকৃত সত্যবাক্য। 
তেমনই রাস্তার পাশে ছ্বিতলের বারান্দায় ছলনাময়ী 
বারবনিতার মধ্যে দেখিলেন জগদস্থাকেই, মন্গমেন্টে 
হেলান দিয়া দাড়ানো সাহেবের ছেলেকে মনে হইল 
বঙ্কিমবিহারী শ্রীক্কই। পাপী ও পুণ্যবান, ছর্বল 
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এবং সবল, কালো এবং সাদা ইত্যান্তাকার বিরুদ্ধ 
পদার্থের মধ্যে সাম্যকে দেখিবার যে অবস্থার কথা 
নান! শান্ধে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই ঘোষণা! করিয়া 
গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ রাঁজপথে দাঁড়াইয়। | 

শুধু পঞ্চবটাতে বসিয়া ইহা হইতে পারিত না। 
পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সত্তার দন্দ কাটাইয়া উঠা 
যাইত না ফলে 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্গ' প্রকাশিত 
ছইতেন শুবু ধ্যানে এবং দশজনের সমক্ষে বসিয়! 
তত্বালোচনার সময় ধুনীর আগুন হইতে কয়লা লইতে 
উদ্যত ছুঃসাহসীকে তোতাপুরীর মতো চিমটা লইয়া 
তাড়া করিতে হইত ! ন্যায়ের ফাকি দিয়া বলিতে 
হইত-_“পরমার্থত সব ব্রদ্ধ _ব্যবহারত গ্রহ. সব ঝুট 
হায় _ মায়া, আর মায়াই যদি, তাহা হইলে আসক্তি 
বিরাগ, গ্রহণ-বর্জন একটু রহিলই বাক্ষতি কি?” 

রাজপথে ীড়াইয়াছিলেন, চলিয়াছিলেন 
ফিরিয়াছিলেন বলিয়! শ্রীরামরুঞ্চ-জীব্নদর্শনে এই 
ফাকি ঢুকিতে পারে নাই। ব্রহ্ম শুধু একটি তারিক 
পদার্থমাত্র নয়ঃ এই বহুবিচিত্র সংসারের সর্বক্ষেত্রে 
স্ধাবস্থায় সর্বসময়ে চাই ক্রন্ষের প্রত্যক্ষ অনুভব । যে 
্রদ্ধ সংসারাতীত তিনিই সংসার-সত্য, সংসার-শক্তি, 
সংসার-লক্ষ্য । ব্রহ্কে আশমান হইতে ছুনিয়ায় 
বসাইয়া দিতে হইবে _-দোঁকানে সাঁজানো আলম।রীর 
মধ্য হইতে বাহির করিয়া অশচলে বাঁধিয়া লইতে 
হইবে। 

ব্রহ্মসাধনার দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় রাজপথে । 
এই দ্বিতীয় পর্বের কথা আমর! ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। 
প্রথমপর্ব সাধিয়াই ভাবিয়াছিলাম অলমিতি। 
রামরুষ্ণ আমাদিগকে ম্মরণ করাইয়া দিলেন নিজে 
রাজপথে দাড়া ইয়া, চলিয়া, ঘাম ফেলিয়া, রক্ত দিয়া। 
ইহারই নাম ভালবাসা। তোমায় ভালবাসি কিন্ত 
তোমার জন্ কষ্ট স্বীকার করিতে পারি না, মরিতে 
পাঁরি না, এই ভালবাসার দাম এক পয়স|। ব্রন্মকে 
যদি 'সর্যম্* বলিয়া অন্গভব করিয়া থাক, তাহা হইলে 
গৃহকোণে বসিয়া শুধু বক্যে তাহার প্রমাণ দিলে 


কথাপ্রসঙ্গে 
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চলিবে না রাজপথে দীড়াইয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। 
রাজপথে শ্রীরামকঞ্চকে দেখিয়াই তো স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয্াছিলেন-_ 
'্রন্ধ হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় 
মনঃপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায় । 
বহুরূপে সম্মূথে তোমার ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর, 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। 


“মদীয় আচাধদেব (1৬ 14850) বভৃতায় 
স্বামীজী রাজপথে শ্রীরামকষ্ণদেবের ছবি 
ঝআকিয়াছেন__ 

“তাহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাহরি 
জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম-উপার্জনে ও শ্ষোংশ উহার বিতরণে 
ব্য়িত হইয়াছিল । * * অবশেষে এরাপ কঠোর পরিশ্রমে 
ভাহাব শরীর ভাঙ্গিয়। গেল। তাহার মানবজাতির প্রতি এরপ 
অগাধ প্রেম ছিল যে, সহ সহশ্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য 
ব্যক্তিও তাহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। * * * হাপিয়! 
এইমাত্র উত্তর দিতেন--“কি দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ 
হইল, কত দেহ গেল। বদি এ দেহট! পরের দেবায় যায়, ভবে 
উহ! ধনু হইল । বদি একজন লোৌকেরও ষ্থার্থ উপকার হয়, 
ভাঁহার জগ্ত আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।*” 

একদা শীরামকৃষ্ণ গঙ্গাতীরে হৃ্র্ধান্তের সময় 
ভূমিতে লুটাইয়া বিহ্বল হইয়! কািয়াছিলেন-_এই 
নশ্বর জীবনের আর একটা দিন চলিযা গেল। ম! 
এখনও দেখা দিলে না? 

ঈশ্বরদর্শন-ব্যাকুল তাহার নয়নের সেই অশ্রু 
তোমারও হৃদয়কে যদি ব্যাকুল করিয়া থাকে তো 
তুমি অবশ্ঠই ধন্য । কিন্তু তাঁহার আর একদিনকাঁর 
চোঁখের জলের কথা মনে পড়ে কি? তীর্থের পথে 
ছিননবন্ন বৃতুক্ষু দরিদ্র নরনারীদের জন্য যেদিন তিনি 
কার্দিয়াছিলেন, তীর্ঘের দেবতাকে ভুলিয়া এই 
নরদেবতাগণের সেবায় তৎপর হ্ইয়াছিলেন? 
রাজপথে শ্রীরামরুষ্ণের এই দ্বিতীয় নয়নাশ্র মাঁনস- 
নয়নে দেখিতে পাইয়! কি তোমার হৃদয় বাপপাঁকুল 
হুইয়। উঠিবে ৭11 তাহা যদি হয় 'আার সেই 
ব্যথা যদি মূর্ত হইয়। উঠে ব্যথিতের জন্ত অকু 
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সেবায়, আত্মবিসর্জনে--তাহা হইলে তুমি অধিকতর 
ধন্য । 


আমাদেরই চোখ দেখা 

কিছুকাল পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব 
রাজকুমারী অমুতকাউর সোভিয়েট ইউনিয়ন পরি- 
ভ্রমণ করিয়! নয়াদিনলীতে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণন- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন- রাশিয়ায় বেকারসমন্তা নাই। 
জীর্নশীর্ণ বলিতে প্রক্কৃত যাহা বুঝায় সেরকম লোক 
তিনি রাশিয়ায় দেখিতে পান নাই ।ঞ% ঞ*চ কেহ দেশে 
ভিক্ষা করে না । অতি দরিদ্র অথবা অতি ধনবান্‌ 
সে দেশে নাই। ক্ষ * সে দেশে বিলাসদ্রব্যের 
মূল্য বেশী। রাশিয়ায় সাজগোজ কর! নারী দেখিতে 
পাওয়া যায় না, তবে সাজ-পোষাকের একটা মান 
আছে। *% * স্বান্থ্যরক্ষা-বিষয়ে শিক্ষাদানের 
উপর সোভিয়েট গভর্নমেন্ট সমধিক জোর দেন। 
প্রতিগ্রামে একটি করিয়৷ প্রাথমিক ডিস্পেন্সারী, 
প্রতি ৫ হাজার লোকের জন্য ২৫টি বেডের একটি 
করিয়া কটেজ হাসপাতাল এবং প্রতি ২৫ হাজার 
লোকের জন্ত ১২*টি বেডের জেলা হাসপাতাল 
আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে জনস্বাস্থ্যের জন্য 
বছরে মাথাপিছু ৩৫০ রুবল ব্যয় করা হয়, আর 
ভারতে মাথাপিছু ১ টাকাও ব্যয় করা হয় না ! 


শ্রীমতী অমৃত কাউরের কয়েকমাস পরে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর একমাস রাশিয়া-সফরের অভিজ্ঞতা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল-_ 


“কমুনিজমের রাজনৈতিক দর্শন ব1| সোভিয়েট ইউনিক্সনের 
ভিতরকার রাজনৈতিক ঘটনাধলা আমার আলোচন। করিবার 
প্রয়োজন দাই। কিন্তু এ দেশ মাত্র ৩৫ বৎসরে যে অদ্ভুত 
উন্নতি লা করিয়াছে এবং নিজেদের সমন্যাগুলির । অনেকগুলি 
আমাদের দেশের সমন্তা সমূহের মতে) লমাধান যেভাবে 
করিয়াছে, তাহাই [বিশেষ করিয়া লঙ্গণীদ্ন। আমাদেরই মতে! 
উহাদের বিরাট দেশে ছিল নানা ভাষ! ও সংস্কতিযুক্ত বিভিন্ন 
জাতির জবাস। জনগণও ছিল অশিক্ষিত, দরিত্র এবং 
শৃঙ্ঘলাবোধর়ছিত। কৃষিবাবস্থা' ছিল অতি প্রাচীন, শিল্পচেষ্টাও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_৭ম সংখ্য। 
নগণ্য । * * কিন্ত ৩৫ বতসরে তাহাদের কৃষি এবং শিল্প 
বিপুল প্রসারলাভ করিয়াছে । নিরক্ষরত| দুর হইয়াছে । * * * 
ভারত-লোকসতার স্পীকার শ্র। জি ডি মবলক্কর 
কিছুকাল পূর্বে ইংলগড হইতে ফিরিয়া! বলিয়া ছিলেন, 
প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্যত্রমণের সময় একমাত্র বৃদ্ধ 
স্থবির ব্যতীত তিনি কোনও অলস ব্যক্তি দেখেন 
নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারী-পুরুষ সকলেই 
কোনও না কোনও কাজ করিয়া থাকে । 

মহীশূর রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের অধিকর্তা 
শ্রীই ভি গণপতি আত্মার সম্প্রতি তাহার জ্রাপান- 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
জাপানের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও 
জাপানীদের মধ্যে যে আশ্চর্ঘ শৃঙ্খলা ও কর্মনিষ্ট 
দেখিয়া আসিলাম তাহা ভারতবাসীদের অনুকরণীয় । 

আমার্দের নিজেদের প্রতিনিধিদের চোখে দেখা 
এই সকল তথ্যের দিকে আমাদের ভাল করিয়া 
তাকানো! উচিত। রাশিয়া ইংলণ্ড ও জাপানে 
যাহা সম্ভবপর হইতেছে, আমার্দের দেশে তাহা 
হইতেছে না কেন? শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর একটি 
মন্তব্য অন্নধাবনীয়__ 

*সোভিয়েট জনগণের বিপুল প্রাণশক্তি ও কর্মোৎসাহ 
দেখিয়। আমি অবাক হুইয়াছি। তাহাদের পরিকল্পনাগুলির 
উপর তাহাদের রহিয়াছে গভীর আগ্থ! এবং ইহাঁতেই তাহাদের 
মনে জাগ্রত হয় আতক্মবিশ্বীস। * * ৩৫ বৎসরের এক নিষ্ট, 
হুশৃখল এবং কঠিন পরিশ্রম-শুধু ছু-চারজনের নয়-_বিরট 
দেশের সমগ্ত জনসগুলীর--উহাই তাহাদের সাফল্যের কারণ” 

নিষ্ষল রাজনীতিচর্চ কমাইয়া যাহাতে যুবকদের ূ 
মধ্যে দেশকে তুলিবার ব্যাকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠে, : 
শঁ আগ্রহ চরিত্রে ও কর্মে প্রকাশ পায় ইহা 
আমাদের এখন লক্ষ্য হউক। দলগত কোন্দঃ 
পরম্পরের ছিদ্রাম্েষণ ব্যক্তিগত স্থার্থ 
পর্দমর্ধাদার চেষ্টা-_এইগুলিই যদি কর্মী ও নেতাদে 
মধ্যে প্রকট দেখিতে পাই, তাহা হুইলে ভারতে 
আর আশ! কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলি! 
গিয়াছিলেন,_ 


শ্বাবণঃ ১৩৬১ ] 


“যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব- 
কালেও ছিল না, যাহ! যবনদিগের ছিল, 
যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিছ্যদাধার 
হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া! 
ভূমগুল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। 
চাই--সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, 
সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধের্য, সেই 
কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি- 
তৃষ্ণা; চাই-_সর্বদা পশ্চান্ত্টি কিঞ্চিৎ 
স্থগিত করিয়া অন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টিঃ 
আর চাই--আপাদমস্তক শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকারী রজোগুণ।” 

স্বাধীনতার পূর্বে দেশবাসীর পক্ষে শ্বামীজীর এই 
বাণীগুলি অনুধাবন ও অভ্যাস করিবার যতটা! 


রা 


৩৪৯ 


প্রয়োজন ছিল, স্বাধীনতার পর এখন উহা শতগুণ 
বধিত হইয়াছে । একথা অনস্বীকার্ধ যে, স্বাধীনতা 
আমর! লাভ করিয়াছি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের চেষ্টায় 
নহে, অনেকটা আতন্তর্ীতিক পরিস্থিতির জন্ও-- 
আবার নিজেদের চেষ্টা বলিতে সমগ্র দেশবাসীর 
চেষ্টাতেও নয়। দেশের এক বৃহৎ অংশ স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যোগ দেন নাই, ইহা সকলেই জানে। 
কিন্তু স্বাধীনোত্বর দেশের ম্খ-সমৃদ্ধি বিধানের দায়িত্ব 
সম্পূর্ণভাবে সমগ্র দেশবাসীকেই লইতে হইবে। কেহ 
পাঁশ কাটাইলে চলিবে না। রাশিয়া, জাপান, 
ইংলগু প্রভৃতি দেশ হইতে যে শিক্ষা আমাদের গ্রহণ 
করিতে হইবে তাহা! স্থামীজী প্রায় ষাট বসর পূর্বে 
আমাদের বলিয়া গিয়াছিলেন। আমার্দের নিজেদের 
প্রতিনিধিরাও বিদেশ ঘুরিয়া উহা আজ উপলদ্ধি 
করিতেছেন ৷ আমর! যেন উহার অনাদর না করি । 


জরা 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


জর! আঁদে যৌবনের শেষে, 
অকারণে আসে না সে, আনে সে ত কণ্চুকীর বেশে। 


আসে সে ত বোধনের শোধনের তরে 
বিধাতার শাপে নয়, বরে। 
আবাল্য ত ছুরস্ত সংগ্রাম, 
জরার শিবিরে শুধু দিনান্ত বিশ্রাম । 
জরাই ত প্রায়শ্চিত্ত, জরা অনুতাপ, 
ধুয়ে মুছে ধৌত করে আখি জলে পুঞ্ীভূত পাপ। 
হরি চিত্তমল 
শিরের কুন্তল সহ অন্তরেও করে সে ধবল। 
হেরে সে যে শিয়রে মরণ 
হরে তাই একে একে মায়ার বন্ধন 
বৃথা মৌরা পাই শোকঃ লঘুকরে ভার 
ধীরে ধীরে সরাইল সব ভোগ্য উপচার। 


থাকে না হিংসার পাত্র বৈতরণীতীরে 
দত্তের ত্তত্তের ফাঁকে নরসিংহ জাগে ধীরে ধীরে। 


নোয়ায়নি কভু শির যেবা কারে! পায়, 
মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া করে জরা নতশির তায়। 
রু্ধঘার দেহকক্ষে বড় যন্ত্র করে নানা রোগ। 
নব নব পাপ তাই প্রবেশের পায় না সুযোগ । 
ভোগের শক্তির সাথে লুপ্ত হয় লোভ 

না পেয়ে হয় না আর ক্ষোভ। 
যেই যষ্ি একদিন দুর্বলেরে করেছে শাসন, 
দুর্বল মুিতে হয় সেই যষ্টি পথাবলম্বন। 

হুহু ক'রে ভবসিন্ধ হ'তে বায়ু বয়। 
উড়ায় বন্ধনঞাল, হরে আমু জুড়ায় হৃদয়, 
ভুলায় সংসারমায়। ৷ কাগ্ডারী ত নয় ভুলিবার 
নিভূতে পারের কড়ি করে আত্মা গোপনে সঞ্চর। 


পবিত্রতা 


স্বামী প্রভবানন্দ 


সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, পবিত্রতার অর্থ 
জীবনের নৈতিক বিধিনমূহ অনুসরণ করা। কিন্ত 
প্ররুতপক্ষে কেবলমাত্র নীতিশাস্ের কতকগুলি তব 
মানিলেই কি আমরা শুদ্ধসর্ত হইয়া যাই 1-_ন!। 
ধিনি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই যথার্থ 
পবিভ্র। বীশুগ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, “যাহারা পবিভ্র- 
হৃদয়--তাহারাই ধন্ত, কারণ তাহ।রাই ভগবানের 
দ্রশন পাইবে 1 

পবিত্রতার স্বরূপ সম্বন্ধে গ্রীষ্ট আরও পরিফ্ণাঁর 
করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন। একটি লোক তাহার 
নিকট আসিয়!' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল__ 
“হে সৎ প্রভু, আমাকে বলিয়া দিনঃ কি কি ভাল 
কাজ করিলে অনন্ত জীবন লাভ করা! যায়?” যীশু 
উত্তর দিলেন-_“আমীকে তুমি প্রশংসা করিতেছ 
কেন? একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই প্ররুত 
সং নহে।” উক্তিটি তাৎপরধপূর্ণ। যীশু তাহার 
নিজের সম্ধপ্ধে সং এই বিশেষণে অভিহিত হইতে 
অস্বীকৃত হইলেন। উপরোক্ত ব্যক্তি তাহাকে 
মানুষ-বুদ্ধি করিয়াই সৎ এই কথাটি বলিয়াছিলেন। 
এইজস্যই ধীশু নিজেকে সৎ বলিতে চান নাই। 
কেননা, সং এই বিশ্ষেণটি কেবল ঈশ্বর-সন্বন্ধেই 
প্রযুক্ত হইতে পারে । এই পৃথিবীতে অনেক মহৎ 
ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি আছেন । কিন্তু যে পযন্ত 
তাহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ না করিতেছেন, ততক্ষণ 
বীশুর নির্দিষ্ট অর্থে তাহাদিগকে সৎ বলা যায় না। 
বলা বাহুল্য যে যীশু প্ররুতই সং ছিলেন কারণ 
তিনি ঈশ্বরের সে নিত্যযুক্ত হইয়! ত্বয়ং ঈশ্বরই 
হইয়! গিয়্াছিতেন। 

প্রশ্নকারী সেই ঝুবকের প্রতি ষীশুর আরও 
উপমেশ--যদ্দি প্রকৃত সৎ জীবনলাতের অধিকারী 


হইতে চাও, তবে ঈশ্বরের অনুঙ্ঞাসমূহ মানিয়া 
চল।” 

যুবক প্রশ্থ করিলেন, “সেইগুলি কি?” বীজ 
উত্তরে বলিলেন,__“নরহত্যা করিবে না, স্্ীলো!কের 
সহিত অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হইবে না, চুরি করিবে 
না, মিথা। সাক্ষ্য দিবে নাঃ পিতামাতাকে সম্মান 
করিবে, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে।” 
যুবকটি বলিল৮--“শৈশবকা'ল হইতেই আমি এই সকল 
উপদেশাবলী মানিয়া চলিতেছিঃ আর আমার্কে কি 
করিতে হইবে আপনি বলিয়া দিন।” তখন যীশ্ড 
বলিলেন, “যদি পুর্ণতা লাভ করিতে চাও, তাহা 
হইলে তোমার ধাহা কিছু আছে সব বিকয় করিয়া 
গরীবদের দিয় দাও ও আমার নিকট চলিয়া আইস, 
আমাকে অন্থনরণ কর।” এই যে সবন্ব ত্যাগ 
করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে বলা, ইহাতে যীশু 
ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সমস্ত তোগ বাসন 
ও আসক্তি একেবারে বিসর্জন দিয়া পরমেশ্বরের 
শরণ লইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন, কাম- 
কাঞ্চনে আনক্ত সংসারীর মন যেন ভিজা দিয়াশাঁল।ই, 
যতই তুমি ঘষ না কেন, কিছুতেই জলিবে না । কিন্ত 
ভক্তের হৃদর যেন শুক্‌নো! দিয়াশালাই । একবার 
ঘধিলেই জলিয় উঠিবে অর্থাৎ__ইঈশ্বরের নাম শোন! 
মাত্রই তীহার হৃদয় ভগবতপ্রেমে উদ্দীপিত হইয়া 
উঠিবে। ভোগবাসনা সম্পূর্ণরূপে বিলীন না হইলে 
ঈশ্বর লাভ হয় না। 

সর্বস্থ ত্যাগেই আসে ভগব্তপ্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মায়ের কাছে প্রার্থনা করিক্গাছিলেন,_মা 1! এই 
নাও তোমার জ্ঞান॥ এই নাও তোমার অজ্ঞান, 
আমান শুদ্ধ! ভক্তি দাও; এই নাও তোমার পাপ, 
এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধ! ভ্ভিৎ দাঁও ; 
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এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্স, 
আমায় শুদ্ধা তক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচিঃ 
এই নাও তোমার অশুচি, আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও। 
যে বিশুদ্ধ প্রেমের কথা শ্রীরামক্চ এইথানে 
বলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পবিত্রতা, তাহাই ঈশ্বর 
দর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা ভাল মন্দ বিচারের 
বাহিরে। 

কিন্ত ইহার অর্থ এই নয় যে, আমাদিগকে 
জীবনের নৈতিক অন্ুশীসনসমূহ মানিয়া চলিতে 
হইবে না এবং ভাল হুইয়া চলিবার চেষ্টা করার 
কোনও দরকার নাই। নৈতিক নিয়মসমূহ 
আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি, তাহা মানিতেই হইবে, 
কিন্তু ভয় এই যে, জীবন যদ্দি কেবল মাত্র আচার- 
অনুষ্ঠানের সমষ্টমাত্র হইয়! পড়ে এবং ভগবানের 
সঙ্গে মিলনের আদর্শ যদ্দি বিস্বৃতির গর্ভে ডূবিয়া 
যায়, তবে ধর্মের আসল উদ্দেশ্ই হারাইয়া যাঁয়। 
কেবলমাত্র নীতিপরায়ণ হওয়াই যথেষ্ট নয়। মাঠে 
যে গাভীটি বিচরণ করিতেছে, তাহার কোনও 
নৈতিক দোষ নাই। সে চুরি করে না, মিথ্যা 
বলে না, কাহাঁকে হত্যাঁও করে না, কিন্তু গাভীটি সেই 
গাভী-ই থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে যে মানুষ গুরুতর 
অপরাধ করে নেই মানুষই পরে হইতে পারে 
দেব-মাচুষ। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, আমরা যাহা 
থুশী তাহা করিয়াও দেবত্ব লাভ করিতে পারিব। 
জীবনে নৈতিক নিয়মসমূহ পালন করিতেই হইবে 
এবং ইহাই ঈশ্বরলাঁভের প্রথম সোপান। সুতরাং 
আমাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারভ্তে ভাল- 
মন্দের বিচার করিতেই হইবে। পরে যখন 
আধ্যাত্মিক জীবনের এমন এক স্তরে আমর! উপনীত 
হইব যেখানে আমাদের মন একেবারে ঈশ্বরপ্রেমে 
ডুবিয়া থাকিবে, এবং ভালমন্দ-ছন্দ লুগ্ত হইয়া 
যাইবে, তখন আর আমর! মন্দ কপ্পিতে পারিব না, 
আমাদের হৃদয় এত পবিত্র হইয়া যাইবে যে, একটি 
অসৎ চিন্তাও আর মনে উঠিবে না। 


পবিত্রতা 
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ধাহীরা ধর্স-জীবনের প্রীরপ্ত হইতেই বিবেক- 
বিচারসম্পন্প এবং ইশ্বরই একমাত্র সত্য ইহা 
উপলদ্ধি করিতে পারিয়া শুধু ভালবাসিবার জন্যই 
তাহাকে ভালবাসেন তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। 
অনেকেই এই জীবনের ছ্ঃখছ্র্গীতি হইতে মুক্তি- 
লাভের অথবা কোনও অতৃপ্ত বাসন! পূরণের উদ্দেস্তে 
ভগবানকে ডাকে । অবপ্ত ইহাতে কিছুই যায় 
আসেনা; কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে 
কোন কারণেই ভগবানের শরণাপন্ধ হওয়া যাক না 
কেন তাহাই মঙ্গল। কিন্তু যাহার এই ক্ষণস্থায়ী 
জাগতিক বিষয়ের অসারতা উপলদ্ধি করিয়া সম্পূর্ণ- 
ভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়! ভগবানকেই 
পাইতে চাঁয়, তাহারা তীহার অত্যন্ত আপন ও প্রিয় । 
আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্ততি হইতে হইতে মানুষ 
এমন এক অবস্থায় আসে, যখন কোনও উদ্দোশ্ত- 
প্রণোদিত না হইয়া শুধু ভগবানের জন্যই ভগবানকে 
সে ভালবাসিতে পারে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পবিত্রতার 
ছুইটি বিশেষ লক্ষণ। একটি হইল ভালমন্দ-বিচার- 
বিবেচনার অর্থাৎ ঘৈতবুদ্ধির উধ্বে” চলিয়া যাওয়াঃ 
আর অপরটি হইল নি:স্বার্থভাবে ভগবানকে 
ভালবাসা । নিজের অন্তরে কতটুকু পবিভ্রতা 
আসিয়াছে, তাহা নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় । 
যখন আমরা ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বসি, দেখিতে 
পাই যে মুহূর্তকাল পরেই তাহার চিন্তার পরিবর্তে 
অন্ত নানাগ্রকার চিন্তাভাবনা আসিয়া মনকে 
অধিকার করিয়া বসে। হয়তো উহাঁরা অসৎ চিন্তা 
নয়, সৎ ও নিঃস্বার্থ চিন্তাই, কিন্ত তবুও এই 
চিন্তবিক্ষেপ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে 
আমাদের মন ভগবানে সম্পূর্ণ আনুরক্ত নয় এবং হদয় 
এখনও পবিত্র হয় নাই। 

কিসে এরূপ চিত্তবিক্ষেপ হয়? কোন্‌ চিন্ত। 
আসিয়া মনকে এভাবে জুঁড়িয়া বসে? উহারা 
আমাদের এই জীবনের এবং পূর্ব পূর্ব জীবনের চিন্তা 
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ও কর্মের সংক্কার-_যাহা অবচেতন মনে জমা 
হয়! থাকে। এ সস্কারুগুলিই প্রকট হইয়া 
আমাদের চিত্-বিক্ষেপ হ্যা করে। মনের এই সব 
ভাঁব-তরঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাঁখিয়! মনকে 
ভগবচ্চিন্তায় অবিচলিত রাখিতে হইবে। খ্ষাধি 
পতগ্লি ইহাকেই যোগ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইহাই প্রকৃত পবিত্রতা । ভগবান সব্দাই আমাদের 
হ্দয়ের অন্তরতম দেশে অধিষ্ঠিত আছেন । আমাদের 
মন যখন একটি নিস্তরঙ্গ সরোবরের ন্যায় স্িরতা 
প্রাপ্ত হয়, তখন সেই প্রশান্ত মনে তিনি আমাদের 
নিকট প্রকাশিত হন। 

মনকে এইরূপ শাস্ত ও চিন্তাতরঙ্গহীন করা 
বাপারটি কি? উহা মনকে শৃন্ত ও অচৈতন্য 
করিয়৷ ফেলা নয়__যেমন কেহ কেহ মনে করেন। 
ধরুন, যখন আমর! গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকি, 
তখন তো আমাদের কোন চিন্তাতরঙ্গ বা জ্ঞান 
থাকে না। আমরা একেবারেই তখন অচৈতন্য। 
কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ কি? জাগিয়া 
উঠিলেই তে! আমর! দেখি থে, পুরাতন চিন্তা ও 
সংস্কারগুলি আমাদিগকে আবার আচ্ছন্ন করিয়া 
বসিয়াছে। পবিত্রতা লাভের জন্ত যে মানসিক 
প্রশান্তি অর্জন করিতে হইবে, তাহা জড় অবস্থা নয়, 
উহ বরং সর্বোচ্চ ধরনের সক্রিয়ত| । মনে করুন, 
চাঁরিটি বলবান্‌ ঘোড়া! একটি শকটকে দ্রুত পাঁখাড়ের 
টালুর দিকে নীচে নামাইয়া লইতেছে এমন সময় 
চালক শক্ত করিয়া বন্না টানিয়। ধরিল, এবং ঘোড়া- 
গুলিও স্থির হইয়! ধড়াইয়া পড়িল। অশ্বচালকের 
মনের এই সক্রিয় অথচ অবিচলিত অবস্থাই প্রক্কৃত 
প্রশাস্ততা বা যোগ। এরূপ অবস্থা লাভ করিতে 
হইলে মনের বহুকাল সঞ্চিত যে মলিনতা৷ তাহা ধুইয়া 
মুছিয়া সম্পূর্ণ পরিফার করিয়া ফেলিতে হইবে। 
সেন্ট. পল এই সত্যটি অতি স্ন্বরভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন ॥ তিনি বলিম্মাছেন,_মনকে নুতন 
করিয়া গড়িয়! তোমর! রূপান্তরিত হও।” 


উদ্বোধন 
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মনকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে চিত্ত- 
বিক্ষেপের মূল কারণগুলি কি তাহা বুঝিতে হুইবে। 
যোগশাস্্কার মহধষি পতঞ্জলি এই চিত্তবিক্ষেপের 
পাঁচটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, __অবিষ্যা, 
অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা! বর্তমান জীবন 
অখকড়াইয়৷ থাকার একট! একাস্তিক ইচ্ছা! । এই 
পাঁচটির মধ্যে আবার অবিষ্তা বা অজ্ঞানই আর সকল 
কারণের মূল। অজ্ঞান হইতেছে সর্বব্যাপক । শিক্ষিত 
ও নিরক্ষর সকলের মধ্যেই এই অজ্ঞান বর্তমান। 
বহু বিষয়ে জানা থাঁকিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। 
যখন আমাদের অন্তঃস্থিত প্ররূত সত্তা জীবনের 
পরম ও চরম সত্য-__ আমাদের হৃদয়ে উত্তাসিত হয়, 
তখনই আমরা লাভ করি প্রকৃত জ্ঞান। 

এই যে সর্বব্যাপী অজ্ঞান বা অবিস্তা-_ ইহা 
প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃত সত ভুলাইয়া দেয়, 
দ্বিতীয়ত: উহা! প্রকৃত সত্তাকে ঘিরিয়৷ এমন কতগুলি 
মায়াব্রণের স্থগ্টি করে যাহার কোনও ভিত্তি নাই। 
পৃথিবীর সকল সত্যব্র্ী সাধু মহাপুরুষ এই 
শিক্ষাই দিয়াছেন যে, আমাদের প্রকুত সত্তা মূলতঃ 
ঈশ্বর হইতে অভিন্ন । খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, “আমি ও 
আমার পরম পিতা পরমেশ্বর এক ।” বেদে খষিগণ 
উচ্চকণ্ঠে ঘোঁধণা করিয়া গিয়াছেন-_-“তত্বমসি” ; 
কিন্তু তবুও আমর! উপলব্ধি করিতে পারি না যে, 
আমরা অমৃতের সন্তান-_পূর্ণ ও পবিত্র। অঙ্গন 
আমাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাই আমরা 
আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া থাকি । অজ্ঞানই 
আবার আমাদের মধ্যে এক “অহং' বুদ্ধি স্ষ্টি করে 
এবং এই অহং বুদ্ধিই আমার্দিগকে পরম্পর এবং 
ভগবান হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দের। হিন্দু 
দ্বার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, আমাদের শরীর, মন, 
অন্যাস্ঠ ইন্দ্রিয়াদি ও বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি আমাদের 
প্রকৃত স্তা হইতে পৃথক, প্ররুত সত্তার আবরণ 
মাত্র। আমরা কিন্তু তাহা ধারণা করিতে পারি না, 
এই সকল আবরণকেই আমাদের প্রকৃত সন বলিয়া 


শ্রাবণ ১৩৬১ ] 


তুল করি। “অহ বুদ্ধি” হইতেই এই শোচনীয় 
আত্মবিশ্বৃতির স্যগ্টি। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে 
দেখা যায় যেঃ আমাদের অহুং বুদ্ধি বা আত্মাভিমান 
একেবারেই ভিত্তিহীন । শ্রীরামকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে একটি 
নুন্নর উদাহরণ দরিয়া বুঝাইয়। দিয়াছেন-_-“যেমন 
পেঁয়াজের থোস৷ ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল থোসাই 
বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 
আমিত্ব বলে কিছু পাইনে! শেষেযা থাকে তাই 
আত্মা__চৈতন্য। “আমার' “আমিত্ দূর হলে ভগবান 
দেখা দেন।” আমরা আত্মবিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাইব যে-_শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি কিংবা এই 
সকলের সমবায় আমরা নই, এই সব আমাদের 
আব্রণ মাত্র ; ইহারা! পরিবর্তনণীলঃ কিন্তু উহাদের 
রা আমরা অপরিবর্তনীয় জ্ঞানম্বরপ। ক্ষুদ্র 
অহংজ্ঞানকে ধরিয়৷ থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গেই 
আসে অন্তন্ঠি উপসর্ণ__ আসক্তি, বিরাগ ও এই 
পাঁথিব জীবনের প্রতি একাস্তিক তৃষণজ " 

আসক্তি ও বিরাগের নিদান কি? কোন কোন 
বন্ত উপভোগ দ্বারা আমরা আনন্দ পাই, সেই 
সেই বস্তর প্রতি সেজন্তই আমাদের আসক্তি হয়। 
আর যে বস্ত হইতে আমরা ছঃখ পাই, স্বভাবতই 
উহার উপর আমাদের বিরাগ বা বিমুখ্তা আদে। 
কিন্ত এই সকল বস্তর আমাদিগকে সুখ বা ছুঃখ 
দেওয়ার নিজস্ব শক্তি নাই। এই সকল বস্তদ্বারা 
আমরা যেভাবে প্রভাবিত হুই, তাহার উপরই 
আমার্দের সুথ বা ছুঃখ নির্ভর করে। এ সম্থন্ধে 
পুরাকালের এক মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ একটি সুন্দর 
উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি 
সুন্দরী তরুণী তাহার স্বামীকে দেয় আনন্দ, ঈর্ষা 
জাগায় অন্ত তরুণীদের মধ্যে, তাহীর ব্যর্থ 
প্রণয়ীদের অন্তরে উদ্রিক্ করে ছুঃখ, আবার 
আত্মসং্যমী পুরুষের মনে আনে সম্পূর্ণ ওঁদাসীন্যি। 
একই বস্ত হইতে মীনুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভীবিত 
হয়। নখ বা খে) নির্ভর করে বস্ত এবং 


পবিত্রতা 
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ইন্জরিয়ান্ুভূতির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ার 
উপর। 

সর্শেষে আছে আমাদের এই পার্থিব জীবনকে 
ঝআকড়াইয়৷ থাকিবার একান্তিক বাসনা । বুদ্ধদেব 
ইহাকে বলিয়াছেন তন্হা। বীশুত্ী্ট এ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “যে তাহার জীবন বাচাইতে চাহিবে, 
সেই উহ! হারাইবে।” বর্তমান জীবনকে আমরা 
এতটা! ভালবাসি যেঃ যদি কেহ আমাদিগকে প্রকৃত 
জ্ঞানের আলোক দিতে চায়, তবে সেখান হইতে 
আমর! সরিয়া আসি। এমন কি তত্বান্বেবী সাঁধক 
হইলেও দেখা গিয়াছে যে, যে মুহূর্তে সত্যের দর্শন 
সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে, তখনই যেন তিনি উহা 
এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন! সত্যকে যেন আমরা 
চাহিয়াও চাই না! 

মনের উপর এই যে চারিদিক হইতে পুঞ্জীভূত 
সংস্কারের চাপ-_উহা' হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? 
মহামুনি পতগ্রলি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 
যে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যই এই উপায়। অভ্যাস 
ঘবারাই ক্রমে ক্রমে সংস্কারের স্টি হয়, স্থৃতরাং 
নৃতন অভ্যাসের বলে পূর্ব সংস্কারজনিত মানসিক 
বিকার হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে। এই ভাবেই 
আসিবে প্ররুত পবিত্রতা! ও ঈশ্বরাহ্ভৃতি। অঙ্ঞানই 
চিত্তবিক্ষেপের মূলীভূত কাঁরণ। আমাদের অন্তরে 
যে তগবান " রহিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই 
অজ্ঞান। সুতরাং আমাদিগকে একাগ্র চিত্তে ইষ্ট- 
চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হইবে। ঈশ্বরকে দেখি নাই-- 
তীঁহাকে চিনিও না, তবু এই বিশ্বাস যেন আমাদের 
জাগ্রত থাকে যে, তিনিই শাশ্বত সত্য এবং আমাদের 
অন্তরতম আত্মা | 

মনে করা যাক্‌, একটি টেবিলে একটি কালির 
পাত্র রহিয়াছে । পাত্রটি টেবিলের সঙ্গে গীঁখা, 
টেবিল হইতে আলাদা উঠাইয়! কালি ফেলিয! দেওয়া 
যায় না। পাত্রের ময়ল! কালি পরিফ্ষার করিতে 
হইলে তখন কি কর! দরবার ? বার বার সেই 
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পাত্রে ঢাঁলিতে হইবে পরিষ্কার জল। এরূপ করিতে 
করিতে পরে দেখা যাইবে--সেই কালিমাঁথা পাত্রে 
পরিফাঁর জল ব্যতীত আর কিছু নাই। সেইব্প 
আমাদের পূর্ব সংস্কার দূর করিতে হইলে ভগবৎ 
চিন্তারূপ স্কটিকবৎ স্বচ্ছ বিশুদ্ধ জল মনে অবিরাম 
ধারায় ঢালিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা 
অবচেতন বা অচেতন মনকে পুনর্জীবিত করিয়া 
অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিব। ঈশ্বর আমাদের 
অন্তরে অধিষ্ঠিত এই চিন্তা আমাদের অভ্যাস 
দ্বারা ক্রমে ক্রমে দুটীভূত করিতে হইবে । প্রারস্তে 
এই চিন্তা মুহুর্তমাত্রস্থায়ী হইতে পারে, ক্ষণ পরেই 
আবার অন্য চিন্তা আসিয়া মনকে জুড়িয়। বসিতে 
পারে । তখন আবার চেষ্ট)/ কবিতে হইবে, এইরূপ 
বার বার চেষ্ট) করিলে মন ক্রমশঃ সংযত হইবে। 
অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ আধ্যাত্মিক চিত্ত 
কিছ কাল অভ্যাস করিয়া তাহা ছাড়িয় দেয়। 
ইহা করা উচিত নহে। ধৈর্য ও অধ্যবসাঁয়ের সহিত 
মনকে বাঁর বার সংযত করিতে হইবে, তবেই না 
অজ্ঞান ও অহংঙ্ঞানের মূলীভূত কারণটি উপলন্ধি 
করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হইবে। 
বুঝিতে হইবে শরীর, মন ও ইন্দরিয়াদি কিছুই আমি 
নই, এ সকল আমার কাহিক আবরণ মাত্র ঈশ্বর 


উদ্বোধন 
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আমাদের অন্তরে রহিয়নাছেন ও আমরা তাঁহার সহিত 
অভিম্ন। এ ভাব দ্বারাই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া 
ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। 

পণদ্ধ খাচ্ছে শুদ্ধ মন হয়, সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা 
ভগবৎ চিন্তা জাগরূক থাঁকে এবং ভগবানের সঙ্গে 
যুক্ত হওয়া যায়।' শুদ্ধ খাগ্ধ দ্বারা কেবল আমরা 
সাধারণতঃ যাহা! খাইয়া থাঁকি তাহাই বুঝায় না, 
ইন্দ্িয়াদি দীরা আমরা দেহের ও মনের জন্য যাহা 
কিছু নানাদিক হইতে আঁহরণ করিয়া থাকি সেই 
সৰ কিছুকেই বুঝায় । এই ইন্জরিয়াদি ছারা আমাদের 
শুদ্ধ ভাব আহরণ করিতে হইবে। ভগবান সর্বত্ 
আছেন, এ সত্য উপলব্ধি করিতে শিখিতে 
হইবে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-গ্রাহা পদার্থে ই ভগবানের 
অস্তিত্ব বর্তমান_-এ বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন 
হইতে হইবে। 

ঈশ্বর প্রেমময় ও আনন্দের খনি। একাগ্র 
চিন্তে সর্বদা তাহীর ধ্যানে আধ্যাত্মিক জীবনের 
আনন্দ-ম্ধার স্বাদ পাওয়া যায়, হদয়ে প্রেম 
অঙ্কুরিত হয়। তখন পার্থিব জীবনভোগের তৃষ্ণ 
আপনা হইতেই লুপ্ত হইয়া যায় ও এই পৃথিবীতে 
থাকিয়াই মানুষ জীবশুক্ত হয়। উহাই পবিত্রতার 
পরাকাষ্ঠা। 


শ্রীরামকুঞ্জ-জীবনাদর্শ 


€১.) 
ডক্টুর সুদর্শন 

[নুতন দিল্লী ীরামকৃঞ্চমিশনে ইন্দোনেশিয়ার ভারতন্থ 
ভূতপূর্ধ রাষ্ট্রদূতের একটি ভাষণ হইতে সন্কলিত ] 

বিখ্যাত ইংরেজ এঁতিহাসিক আরনন্ড টয়েনৰি 
তাহার 11১৩ ৬/০1৭ 20. 0১০ ৩/৩৪- ক্জগৎ 
ও পাশ্চাত্য নামক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলেছেন, 
জপাশ্চাত্য জগতের কাছে পাশ্চাত্য বতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত 


হয়েছেঃ তাঁর শতগুণ অত্যাচার উতৎপীড়ন করেছে 
পাঁশ্গন্তা তার প্রতি । উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য | 


যখন আমরা জগতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে 
অপাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সঙ্গে পাশ্চান্তের 
মিলনের কথা ভাবি--তখন দেখি হিন্দু মুসলমান; 
চৈনিক, জাপানী, রুশিয়_সকলেই এ বিষয়ে একমত 
ষে, বর্তমান ইতিহাসে পাশ্চাত্যই সর্বত্র প্রথম 
আক্রমণকারী। রাশিয়া আমাদের স্মরণ করিয়ে 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


দেয় ১৯৪১, ১৯১৫, ১৮১২ এবং ১৭০৯ গ্রীষ্টাবের 
পশ্চিম ইয়োরোগীয় বাহিনীর কথা-_পোল্যাণ্ড, 
ফ্রান্স, জার্মানী-_সব দেশই তাদের সৈম্ত পরি- 
চালিত করেছে মক্ষোর দিকে । অতএব রাঁশিয়ানির! 
পাশ্চান্ত দেশগুলিকে এখনও যে সন্দেহের চোখে 
দেখবে-ইহা স্বাভাবিক পাশ্চাত্যের দিক থেকে 
বরাবরই বাশিয়ার উপর একট! চাপ দেওয়া হয়েছে 
_হহা! প্রবলতর আকার ধারণ করে শিল্প-বিপ্রবের 
ও আগ্রেয়াগ্র-ব্যবহারের সময় থেকে ১৬১* খ্রীষ্টাব্দে 
পোল্যাণ্ড যখন মস্কো জয় করে। 


পশ্চিমী গোষীর সঙ্গে রাশিয়ার ছন্দ 


সুইডেনবাসীরাও রাশিয়ায় এসেছিল এই একই 
উদ্দেস্তে একই উপায় অবলম্বন করে। তাদেরও 
অভিযান চলে শক্তিশালী জার পিটার দি গ্রেটের 
প্রতিরক্ষামূলক বাধাদানের পূর্বপধন্ত। তুরস্কে মুস্তাফা 
কামাল আতাতুর্ক এবং মিশরে মহম্মদ আলী পাশ! 
প্রভৃতি নেতারাও জারের স্বদেশ-প্রতিরক্ষা-পদ্ধতি 
গ্রহণ করেন। রাশিয়ায় জার পিটার পাশ্চাত্যের 
শিল্পোৎকর্ষনীতি গ্রহণ করার ফলে প্রতিরক্ষা -ব্যবস্থা 
উপযুক্ত ও শক্তিশালী হয়েছিল+ তার প্রমাণ পাওয়া 
যাঁয় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয়ে । অবস্থা 
এককপই থাকত, কিন্তু শিল্পবিজ্ঞানের জয়যাত্রার 
অগ্রগতিতে অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাঁগল। 
পাশ্চাত্যের শিল্লোন্নতি ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। 
এই উন্নতির সঙ্গে তাল রাখতে ও ফাক পূরণের জন্ত 
রাশিয়াকে এক নিরঞ্কুশ শাসনের অধীনে সম্মিলিত 
হতে হুল, রাশিয়। এক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৪১ সালের ছুরবার 
নাংসী অভিযান প্রতিহত ও পধুদস্ত করল। 
কয়েক বৎসর পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আণবিক 
বোম! ফেলায় জগদ্বাসী পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্টীকে আরও 
শক্তিমান দেখল। আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি 
প্রতিরোধ, প্রতিরক্ষা, প্রতিআক্রমণমূলক ছন্দ রাশিয়া 
ও পশ্চিমী রাষ্্রগোঠীর মধ্যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। 


শ্রীরামরুঞ্জ-জীবনাদির্শ 


৩৫৫ 


রাশিয়ার কম্যুনিজম্‌ গ্রহণের একটি কারণ হল শত্রর 
অগ্রগতি-প্রতিরোধ। 


বিগত শতাবীগুলিতে ভারত 

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আস্ত- 
তিক আক্রমণের ক্ষেত্রে ভারতেরও দশা এরূপ ছিল 
বলিলেও হয়। পাশ্চাত্য শক্তিগুলির দ্বারা ভারতবর্ষ 
আক্রান্ত হয়েছে, তারা এথানে এশিয়ার অন্ঠান্ত 
দেশগুলির মত রাজনৈতিক অত্যাচার অবিচারের 
বন্যা অবাধগতিতে চালিয়েছে । ইন্দোনেশিয়ার মত 
ভারতেও রাজনৈতিক ভাঙন ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়েছে । 
চারিত্রিক উতকর্ষহীন স্বার্থপর দেশীয় রাঁজন্যবর্গ 
শাসনের পরিবর্তে ধু শোষণই করেছে পাশ্চাত্য 
ওপনিবেশিকদের ভেদনীতির কাছে আত্মসমর্পণ 
ক'রে। নিজেদের সুখসমৃদ্ধি বাড়ানোই ছিল তাদের 
একমাত্র কাম্য । 

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের ধর্মপ্রচারক- 
গণের আধ্যান্মিক উন্নতির আকাজ্ষাই ছিল বেশী__ 
এ র| ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট আধ্যাত্মিক 
আন্দোলনের হৌতাদের পূর্বাচার্য। এই সময় 
ভারতে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাধি প্রবেশ ক'রে তাকে 
অন্তঃসারশূন্ঠ করে দিয়েছিল। ধর্ম যে ভারতের 
মেরুদণ্ড_-একথা সংস্কারকগণের অনেকেই ভুলে 
গিয়ে শুধুই সংস্কার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। 
এই জ্ন্ঠই হিন্দুর কৃষ্টি ও ধর্মবিশ্বাসের দিকে মোড় 
ফিরাবার প্রয়োজন হল। 


সজজলক্ষম শক্তি 

ভারতে স্থজনীশক্তির কোনকাঁলে অভাব দেখা 
যায়নি--এখনও এখানে এ শক্তির অভাব নেই । 
সত্যই নানাক্ষেত্রে এখানে এখনও অগণিত বিভিন্ন- 
মুখী হৃজনী শন্কি কাজ করে চলেছে। এই সমস্ত 
শক্তির একটি কেন্দ্র হলেন শ্রীরামরু্চ--তার 
আলোক-বতিকায় পথ পেয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক 
জীবনের জয়বাত্রায়। তার পূর্ববর্তী শক্তিমান পুরুষ 


৩৫৬ 


অনেকে ছিলেন কিন্ত প্রেম ও নিঃস্বার্থতায় এবং 
ভারতীয় কৃষ্টি, বিশ্বাস ও এ্রতিহের পুনরুজ্জীবনে 
এই মহাপুরুষের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। 
ধারা রামকষ্চমিশনে নিজেদের উৎসর্গ করছেন 
তার শক্তির প্রকাশ এখনও তীঁদের মধ্য দিয়ে 
হচ্ছে। তার কাজ সুন্দরভাবে এরা করে 
চলেছেন। ১৯৫০ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
শ্রীনেহেক রেস্কুণে রামকুষ্চমিশন চিকিৎসালয়ের 
নুতন একটি শাখার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বলেছিলেন 
_সংকাজের জন্ প্রচারের প্রয়োজন হয় না। 
এর জন্য অর্থ আপনাথেকেই আসে-__এইকথা 
রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। 
বভস্মস্তা-কণ্টকিত বর্তমান জগতে এই ধব্ণের কাজ 
সমাদৃত হচ্ছে-_ইহা বাস্তবিকই আশার কথা। 
এইরূপ বলা হয়-আধুনিক সভ্যতা দয়া, 
মানবিকতা, বিচাঁরশীলতা, সহিষুতা, সাম্য এবং 
প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা 
সকলেই শান্তি, গণতন্ত্র ও জনকল্যাণের জন্য 
আকাঙ্ষিত। পরমত-সহিষ্ুণতা ও সাম্য নিয়েই 
গণতন্ত্র । ক্ষমতা ও সহনশীলতার বাণী হল 
শ্রীরামকৃষ্ণ উপদ্দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ 
মান্ষের ধারণার অতীত ভিন্ন একটি রাজ্যে 
উচ্চতম স্তরে অবস্থান করলেও বিশ্বত্রাতৃত্ব ও 
সহিষুতার বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে নিঃস্থত 
হত। ইহা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপার্দন করে। 


( ২ ) 
ডি সেনানায়ক 


[ গত বৎসর সিংহলস্থ কাতারাগাম! নামক স্থানে শ্রীরাম” 
কৃষ্ণমিশন মডম্‌-( ধর্মশালা) উদ্বোধন উপলক্ষো সিংহল রাজ্যের 
স্তৎংকালীন প্রধন মন্ত্রীর ভাষণ হইতে সন্কলিত ] 

রামকৃষ্ণ মিশনের একনিষ্ঠ পবিত্র সেবাধর্মের 
আর একটি নিদর্শন__এই সুন্দর গৃহটির উদ্বোধন 
করিবার সুযোগ লাভে আমি আজ গৌরবাদ্বিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্---৭ম সংখ্যা 


একথা সর্বজনবিদিত যে পাখিব জীবনে অবসাদপ্রাণ্ 
সহস্র সহআ্র তীর্থযাত্রী চিত্ব-সাস্বনা এবং 
আধ্যাত্বিক-সহায়তার আকাজ্জী হইয়া ভগবান 
স্কন্দ (কাতিকেয়।কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে এবং 
কয়েকজন মহান্ুভব দাতার বদান্ততায় নিমিত এই 
ধর্মশালাঁর সেবা গ্রহণ করিতে এই পবিত্র প্রাচীন 
স্থানটিতে আসিয়া থাকে । রামকৃষ্চ মিশনের 
প্রতি এবং এই ধর্মস্থানের সংস্কারে ধাহারা দান 
করিয়াছেন, তাহাদেরও প্রতি আমাদের সকলের 
কর্তব্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । 

সহ্র সহস্র মানুষ ধর্ম-শ্রেণী-মতবাদ-বর্ণ-সম্প্রদায় 
নিবিশেষে এখানে বন্ধুভাবে এবং সমযোগে আসিতেছে 
তাহাদের 'অন্তরের ভক্তি নিবেদনের উদ্দোশ্তে--এই 
দৃগ্তটিই এই পবিত্র স্থানের একটি অপূর্ব মনোরম 
বৈশিষ্ট্য । নানা ধর্মের, বিভিন্ন জাতির ও সম্প্র- 
দায়ের লোকেরা আমাদের এই ক্ষুদ্র দ্বীপে 
পরস্পর বন্ধুতা এবং এক্যস্থত্রে আবন্ধ হইয়া বাস 
করিতেছে-_ইহা যে আমাদের খুবই আনন্দের ও 
গর্বের বিষয় তাহা যেন আমরা অনুধাবন করি। 
আমরা সত্য সত্যই বলিতে পারি যে কাঁতারাগামার 
সমম্বয়-চেতনা আমাদের সমগ্র দেশের সাধারণ 
জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে সমস্ত বাঁধাবিপ্ 
এবং পরীক্ষা আজ জগতকে আঘাত হানিয়া 
চলিয়াছে, উহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে 
আমরা বুঝিতে পারিব যে, কাতারাগামার এই এঁক্য- 
চেতনা এবং এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের সমদ্বয়বাণী আজ আমাদের অমূল্য সম্পর্ঘ। 

আমাদের চতুর্দিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি 
মতের অমিল, অনৈকা,, ঘ্বণা এবং এ অসামঞ্রন্তেরই 
বহুবিধ প্রকাশ। বিভিন্ন পদার্থে একত্বের অন্ুভবই 
ছিল শ্রীরামকষ্ণ-উপদেশের একটি প্রধান বাণী। 
দুর্ভাগ্যের বিষয় জগৎ আজ যে রোগে প্রপীড়িত 
উপরই ঝোঁক দেওয়া--উহ্৷ ধর্মের বিষয়ই হউক; 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


কিংবা সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সমাঁজিক 
বিষয়েই হউক। সর্বাঙ্গীণ সমতা এবং একতার বৃহৎ 
ক্ষেত্রের দিকে আমাদের যেন লক্ষ্য নাই। অতএব 
বর্তমান সময়ে জগতে সত্যকার যে বাণীর একান্ত 
প্রয়োজন, রামরুঞ্চ মিশন তাহাই জগতকে দিবার 
প্রচেষ্টা করিয়া চলিতেছেন। কাতারাগামায় উৎসব- 
কালেই যে কেবলমাত্র উক্ত বাণীর প্রকাশ দেখা যায় 
তাহা নহে, উহার স্থায়িত্ব সমভাবে বর্ষব্যাপী 
বিদ্বমান। সারাবৎসরই বিভিন্ন ধর্মমতের, এবং নানা 
সম্প্রদায়ের সহ সহস্র ভক্তবৃন্দ আসিক়া থাকেন 
এই পবিত্র স্থানটিতে তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতে । এই মিলনের ভাবটি শক্তির পর শক্তি 
লাভ করিয়া চলুক এবং উন্নত করুক আমাদের 
এই পবিত্র দ্বীপটিকে। আমি দৃঢ় বিশ্বীস পৌষণ 
করি যে, ইহার গতি এইখানেই ব্যাহত হইবে না। 
আমার আশা-ক্ষুত্র কিন্ত পবিত্র এই দ্বীপটি 
জগতকে এ সমন্বয়ের বাঁণী দানে সমর্থ হইবে। 


€ ৩) 


শ্রীএম্‌ পতগ্জলি শাস্ত্রী 

(সুপ্রীম কোটের ভূতপূর্ধ প্রধান বিচারপতি ) 

[ মাদ্রাজ ্ীরামকৃষঃ মঠে প্রদণ্ত ভাস হইতে সঙ্কলিত ] 

ধর্ম যে বর্তমানে অনাদূত হইতেছে। তাহা 
আপনারা সকলেই জানেন। আমর! শ্রীগণেশ ও 
্রীরুষ্ণ প্রতিমার প্রতি অবজ্ঞা প্রর্দশিত হইতে 
দেখিয়াছি । এইরূপ পরিস্থিতিতে বর্তমান সময়ের 
শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কর্তৃক 
ব্যক্ত আধ্যাত্মিক সত্য সমুহ বহুল প্রচারিত হওয়া 
উচিত। রামকষ্চ মিশনকে আমি তাহাদের 
সেবামূলক কর্মনুচীর সহিত এই প্রচারের কাজটির 
দিকেও বেণী জোর দিতে বিশেষ আবেদন 
করিতেছি। 

শ্রীরামকষ্ণদেব ছিলেন সমদ্বয়ের অবতার। তিনি 
যথার্থতঃ কিরূপে বিভিন্ন ধর্মস্বন্ধে বন বিচিত্র 


শ্ীরামকৃষ্ণ-জীবনাদশ 


৩৫৭ 


অতীন্দ্রি জ্ঞান লাঁত করিয্লাছিলেন, তাহা আমরা 
সকলে শুনিক়াছি। তিনি বীশুস্ীষ্টকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন--ইহাঁ অন্গভব করিলেন এবং যিনি 
ইসলামের একমাত্র পবমেশ্বর তাহাকেও তিনি আপন 
সাধনা দ্বারা অনুভব করিয্নাছিলেন ও এইরূপেই 
অন্ঠান্ত ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধেও তাহার যথাযথ 
উপলব্ধি হইয়াছিল। সব পথ সেই একই ভগবানে 
লইয়া যায়_-এই উক্তির সত্যতা তিনি আপনার 
জীবনে দেখাইয়া! গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্চ অজুরনকে 
বলিয়াছিলেন__ 
“বেরূপে যে জন মম করেন সাধন, 
সেরূপে ষে জন মম পান দরশন ।” 

এই সত্যকে কেবল আবৃত্তি করাতে, লোঁক সমক্ষে 
যত্র ত্র শুধু প্রচার করাতেই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
বিরাট সাফল্য তাহা নহে, বরং নিজ জীবনে তিনি 
উহা অনুভব করিয়াছিলেন । তাহার উক্তির প্রমাণ 
তিনি নিজেই । এই সত্যটি সকলকে উপলব্ধি ও 
বাস্তবক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে । বিগ্যালয়- 
গুলিতে আমরা ধর্মশিক্ষার বিপক্ষে বহু অন্থযোগ 
শুনিয়া থাকি। বলা হয় যে, আমার্দের রাষ্ট্র 
ধর্মনিরপেক্ষ । ইহা এই হিসাঁবে ধর্মনিরপেক্ষ যে, 
রাষ্ট্রপরিচালিত বিগ্ভালয়গুলিতে ঝা রাষ্ট্র কতৃক অর্থ- 
সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্ালয়গুলিতে অন্ত ধর্মকে ছোট 
করিয়া কোন বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া চলিবে 
না । কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতি, প্রচার বা প্রতিষ্ঠা- 
ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রের কোন সম্বন্ধ নাই । সেই 
হিসাবে এই রাষ্ট্র যে ধর্মনিরপেক্ষ, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। আমাদের সংবিধানে এই প্রকারের 
ধর্মশিক্ষা! দানের স্থান নাই, কিন্ত ইহার আর একটি 
দিক আছে। যথা, শ্রুরামরুষ্খ-জীবনের সত্যসমূহ 
ছাত্রগণকে শিখাইতে কোন বাধ! নাই। সেগুলিকে 
কোন বিশেষ ধর্মমতের বলা যায় না। তিনি 
নিজে নকল ধর্মের সত্য অন্থভব করিয়াছিলেন। 
অতএব ছাত্রদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা 


৩৫৮ 


সদ্বন্ধে বলিলে ধর্স-সহ্থন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার কর! 
হইতেছে বল! বাঁয় না। আমার মতে, ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিনা! বাধায় এরূপ ধর্মশিক্ষা 
দেওয়া যায়, যে হেতু ইহার ফলে নিদিষ্ট কোন 
ধর্মানমরণকারীদিগের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ধ-_-৭ম সংখা 


হয় না । আমারদিগের চারিদিকে ধর্ম ও নাস্তিকতার 
যে ক্রমবধ মান প্রবাহ দুষ্ট হইতেছে, তাহার উচ্ছেদ- 
কল্পে, বিগ্ালয়গুলি তাহাদেরই ্বিধার্থে 
শ্রীরামকষ্চের বাণী ও শিক্ষা হইতে উপদেশ দ্দিতে 
পারেন বলিয়া আমি মনে করি। 


পঞ্র 
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ভাই শশী, 

তোমার ৯ই তারিখের ভালবাসাপূর্ণ পত্রথানি 
পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাঁম। তুই ভাই ধন্য । 
্ীপ্রীঠকুরের শক্তি তোমার ভিতর হইতে প্রকাশ 
হইতেছে । 081091905এ মঠ হইতেছে শুনিয়া 
কত আনন্দ হইল, তাহা লিখিয়া জানাইতে পাৰি না। 
পৃজনীয় মাধব রাওকে আমার যথেষ্ট ভালবাসা ও 
শুভেচ্ছা দিও এবং নারায়ণ আয়েঙার ও ডাক্তার 
প্রভৃতিকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও। 
মিন্‌ গ্নেনের শরীর খারাপ হইয়াছে শুনিরা দুঃখিত 
হইলাম। কি কাঁরণে আমি তীহার উপর রুষ্ট হইব, 
বল। তিনি ঠাঁকুরের আশ্রিত, ৬ঠাকুর তাহাকে 
যেমন চাঁলাইতেছেন তিনি তেমনি চলিতেছেন, 
ইহাই আমার বিশ্বাস ও ধারণা | “দৌঁষ ও কারু নয় 
গো মা 1” তীহাকে ঠাকুর সতপথে চালান এবং 
পরম শান্তিতে রাখুন, ইহাই আমার প্ররার্থনা। 
তুমি তাহাকে আমার 804 1088€ 
ড/181)৩9 দিও । 

তুমি গুনিষ়। থাকিবে ষেঃ 7729: 14909 008 
চারিমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ 
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হইয়াছে । এই ০119178 ( সংবাদপত্রের অংশ 
পাঠে সমন্ত খবর পাইবে । এবং মান্দ্াজে সমস্ত 
কাগজে ছাপাইয়া দিও যে, উহার সহিত আমাদের 
কোন সংখ্রব নাই ইত্যাদি | 
লগ্ডনে ৬০৫৪718 9০০19 স্থাপিত করিয়াছি 
এবং এখানেও একটি খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। 
আগষ্টমাসে নিউইয়র্কে ফিরিয়। যাইব । এই পত্রের 
উত্তর নিউইয়র্কে পাঠাইও । *% * * আশা করি 
তোমার শরীর ভাল আছে । আমার ভালবাসা ও 
সাষ্টাঙ্গ জানিও এবং আমাকে আশীর্বাদ করিও 
_ইতি 
দাপান্দাস 
অভেদা নন 
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[ স্বামী রামকৃষ্কানন্দকে লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ 
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/1071] 2900, 1909 

ভাই শশী, 
আমি তোমার ছুইখানা৷ ভালবাসাপুর্ণ চিঠি 
পাইয়াছি ; এইগুলি নিউইয়র্ক হইতে এখানে ফেরত 
পাঠান হইয়াছে । গত তিন সপ্তাহ যাবৎ আছি 
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ব্তৃতা দিতেছি ও ক্লাশ চালাইতেছি। এইসব 
কাজ বেশ কৃতকাধতার সহিত চলিতেছে। 
আমেরিকাঁবাঁসীদের মধ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং 
ইংরেজীভাষী অনেক ফরাসী ব্যক্তি বেদান্তের 
শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত। তাহারা আমার 
প্রাণায়াম প্রভৃতির ক্লাশে যোগদান করিতেছেন। 

লগ্ডনে আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; আমি 
এখানে একা বিশ্রামের জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্ত 
লোক আমাকে এত বেশী চাষ যে, আমি যেখানেই 
যাই একেবারেই কোন বিশ্রাম পাই না। ২ 

আগামী সপ্তাহে আমি লগুনে যাইব আশা 
করি; ওখানে আমার বক্তৃতা ও ক্লাশ শেষ করার 
ইচ্ছা । ভাঁরপর নিউইস্র্কে ফিরিয়া যাইব; সেখানে 
কিছু দিন থাকিব এবং কয়েকটি বক্ৃতাঁও দিব । 

ভাবি, আমার ভাব-অনুসারে কাজ করিবে, 
আমার অন্গত হইয়া চলিবে এমন দুই তিন জন 
সাধু যদি পাইতাম ! 

আমার ক্লাশের একজন ছাত্র আমাদের ঠাকুরের 
বাণী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজি- 
ল্যাণ্ডে প্রচার করিতেছে । সে বিভিন্ন স্থানে 
কেন্্রস্থাপনও করিতেছে । 

লগ্নে স্থায়ী ভাবে থাকিবে ও আমার উপদেশ 
অনুসারে চলিবে এমন একজন সাধু আমার নিকট 
যদি পাঠাইতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে 
আনন্দের সহিত লগ্ন বেদান্ত সোসাইটার অধ্যক্ষ 
নিুক্ত করিব । কারণ, সব সময় আমি নিজে 
সেখানে থাকিতে পারিব না। নিউইয়র্ক বেদান্ত 
সোসাইটা আমাকে চাহিতেছে ; যথাসম্ভব সত্বর 
সেখানে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে। 

এখানে আমার ক্লাশের একজন ছাত্রী রহিয়াছে। 
সে সংসারের সব ত্যাগ করিয়াছে এৰং ভারতবর্ষে 
যাইবার জন্ প্রত্তত হইতেছে । মেয়েটি রামকৃষণ- 
বিবেকানন্দের নিকট জীবন উৎসর্দ করিয়াছে । 
আশা করা কর! যা সে ব্যজালোরের একজন 


পত্র ৩৫৯ 


ভাল কর্মী হবে । তাহাকে বালিকাদের ও অন্থান্ঠ 
মহিলাদের একজন সুদক্ষ শিক্ষয্িত্রী রূপে লাগানো 
যাইতে পারে। 
আশাকরি তুমি সুস্থ এবং আনন্দেই আছ। 
আমাদের মহারাজকে আমার ভালবাসা ও দণ্ডবৎ 
দিবে ও নিজেও তাহা গ্রহণ করিবে । ইতি-_ 
দাসানদাস 
অভেদানন্দ 


€৩) 
[ নিষ়ের পত্রদয় ভগবান শ্রীরামকৃ্কদেবের অন্থতম সন্নাসী- 


শিশ্ক শ্ীমৎ শ্বামী সুবোধাশন্ন মহারাজের লিখিত ] 


২১৬১২ 


পরম কল্যা ণবর শ্রীমান__, 

তোমার পর পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। 
বাঁচা মরা ভগবানের হাত-_মানুষ সহা করিতে 
জন্মিয়াছে-_সুততরাং তাহাকে সহিতেই হইবে। 
অন্নজলের বরাত হইলে পুনরায় তোমাদের ওথানে 
যাওয়া যাইবে । আপাতিতঃ কোথাও বাহির হইবার 
তেমন ইচ্ছা নাই । 


জগতে উপদেশ যথেষ্ট হইয়্াছে-_আর উপদেশে 
কি হয়, যদ্দি পূর্বজন্মের স্কৃতি এবং ভগবানের 
কৃপা না থাকে? উপদেশ দেওয়া বড় সহজ কিন্তু 
পালন করিবার লোক পাওয়া দায়। তাই ঠাকুর 
ব্লিতেন “গুরু মিলে লাখ লাখ-_চেল! না মিলে 
এক” অর্থাৎ উপদেশ সকলেই দিতে পারে_ পালন 
করিতে সকলেই নারাজ । যাঁহা হউক তৌমর! ভাল 
হয়ে দিন দিন উন্নতি কর, ইহা সকলের ইচ্ছা। 
তোমরা আমাদের ভাঁলবাসাদি জানিবে। এখানকার 


সকলে ভাল। তোমাদের মঙ্গল সংবাদ মাঝে মাঝে 
দিও । ইতি-_ 
স্সেহানুরক্ত 
সুবোধানন্দ 


উদ্বোধন 


(৪) 
প্রিয়-, 
আজ তোমার পত্র পাইলাম । সুরেন্দ্র বাবু 
নিউমোনিয়া রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, 
শুনিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইলাম, ধর্মস্ন্ষে জানিবার 
জন্যঃ শিক্ষা করিবার জন্য তার খুব একাগ্র চিত্ত 
ছিল; আমি যত তাঁকে দেখিয়াছিলাম বেশ ভালই 
মনে হইয়াছিল। 
ভগবানের ইচ্ছা! কথন কাঁকে কিরকম অবস্থায় 
রাঁখিবেন, তিনিই জানেন। সুরেন্দ্র বাবুর মতন 
লোক বেশী দিন থাকিলে কত লোকের কত উপকার 
হইত; সংকার্ধয করিব, গরীবকে সাহাঁধ্য করিব 


১১৪১৩ 


| ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


এ ইচ্ছা তীর বরাবর ছিল। এখন ঠাকুরের কাছে 
প্রার্থনা করা তার ছেলেকে তিনিই আশ্রয় দিন 
এবং তার কাছে কাছে রাখুন। 

বিপদে, সম্পদে এক ভগবান ভিন্ন আর অন্ত 
উপায় নাই; সকল সময় ভগবানকে স্মরণ করিবে, 
মনের ছুঃখ কষ্ট তাঁকেই জানাবে, তিনিই সাস্বনা 


দিবেন। মাতা ঠাকুরানী এখন তার দেশে 
জয়রামবাটা-_সেইথানে শারীরিক ভাল আছেন। 
ফা চু ফা 
তোমাদের 
মেহাধীন 
সুবোধানন্দ 


কাদি 
অনিরুদ্ধ 


হারায়নি যাঁহা হারানোর মতো তবুও আড়।লে রহে 
সে-ধন বিরহে ছু'চোখে আমার নিভৃত-অশ্র বহে। 

সেই প্রিয় লাগি চাহি পশ্চাতে যে-দিন সে কাছে ছিল 
চাঁহি সম্মুখে এই বুঝি আসি হৃদয় পুরিয়। দিল। 


স্বজন যাহারা কেহ নয় তবু পথ দিয়া ঘবে চলে 
তাদের বেদনা কেমনে আমারে ভাঁসায় নয়ন-জলে। 
কেমনে তথন ব্যথার দলিলে অহমিক। যায় গলি 
নিথিল বিশ্ব পাই তো সমীপে আমারি আপন বলি। 


মানুষ যখন স্বার্থ ভুলিয়৷ মানুষে বাসিল ভালে 
জানিনা কথন সে-কথা স্মরণে আ্ীথিতে বাম্প এলো। 
মানুষের তরে মানুষের দয়া, ক্ষমা ও আত্মদান 
যথনি শুনেছি আসিয়াছে বুকে উল অশ্রু-বান। 


দুর্ঘয় কোন্‌ লক্ষ্য সাঁধিতে যাত্রী চলেছে একা 

সে ষে গো চকিতে দিয়ে গেল মম সিক্ত লোচনে দেখ! 
মানুষের মাঝে মানব-অতীত মহিমা যেমনি জাগে 
অমনি তে। কাঁদি, সে-ই মোর পুজামান্ষের অনুরাগে । 


মালদহে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 
শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য 


বেলুড় রামরুষ্জ মঠ এবং মিশনের সহাধ্যক্ষ 
পূজ্যপাদ শ্রীমত স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ পূর্ব 
পাকিস্তানের পথে গত ২২শে মার্চ মালদহে শুভ 
পদার্পণ করেন। মালদহের পল্লী-অঞ্চল উত্তরবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলা এবং কাঁটিহাঁর প্রভৃতি স্থান হইতে 
বভসংখ্যক নরনারী মালদহে আগমন করিয়া স্থানীয় 
শ্রীরামরুষ্ণ আশ্রমে তাহার পুণ্য সান্িধ্যলাভ এবং 
উপদেশাবলী-শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

তিনি সপ্তাহে তিন দিন সান্ধ্য ভজনা্দির 
পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে ধ্মবিষয়ক ভাষণ দেন এবং 
প্রসঙ্গক্রমে বেদীন্ত, গীতা ও পুরাণ হইতে শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ও মর্মম্পর্শা ভাবে আগ্রহাদিত 
শ্রোতৃবুন্দের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তাহার 
উপদেশ।বলী-শ্রবণে মাতজাতির মধ্যেও সমধিক 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। 

২৪শে মার্চ তাহার বক্তৃতার প্রসঙ্গ ছিল 
শ্রীবামকৃষ্ণ-কথামৃত। তিনি বলেন, সমগ্র কথামুত 
বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে ঠাকুরের ছুইটি প্রধান 
নির্দেশ দেখা বায় £ “এগিয়ে পড়ো” এবং পড়ব 
নাও” । ঠাকুরের শ্রীমুখকথিত কঠিরিয়ার গল্প উদ্ধত 
করিয়! বক্তা বলেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে 
মগ্রসর হইতে হইবে এবং হ্ৃদিরত্বাকরের অগাধ 
জলে ডুব দিয়া অমূল্য আধ্যাত্মিক রত্ুরাজি আহরণ 
করিতে হইবে। 

২৮শে এপ্রিলের ভাষণে বক্তা বলেন কথামুত- 
কার মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের নিকট চারিটি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_ ঈশ্বরে কিরূপে মন হয়? 
মংসারে কি ভাবে থাকা কর্তবা? ঈশ্বরকে দর্শন 
করা যায় কিনা? মনের কি অবস্থা হইলে ঈশ্বরদর্শন 
হয়? সহাধ্যক্ষ মহারাজ এই দিন এবং তীঁহার পরবর্তী 


ভাষণগুলিতে ক্রমে ক্রমে ঠাকুর এই প্রশ্গুলির 
যে সকল উত্তর দিনাছিলেন তদ্বিবয়ে আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন_ লজ্জা, ঘ্বণা, ভয়, জাত্য- 
ভিমান প্রভৃতি অষ্টপাঁশ সংসারী জীবকে বজবন্ধানে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিরাছে। অহঙ্কার আধ্যাত্মিক 
রাজ্যে প্রবেশের পথে একটা একান্ত গ্রতিবন্ধক। 
অষ্টপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে তবেই শান্তির 
অধিকারী ওয়া বায়। পঞ্চবটীতে ঠাকুর বস্প ও 
উপবীত ত্যাগ করিয়া বালকভাঁব লইয়া ঈশ্বরচিন্তা 
করিতেন । যীশ্খগ্রীষ্টও বলিরাঁছেন 12০60 %০ 0 
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২র! এপ্রিলের ভানণে পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ 
বৰলেন-মন স্বভাবতই চঞ্চল। গীতায় শ্রীভগবান 
মনকে চারটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন__ 
চঞ্চল, প্রমাথীঃ বলবৎ এবং দুঢ়। বাঁসনামদিরা- 
পাঁনে এই চাঞ্চল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
মনের অবস্থা আচাঁধ বিবেকানন্দ-বর্নিত সেই ভূতাবিষ্ট 
বানরের মতো যাহাকে একই কালে কতকটা 
স্থরাপান করাইয়া দেওয়া হইন্াছিল এবং যাহার 
লাঙ্গুলে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। গীতা এবং 
সাঙ্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, অভ্যাস এবং 
বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে আয়ত্তে আনয়ন করিতে 
হয়। নিত্য একট! জিনিস সাধন করিলে অভ্যাস 
হয় । বৈরাগ্যের অর্থ ভোগবাসনায় বিতৃষ্ণা। 
সমস্ত বিষয়েই সাঁধন প্রয়ো্জন। যন্‌ সাধন্‌ তন্‌ 
সিদ্ধি। পুরুষকার (অভ্যাস এবং সাধন), দেব 


৩৬২ 


(ঈশ্বরের রূপা) এবং কাল (সময়)-_এই তিনটি যখন 
একই সঙ্গে অনুকূল মুিতে উপস্থিত হয় তখনই 
সিদ্ধিলাভ ঘটে । তবে প্রথমে পুরুষকারের বিশেষ 
প্রয়োজন । 

আচার্ধ শক্কর বলিয়াছেন, জগতে এই তিনটি 
জিনিসের সমন্বয় বড় ছুলভ-মন্বা্থ, মুনুক্ষুত্ব এবং 
ম্হাপুরুষসংসর্গ। অত্যল্ল কাল মাত্র বশিষ্ঠের 
সান্নিধ্যলাভের ফলে অভিমানী বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের 
ধর্ম মা ও দয়া শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় হইতে 
্রহ্মষিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। বক্তা সাধুসজ 
করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
সাধুসঙ্গ করিলে ঈশ্বরে মন ও শ্রদ্ধা হয়। 

৪ঠ এপ্রিলের ভাষণে সহীধ্যক্ষ মনাঁরাজ বলেন, 
ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয, ধর্ম আন্বাদনের 
বস্ত। অন্ভূতি না থাকিলে ধর্ম শুক্চ হইত। 
কেবলমাত্র শাস্বাদি-অধ্যয়নে ধর্ম বুঝা যায় না। 
মৈত্রেয়ী উপনিধদদে তাহা তীর হইতে জলে 
প্রতিবিদ্বিত ফল-সম্তোগের সহিত তুলিত হইয়াছে । 

ঈশ্বর অনন্ত, সুতরাং সাধক অনন্ত এবং ঈশ্বর- 
লাভের পথও অনন্ত। ঠাকুরের সাধনান্তে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিগণ তাহার নিকট 
ছুটিতেন এবং তীহার অনুভূতির বিষয়-শ্রবণে 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইতেন। সত্য এক, কিন্থ সেই একই 
সত্যকে এত বিবিধভাবে দর্শন এবং আন্ভূতি 
ঠাকুর ব্যতীত আর কোঁনে। ধর্মীচা এ পর্ধস্ত করেন 
নাই। তাহার বিচিত্র প্রত্যক্ষান্ুভৃতির সম্মুখে 
সম্প্রদায়গত বাদবিসংবাঁদ স্তর হইত। তিনি সমগ্র 
হ্তীটাকে দেখিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি জগদ্‌- 
গুরু । যে কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি তাঁহার নিকট 
বাইত, ঠাকুর তাহাকে তাহার নিজ ধর্মের রঙে 
রাঙাইয়া দিতেন। 

পুরাকালে যাঁজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছিলেন, ভোগের মধ্য 
দিয়া অমৃতত্ব লাঁত করা যাঁয় না। নবযুগে ঠাকুর- 
স্বামীজী সেই একই অমৃতত্থের পথ নির্দেশ 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


করিয়াছেন। ইহা ত্যাগের পথ। আমরা খাপ- 
খাওয়ানোর--০01001010159এর চেষ্টা করি, কিন্তু 
তাহাতে কাধোদ্ধার হয় না। 

১১ই এপ্রিল সহাধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীশ্রীমার 
সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন :-_মাঁর অহৈতুকী 
ভালবাসা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। তিনি 
শ্রীজ়রামবাঁটীতে প্রথম মার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। সাক্ষ।ত্মাত্রই করুণীময়ী সম্পূর্ণ অপরিচিত 
তাকে অজশ স্নেহবর্ষণে যে ভাবে কুতার্থ করিয়া- 
ছিলেন বক্তা তাহার কিঞ্চি২ং আভাস দেন। 
বাঙ্গীলোর আশ্রমে অবস্থানকালে সমাধিস্থা শ্রীমা 
একদিন বরাভয়করা মুভিতে দক্ষিণদেণীয় দরশনার্থীদের 
কপা করিয়াছিলেন। বক্তা সেই সময় উপস্থিত 
ছিলেন। দক্ষিণদেশীয় ভাষায় কথা বলিতে 
পারেন না বলিয়া শ্রীমা খেদপ্রকাশ করেন । কিন্তু 
তথাকার ভক্তগণ তাহার দর্শনমাত্রেই কুতকৃতার্থ 
হইয়া যাইতেন। 

সহাঁধ্যক্ষ মহারাজ বলেন- ঠাকর শ্রীমার সহিত 
তিনটি ভাবে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। প্রথম 
ভাব-শ্রীমা পতিত্রতা স্ত্রী। দ্বিতীয় ভাব__মা 
অন্গগতা৷ শিষ্যা। ঠাকুর তীহাকে আধ্যাত্মিক রাঁজো 
অগ্রগতি-সন্বন্ধে উপদেশ করিক়াছেন। তৃতীয় 
ভাব__মা সাক্ষাৎ জগদস্থা, ঠাকুরের ই্ঈ। আবার 
এই ভাবেই ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, ণ্যে 
মা মন্দিরে, যে মা এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন_ 
সম্প্রতি নহবতে, তুমি আমার সেই মা আনন্দমদী 1?” 
আবার শ্রম ঠাকুরকে তিন ভাবে দেখিতেন। ঠাকুব 
কাশীপুর উগ্ভানবাটাতে যখন লীলাসংবরণ করেন 
তথন “মা কালী, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় 
গেলে গো” বলিয়া মা উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিয়া- 
ছিলেন । এইটি প্রথম ভাঁব। মার দ্বিতীয় ভাব_- 
ঠাকুর তীহার গুরু । তৃতীয় ভাব--মা ঠাকুরের 
পতিব্রতা সহধমিণী। সংসার-রঙ্গমঞ্চে ঠাকুর এবং 
মার এই ক্মভিনয় কামগন্ধহীনঃ একান্ত নিঃস্বার্থ 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


এবং অভূতপূর্ব । এমন নিখুত অভিনয় অগ্াপি 
আর হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে কিন! 
ব্লা যায় না। 

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর চৌত্রিশ বৎসর 
বিশ্বঞ্জননীরূপে মা রঙ্গমঞ্চে অবস্থান করত ঠাকুরেরই 
কাজ করিয়া গিয়াছেন। জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে 
তিনি বিশ্বের অগণিত নরনারীর সর্ববিধ মঙ্গল সাধন 
করিয়াছেন। 

উপসংহারে সহাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন-_-এখন 
ঠাকুর ও মায়ের যুগ। আমাদের সেই ভাবে 
জীবন গঠন করিতে হইবে । মায়ের একটি উপদেশ 
তিনি প্রত্যহ চিন্তা করেন। লীলাসংবরণের পূর্বে 
অন্রপূর্ণার-মা নায়ী একটি ভক্ত মেঝেকে শ্রীমা 
বলিয়াছিলেন, “যদ্দি শাস্তি চাঁও মা, কারও পৌষ 


একটি দিনের সৃতি 


৩১৩ 
দেখ নাঃ দৌঁষ দেখবে নিজের । জগৎকে আপনার 
করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ 


তোমার) 

বিশ্বজননীর এই মহান অস্তিম উপদেশের 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সহাধ্যক্ষ মহাঁরাঁজ বলেন £ নিম্ব- 
বৃক্ষের সকলই তিত্ত, কিন্তু মৌমাছি নিমফুল হইতেও 
কিঞ্চিৎ মধু আহরণ করিয়া লয়। তেমনি, সংসারে 
বিভিন্ন প্রকৃতির লেক আছে বটেঃ কিন্তু সকলেই 
মায়ের সন্তান এবং প্রত্যেকের মধ্যে একই ঈশ্বরীয় 
সতত বর্তমান জানিয়। সকলকেই আপনার জ্ঞান 
করিতে হইবে। 

যা ১৬ 

শ্ীমৎ স্বামী বিশ্বদ্ধানন্দজী মহারাজের ইহা 

মলিদহে দ্বিতীয় ওভাগমন। 


একটি দিনের স্মৃতি 
গ্রীতারকনাথ রায় 


[ কর্মজীবনে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে জেলাশীদক, ৭৬ বদর বয়স্ক প্রবীণ লেএকের বনু পাত্রকায় প্রকাঁশিত দাঁণনিক হথ)পূর্ণ | 
বন্ধাবলীর সহিত বাঙলার পাঁঠকসমাজ হুপরিচিত। প্পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাদ” (তিন খণ্ড) তাহার দার্শনিক প্রতিভার সম্যক্‌ 


পরিচক্স প্রধান করে ।-উং সঃ] 


জীবন সায়ান্কে উপনীত হইয়া যখনই অতীতের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই একটি দিনের স্থবতি 
উজ্জল হুইয়। আবিভূতি হয়। সে দিন স্বামী 
বিবেকানন্দের চরণ তলে উপবিষ্ট হইয়া এক ঘণ্টার 
অধিককা'ল তাহার অমৃতায়মান বচন-রাজি শুনিবার 
সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। 

১৮৯৯ সালের কথা । তিন বৎসর পূর্বে ১৮৯৩৬ 
সালে এন্ট্রেন্স. পাস করিয়া কলেজে পড়িতে 
কলিকাতায় আসিগ্লাছিলাম। পিকাঁগো ধর্মসভায় 
এক অধ্যাত অজ্ঞাত হিন্দু সন্গ্যাসীর বিজয়বাতা 
সংবাদপত্রে পড়িযাছলাম। তারপরে সমগ্র 


আমেরিকায় স্বামীজীর বিপুল অভ্যর্থনার সংবাদও 
ভারতের সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এক দিন সংবাদ আসিল, ম্বামীজী দেশে 
ফিরিতেছেন। তাহার অভ্যর্থনার জন্য মাদ্রাজ ও 
কলিকাতায় আয়োজন হইতে লাঁগিল। রাজা 
বিনয়রুষ্ণ কলিকাতায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পার্দক 
অথবা সভাপতি হইয়াছিলেন। যে দিন স্বামীজী 
শিয্পালদহ আমিয়া পৌছেন, সে দিন দলে দলে 
লোক তীহাকে দেখিবার জন্য শিয়ালদহ ঠ্রেশনে 
গিয়ান্ছিণ। আমিও গিয়াছিলাঁম। এক সুশোভিত 
গাড়ীতে শ্বামীীকে উঠাইয়৷ কয়েকজন উৎসাহী 
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যুবক গাড়ী টানিয়া লইতেছিলেন। স্বামীজী গাড়ীর 
উপর দীড়াইয়া যুক্তকরে উভয় পার্খের অগণিত জন- 
সংঘের অভ্যর্থনা স্বীকার করিতেছিলেন। দেখিলাম, 
হারিসন রোডের উপরের এক ছ্িতল গৃহের 
বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক জটাঁধারী সন্নাযসী উভয় বাহু 
উত্তোলন করিয়া শ্বামীজীকে আশীর্বাদ করিলেন ; 
এবং স্বামীজী তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে 
প্রণাঁম করিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাঁম, জটাধারী 
শ্রীমৎ বিজয়কুষ্চ গোস্বামী। ইহার পরে শোভা- 
বাজার রাঁজবাটীতে যে বিরাট জনসভায় স্বামীজীকে 
অভিনন্দন দেওয়! হয়, সে সভায় আমি উপস্থিত 
ছিলাম; কিন্তু দূর হইতে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে 
পাই নাই। ট্রার গিক়্েটারে ও আরও এই এক স্থলে 
স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু ভাল 
বুঝিতে পারি নাই। দক্ষিণেশ্বরে এক উৎসবে 
গিয়া ম্বামীজী স্বহস্তে সাধু সন্াসীদিগকে 
থাওয়াইতেছেন, দেখিয়়াছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর 
সহিত কথা বলিবার সুযোগ কোথাও পাই নাই। 
সে স্রযোগ পাইয়াছিলাম দেওঘরে। 
সালে বাধুপরিবর্তনের উদ্দেশ্তে দেওঘরে গিয়া 
শুনিলাম স্বামীজী তখন তথায় অবস্থান করিতেছেন । 
একদিন সকালে তাহার বাসায় উপস্থিত হইয়া 
শুনিতে পাইলাম, দ্বিতলে বসিয়া কে উদাত্ত স্বরে 
গীতা পাঠ 'করিতেছেন। নিয়ে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী খড়ম পায়ে 
নামিয়া আসিলেন। ক্ষণকাল অপলক নয়নে মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলাম । মনে আছে, বঙ্গবাসী 
পত্রিকায় শ্বামীজীকে অহিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শ্স্্রবচন উল্লজ্বন 
করিয়া যিনি শূদ্র হইয়াও সন্যাস অবলম্বন করিয়া 
ছিলেন, এবং সমুদ্রপারে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় 
গমন করিয়া অহিন্দু-্পৃষ্ট অন্ন তোজন করিয়া ছিলেন, 
ব্বাঁসী' তাহাকে হিন্দু বলিয়! স্বীকার করিতে 
কুঠিত ছিলেন। পড়িয়া স্বামীজীর হিন্দুত্ব-সন্বন্ধে 
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আমার মনেও সন্দেহ জাগিয়াছিল। কিন্তু সেই 
প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে চাহিবামাত্র সমত্ত সংশয় 
অপনীত হইল।॥ মনে হইল আরধসংস্কৃতি তাহার 
মধ্যে মৃতি পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিলাম, এবং আদি হইয়া উপবেশন 
করিলাম । 

কি বলিব ভাবিতেছি। স্বামীজী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কি জন্ত এসেছ ?” বলিলাম, "চরণ দর্শন 
কর্তে এসেছি ।”৮ স্মিত মুখে বলিলেন, “আর কিছু 
নয়?” কি বলিব? বলিলাম, “আপনার মুখে কিছু 
শুনিব ইচ্ছা আছে।” তখন নূতন দশন-শাস্ 
পড়িতেছি। ম্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে বেদাস্ত- 
দর্শন প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “পাশ্চাত্য দার্শনিকর্দিগের মধ্যে কাহাকে 
আপনি সবশ্রেষ্ঠ মনে করেন?” হেগেলের দর্শন 
তখন আমাদের দেশের দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রবল 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, 
স্বামীজী হেগেলের নাম করিবেন। কিন্তু তিনি 
স্পিনোজাকে পাশ্চান্ত দারশনিকর্দিগের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন। স্পিনোজাও অগবৈতবাদী কিন্ত 
মায়াবাদী নহেন । জগৎ তাহার নিকট মায় নহে, 
সত্য । শ্বামীজীও জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন, 
মিথ্যা বলেন নাই। 

আর একটি প্রশ্ন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। না করিলেই ভাল করিতাম। 
কেননা, প্রশ্নটি করিবামাত্র স্বামীজীর মুখে বিরক্তির 
আভাস দেখিতে পাইয়াছিলাম। অবতারবাদের 
কোনও স্ৃসংগত দার্শনিক ব্যাখ্যা আমি দেখিতে 
পাই নাই। খাহার ইচ্ছা ও বাস্তবের মধ্যে কোনও 
ভে্দ নাই, বাহার ইচ্ছাই রূপগ্রহণ করিয়৷ আমাদের 
ইন্টিক্গ্রাহ হয়, সমগ্র বিশ্বই যাহার ইন্দিয়গ্রাহরূপ, 
কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির জন্য তাহার 
এক বিশিষ্ট নররূপ ধারণ কিরূপে হইতে পারে, 
তাহা আমি কথনই বঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা 
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করিলাম, “পরমহংসরদেবকে আপনি কি অব্তার 
বলিয়া বিশ্বাস করেন ?” বলিলেন, “বিশ্বাস করিতে 
বাধা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ-সন্বন্ধে তো কত বিশ্রী 
কাহিনী বণিত আছে । তাহা সত্তেও তো তাঁহাকে 
আমর! অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি। আর এই 
নিক্ষলঙ্ক-চরিত্র চিরব্রঙ্গচারী, নিরক্ষর অথচ সর্বশাস্ধ 
পারদর্শী করুণাময় ব্রাহ্মণকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে বাঁধা কোথায় ?” বাধা ছিল আমার ঈশ্বর- 
সম্বন্ধীয় ধারণায় । কিন্ত আমি তাহা! বলিলাম না । 
ইহার পরে আমি আর কিছু বলি নাই। 
স্বামীজী তাহার ইয়োরোপের অভিজ্ঞ বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন । কত বড় জাতি আমেরিকা'নরা, 
কত বড় ইংরেজ, ফরাসী ও জার্সানরা । আরা 
তাদের তুলনায় কত ছোট। কত ভালবানে তারা 
তারদ্দের দেশকে ও জাতিকে! আর আমরা? 
সঙ্কীর্মনা, আত্মসর্বস্থ আমরা দেশের জন্যে এ পর্যন্ত 
কতটুকু স্বার্থ বিস্ন করিয়াছি? জ্ঞানবিজ্ঞানে 
তারা কত উন্নত। আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া 
আছি। কিন্ত চিরদিন আঁমরা এরূপ ছিলাম না। 
পূর্বে পরের নিকট হইতে আমরা যতটুকু গ্রহণ 
করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আমরা 
জগৎকে দিয়াছি। এক সময় আমরা জগতের গুরু 
ছিলাম । আবার জগতের গুরু আমরা হইব। 
তাহাই ভারতের নিয়তি । চিরকাল ভারত বিদেশীর 
পদীনত হইয়া থাকিবে না, তাহা তাহার নিয়তি 
নহে। গত গৌরবের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে । 
ইংরেজ তাহার সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। 
কিন্ত আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি চিরকাল 
চাপা থাকিবে না। ইংরেজী ভাষা চিরকাল 
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ভারতের রাষ্্টার ভাষা থাঁকিবে না। 
আমাদের জাতীয় ভাষা, তাহাই রাষ্ট্রভাষা ও 
11808 চি9া)০৪ হইবে । কে বলে সংস্কৃত ভাষ। 
আয়ত্ত করা কঠিন? আমার ইচ্ছা আছে কয়েক- 
বানা সংস্কৃত প্রাইমার লিখিব । কত সহজে সংস্কৃত 
শিখিতে পাবা বায়, তাহা আমি দেখাইয়া দিব। 
যথা গোদুখীর মুখ হইতে নিঃস্বনে ঝরে পুত 
বারিধারা”--আমি সেই পৃত ব্চনধারায় ডূবিয়া 
রহিলাম। অকস্মাৎ তিনি থামিলেন। আমিও 
বাস্থজ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম । প্রণাম করিয়া বিদা্র 
গ্রহণ করিলাম। ইহার পরে আর তাহাকে 
দেখি নাই। 

সন্ধযাসী স্বামীজী আমাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ 
দেন নাই, বেদান্ত অথবা রাজযোগ সম্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই। এক ঘণ্টা ধরিয়া তিনি যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্ত ছিল ভারতকে তিনি 
কি ভাবে পুনর্গঠিত করিতে চাঁন। আমার মনে 
তাহার একটি ধারণা উৎপন্ন করা । স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ 
আত্মসম্মানগর্বা তারত তাহার সাধনার বস্ত ছিল। 
তাহার স্বপ্ণ তাহার সাধনার ফল তাহার তিরোধানের 
পরে অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঁঞজাবে লালা লাজ- 
পৎ রায়, বাংলায় অরবিন্দ তাহার স্বপ্নকে বাস্তবে 
রূপায়িত করিবার জন্ক আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। 
তাহার স্বপ্ন অর্ধেক বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমারদের হস্তগত হইয়াছে । কিন্তু 
আর্ধ সংস্কৃতির সমগ্র উদ্ধার এখনও হয় নাই। 
যত দিন তাহা না হইবে, ততদিন স্বাধীনতার স্থায়িত্ব 
সংশয়ের অতীত হইবে না। 


সংককৃত 





“জগতে অনেক বড় বড় দ্িখ্বিজম্নী জাতি হইয়। গিয়াছে । আমরাও বরাবর দিশ্িঞজয়ী। আমাদের দিখিজয়ের 
উপাথান ভারতের এঠেঁই মহাসআাট অশোক, ধর্ম ও আধ্াক্মিকতার দিখিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ভারতকে 


জগৎ জয় করিতে হুইবে। ইহাই আমার জীবন-্প্ন ।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


পাঞ্জাবী সুফী কৰি বুল্পহে শাহ 
[ অধ্যাপক শ্রীহরেক্দ্রন্দ্র পাল, এমএ ] 


বুল্ন হে শাহ, শ্রেষ্ট পাঞ্জাবী সুফী কবিদের অন্ততম। বস্ততঃ তিনি সুফী কাব্য-জগতের একজন 
প্রসিদ্ধ কবি এবং তাহাকে অনেক সময় ভারতের মৌলানা রূমী বলিয়া অভিহিত করা হয়। বুল্পহে 
শাহ. ১৬৮০ গ্রীষ্টাব্দবে লাহোরের অন্তর্গত কম্থরের পণদৌকী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতাও একজন ধর্মভাঁবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু সৈয়দ বংশোদুত তাহার পরিবারটি ছিল বিশ্বে গোঁড়া । 
বাল্যকাল হইতেই বিশেব ধর্মপ্রবণ বুল্লহে নিজ জন্মভূমিতে তীহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 
একজন উপযুক্ত ধর্ম-গুরুর অন্বেষণে লাহোর গমন করেন। শীঘ্রই তথায় গসিদ্ধ স্ফী অরাঈ' ইনায়ৎ 
শাহর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। অরাঈ' অর্থ বাগানের মালী; এবং ঈনায়ৎ শাহ ছিলেন জাতিতে 
মালী। বাগানের কাঁজে লিপ্ত ইনায়ৎ শাহর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার নিকট হইতে ভগব্ৎ-তত্ব 
ব্বয়ক কিছু উপদেশ ওনিতে ইস্থা করিলে, তিনি ধুল্লহেকে সপ্ধোধন করিয়া বলিলেন । 

বুল্প হিআ রবব, দা পান্‌ অই ; 
এধরে। পুটুটণ ও ধরেণ লান্‌ হই। 

[হে বুল্পহেঃ ইহাই ভগবত্-রহন্ত যে, তিনি এখানে বিনাশ করিতেছেন, (আর) তথায় হ্জন 
করিতেছেন। ] 

কথিত আছে এই কথ বুল্ল হেকে এতই মুগ্ধ করিল যে, তিনি তাহার সকল বংশ-মধাদা বিস্বৃত হইয়া 
বাগানের মালী বংশোদুত ইনায়ং-কে তাহার মুর্সিদ্‌ বা ধর্মগুরু বলিয়। গ্রহণ করিয়া লইলেন। 

আবার, এরূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে যে, ভ্রমণ উদ্দেস্তে লাহোর পৌছিয়া এক গ্রীন্মের 
রৌড্রে বুল্লহে কোন আত্রকাননে ইতস্ততঃ পদদবিক্ষেপ করিতেছিলেন। বৃক্ষের পাকা ফল বুল্ন হের মনে 
ইহাদের স্বাদ গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিল। কিন্তু কাহাকেও তথায় দেখিতে না পাইয়া, 
চুরির অপরাধ হুইতে রক্ষা পাইবার জন্, নিষ্ঠাবান বুল্প হে হঠযোগের সাহাব্য গ্রহণ করিলেন। তিনি 
ফলগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া, “আল্লাহ. ঘনী” ( অর্থাৎ ভগবান্‌ অদ্বিতীয় ও মহাঁন্‌)-মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন; আর একটি একটি করিয়া পাক! ফল তীহার হস্তে আসিরা পতিত হইতে লাগিল! 
তৎপর বুল্লহে ফলগুলি একত্র জড়ো করিয়া নিকটেই কোন স্থানে বসিয়া মনের আনন্দে সেইগুলি ভক্ষণ 
করিতে লাঁগিলেন। সেই সমস্ন বাগানের মালী আসিয়! তথায় উপস্থিত হইল। মালী আর কেহ নহে; 
সেই প্রসিদ্ধ সুফী ইনায়ৎ শাহ.। মালী তাহাকে চোর বলিয়৷ দোষারোপ করিলে, বুল হে তাহাকে 
সঠিক জানিতে না পারিয়া, তাহার নিকট নিজের হঠবোগ ক্ষমতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুবক 
হঠযোগী যখন দেখিলেন যে, সেই বৃদ্ধ মালী তাঁহার যোগ-ক্ষমতায় আশ্চধাদ্থিত না হইয়া বরং স্মিতহান্ত 
করিতেছেন, তিনি কতকটা অবাঁক্‌ হইয়া গেলেন। তথন ইনায়ৎ শাহ বলিলেন, মন্ত্রোচ্চীরণ ঠিকমত 
হয় নাই বলিয্লাই, যোগ-ক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই বলিয্ তিনি সেই একই মন্ত্র একবার 
উচ্চারণ করা মাত্র বৃক্ষের সকল ফল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করায় 
ফলগুলি পুনরায় যথাস্থানে চলিয়া গেল। প্রথম দৃষ্টিতে ধাহাকে একজন সাধারণ মালী বলিয়া অনুমান 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] পাঞ্জাবী সুফী কবি বৃল্লহে শাহ ৩৬৭ 


করিয়াছিলেন, তাহার এই আশ্চর্য ক্ষমতা দর্শনে তাহার প্রতি বুলস হের মনপ্রীণ শ্রদ্ধায় একেবারে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল তৎক্ষণাৎ তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বুল্পহে ইনায়ং শাহর একজন পরমভক্ত বলিয়া 
্বীকৃত হইলেন । 


কিন্তু বুল্লহে-র এই স্ুকীমতে দীক্ষা গ্রহণে তাহার পরিবারবর্গ মে'টেই স্থষ্ট হইতে পারেন লাঁই। 
কথিত আছে, তীহার এক ভগিনী ছাড়। তাহার পরিবারের সকলেই তীহাকে পরিত্য।গ করেন। এই 
প্রিয়তমা ভগিনী তাহার আজীবন সহচরী ছিলেন। বস্তুতঃ এই ভগিনী ইনায়ৎ শীহকে কতকটা জানিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আদরের ভাইকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই। পরিবারের অন্যান 
বাক্তিগণ ইনায়ৎ শশকে একজন সাধারণ মালী বলিয়াই মনে করিতেন। 
তাহার পরিবারি হইতে পরিত্যক্ত হইঃ1 বুল্লহে তীহার গুরুর সহিত লাভোরেই এসবাস করিতে 
গাঁগিলেন এবং শীপ্রই তাহার নিকট হইতে সকল ভগবত-রহস্ত অবগত ইউয়া একজন পরম জ্ঞানী ও 
ধামিক বলিয়া পরিচিত হইলেন । তীহাঁর কাব্য হইতে আমরা ইহাও জানিতে পাঁরি যে, তীগর পরিবারবর্গ 
তাহাকে তীহার এ “তন ধর্মজীবনের প্রথম ভাগে এই ধর্মপথ ভইতে বিচ্যুত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্দ গুরুর গ্রাতি বুল্ল হের একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাহাকে «ই পথ হইতে বিচলিত হইতে 
দেয় নাই। বুল হে নিজেই গাহিয়াছেন-_ 
বুল হে নূ সম্ঝারন্‌ আইঈয় ভইন? তে ৬রজাঈ'য়। ) 
আল্‌ নবী অউলাদ্‌, অলী দী বুগ্নহিআ তু কী লিকা লাঈয়া1। 
মন্ন লই বুল্ল হিআ সাঁডা কহনা ছড্ড দে পল্লী-রাঈ যা । 
[ ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূগণ বুল্প হের নিকট আসিফ বুঝাইতে লাগিলেন, হে বুল্ল তে তুমি পয়ঘন্ধর ও 'আলীর 
বংশাডুত পরিবরিকে কেন কলঙ্কিত করিলে? হে বুল্প হে, তুমি আমাদের কথা মন দিয়া এন, এবং 
অরাঈ -এর আশ্রয় ত্যাগ কর। ] 
আর ইহার প্রত্যুত্তরে বুল্ল হের উদ্দীপ্ত বাণী শুনিতে পাই__ 
জেহড়া সানু সৈয়দ্‌ আকৃখে দোজ.থ মিলল্ণ, সজাঈ য়া) 
জেহ ড়া সানু রাঈ' আকৃথে বহীন্তী পা'গ। পাঙ্ঈ'য়া 
জে তু লোড়ে বাঘ বহার] বৃল্ল-হিমা তালিব হোঁজা রা ॥1। 
| যে আমাকে সৈয়দ বলিয়া সম্বোধন করে, সে নরক-শান্তি প্রাপ্ত হইবে; (আর) যে আমাকে মালী 
বলিয়া সম্বোধন করিবে, সে তাহার স্বর্গে ( উড়িয়া য'ইবাঁর ) পাখা প্রাপ্ত হইবে। হে বুল্লহে, বদি তুমি 
( ভগবৎ-) বাগানের আনন্দ পাঁইতে চাও, তাহা হইলে অরাঈ' ( মালীর ) অনুসরণকারী হও । ] 
কাদিরী সম্প্রদায়তূক্ত বুল্ল হের ধর্মগুরু হজরৎ শেখ মহম্মদ ইনায়ৎ উল্লা! একজন প্রসিদ্ধ সুফী ব্যক্তি 
ছিলেন। অরাঈ' বংশোডুত ভারতীয় মুসলমান বলিয়া গোঁড়া মুসলমানদের নিকট ইনাঁয়ং শাহ-পরিবার 
কতকট! হেয় বলিয়া গৃহীত হইলেও, তিনি কিন্ত একজন বিশেষ ধামিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 
ইনায়ং শাহ মুঘল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক ও প্রসিদ্ধ সুফী মহম্মদ আলী রঙজ্বা শত্বারীর 
শিষ্য ছিলেন। কয়েকটি স্তুফীতত্ব বিষয়ক ফাঁরসী গ্রন্থ ছাড়া, তাহার একটি কোরানের টাকারও 
উল্লেখ আছে। 
ইনায়ং শাঁহ-র শিক্ষার মধ্য দিয়া ভগবৎ-উপলবন্ধি লাভ করিয়া! বুল হে ইস্লাম ধর্মের সাধারণ 


৩৬৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্য! 


ধর্মনীতি অবমানন! করিয়া চলিতে লাগিলেন কিন্তু তখনকার সময় ছিল ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান 
আওরঙ্গজেবের রাঁজত্বকাল। তাই ইনাঁয়ৎ শাহ £হ্কীকৎ (বা ভগবৎ-উপলন্ধি )-র স্তর পর্ধস্ত পৌছাইয়া 
ও ত্রীকৎ পথে (স্ুফীমতে ভগবৎ-উপলদ্ধির প্রথম সোপাঁন ) নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রকাঁশিত 
হইতেই চাঁহিতেন | কিন্ত সেই উপদেশের মর্ম সঠিক হৃদয়ঙগম করিতে না পাঁরিয় বুল্প হে গাহিতেছেন - 
ুল্পহে নু লোক্‌ মত্তী দেঁ দে বুল্লহা তু' জা বৈহ মসীতী ; 
বিচ চ. মসীত্তী। দে কীহ, কুঝ, হন্দা জো দিলে | নমাঁজ. ন1 কীত্তী; 
বাহরে1 পাঁক্‌ কীন্তে কীহ ছন্দা জো অন্দরে গঈ না পলীতী ; 
বিন্‌ মুশিদ্‌ কামিল্‌ বুল্লহিআ তেরী অরে" গঈ ইবাদৎ কীত্বী ; 
ভতঠ. নমাজ.1 তে চিকড়, রোজে. কল্মে তে কির গঈ দিমাহী ; 
বল্লহা শাহ সৌহ অন্দরে! মিলিআা ভুল্লী ফিরে লুকাঈ। 
[ বুল্পহেকে লেকে উপদেশ দেয়, হে বুল্লহে, তুমি মস্জিদে গিঘা বস। (কিন্ক। মসজিদে গিয়া কি 
লাভ ভইবে, যদি মন নমাঁজ । বা! প্রার্থনা ) না করে? বাহিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া কি লাভ, যদি 
অন্তর হইতে অপবিত্রতা দুর না হয়? হে বুধহে, প্রত গুক ছাড়া তোমার প্রার্থনার কোন মূল্য নাই। 
( সকল ) প্রার্থনা-আগুনে, (এবং ) সকল উপবাস কাদায় (নিক্ষেপ কর); (কারণ এই মিথ্যা 
'আড়ম্থর পূর্ণ) কোরানের বাণী কলগ্কিত হইয়া গিয়াছে । বৃল্লতে শাভ বলে, অন্তর হইতে তীহার দর্শন 
হয়, কিন্ত লোকে অগ্ঠর খু'জিতেছে। ] 
এই সকল যুক্তি সত্য হইলেও, গুরু ইয়ান শাহ শিষ্য বুল্লহের প্রতি বিরক্ত হইয়। তাভাকে 
পরিত্যাগ করিলেন। কারণ এই গোৌঁড়ামির জগতে এইসব উক্তির অবগ্ন্তাবী কল কি, তাহা তিশি 
নিশ্চিত 'ভাবেই জানিতেন। শীঘই বুল্ল.হে-ও তার ভুল বুঝিতে পাঁরিলেন, এবং গুরুর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা উদ্দেশ্তে ইনায়ং শাহ-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-__ 
বত না কর্সা মান্‌ রঝে'টে ইয়ার দা বে অডিআ 
অজ্জজৌকড়ী রাঁৎ মেরে ঘর্‌ রহী খা ব্রে অড়িমা; 
দিল্‌ দিত্া ঘুন্টিত্া খোল্‌ অস। নাল্‌ হসস, খা বে অড়িআ। 
[হে বন্ধু, আর কখনো আমি আমার প্রিরতম র ঝা ( অর্থাৎ পঞ্জাবী কবিদের প্রেমময় ভগবানের 
প্রতীক )-র অহঙ্কার করিৰ না। হে বন্ধু, আজ রাত্রের জন্য আমার ঘরে অবস্থান কর (এবং) তোমার 
মন হইতে সকল সন্দেহ দূর করিয়৷ আমার সহিত একটু আনন্দ কর। ] 
কারণ, এখন বুল্পহে সত্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রেম স্বীয়, সাধারণ মানুষ ইহা সঠিক 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ( ইশক্‌ আফ্লগাহ্‌ দী জাত লোক দা মেহ ণ1)। 
কথিত আছে, ইনায্ৎ শাহ তীহার এই প্রার্থনা শুনিয়া বুল্লহে-কে আবার তীহার একজন 
অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন এবং বুল্পহে সেই দিন হইতে তীহার গুরুর শেষদিন পযন্ত তাহার 
সঙ্গে লাহোরে পরম সথথে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। 
পাঁঞাবী সুফী জীবন কাহিনীর (চ৫212151 56 7১০৩9) গ্রন্থকার বুল্ল হে শার জীবনকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমভাগ কবির শিক্ষা-দীক্ষার কাল। এই সময়ে কবি সুফী মতে 
দীক্ষিত হইলেও। তিনি শরিয়ৎ বা ইস্লাম ধর্মের ব্যবহারিক আইন-কানুন কখনও বিশ্বৃত হন নাই। 


শাবণ ১৩৬১] পাঞ্জাবী সুফী কবি বুপ্লহে শাহ ৩৬৯ 


তিনি তখন ইসলামীয় বেহেশত, দোজখ, ঝা কিয়াম ( বা পুনরুখান ) প্রভৃতিতে আস্থাবান এবং নমাজ, 
রোজা প্রতৃতি নিত্য-নৈমিত্যিক ধর্ম সন্ন্ধীয় রীতি নীতি মানিয়া চলিতে বিশেষ আগ্রহণীল। তীহার 
মধ্যে পাঁপ-পুণ্যের অন্তর্পাহ তখনো! বিষ্কমান। মৃত্যু-ভয় থাকার জন্য সুখ-ছুঃখকে তিনি এখনো 
অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি গাহিতেছেন-__ 
ইকৃক রোজ. জাহানে। জাণা হৈ; 
জা কবরে রিচ. সমাণা হৈ। 
তেরা ঘোশ.ৎ কীড়ি অণ খানা হৈ; 
কর্‌ চেত্তা মনো বিসার নহী") 
উট ঠ জাগ. ঘুরাঁড়ে মার্‌ নহী' । 
| একদিন তোমার এই পৃথিবী হইতে যাইতেই হইবে এবং কবরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে । (তখন 
তোমার মাংস কাটে খাইয! নষ্ট করিবে । হে মন, ইহা বিস্মরণ করিও না । উঠ, জাগ; আর থুমে 
অচেতন থাকিও না। ] 
তিনি এখনো ঠিক জদয়ঙ্গঘ করিতে পারিতেছেন না যে, এই জীবন বস্তৃতঃ নশ্বর নহে এবং ক্রম- 
পরিবর্তনশীল দেহ ও মন জন্মমৃতুর মধ্য দিয়া ক্রমে সেই পরম পনকে লাভ করিয়া তাহ।র সহিতই 
একাত্মবোধ প্রাপ্ত হইবে । তাই তিনি গাহিয়াছেন, 
তু এস্‌ জহানে 1 জায় গী, ফির্‌ কদ্‌ম্‌ না এহ থে পায় গা; 
এহ জৌবন্‌ রূপ, রঞ্ধায় গী, তঙ্গ' রহিণ! রিচচ. নহী | 
[ তোমাকে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে, তুমি আবার এখানে পদার্পণ করিতে পারিবে 
না। তোমার যৌৰন ও রূপ (ক্রমে) বিনছ হইরা যাইবে । (বস্তুতঃ) তুমি এই সংসারে অবস্থান 
করিবার জন্ত নও | ] 
কিন্তু এইব্ূপ মনের অবস্থা বুল্লহের বেণী দিন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ শরিয়তী চিন্তাধারা 
তাঁহার কাব্যে বিশেষ পাওয়া বাঁ না। শীঘ্বই তিনি ভারতীর বেদান্তবাদ ও বৈষ্ণবধর্মে বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হইলেন । গুরু ও ভগবতরূপে তিনি কোন পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া তাহার জীবনের এই 
দ্বিতীয় স্তরে তিনিও ভারতীয় বৈষ্বদের ন্যায় বলিতেছেন, 
ইশ কৃ অন্ধেরী কোঠিরী ছুজ! দীরা না বাটা ) 
বাহে ফড়.কে লই চলে শাম্রে কোঈ সঙ্গ না সাথী । 
[ হে শ্তাম, দীপশিখ। বা দীপাধার-হীন (নিরাশ) এই গৃহে (পৃথিবীতে) তাহার (অর্থাথ ছ্র্ম) এই 
সঙ্গীসাীহীনকে হাতি ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে । ] 
এগনে কবি তাহার মুশিদকে বৈষ্বদের ন্তায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে ঠাম বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছেন । কেবল তাহাই নহে, বৈষ্বদের ্থায় তাহার নিকট গুরু ও ভগবান অভেদাত্মা। 
তাই তাহার গুরু বা সেই পরম রূপকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন, 
পহিলী পৌঁড়ী প্রেম্‌ দী পুল্সরাতে ডের! 
হাঁজী মক্কে হজ্জ. কর্ন্‌ মঈ মুখ, দেখা তেরা ; 
আই” ইনায়থ ক্বাদিরী হতথ, পকৃড়ী মেরা ; 


৩৭৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--খম সংখ্য! 


মঈ” উভীক্কা কর্‌ রহী কদী অ কর্‌ ডের! ; 

ঢু. শহির্‌ সভ. ভালিয়া কাসদ্‌ ঘল্ল 1 কেহ ড়া; 
চড়ী আআ ভোঁলী প্রেম্দ্রী দিল্‌ ধড়কে মেরা ; 
আও ইনাসং ক্কািরী জী চাহে মের! । 

[ প্রেমের প্রথম সোপান পুল্সরাৎ (কোরানের প্রথম অধ্যায়ের সিরাতুল্-মুস্তকীম্‌ বা হিনুের 
বৈতরিণীর খেয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে ) এ দীড়ান অবস্থার স্যায়। হাঁজী মক্কায় হজ করে, কিন 
আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রভিয়াছি ; হে ইনায়ৎ কাঁদিরী, তুমি আমার হাত ধর। আনি তোমার 
অপেক্ষায় রহিয়াছি ; তুমি (অন্ততঃ) কিছুকাঁলের জন্ট আমার সহিত অবস্থান কর। আমি সমস্ত শহর 
ঘুরিয়াছি, কোন্‌ সংবাঁদ-বাহককে তোমার নিকট প্রেরণ করিব? প্রেমের ডুলিতে চড়িয়া আমার মন 
( এখন ) ছুরুদুরু করিয়া কাঁপিতেছে। হে ইনাঁয়ৎ কার্দিরী, তুমি এস, তোমাকেই ( কেবল) আমার 
মন চাঁহিতেছে । ] 

ুল্প হে তাহীর জীবনের এই দ্বিতীয় স্তরে ভগবানের স্বরূপ এখনো সঠিক হদয়ঙগম করিতে পারিয়াছেন 

বলিয়া মনে হয় না। তিনি এখনো তাহাকে অন্বেষণ করিধাই বেড়াইতেছেন, এবং সময় সময় হয়তো 
তাহার ডপলব্ধিও লঁভ কারিতেছেন ; কিন্ত এই ফনা বা আল্মে(পণব্ধি ক্ষনিক। কবি গাহিয়াছেন, 

হুণ মঙ্ঈী লকৃথিআ| সোহণা ইয়ার, জিস্দে হুসন্‌ দা গরম্‌ বজার্‌ ) 

জদ্‌ অহদ্‌ ইকৃক্‌ ইক্ক্লা, সী না জাহর্‌ কোই তজল্লাসী ; 

না রবব রহ্ল্‌ না অল্লাহ, সী না জবার কহার্‌) 

বে র বচগুনা সী বে শুবহা বে নমুনা সী; 

না কোই রং নমুন! সী, হণ, গুনাগু' হজার্‌। 

[ এখন আমি আমার শোভন বন্ধুকে দেখিয়াছি, ধাহার সৌন্দর্যে বাজার ভরপুর । যখন সেই 
তিনি একক এবং নিঃসঙ্গ ছিলেন, তীহাঁর কোন প্রকাশ বা দীপ্তি ছিল না। তখন কোন পালনকর্তা, 
পয়ঘন্বর, আলা বা! ত্রাণকর্তা ছিলেন না। সেই তিনি একক ও অদ্বিতীয় ছিলেন, তাই তাঁহার 
কোনি তুলনা ব। প্রকাশ ছিল ন1। তাহার কোন বর্ণ বা গঠন ছিল না, কিন্ত এখন তিনি নানা 
বর্ণে রঞ্জিত | ] 

বুল্প হে তাহার জীবনের তৃতীয় পর্ধীয়ে আধ্যাত্মিক চরম সীমায় আরোহণ করিয়া ধর্ম ধর্মের উপবে 
উঠিক্লা গিয়াছেন। তাহার নিকট পাপপুথ্য শক্রমিত্রের কোন বালাই নাই । আব কিছুতেই তিনি 
এখন ভগবানের শ্বরূপই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। একজন প্রকৃত স্ফী কবি বা অদ্বিতবাদীর স্যার 
তিনিও বলিতেছেন, 

পাইআ হৈ কুঝ, পাইআ হৈ, সংগুরুনে অল্পথ লখাইয়া হৈ; 

কহ" বৈ পড়া কহ্‌* বেলী হৈ, কহ্‌* মজনূ হৈ কহ' লয়লী হৈ) 
কহ্‌* আপ. গুরূ কই" চেলী হৈ সভ আপনা রাহ দিখাইআ হে; 
কহু চোর্‌ বনা কই শাহজী হৈ, কহ্‌* মম্বর্‌ তে বহী' কাজী হৈ; 


দা ক ঞ রগ 
দর্শন পীআ দা ইলাজ, হআ লগ গা ইশক্‌ ত। এহ গুণ গাইআ হে। 


শ্রাবণ, ১৩৬১] শ্প্রীনারদমুনি ৩৭১ 


[ আমি কিছু পাইয়াছি; সদ্গুরু অদর্শনীয়কে আমার দর্শনযোগ্য করিয়া দিয়াছেন । ইহা কখনো 
শক্র ( বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার ) কথনো মিত্র। ইহা কখনো মজন্‌, (আবার) কোন সময় লয়লা 
(প্রতীরমান হয়) । তুমি কখনো গুরু, (আবার) কথনো চেলা--নসকলেই তাহার নিজ নিজ পথ দেখাইয়। 
গিয়াছে। তুমি নিজেই কোথাও চোর হইয়াছ) কোথাও দাতারূপ পরিগ্রহ করিয়াছ; আবার 
বিচারাসনে বঙগিয়। কাজীনপ গ্রহণ করিয়াছ। ''(বস্ততঃ) প্রিয়তমেক দর্শন আমাকে মুক্ত করিয়। দিয়াছে; 


তাহার প্রতি আকর্ষণের জন্যই আমি তাহার গুণ গাহিতে সক্ষম হইয়াছি। ] 
প্রকৃত ভগবৎ-ভক্তের নিকট ধর্মের সত্যরূপের কোন তফ।ৎ নাই। কারণ সকল ধর্মেই সেই পরম 
রূপেরই প্রকাশ করা হইয়াছে । তাই বুল্লহে বলিয়াছেন, 
বৃন্নাবন্‌ মে গৌ চরাবে; 
লঙ্কা চড়কে নাদ্‌ ব্জাবে; 
মে দা বন্‌ হাজী আবে; 
বাহ. বাহ্‌ রং রটাঈ দা) 
হণ কী থী আপ ছপাইদা ॥ 
| বুন্দাবনে তুমি গরু চড়াইয়াছিলে, আবার লঙ্কায় তুমি (বিজয়-) নাঁদ বাঁজাইয়াছিলে। (আবার) 
মক্কায় হাজীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আশ্চ, তুমি কত রক্ঈ-ই না জান! তুমি এখন আর কি 


ছাপাইতে চাও ?] 


বুল্লেহে অনেক দিন লাহৌরে অবস্থান করার পর, তাহার গুকুদেবের মৃত্যু হইলে আবার তীাহীর 


জন্মভূমি কম্গুরে আসিয়া! বসবাস করিতে লাগিলেন । তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। 


১৭৫৮ 


্বষ্টান্দে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহারি নিজ জন্মভূমিতেই তীহার কবর-স্থান এখনে। রক্ষিত রহিয়াছে, 


দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 


শ্রীশ্রীনারদুনি 


স্বামী ধর্মেশানন্দ 


শরীশ্রীরামরুষ্ কথামূতে আমরা! সকলে “নারদীয় 
ভক্তি”র কথা পড়িয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি যে 
তক্তশিরোমণি শ্রী্রীনারদের ন্যায় শ্রীভগবানের 
স্তবস্তুতি, ভক্গন ও হরিগুণগান করাই ভক্তির লক্ষণ। 
আর এখানে ওখানে যাত্রার অভিনয়ে কখনও 
কখনও আকাশমার্গে সহসা বীণাহন্তে নারদের 
আগমন দেখিরা ও তাঁহার গান শুনিয়া! আমরা ঠিক 
করিয়! ফেলিয়!ছি যে নারদ খাঁষি শৃন্যে গমন করেন, 
তিনি তিনকালে অমর, পরম হরিভর্ এবং 


যেখানে যান তক্তি-গদগদচিত্তে হরির গুণগান 
করেন। মোটকথা এক হিসাবে নারদখধিকে 
হিন্দুগণ এইরূপই জানেন, আর অতি সাধারণ লোক 
জানে যে, নারদঠাকুর যেখানে যান, সেখানেই 
কৌদল ঘটান। স্ুপ্রসিদধ কবি তারতচন্দ্রের 
“অনদামজলে'ও নারদকে এইভাবে চিত্রিত করা 
হইয়াছে £ 

“কান্দে রানী মেনকা চক্ষুর জল ভাসে । 

নথে নখ বাজায়ে নারদমুনি হাসে ॥ 


৩৭২ 


কোন্দলে পরমানন্দ নারদের টেকি । 
আকশলী পোয়া মোপ পড়ে মেকামেকী ॥ 
পাখা নাহি তনু টেকি উড়িয়া বেড়ায়। 
কোণের ব্হুরী লয়ে কোন্দলে জড়ায় ॥ 
সেই টে'কি চড়ে মুনি কান্ধে কীণাধন্ত্র। 
দাড়ি লয়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্ত্র ॥৮ 
শাস্ত্রে কিন্ত টে'কিবাহন নারদণুনির দর্শন মেলে না । 
জনশ্রুতি অবলম্বনে ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া কবি 
ভাঁরতচন্ত্র এইরূপ স্থষ্টি করিয়াছেন মনে করিলে 
বোধ হয় ভুল হইবে না। নারদ নামের ব্যাধ্যা 
এইভাবে করা যাইতে পারে £-_নারং পরমাত্ম- 
বিষয়কং জ্ঞানং দদাতি, অথবা নারং নরসমুহং গতি 
খগ্ুয়তি বা নাঁরং জলং পিতৃভো! দদাতি। নাঁর- 
শব্দের এক অর্থ পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান; ধিনি এই 
জ্ঞান দান করেন তিনি নারদ। নরসমুহকে 
যিনি খণ্ডন করেন তাঁহাকেও বলে নারদ । নারদ 
শব্দের তৃতীয় অর্থযিনি পিতগণকে নার অর্থাৎ 
জলদান করেন। নাম নিরুক্তি £ 
নারং পানীয়মিত্যুক্তং তত পিতৃভ্যঃ সদা ভবান্‌। 
দদাতি তেন তে নাম নারদেতি ভবিষ্যাতি ॥ 
পিতৃগণকে সর্বদা নার অর্থাৎ জলপান করায় 
নারদ নাম হইয়াছে । শ্রীমস্তাগবতে আছে £_ 
“অহো দেবমিধ ন্লোহয়ং য্কীতিং শালধম্বনঃ | 
গায়ন্মান্তনিদং তন্ত্রা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥” ১৬৩৯ 
অহো। দেবধি নারদ ধন্ঠ, যিনি নিরন্তর বীণ! বাজাইয়া 
হরিগুণ গাহিয়৷ মত্ত থাকেন, আর এই ছুঃথপূর্ণ 
জগৎকে আনন্দ দান করেন। শ্রীভগবান লীলার 
জন্ত অবতীর্ণ হন এবং লীলার উপযোগী উপকরণও 
সংগ্রহ করেন। শ্রীভগবানের লীলাসহায়ক মহা- 
পুরুষগণ মুক্ত হইলেও দাধারণ জীবের কল্যাণের 
জন্ত জগতে অবতীর্ণ হন অবিদ্যা, অহঙ্কার, 
আসক্তি “ও মমত্বশূন্ত এই মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের 
যন্ত্রঠালিতের মত কাজ করিয়! ান। দেবধি নারদ 
এইরূপ একজন। সমন্ত যুগে, সমস্ত শানে, সমন্ত 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম ব্য--"ম সংখ্যা 


সমাজে এবং সমস্ত কর্মে দেবধি নারদের অপ্রতিহত 
প্রবেশ। তিনি সত্যত্রেতাদ্বাপর যুগে ছিলেন, 
কলিতেও আছেন, শুনা যায় শ্রীভগবানের 
প্রেমিক ভক্তগণ কখনও কখনও তাহার দর্শন 
পান। গোলোক, বৈকুগুলোক, ব্রহ্গলোক প্রভৃতি 
হইতে তলাতল-পাতাল পর্যন্ত তিনি গমনাগমন 
করেন। মনে সঙ্কল্প উদিত হওয়া মাত্রই স্থান 
হইতে স্থানান্তরে তাহার গমনে বিলম্ব হয় নাঁ। বেদ, 
স্বৃতি, পুরাণ সংহিতা, জ্যোতি, সংগত প্রভৃতি 
সমত্ত শাস্েই তিনি দৃষ্টিগোচর হন। সাক্ষাৎ 
ভগবান বিষণ ও শিব হইতে ঘোর রাক্ষসের পথস্তও 
তিনি সন্মান॥ আদর এবং বিশ্বাসের পাত্র । 
দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সমস্ত বাক্যেরই আদর করেন। 
ব্যাস, বান্সীকিঃ শুকদেবকেও তিনি পরমতত্ের 
উপদেশ দিরাছেন। আবার কখনও ছুই পক্ষের 
মধ্যে কলহ বাধাইয়া দিয়াছেন- এইরপও দেখা 
যায়। বাস্তবিক তিনি নিজের জন্ঠ কিছুই করেন 
না। যে কাধে সকলের মল হয় এবং শ্রাভগবানের 
লীলারূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই তিনি 
করিয়া থাকেন। তাহার ঝগড়া-লাগানর মধ্যেও 
লোককল্যাণ-সাধন রহিয়াছে । 

অনেকে বলেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে নারদকে যে দেখা 
যায়, সেই নারদ এক নন্‌ঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকে এই 
নারদনামে পরিচিত । নারদের সপ্বন্ধে যে মতভেদ 
আছে তাহা ছয় ব্যক্তিতে আরোপিত হুইয়৷ থাকে £ 
(১) ব্রহ্মার মানসপুত্র (২) পৰত-খষির মাতুল (৩) 
বশিষ্ঠপত্বী অরুত্ধতীর ভ্রাতা (৪) কুবেরের সভাসদ্‌ (৫) 
তগবান শ্রীরামচন্দ্রের সভার একজন ধর্মজ্ঞ সভাসব্‌ 
(৬) জনমেজয়ের সর্পবজ্জের সদস্ঠ । 

নারদ এক ছিলেন কি বহু এ প্রশ্নের মীমাংসা 
ছুরুহ সন্দেহ নাই কিন্ত বিবাদ না করিয়! বিচার 
করিলে দেখা যাঁ় নারদ একজনই, যিনি ভিন্ন ভিন্ন 
কল্পে ও ভিন্ন ধুগে যুগে শ্রীভগবানের লীলাসহায়করূপে 
কাজ করিল্লা থাকেন। 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


দেবষি নারদ ছিলেন প্রথমজ ব্রদ্মার পুত্র। কত 
ব্যাকুলতা, বিরোধ ও তপন্তার মধ্য দির তপস্থী 
নারদের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়, তাহা আমরা 
অল্প লোকেই খবর রাখি। ব্রক্গবৈবর্তপুরাণ ও 
শ্রীপ্তাগবত-ৃষ্টে আমরা শশ্ীনারদের অলৌকিক 
জীবনের ব্ষিয় যতসামান্য এখানে বিবৃত করিব । 
শ্রমদ্ভাগবতে আমরা দেখি যে দেবধি নারদ 
আসিয়া মহাভারতকার ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্াগবত- 
রচনার পরামর্শ দিতেছেন। হিমাঁলয়ে ৬বদরী- 
নারায়ণ তীর্থে সরস্বতী নদীতীরে ব্যাঁসদেব আপনাকে 
অত্যন্ত হীনবোধে স্বীয্প আশ্রমে ঘ্রিয়মাণ হইয়া বসিয়। 
রহিয়াছেন। এমন সময় আকাশমার্গে দেবষি 
তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
শাস্তিলাভের জন্ত শ্রুরুঞ্ণপরমত্রন্মের অপুব লীলা 
বর্ন করিয়া পুস্তক রচনা করিতে বলিলেন-_ 
ভগবানের লীলা বর্ণনা করিলে এতশাস্্ প্রণয়নে থে 
ভ্ানপিপাসার নিবারণ হয় নাঈ, তাহা নিবৃত্ত হইবে । 
অনন্তর এইরূপ বলিয়া ভগবান্‌ শ্রাইরির লীলাকীর্তন 
করিতে লাগিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বীয় পুর্বজীবনা 
বিবৃত করিয়া শোনাইলেন। তিনি দাসীপুত্র 
হইয়াও খধিষোগার্দের সঙ্গলাভ করিয়া, তাহাদের 
সেবা ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া» সেবাকালে শহরির 
গুণগাথা শ্রবণ করিতে করিতে কিরূপে পাপমুক্ত 
হইলেন এবং নিজ হীন জন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
পরিশেষে কিভাবে পবিত্র দেবর্ষিরূপ ধারণ করিলেন, 
সমুদয় বিশধভাবে বর্ণনা করিয়া ব্যাসদেবকে 
ভক্তিলাভের উপায় ও তথঘ্িষয়ে উপদেশ প্রদান 
করিলেন। শ্রীনারদের সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরলাভের জন্য 
ব্যাকুলতা-শ্রবণে ব্যাসদেব মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর 
আকাঁশমার্গে দেবর্ষি অন্তহিত হইলেন_কোন স্থানে 
যে তাহার নিত্য স্থিতি নাই। 
দেবর্ধি নারদ প্রস্থান করিলে মহর্ষি বেদব্যাস 
্রদ্মনদী সরশ্বতীর তীরে ব্দরীবৃক্ষসমাকীর্ণ শম্যাপ্রাস 
নামক আশ্রমে সমাধি-অবলঙ্নে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন 


শ্রশ্রীনারদমুনি 
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হুইলেন। তখন ভক্তির প্রভাবে স্বীয় নির্মল 
অন্তঃকরণে পরমেশ্বর ও তাহার মায়াশক্তির স্বরূপ 
সন্দর্শন করিলেন। ভগবান শ্রুকুষ্ের প্রতি অহৈতুকী 
ভক্তিতে ঘে অজ্ঞানরূপিণা মায়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে 
বিদূরিত হয় তাহা অবগত হইয়া! জীবের শ্রীকুষ্ণভক্তি 
ও শ্রীতি উদ্দীপিত করিবার জন্ক শ্রামগ্ভাগবত সংহিতা 
প্রণয়ন করিলেন এবং নিবিষয় কদেবকে উহা! পাঠ 
করিয়া শোনাইলেন। পরম জ্ঞানী শ্রীশুকদেবের 
কোন অভাব ছিল না, কিন্ত হরিগুণগানের ও শ্রাহরির 
লীলার এমনই মাহাত্ম্য যে আত্মারাম জ্ঞানিগণেরও 
তাহাতে অহেতুকী ভক্তি ও গ্রীতি সপ্তাত হয়। 
“আত্ম রামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপু[ক্রমে । 
কুবস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথন্তুতগুণো৷ হরি; ॥ 
--ভাগবত ১৭1১০ 
্রঞ্ধবৈবর্তপুরাণে আছে ে, ব্রঞ্ধা' নারদকে 
স্স্তি করিয়া গ্রজা হ্ষ্টি করিবার জন্ত তাঁহাকে 
আদেশ দিলেন। নারদ পরম বৈরাগ্যবাঁন, সংসারের 
অনিত্যতাদর্শনে স্থা্টকাধে পরাত্মুখ হুইয়৷ তগস্তা 
ও হরিগুণগান করিতে চাহিলেন। তাহাতে বক্ধা 
কুদ্ধ হইয়া নারদকে অভিশাপ দিলেন, “তুমি গন্ধ 
হইয়া জন্মগ্রহণ কর এবং স্দীর্ঘকাল সংসারস্থখ 
ভোগ কর। পরে শৃদ্রবোনি প্রাপ্ত হইয়৷ সাধুসংসে 
হরিভক্তি লাভ করিয়া পরজন্মে পুনরায় আমার পুত্র 
হইবে।” নারদ ভীত হইয়! “হরিভক্তি যেন না হারাই' 
এই বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মার বরে নারদ 
গন্ধর্জন্মেও শ্রীহরিম্মরণমনন ভূলেন নাই। নারদও 
পিতা কমলযোনি ব্রহ্মীকে কঠিন অভিশাপ দিলেন, 
“আপনি যখন বিনাদ্দোষে আমাকে গন্ধবযোনি প্রাপ্ত 
করাইলেন তখন আপনিও ত্রিলোকে অপৃজ্য 
হুইবেন।” যাহা হউক নারদ উপবর্থন নামে এক 
গন্ধর্বকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং রাজকন্ঠা 
মালাবতীর সহিত পরিণীত হইয়া সুদীর্ঘকাল 
সংসার-সুখ ও সঙ্গে সঙ্গে হরিগুণগান করিতে 
লাগিলেন। একদা তিনি রমণীগণ-পরিবৃত হইয়া 


৩৭৪ 


পুষ্ষরতীর্থে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে ত্রঙ্ধা 
নারদের এই ধৃষ্টতা দর্শনে তাহাকে *শূদ্রবোনি প্রাপ্ত 
হও” বলিয়া দ্বিতীয়বার অভিশাপ দ্দিলেন। তৎক্ষণাৎ 
নারদ গন্ধবতন্ ত্যাগ করিলে তীহার সাধবীপত্বী 
মালাবতী মূতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া দেবগণকে উহাতে 
গ্রাণ সঞ্চার করিতে আহ্বান করিলেন। পরিশেষে 
বিষণ তাহার সতীত্বে মুগ্ধ হইয়া ত্রাঙ্গণবেশে স্বয়ং 
দেবগণ সহ উপস্থিত হইয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ 
করিলেন । আরও কিছুকাল গন্ধর্জীবন সম্ভোগের 
পর-_-গন্ধরকুমার উপব্হন ব্রদ্ষশাপহেতু বথাকালে 
প্রাণত্যাগ করিয়া স্রাক্গণের গরসে শৃদ্রার গর্তে জন্ম 
লাভ করিলেন। কলাবতী নামক এক গোঁপকন্া 
শুর্রার স্বীয় পতি বিয়োগ হইলে প্রাণত্যাগের 
উদ্চোগ করায় জনৈক দয়াপু ব্রাহ্মণ আসিয়া 
ক্লাবতীকে লইয়া নিজ পরিবারে রাখিলেন। সেই 
ব্রা্গণের গৃহে নারদের জন্ম হইল। ত্রা্মণ হরিভক্ত- 
পরায়ণ ছিলেন। তাহার গৃহে একব।র বধাগমে 
চাতুর্মাস্যকাল কতিপর সাধু অতিথি হইয়াছিলেন। 
পঞ্চবর্ধীয় বালক নারদকে এ ব্রাঙ্গণ সাধুগণের 
সেবায় নিযুক্ত করিলেন। ব্রহ্মতেজপয়ায়ণ সাধুগণের 
সেবা ও তাহাদের নিকট হরিগুণগান শ্রবণ করিয়! 
ও তাহাদের উচ্ছিষ্ট/দি ভোজন করিয়া বালক 
নারদের অন্তরে হরিভক্তি ও তীব্র বৈরাগ্য জাগ্রত 
হইল। বর্ধাপগমে খ্ষিগণ প্রস্থান করিলে এবং 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


তাহার একমাত্র সংসার-বন্ধন শৃদ্রা মাতার সর্পাধাতে 
মৃত্যু হইলে পঞ্চব্ধীয় বালক নারদ গ্রবের ন্যায় 
শ্রহরির দর্শন-লালসায় একাকী গোপনে ধনে 
গমন করিলেন। তথায় নির্জনে সাধুপ্রদভ্ত মন্ত্রজপে 
তপস্তায় হরিকে সত্ষ্ট করিয়া তাহার দিব্য প্রীকৃষ্ণ- 
মুতির একবার মাত্র দর্শন লাভ করিলেন এবং পুনরায় 
দর্শনের জন্ট। ব্যাকুল হইলে দৈববাণী হইল--€তুঁমি এই 
তম্নতে আর আমার দিব্য দর্শন পাইবে ন1!। পুনরায় 
ব্রহ্মার পুত্র নারদের দ্রেবতন্ধ লাভ কর ও আমার 
নিত্য পার্ষদ হইয়া সর্বদেশে ও সর্বকালে জীবগণের 
মোক্ষদায়ক হরিভক্তি বীণাযোগে গান করিয়া অমর 
জীবন লাভ কর ।” শ্রুকৃঞ্ণের প্রসাদে নারদ পুনরায় 
্রঙ্গার পুত্র হইয়া জন্ম লাভ করিলেন এবং পিতৃ- 
নিদেশে ভগবান শন্তুকে গুরুপদে বরণ করিয়। বিষুঃমন্্ 
লাভ করিলেন। তারপর বদৰিকা আশ্রমে নারায়ণ 
খষির আশ্রমে গমন করিয়া! শ্রীভগবানের অবতার 
নারায়ণ খধি হইতে ব্রহ্মশক্তি দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার তত্ব অবগত হইয়া 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও ভক্তশিরোমণি হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাঁণে নারায়ণ ঝি ও নারদের উপাধ্যানে? এই 
ব্রন্দের মায়াশক্তি ব্রহ্মময়ীর লীলা ও গুণগান সবিশেষ 
বণিত আছে। উহা প্ররতিখণড নামে উত্ত। 
উহাতে ভাগবতের হায় শ্রাকষ্ণজীবনলীলা-কাহিনীও 
কীতিত আছে। 


এ পুথিবী আমাদের 
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 


শ্রষ্টার পৃথিবী ছিল অন্য এক শ্বতগ্র পৃথিবী 
কতগুলি বন্ত জীব, শাখামুগ ও মৃগয়াজীবী 
মানুষের বাসভূমি । মক; গিরি, অরণ্য প্রাত্তর 
অলজ্ব্য অসীম সিন্ধু, যম সম মহা ভয়ঙ্কর 


উর তুষার ক্ষেত্রঃ ছিল মাত্র সম্পদ তাহার। 
সে পৃথিবী আর নাই ; ধন-ধান্ডে পূর্ণ আজিকার 
এ পৃথিবী আমাদের । আমরাই আপনার হাতে 
আপন মনের মত বিগ্া বুদ্ধিঃ গ্রতিতা সম্পাতে 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


দিয়েছি তাহার এই নবরূপ ; বনেরে ভবন 
করিয়াছি, গড়িয়াছি জনপদ নগর শোভন ; 
মাটিরে ঘাঁটিয়া বিশ্বে বিলাইয়া শশ্ত অবিরাম, 

খনি হতে মণি লয়ে আমরাই বন্ুন্ধরা নাম 

সার্থক করেছি তার । ধন্য ধন্য আমর! মানব ; 

এ পৃথিবী আমাদের | - সেকালের দেবতার! সব 

( অনলঃ অনিল, মেঘ, চন্দ্র, স্্ধ। বিদ্যুৎ, আকাশ ) 
মানবত্বে মুগ্ধ হয়ে আমাদের আঙ্গাবহ দাস 
সেজেছে একান্তমনে ; কারখানা? বিজ্ঞান আগারে, 
ট্রিগারে, মোটরে। রেলে খেটে খেটে তাঁরা আপনারে 
ভাবিছে কৃতার্থ ধন্য । অন্নপূর্ণা, গঙ্গা, সরম্বতী 
দেবীগণ স্বর্গ ছেড়ে সশরীরে করিছে সম্প্রতি, 
'আঁমাঁদের তাবেদারি। আদির্দেব পরম পুরুষ 
ত্যজিয়া বৈকৃষ্ঠ বাস যুগে যুগে হয়েছে মান্য । 


রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জীন, শ্রাগৌরাঙ্গ সব আমাদের 
আপন ঘরের ছেলে। আমাদেরই পূর্ব পুরুষের 
অমূল্য অতুল্য কীতি গীতা, বেদ, সংহিতা, পুরাণ 
উপনিষদাদি যত ; ভক্তি-জ্ঞান-কর্মে মহীয়ান্‌ 
হয়েছি তা হতে মোরাঃ জনে জনে জিতেন্দ্রির বীর 
মহাজ্ঞানী মহাজন ৷ সেকালের সেই পৃথিবীর 


এক বৃস্তে তিনটি ফুল 


৩৭৫ 


যত কিছু ভেঙ্গে চুরে গড়িয়াছি নৃতন করিয়া । 
অরূপে দিয়েছি রূপ, অচিন্ত্যকে চিন্তায় ধরিয়! 
আনিয়াছি এইখানে । এ পৃথিবী আমাদের ভাই, 
কোথা স্বর্গ দেবদেবী ? অন্ত আর কোথাও সে নাই । 
থাকিলে এখানে আছে। অমরত্ব, পারিজাত-সুধা, 
কল্পনার হাত থেকে কেড়ে এনে মানুষের ক্ষুধা 
আমরাই মিটায়েছি। ধক্ষ, রক্ষ» গন্ধ, কিন্নর 
আমাদেরই হাতে গড়া; আমাদেরি স্থক্ৃতি নিকর 
ব্যাপিনা রয়েছে বিশ্ব। ইন্দ্রজিতে করিগ্াছি জয় 
ইন্দ্রিয়জয়ের বলে; হইয়!ছি বশিষ্ট, সপ্জয়। 

সাধনায় নব স্বর্গ অপবর্গ করেছি স্জন, 

বিশ্বের হিতের লাগি। পর্বতেরে করেছি শাসন, 
গগুষে সমুদ্র পনি করিয়!ছি সরোধ-কৌতুকে । 
আমাদের পদচিহ্ন সগোরবে ধরিয়ছে বুকে 
আপনি ত্রহ্মাপ্ড পতি । কু পুত্র, কু বন্ধুরূপে 
স্বচক্ষে দেখেছি মোর! বারবার মহাবিশ্বভূপে 
খেলিতে মানুষ বেশে মর্তালোঁকে ; বুঝিঘ্বাছি তাই 
“সবার উপরে সত্য মানবন্থ তাঁর পর নাই।” 


শিবত্ব ব্রহ্গত্ব আদি মানবের করায়ত সব। 
স্থির বিজয় শ্তস্ত ধন্ঠ ধন্য আমরা মানব । 


এক বৃত্তে তিনটি ফুল 


অধ্যাপক শ্রীসুরেন্্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এমএ 


ভক্ত! মাভৈঠ কোনও ভর নাই, লৌকিক ও 
পারমাথিক ইষ্ট সাধনে তোমার ক্ষমতা নাই, এরূপ 
মনে করিও না। “অভীঃ” মন্ত্র গ্রহণ কর। অভী 
শব্দের অর্থ ভয়ের অভাব । তুমি সংকাঁধ সম্পাদনে 
নির্ভীক এইরূপ আত্মপ্রত্যয় সংগ্রহ কর। 

গীতাপাঠের আসরে আচার্য শ্রোতৃবৃন্দকে এরূপ 
উপদেশ দিতে ছিলেন । 


বলিতেছিলেন_ তোমার দেহতত্ব-অন্থুণীলনে 
ইহারই 'ভিতর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূলম্থত্র পাওয়া 
যাইবে। তোমার দেহকে যদি আমি লতারপে 
ব্যাখ্যা করি আর যদি শ্রীমপ্তগবদ্গীতাকে একটি 
লতাঁরপে কল্পনা করি, তবে তোমার ভয় দূর হইবে। 
মনে কর গীতা কুটি পুষ্পময়ী লতা। উহাতে 
মোটে তিনটি ফুল ফুটিয়া আছে। সেই ফুল তিনটি 
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যেন একই বুস্তে প্রস্ফুটিত অপূর্ব দর্শন । সেই লতাতে 
কর্মপুষ্প, ভক্কিপুষ্প ও জ্ঞানপু্প এই তিন পুণ্প 
বিকসিত। 
ভক্ত। তোমার দেহরূপ লতাতে তিনটি অংশ 
প্রধান । চক্ষুরাদি ইন্জিয় এক অংশঃ মন এক অংশ 
এবং আত্মা এক অংশ। ইহরি এক একটি অংশের 
বিকাশে ভগবানের সন্তোধবিধান সম্ভবপর, যেমন 
পুশ্পের বিকাশে এবং পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে ভক্ত ও 
ভগবান্‌ উভয়ের তুগ্টি-সম্পাদন সম্ভবপর হয়। দেহস্থ 
ইন্জিয়াদি দ্বারা কর্মষোগ সহজসাধ্য, তোমার হান, 
পা, বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দরিয়দারা এবং চস্ষুঃ কর্ণ 
প্রতৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গারা কর্মঘোগ সাধন শসাধ্য | 
তোমার হাত আছেঃ হস্তারা পুষ্পচয়ন কর, 
নৈবেগ্ভার্দি আহরণ কর, তারপর বন্ধাঞ্জলি হইয়া 
ভগবানকে বন্দনা কর এবং এ সমস্ত তীহারই 
উদ্দোষ্তে নিব্দেন কর। পা আছে, পদত্রজে 
মন্দির প্রদক্ষিণ কর, দূর দেশ হইতে পুজার উপকরণ 
সংগ্রহ কর, তারপর ভাবের আবেশে কর নুতা”- 
“সোনার নুপুর রাঙা পায় 
কিবা শোভা দেখা যায়, 
নাচে হরিবোল হরিবোল বোলেরে । 
শ্রীবাসের আঙ্গিন! মাঝে 
আমার গোর নাঁচেরে।” 
তোমার বাক্য আছে, ভাষা আছে, সেই ভাষার 
বলে কর্‌ স্তোত্র পাঠ, অধ্বা কর জপ্বজ্ঞ-সংকীর্তন | 
চক্ষু আছে, সেই অপরূপ রূপ দর্শনের জন্য নয়নদয় 
বিস্ফারিত কর। 
কর্ণ আছে-_-ভগবানের নামকথা শ্রবণ কর। 
নাসিকা আছে- পুণ্যগন্ধ গ্রহণ কর, তেমন 
মধুরগন্ধ আর কোথাও মিলিবে না। ছন্দে গন্ধে 
ভরপুর সেই পরমানন্দের আনন্দময় দেহ। ভক্ত 
পায় তার গন্ধ । 
এইবপে কর্মযোগী তাঁর কর্ম-প্রস্থনের অর্জলিতে 
ভগবানকে তুষ্ট করিতে পারে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ- ৭ম সংখ্যা 


গীতা বলিতেছেন_-কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা 
জন্কাঁদয়ঃ।” জনক প্রভৃতি রাজধিগণ কর্মঘারাই 
ব্রহ্মলীভ করিয়াছিলেন । 

অধিকারিভেদে যোগসাধনার ভেদ । কর্ম- 
যোগের অধিকার যাহার নহি, যাহার অঙ্গ-প্রতঙ্গ 
সবল নয়, শক্তিমান্‌ নয়, তাহার যদি অগতির গতি 
শ্রীপতির পদে মতি থাকে তবে তাহা দ্বারা ভক্তিযোঁগ 
সম্ভবপর । মন বদি থাকে পবিত্র ও বিশ্ব, তবে 
সেই বিশুপ মনের সাহায্যে বিশুদ্ধ ভগবদ্রাজ্যে 
প্রবেশ সুগম হয়। 

মন ছুই প্রকার, শুদ্ধ ও অঞ্দধ। অশুদ্ধ মন 
বিষয়াদিতে আব্দ্ধ, শুদ্ধ মন শুধু ভগবানে আসক্ত । 
স্নেহ, দয়া, অর্ধা, প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি বিশুদ্ধ মনেরই 
পরিপোধক। ভক্তিবোগের সধকণের হৃদক়নবীণাতে 
এ সমন্ত সুমধুর তান মধুর মধুর বাজে। তখন 
'আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই-- 

“ভক্তিঃ পরাহ্রক্িরীত্বরে ।” 

ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তি বা অন্গরাগের নান 
ভক্তি। সেই ভক্তির বলে ভক্ত মনে করে_ আমি 
তব চিরদাসঃ তুমি মম প্রভু । এখানে সেব্য-সেবক 
সম্বন্ধ । 

গতা বলিয়াছেন 

ভক্ত্যা মামভিজানতি যাঁবান্‌ বশ্চান্মি তত্ুতঃ | 
( ভগবান বলিতেছেন )--আমি থে কত বড়, এবং 
আমি যে কি পদার্থ তাহা ভক্ত ভক্তির বলে জানিতে 
পারে। শুধু জানা নয়, ভক্তিযোগের সাধনায় সম্যক 
প্রকারেই আমাকে জানিতে পারে ( -তত্ততঃ)। 
তারপর ?-- 

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদন্তরম্‌ ॥ 
আমাকে জীনার পর আমাতেই প্রবেশ করে। 

কোন কোন অধিকারীর পক্ষে শরীরস্থ আত্মা 
হইল সাধন। আত্মাকে অবলম্বনপূর্বক-_অর্থাৎ 
অধ্যাত্ম তত্ের অন্ুশীলনে, পরমাত্মার প্রদীপ্ত রাজ্য 
প্রবেশ করা চলে । তোমার আমার দেহের মধ্যে 
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আবদ্ধ জীবাত্মা, স্থলদেহের সংস্পশে লৌকিক পদার্থে 
আসক্ত, কিন্তু যেই মুহূর্তে উহা বিশুদ্ধ মনের 
সহায়তায় পরমাত্মার সঙ্গে সংবদ্ধ হইল, সেই মৃহূর্তে 
আঁর জীবাত্মা ও পরমাত্ম! এরূপ ছৈতবুদ্ধি রহিল না । 
ঘটাকাশ তখন মহাঁকাঁশে মিশিয়া গেল। 
গীতার বাণীতে আছে__ 

জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্মীণি ভম্মসাতৎ কুকুতে তথ । 
জ্ঞানের অগ্থি প্রজ্গালিত হইলে সমস্ত কম, 
সবপ্রকার কমমরূপ কাষ্টথণ্ড ভম্মীভূত হইয়া যায়। 

গাতামাহাক্য্যে বল! হইয়ছে__ 

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুদ্চিতৈঃ। 

ক্রমশশ্চিততশুদ্ধিঃ স্যাজ. জ্ঞানভক্ত্যাদিকর্মসু ॥ 
গাতাতে অগ্টাদশ অধ্যায় যেন আঠারোটি সোপান। 
গন্তব্যস্থানে পৌছিবার জন্ট। উহা সিড়ি । অনেকের 
মতে প্রথম ছয় অধ্যাঁয়ে কর্মযোগ দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 
ভক্তিযোগ ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বর্ণিত 
হইয়াছে । আমরা কিন্ত ত্রিধা বিভক্ত এই গাতাতে 
কর্মযোগ বিভাগে ভক্তিমূলক বা জ্ঞানমূলক শ্লোকও 
দেখিতে পাই। ভক্তিযোগ-বিভাগও জ্ঞানকাণ্ডের 
বৃত্তান্ত-জড়িত, সেইরূপ জ্ঞানযোগ-বিভাগেও কম 
ভক্তি উভয়ই অনুস্থযত। তিনটি ফুল ফুটিয়। আছে, 
উহার! একেবারে বিচ্ছিন্ধ নহে । পরমপুরুষ রামকৃষ 


বলিতেন, গীতা শব্টিকে উল্টাইয়া ধরিলে আসে 
ত্যাগা। ত্যাগী না হইলে গীতার অন্ণীলন সার্থক 
হয় না॥। ত্যাগ বলিতে স্বকর্ম-ত্যাগ নয়, সর্বকর্ম- 


ফলত্যাগ ৷ ইহাই সন্যাসযোগ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্তাগং বিচক্ষণাঁও | 
কমফলত্যাগ বা নিঞামকম জ্ঞানবোগের মম্প্রকাশক, 


সকামকর্ম স্বর্গলাভের নিদান। স্বর্গলাভ নশ্বর, 
কিন্তু নিফাম কর্মের ফল অবিনশ্বর । নিফাঁম কর্মকে 
শরণাগতি বলা চলে। হে ভগবান! আমার যত 


কিছু কাজ, সব তোমার প্রীতির ভম্ত। আমার জন্য 
কিছুই নয়। ভগবংপ্রেমময়ী মীরাবাইঈ প্রাণ ভরিয়া 
গান গাহিতেন £-- 


৫ 


এক বৃন্তে তিনটি ফুল 


৩৭3 


আমার বল্তে কিনুই নাই আর 
তোমায় দিবেছি। 
(হরি) তোমার ভাবে জগৎ তুলে 
দাসী হয়েছি। 
তোমার দ্রেহরূপ লতাতে যখন কর্ম ভাক্ত ও 
জ্ঞীন পুশ্পের বীজ রহিয়! গিয়াছে, তখন এ অস্কুরিত 
বীজকে ক্রমবিকসিত কর। আর, পার ধর্দি 
স্ীতৈর তান তোলো ৫ 
(হরি) কি দিয়ে পুজিব তোমায়? 
কি আছে আমার! 
প্রেম-ফুলে পূজিলে না 
পূজা হয় তোমার । 
তুলসী 'আর গঙ্গাজলে 
পুজিলে কি তোমায় মিলে? 
অশ্রজলে না ভিজালে 
চরণ তোনার। 
ভাব একবার, তোমার দেহের ভিতরে যে 
জীবাত্বা অবস্থিত, সেই হইল অভীষ্ট দেবতা শিব বা 
বিষণ তোমার মনি হইল শিব-গেহিনী পাঁবতী অথবা 
বিষুপ্রিয়। লক্ষ্মী তোমার দেহের ভিতরের প্রাণবারু- 
সমুহ তোমারই সহচর, তোমার অতি শ্পরিক্ঃ তোমার 
শরীরটি যেন মন্দির | 
“আত্মা ত্বং গিরিজ! মতিঃ সহচরা; প্রাণাঃ 
শরীরং গৃহম্‌ ।” 
তারপর তুমি যে প্রত্যহ বিষয়ভোগের জন্য আয়োজন 
করিতেছ, তাহাই অভীষ্ট দেবতার পূজা। তোমার 
নিদ্রীকাধটি যেন সমাধি, স্বযুপ্তি অবস্থা, তাহাতে 
আসিবে তুরীয় অবস্থা সুযুপ্তির অতীত। 
“পুজা তে বিষয়োপভোগরচনা 
শিড্রা সমাধিস্থিতি;।” 
তুমি যেপা দিয়া হাট, তাহাতে যেন মনে হয় 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছ, মন্দিরস্থ অভীষ্টদেবতাকে 
ঘুরিয়৷ ফিরিয়া হাটিয়। নাচিয়া পাহারা দিতেছ। 
তাহার তো পাহারার দরকার শাই,তধু তুমি তাহাকে 
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প্রদক্ষিণ করিতেছ । তোমার মুখের যতকিছু ভাষা 
সব যেন তীহার স্তোত্রঃ “অহরহঃ সন্ধ্যাসুপাপীত |” 
প্রতিমুহর্তে তাহার ধ্যান, তীহার স্তোত্র, তাহার 
নামকীর্তন। 
“সঞ্চার; পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ 

স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ 1” 
অতএব, উপসংহার হইল এই £__তুমি যাঁভ! কিছু 
কর্ম কর, অথবা আমি যাহা কিছু করি সমস্তই 
তাহার আরাধনা । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংব্য। 


“যদ যৎ কর্ম করোমি তত্তদথিলং 
শস্তো৷ তবারাধনম্‌ ।” 

হে শম্ভু শঙ্কর (হে বিশ্বব্যাপী বিষণ), আমি প্রাতি- 
কাল হইতে শয়নকাল পধন্ত ধে সমস্ত কাজ করি, 
তাহাই তোমার আরাধন!। 

গ্রতিরারভ্য সাঁয়াহং সায়া প্রাতিরন্ততঃ | 

যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পুজনম্‌ ॥ 
আমার দেহ, মন ও আত্মাঘারা প্রাতিঃকাল হইতে 
রাজি পথন্ত যাহী কিছু কাজ করি, তাহাই যেন 
হে জননি । জগন্মতঃ ! তোমার পূজার সাধন হয়। 


জিজ্ঞাসা 
উ্রীবিমলকুঞ্ণ চট্টোপাধাঁয় 


জীবনে যেদিন ঘনাবে তামসী ঘোর 
শূন্য জদয়-_ব্যথাতুর নিরমম, 
রহিবে না আলো আকুল নয়নে মোর 
তোমারে সেদিন হেরিব কি প্রিরতম ? 


অস্ত-অচলে জীবন-স্য ঢলে 

এপারে ওপারে আধ|রের পারাবার, 
পারের যাত্রী অন্ধ নয়ন-তলে 

তোমারে মেদিন হেরিবে কর্ণধার? 


কাঠিয়াবাড়ের পুরানে। গণ্প 
স্বামী জপানন্দ 
এখন কি আর আছে £ 


কয়েক বৎসর অতিবৃষ্টি-অনাবুষ্টির পর সেবার 
বেশ ভাল শস্ত হয়েছে। রাজাপ্রজা সকলেই 
আনন্দে ভরপুর, বিশেষতঃ কৃষকবর্গ । দীপাবলীর 
বেশী দেরী নাই, অল্প শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে । 
“থলাবাড়ে” জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি ধান্ত এসেছে, 
কৃষকরা সকলেই মহাব্যস্ত বে যার ধান্ সাফ 
করছে আর মনে মনে কি করবে, না করবে, 
দেয়-নেয় ইত্যাদি কত বিচারই না করছে! স্ত্রী 
পুতাদি তাদের সকলেই খাটছে। তার্দের মনেও 


গয়নাগাটী, কাপড়-চোপড় আর আনন উত্ণবের 
নৃতন নূতন কল্পনার ফোয়ারা ছুটছে । সকলেই 
উৎসাহে পরিপূর্ণ, অক্লান্ত পরিশ্রম করছে সবাই। 
জগুপটেল এবং তার স্্ী-পৃত্রেরাও বাজরা পরিষ্কার 
ক'রছিলো। 

জগ্ুপটেল গ্রামের একজন নামজাদা চাষী । 
রাজদরবারে তার সুনাম আছে। জমিও তার 
অন্যের চেয়ে বেশীই ছিল, আর থাটতোও সে খুব। 
এবার সে কেবল বাঁজরার চাষ ক'রেছিলো,_ 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


সোন! ফলেছে তার জমিতে । কাজ করতে করতে 
এক ছিলিম তামাক টেনে তাজা বনবাঁর জন্য পাশেই 
বসে সে তার তোড়জোড় করতে লাগলো । অবশ্ত 
নজর ছিলো তার বাঁজরার ঢেরের উপর-__“অহহ। 
এমন বাজর! বহুকাল হয় নাই, দনাগুলি যেন 
মোতির মত !”"*ছিলিম টানতে টানতে তার মনের 
এক কোঁণে ঢেউ উঠলো,_ণকত মেহনৎ-ই না 
করেছি এর জন্ত ! কেন, হোক্‌ না-হৌক্‌ প্রতি- 
বংসরই তো সমানভাবে মেহনত করি !'"-কিন্ত 
(চকিতে হিংসার ভাব তার চোখ মুখে কুটে উঠলো) 
-"কিন্ত এর ভাগ তো নিয়ে যাবে রাজা । জুলুম ! 
নলুম 1! দিন নেই, রাতি নেই খেটে মরি, তা যেন 
স্ব গুর জন্যই !."না, না এবার ছাঁড়বো না, কিছু 
স্রাবই যা ঘরে আসে তাই লাভ!” জগু কিছু 
বাজরা ছুরি করবার সঙ্কল্প দৃঢ় করল» আর তা করবার 
তাঁক্‌ খুঁজতে থাকলো! । 

একরা্রে সে এ স্থবোগ পেয়ে গরুর গাড়ীতে 
খুব ঠেসে ঠেসে বাজরা! ভরে নিরে চল্লো বাড়ীতে । 
(এদিন তার পাঁলা ছিলো খলাবাড* পাহার! দেবার, 
আর কেউই সেখানে ছিল না।) তথন প্রায় 
ভোর হয়ে এসেছে, তাই ধর! পড়বার ভয়ে সে খুব 
জোরে জোরে হাকাতে লাগলো গাড়ী । ভাগ্যদোষে 
গ্রামের কাছে এক পাথরে ধাক্কা লেগে গাড়ীর একটা 
চাক খুলে গেল। এখন উপায়? অপর কাহাকেও 
কলে সবাই জেনে যাবে জণ্র কীর্তি! নিজে খুব 
চেষ্টা করলে, কিন্ত একে তো ভারী গাড়ী তায় 
ভরেছে বাজরা যত পেরেছে ঠেসে! চাকা কিছুতেই 
পরাতে পারলে না। ভয়ে কাঁপতে লাগলো--“কী 
হবে? খলাবাছে ফিরে যাঁবারও তো! উপায় নাই। 
সকলেই আমাঁকে ভাল লোঁক বলে জানে, দরবার 
আমাকে বিশ্বাী পাত্র ভেবে মান দেয় !'"'হে 

* খলাবাড় ধান্তাদ্দি একত্র ফ্রবার স্থানবিশেষ । 
সকলের ধান্ত এইখ|তে একত্র করা হলে ধখারীতি রাঁজ- 
ভাগ দেওয়। হয়, অনপ্তর যে ধার ধাস্ঠ শগৃহে নিয়ে বাঁয। 


কাঠিয়াবাড়ের পুরানো গল্প 
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রাম! আর এ কাজ করবো না, এইবার লাজ 
রাখো [...5 

জগ দেখলে গ্রামের বাহিরে কে যেন আসছে ! 
পাপের ফল হাতে-নাতে পেলে ভেবে তার প্রাণ 
শ্বকিয়ে গেল। কিন্তু এ ব্যক্তি কাছে আসতে 
অপরিচিত কোন পথিক বোলে তার মনে হলো । 
একটু আশা তার অন্তরে উকি মারলো-_“ওহে ভাই, 
একটু এদিকে এস না, আমান এই চাকাঢা পরাতে 
একটু সাহায্য কর 1” 

বিনা বাকাব্যয়ে এ ব্যক্তি সাহায্য করলে। 
চাকা পরিয়ে জণ্ড হাফ ছেড়ে বাঁচলো, কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করবার মত তার হু'শ ছিল না। তাড়াতাড়ি 
গাড়ী হেকে সে বাড়ী চলে গেল। * 

এ ব্যক্তি আর কেহ নয়, স্বয়ং ভা কুস্তাজী, 
গ্রামের রাজা । ভোরে উঠে অন্ধকার থাকতেই, 
গ্রামের বাইরে শৌচাদিতে যাওয়া তার অভ্যাস 
ছিল। একটু একটু ণীত পড়েছে, তাই বড় একটা 


চাঁদর মুড়ি দিয়ে যথানিয়মে শৌচার্থে যাচ্ছিলেন । 
জণ্ড তীকে চিনতে পারে নাই। জগু যে চুরি 


ক'রে ধান্য নিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেও কিছু 
না বোলে রাজা তাকে সাহায্য করলেন গাড়ীতে চাকা 
পরাতে 1-"" 

“আহা । লোভ হওয়৷ খুবই স্বাভাবিক। 
মেহনত মজুরি অত করে, তা হয় অমন বৃত্তি! "" 
ওরাই তে৷ আমার সম্পত্তি, আমার সন্তান। নাহয় 
কিছু বেশী নিলে। ওরা সুখী থাকলে আমার স্থথ।” 
- ইত্যাদি ভাব কুস্তাজীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে এক 
স্বর্গীয় প্রস্নতা এনে দিলে। করুণায় তার বুক 
ভরে গেল। এ ঘটনার কথা কিন্তু তিনি আর 
কাউকেও বল্লেন না। 


€ ২) 
কয়েকমাস পরে কুভ্াজীর গড়ে (কেল্লার) কোন 
কার্ধ-উপলক্ষে অনেক অতিথি-স্বনের সমাগম 


৩৮০৩ 


হয়েছে। গ্রামের প্রথামত পাইক সকল গৃহস্থের 
বাড়ী থেকে পাতবার জন্য চাদর, বিছানা ইত্যাদি 
সামগ্রী সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে । জগুর কাছে 
গিয়ে যখন সে চাইল দরবারের হুকুমে, জণ্ড সাফ, 
না করে দিলে। পাইক পাট্টার জোরে যখন একটু 
গল! চড়িয়ে বল্লেঃ যা ভাল ভাল বিছানাপত্র আছে 
তা ভালয় ভালয় বের করে দিতে, তথন এণুর পা 
থেকে মাথা পযন্ত একেবারে আগুন জলে গেল। 
“নিজেরা ছেঁড়া ক্বাথায় "য়ে মরি। আর ভাল 
যা আছে তা দরবারের চাই ! দূর ছাই, এমন রাজ্যে 
বাস না করাই ভাল ।”--জগ্ড বেশ গরম হয়ে বোলে 
উঠলো । 

“কে তোমাকে মাথার দিব্যি দ্রিয়ে থাকতে 
বলছে? যাও, যেখানে পোষায় চলে যাও না 1” 
_ ত্রুর দংশন করলে পাইক। 

“ওহে পাইক' এই জগ্ুপটেল তা করে 
দেখাবে । কালই !”- বুক ফুলিয়ে জানালে জগ্ু। 

জণ্ডতর যা কথা, তাই কাজ। পরদিন সকলে 
দেখলে গরুর গাড়ী বৌঝাই জিনিসপত্র নিয়ে জণ্ড 
পটেল গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে । “রাম রাম, ভাই। 
রাম রাম'-বিদায় অভিবাদন করতে ক'রতে সে 
রাজার গড়ের সাম়ে বখন পৌছাল, তখন জগুর 
আত্মীরত্বজন ও গ্রামবৃদ্ধেরা তাকে ঘিরে অনেক 
বুঝাতে লাগলো ঘরে ফিরে যাবার জগ্ঠ । কিন্ত 
জণ্ড কারো কথাতেই কান দিলে না। গোলমাল 
শুনে ভা কুস্তাজী বাহিরে এলেন এবং জগ্ডকে হঠাৎ 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


গ্রাম-ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। রাগে 
বিহিত-অবিহিত জ্ঞানশূন্ট জণ্ড ছু-চাঁরট। কঠিন শব্দের 
সহযোগে সব ঘটনা জানিয়ে__তাঁর পক্ষে যে তার 
রাজ্যে বাস করা আর সম্ভব নয়, তাও স্পষ্ট 
জানিয়ে দিলে । রাজ! অনেক মিষ্টি কথায় তাকে তু 
করবার চেষ্টা করলেন, এবং পাইকের দণ্ড-দণগ্ডবিধানও 
করলেন। তবুও জগ্ড মানলো না, সে যাবেই। 
কুম্তাজীর তখন মনে পড়ে গেল জগ্তর সেই কীতির 
কথা। তার কাছে গিয়ে কানে কানে বল্লেন, 
“গাড়ীর চাকা! পরাতে কাধ দেয়, এমন রাজা যদি 
কেহ থাকেন, তীর গ্রামে যেও !”-এই বোছে 
তিনি গড়ের ভিতর চলে গেলেন । 

এর্দকে জগণ্তর পা যেন পৃথিবী ধরে রেখেছে; 
নড়বার আর সামর্থ্য নাই ! এর চেয়ে মরণ তার 
ছিলো ভাঁল। এমন দেবতার রাজ্য ছেড়ে কোথা 
যাচ্ছিল সে? তার মান অক্ষু্ রাখবার জন্ত চুপি 
চুপি বলে গেলেন তার পাপের কথা! আর সে 
থাকতে পারলে না, পরিতাপ-অগ্নি তাকে দহণ 
করতে লাগন। দৌড়ে গিয়ে ভা কুন্তাজীর পায়ে 


পড়ে সে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে । ্যাঁওঃ পটেল ঘবে 
ফিরে যাও । শান্তিতে থাকগে 1” বোলে হাত ধবে 
তুল্লেন তাকে ।*% 


* প্রবাদ ভা কুস্তাজী বর্তমান গোগুল নরেশ্রে পৃবপুর 
ছিলেন। 

বর্তমান সৌরাষ্রই ছিল কাঠিকাবাঁড়। কাঁটি-রাজাদের 
রাজ্য নামে পরিচিত ছিল & 





“আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্িতা আনতে হবে, সবদিকে প্রাণের 
বিস্তার করতে হবে--সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল 
বিষয়েই একটা প্রাণম্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের 


লোক বাঁচতে পারবে ।” 


স্বাী বিন্বেক্*।স্বন্দ 


বরণ 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 
( ভক্তকবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের সন্ঘধ'না-উপলক্ষ্যে ) 


তারেই বলি কবি--যে চায় সুন্দরে তার অন্তরে 
ভক্ত যাচে ভগবানে-_গড়েন যিনি সুন্দরে। 

ভক্ত কবি একাধারে--বাউল তুমি প্রাণখোলা, 

নও শহুরে ফান্ুষ-_তুমি গ্রামের মানুষ মনভোল! । 
একতারাটি বাঁধা তোমার একজনারি প্রেমন্ুরে, 
পায়ে পায়ে ছন্দ তারি বাজিয়ে চলো! নৃপুরে । 


তথ্য পেয়ে মুগ্ধ সবাই 1--জানল বিজ্ঞে আজ কতই ।-- 
অথু থেকে নীহারিকা-যতই হাতায় পায় ততই-_ 
জানতেই চায় সব কিছু, না মানতে চেয়ে--ধার বরে 
সব কিছু রয় আজো উজল- জীবন উছল ধার তরে। 


তুমি এমন ভুল করে৷ নি, বেঠিক পথের নও পথিক, 
বাসলে ভালো তাকেই--প্রিয় ধার চেয়ে কেউ নয় অধিক। 
শিল্পী মানী ধনী জ্ঞানী-অঢেল মেলে এই ভবে 

তারাই নাকি সভ্যতাকে করেন ধারণ--কয় সবে । 
চেয়ে তাদের নেকনজর আজ নজর অঝোর দেয় তার। 
পায়ে তাদের--নামে ধাদের হয় তারা আপনহার । 
নাম করে যে তার শুধু, ধায় শুধুই তারি সন্ধানে 

ভিখ পায় ন। সেই ভূবনে !--তার লীলা কি কেউ জানে? 


এই দলেই যে নাম লেখালো-_সেই তোমাকে প্রাণ খুলে 
আমর! ছুজন করি বরণ।-_তার নামের তুফান তুলে 
চলে। তুমি সোজা পথে_ শুনল বা না শুনল কেউ 

কী আসে যায়? গান গেয়ে যায় যার! প্রেমের জাগিয়ে ঢেউ 
সংখ্যা তাদের কম হয় হোক--ধন্ত তারাই ভক্তপ্রাণ 
কোটির মাঝে গোটিক মেলে কৃষ্ণ-অনুরক্ত প্রাণ ! 

এই গোটিকের মাঝে তুমি পুণ্য-অমল একজনা ঃ 

তাই তোমাকে বাসি ভালে+-করি তোমার বন্দন।। 


ভারতীয় নারীজাতি ও তাহার আদর্শ 
শ্রীমতী সৌদামিনী মেহতা 


আমাকে শ্রুসারদাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অতিমাত্রায় 
কৃতজ্ঞ। আজ আমরা শ্রীরামরুষ্ষ পরমহংসদেবের 
একান্ত অন্থগাঁমিনী সহধমিণী শ্রাসারদাদেবীর শত- 
বাধিকী উৎসব পালন করছি। 
২২শে ডিসেম্বর বাংলার এক দুর পল্লী-অঞ্চলে 
জয়রামবাটী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র বালিকার জন্ম 
হয়েছিল। তার নাম ছিল সারদা । সারদা অর্থ 
বিগার অধিষঠাত্রী দেবী? এই ছোট আম্য মেয়েটি 
পরবর্তী কালে হলেন শ্রাসারদাদেবী, আর অর্জন 
করলেন ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম-জ্ঞান--যে জ্ঞান 
অধীত বি্ভার চেয়ে শ্রেয়স্কর। এই রকমের জ্ঞান 
ভগবানের দান এবং এ কেবল তিনিই লাভ করতে 
সমর্থ, যার অন্তরাত্সা সাধারণ মনবুদ্ধি অপেক্ষা 
প্রশস্ত, গভীরতর । শ্ররামকুষ্চ ও শ্রাসারদাদেবীর মত 
সত্য্রষ্টাগণের জীবন হতে যে দিব্যপ্রভা বিজ্ছুরিত 
হয়, তা শত শত লোককে ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চালিত 
করে। দারদাদেবী যে আমাদের মধ্যে খুব বেশী দিন 
আগে এসেছিলেন তা নয়, তবুও তার জীবনকথা 
বিশেষ সুবিদিত নয়। তিনি নীরব জীবন যাপন 
করে গেছেন, যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী তাঁকে ঘিরে ছিল, 
তাদের প্রতি তার অকুগ্ঠ ভালবাসা ও অসাধারণ 
ক্ষমা দেখিয়ে গেছেন । 

মোটামুটি ভাবে তাঁর উপদেশ-সত্বন্ধে এই বলা 
যায় যে, আধ্যাত্মিক জীবনের মুলতভ্ভব কোন 
অলৌকিক দর্শনলাভ বা অলৌকিক ব্যাপার- 
প্রদর্শনের মধ্যে নিহিত নয়) ইহ! রয়েছে ভক্তি, 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য-অন্গশীলনের মধ্যে । বেদান্তদর্শনকে 
ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন 


১৮৫৩ গ্রীষ্টাব্দের' 


দাঁশনিক মতবাদ প্রচার করেন নি। তিনি ভক্তি- 
পথের কথাই বলে গেছেন। তীর শিক্ষা হল সব 
কিছুই ভগবানের কপার উপর নির্ভর করে; আর 
ভগবানের কপালাভের প্রধান উপায় হল তার কাছে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা । 

সেই মহীয়সী নারীর প্রতি আজ আমরা 
আমাদের বিনত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি । 

এখন আমি আজকের বিবিয্বস্তুতে আন্ছি। 

ম্মরণাতীত কাল হুতে ভারতীয় সমাজে নারী খুব 
উচ্চাসন পেয়ে আসছে । সাধারণের ধারণা প্রাচ্যে, 
বিশেষ করে এশিবার সব দেশে সমাজজীবনে 
নারীর স্থান নিক্ষ্টতর। সুতরাং আমার উক্তি এই 
ধারণার বিপরীত বলে মনে হতে পারে। যদ্দিও 
একথা সত্যি যে, পাশ্চাত্যের নারীরা যতটা স্বাধীনতা 
ভোগ করেন, ভারতের নারীরা ততটা করেন না; 
তবুও ভারতীয় নারীদের তাদের পাশ্চাত্য ভগিনীদের 
চেয়ে স্থবোগ-সুবিধা কম, তাঁদের জীবন ভাগ্য- 
বিড়দ্ষিত-_এইরূপ ধারণা করলে কিন্ত সত্যই তুল 
করা হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীদের অবস্থার 
তুলনা না৷ করে এবার আমি সাধারণভাবে ভারতীয় 
নারীজাতির মূলগত আদর্শের বিশ্লেষণ করব। 

ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসে ভারতীয় নারী- 
জাতির আদর্শের অফুরন্ত নজির আছে এবং ভারতীয় 
জাতিগঠনে ভারতীয় নারীগণ যে কতখানি গুরুত্ব- 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন তা দেখাবার জন্য শত শত 
ভারতীয় নারীর নাম একত্র গ্রথিত করা কষ্টসাধ্য 
হবে না। বস্ততঃ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান 
রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতে অবিস্মরণীয় ছন্দে 
বীরাজনাদ্দের গুণ ও কাধাবলীর যে চিত্র অঙ্কিত 


নিউইয়র্ক রামকৃ্ণ-বিবেকা নন্দ কেন্দ্রে জীম! সারদাদেবীর শতবাধিকী-অনুষ্টানে প্রদত্ত ভাষণ হতে সন্কলিত। 


শ্রাবণ, ১৩৬১] 


হয়েছে, কোন সাহিত্য আজও ত৷ অতিক্রম করতে 
পারে নি। আসুন, আমরা এই ধরনের কয়েক জন 
মহীয়সী মহিলার নাম স্মরণ করি। সীতা, দ্রৌপদী, 
সাবিত্রী, অরুন্ধতী, দময়ন্তী, গাগা, মৈত্রেয়ী, মীরা, 
পার্বতী--আমি এইভাবে নামের এক অভিধান তৈরী 
করতে পারি। ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে 
এইরূপ প্রত্যেকটি নামের সঙ্গে একটি বিশেষ 
তাৎপধ জড়িত আছে। বর্তমান ভারতের অশিক্ষিত 
নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ নারী এইসব নামের সঙ্গে পরিচিত 
ও এইসব মহিলারা ভারতের যে ভাবধারার 
প্রতিনিধিত্ব করেন তার সঙ্গেও তারা সম্পূর্ণ 
পরিচিত। জগতের প্রাচীনতম ধর্ম_ হিন্দুধর্মের 
দৃষ্টিতে নাঁরা শাক্তম্বরূপা ; ভগবানের গুণময়ী মায়া । 
ভারত-স্থাপতোর নিদর্শন মৃতিগুলিতে জগতপিতা 
ভগবানকে অধ-নারীশ্বর, অর্থাৎ অধেকি পুরুষ ও 
অধেকি নারীরূপে দেখান হয়েছে । ভারতবধের 
ইতিহাসে বহু পুণ্যপ্রভামগ্ডতিতা, পৃতচরিতা মহিমময়ী 
নারীর জীবনকথা আমর। পেয়ে থাকি, ধারা তাদের 
সমসাময়িক যুগে জাতীয় জীবনে অনেক কিছু দান 
করে গেছেন। বৈদিক যুগে দেখি, গাী ও মৈত্রেয়ী 
ধাষি বাজ্ঞবন্ক্যের সঙ্গে আত্মতর্ু-সন্বন্ধে আলোচনা 
করছেন। ৌদ্ধযুগে বুদ্ধের বহু নারী শিষ্যা ভগবান 
তথাগতের নির্বাণের বাণী প্রচার করেছিলেন। 
মুঘলযুগে নারীগণ শাসনকাধে অংশ গ্রহণ করতেন 
ও মহনীয় শিল্পকলা-ক্গেত্রেও প্রেরণা যোগাতেন। 
ভারতের স্থাপত্য-সৌন্ধধের সবশ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
তাজমহলের জন্ম হয় এক সম্াজ্জীর প্রেরণায়, সমাট 
শাহজাঁভান ধার প্রেমকে এই নিখুত প্রন্তরময় 
কবিতায় অমর করে রেখে গেছেন। পদ্দিনী, 
শিবাজীর মাতা! জীজাবাঈ ও ঝসীর রানী লক্ষমীবাঈ 
তাদের দেশভক্তি, নেতৃত্ব ও বীরত্ব বারা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা অবিশ্বরীয় করে রেখেছেন। 
অতএব আদর্শের সন্ধানে ভারতীয় নারীদের ভারত- 
বর্ষের বাইরে বা ভারতীয় সাংস্কৃতিক এতিহের 


ভারতীয় নারীজীতি ও তাহার আদর্শ 


৩৮৩ 


বাইরে যেতে হবে না । আদর্শের তো অভাব নেই, 
কিন্ত আজ আমার বক্তব্য হল, সেই আদর্শ আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে কতখানি সজীব হয়ে আছে এবং 
বর্তমান ভারতের শারীদের কাম্ই বা কি। 

আধুনিক ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা যদি 
আমরা ভালভাবে বিশ্লেষণ করি, তা'হলে দেখতে 
পাব, তারা ছটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দ্বারা চালিত 
হচ্ছেন। একটি হল নারীজাতির চিরাচরিত 
গ্রতিম্বের প্রভাব, যাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য 
সুম্পষ্ট | অপরটি হল আধুনিক নারীদের ভাবরাজ্যে 
অনুভূত, অদৃশ্ত এক বিপ্লব সে বিপ্লব অতীতের প্রতি 
বিদ্রোহ ঘোষণা করছে না সত্য, কিন্ত যুগপরিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন আদর্শের মুল্যকে অনবরত 
পরীক্ষা করে চলেছে । তাই আমরা দেখি 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে আধুনিক 
ভারতীয় নারীর মধো বন পরিবর্তন দেখ! দিয়েছে । 

জীবন ও জীবনচধার ভিত্তিবূপে ধর্ম'-কথাটি 
ভারতের সর্ব ব্যাপকভাবে গৃহীত। আধুনিক 
ইয়োরোপায় ভাষাস্স ধর্ম-শব্টির কোন যথার্থ 
প্রতিশব্দ নেই, এবং সেইজন্ঠ ইহা! অনুবাদ করা যায় 
না। কিন্তু 1২101১0501197633 ( ম্তায়পরায়ণতা ) 
[২1910 09705801 ( ম্ায়াচরণ ) বা 1)078016 01 
[00 ( সত্যানুসরণ ) কথ! দ্বারা ধর্মের আন্তর 
তাতৎপধ বুঝা যাঁ়। বহু যুগ ধরে ভারতীয় নারীগণ 
এই ধর্ম-শব্দটিকে গ্রহণ করে আসছেন এবং স্ত্রীধর্ম 
বলতে যা বোঝায় তা অন্ুঘরণ করছেন । ভারতের 
দূরতম গ্রামগুলিতে আজকের দিনের মেয়েদেরও 
ধর্ম বা ্রীধর্ম কথাটি বলতে শোনা যায়। এদের 
মধ্যে অনেকেই যে শবটির সংজ্ঞ৷ দিতে সমর্থ তা নয়, 
কিন্তু কথাগুলির তাত্পধ কি তা তারা বোঝেন। 
নিবিবদেই তীরা তাদের করেকটি কর্তব্য করে 
থাকেন এবং এই ভাবে অনুশীলন করতে পারেন 
বলেই গোরব বোধ করেন অত্যন্ত ছুঃখ-কষ্ের 
সময়ে, দুবিপাকে, যাতিনা, নৈরাশ্ত, ক্ষতি ও 


৩৮৪ 


প্রিয্জনের মৃত্যুর সন্মুখবর্তী হয়েও আমি ভারতীয় 
মহিলাদের ধর্মের কথা বলতে শুনেছি ও যা অপরিহার্য, 
অবগ্যন্তাবী তাকে সম্পূর্ণ শান্ত ছিধাহীন চিত্তে গ্রহণ 
করতে দেখেছি । এইরূপ ধর্মজীবন যাপন এবং 
ওঠা-পড়া, আনন্দ-বিষাঁদ, সফলতা-বিফলতার সঙ্গে 
জীবনকে গ্রহণ করা ভারতের সামাজিক কাঠামোর 
স্থায়িত্বের পক্ষে সহায়ক হয়েছে । অবশ্ত এর অর্থ 
এই নয় যে, ভারতীয় মহিলার সম্পূর্ণ নিক্রিয়, 
উদ্দাসীন, এবং ভাগ্যের উপর নিভরশীল। আমার 
বলার উদ্দেগ্ত এই যে, আমার মনে হয় উত্তরাধিকার 
হিসাবে প্রাপ্ত মনোবলের প্রভাবেই তারা যা 
অবশ্যন্তীবী তাকে সহ করার ক্ষমতালাভ করেছেন; 
নিক্কিয় অনহার় ভাঁব ভার করণ নয় । পরিবারের 
প্রতি ভারতীয় নারীর তাদাত্মযবেধ ও সামগ্রিক 
আঁকর্ষণ এই শক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে । ভারতের 
পরিবার আজও তার সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি; 
পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীই প্রধান পরিচালিকা। 
ভারতের একাম্রব্তী পরিবারের কথা আপনারা 
নিশ্চয়ই জানেন। এরূপ পরিবেশে একই পরিবারভূক্ত 


কতিপয় লোক বুদ্ধ প্রপিতামহ থেকে আরম্ভ করে, 


প্র-পৌত্র পর্বস্ত একই বাড়ীতে বাস করে ও একই 
সঙ্গে সুখছুঃংখ ও দায়িত্বের ভাগা হয়ে পরস্পরের 
সাহচধ ও সান্লিধ্য লাভ করে। 

হিন্ন স্থৃতিশাস্্র মনে করেন, বিবাহ এক ধ্মী- 
নুষ্ঠান এবং পতিপত্বীর বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেছ্চ । আজও 


লক্ষ লক্ষ ভারতীম্ন নারী নিবিচারেই এই নিয়ম মেনে 


চলেন। নারীর মুক্তি-আন্দৌলন বিবাহকে ধ্মীয় 
সংস্কারূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে আজও কোন 
বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে নি। ভারতে নারীর 
কাধকলাপের প্রধান ক্ষেত্র বলে পারম্পরিক জীবনের 
উপর আমরা এত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি ফেঃ 
মুক্তি বলতে যদি সামান্যতম উত্তেজনায় বিবাহ- 
বিচ্ছেদ আনার স্বাধীনতা বোঝায়, তা হলে তাঁকে 
লোকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য । 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


ভারতে, মাতৃত্বকে সকল সময়ই নারী-জীবনে, 
সর্বোচ্চ পূর্ণতা বলে গণ্য করা হয়েছে; স্ুতরা 
বিবাহে প্রত্যেক নারীর একরূপ জন্মাধিকার এজ 
যায়। ভারতীয় ধর্মও এঁতিহা জননীকে শ্রদ্ধা € 
ভক্তিভাজন মনে করে। আমাদের সাংস্কৃতিব 
এঁতিহ্োর জন্যই ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্ধীর নার 
থেকে বিংশ শতাব্দীর নারীতে পরিবর্তন সহজ ও 
স্বাভাবিক হয়েছে । আমরা ছিলাম মাতৃদেবতার 
পূজক ; বর্তমানেও তাই আছি। 

ভারতীয় নারীর এইরূপ বদ্ধমূল বিশ্বাস ও দৃঢ়া- 
চরিত আদর্শ ছিল বলেই বিবাহবিচ্ছেদ ও পারি- 
বারিক বদ্ধনের শৈথিল্য এই দেশে কমই দৃষ্ট হয়। 
ইহা বিস্ময়ের বিষয় । এ সবের ছারা প্রমাণিত হচ্ছে, 
ভারতীয় সমাজজীবনে কেমন করে সুপ্রতিঃ 
পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্য থাকে । ভারতীয় 
নারীগণের উত্তরাধিকার-ম্বরূপ আদর্শ ও রক্ষণণীলতা- 
সম্বদ্ধে বলে এখন আমি ভারতবর্ষের আধুনিক 
নারীদের নিত্যপরিবর্তনশীল ভাবধারার দিকে 


আপনাদের দৃষ্টি আকরষণ করব । 


১৯১৭ সালের মে মাসে প্রথম সর্বভারতীয় 
নারীসম্মেলন হয় এবং পরব্তা পাঁচ বৎসরে 
আশীটি বিভিন্ন কেন্দ্রে এ সম্মেলনের কাজ ছড়িয়ে 
পড়েছে। ১৯১৭ শ্রীষ্টাব্দেই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর 
নেতৃত্বে চোদ্দ জন মহিল! প্রতিনিধি তদানীন্তন 
গভনর জেনারেল ও ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অৰ 
স্টেটের সংগে দেখ! করে পুরুষের মত নারীরাও 
যাতে সমাঁন ভোটাধিকার পান তার দাবী করেন' 
১৯২৬ সালে পুনরায় প্রথম সর্বভারতীয় মহিলা- 
সম্মেলন হয় এবং সেই বৎসর থেকে আজ পর্যন্ত এই 
সম্মেলন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে আসছে। 

আমার বক্তৃতার প্রথম দিকে আমি নারীর মুক্তি- 
আন্দোলন সম্ঘন্ধে বলেছি যে, ইহা ভারতীয় নারীর 
গাহস্থযজীবন, বিবাহ ও পরিবার প্রভৃতির প্রতি 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


রক্ষণশীল মনোভাবের কোন পরিবর্তনসাধন করতে 
পারে নি। কিন্তু ভারতীয় নারীর সত্যিকারের 
মুক্তি, অন্যান্ত শক্তির সমবায়ে যতটা না এসেছে 
তার চেয়েও বেশী এসেছে একজন ব্যক্তির দ্বারা, 
তিনি হলেন মহাত্ম। গান্ধী । তিনি ভারতীয় নারীদের 
জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে, বিদেশী শাসকের 
আইনভংগ করতে, দেশের স্বাধীনতার জন্য অহিংস 
গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করতে আহ্বান 
করেছিলেন। শত সহস্র নারী তার ডাকে সাড়া 
দিয়েছিলেন। এমনি করেই কাজ করবার ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা তারা লাভ করেন। ইউরোপীয় দেশ- 
গুলিতে নারী নারীর ভোটাধিকাঁর-মর্জনে প্রবল 
আন্দোলন এনেছিল । তবুও বলা যায়, গান্ধীজী 
ভারতীয় নারীদের মধ্যে বে রাজনৈতিক চেতনা এনে 
দিয়েছিলেন» জগতের ইতিহাসে তা তুলনাহীন। 
একজন বিদেশিনী এই মুক্তি-আন্দোলনকে 
স্বক্ষে প্রত্যক্ষ করে বা বলেছেন এখানে তা 
দেওয়া হল। মহিলাটি 'আয়ার্লগড -বাসিনী। তিনি 
বালেন £-- 

“জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, 
ভারতীয় নারী যে পরিমাণে নিজের স্বাধীনত! অর্জন 
করেছেন তা! মনে হয় অবিশ্বাস্ত, অভাবনীয় । সেই 
বিরাট ধর্মযুদ্ধে, সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের নারী, ধনী 
দরিদ্র নিবিশেষে, পুরানো! রীতি নীতির উল্লেখ না 
করে, “এ সব মেয়েদের যোগ্য নয়' এই পুরানো 
কথা না বলে ও নারী পুরুষ ভেদ না রেখে, কালের 
প্রয়োজনে সাড়া দিতে গিয়ে নবলন্ধ ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার ভার, ছুঃখ, আত্মত্যাগ ও আনন্দ ভাগ 
করে নিয়েছিল। নর ও নারীতে তখন পৃথক্‌ বুদ্ধি- 
ভেদ ছিল নাঁ। তারা একাত্ম হয়ে কাজ করেছিল 
এবং আত্মশক্তি ছিল তাদের অস্ত্র বাঁ আত্মরক্ষার 
উপায়। যে নারী কখনও ঘরের বাহিরে আসে নি, 
মে সাধারণ শোভাযাত্রায় সকলের সামনে দিয়ে 
পায়ে হেঁটে গিয়েছে ও পরে কারাজীবনের সব 


ভারতীয় নারীজাতি ও তাহার আদর্শ 


৩৮৫ 


কিছু সহ করেছে; গর্ভবতী নারী কারাগৃহে সন্তান 
প্রসব করার ভয়ও করে নি বরং তারা ভাবত যে, 
আসনজন্মা সন্তানের পক্ষে এ স্থানে জন্ম অসম্মানের 
না হয়ে গৌরবের হবে; দেব্দাসী বা নর্তকীও 
ম্হাত্সাজীর আহ্বানে আপন পেশ! ত্যাগ করে 
মন্ত্ান্ত কয়েদীরা যে ব্যবহার পাঁবে সেও তা পেতে 
সাহসে বুক বেধেছিল। আমি দেখেছি, খুব 
গোঁড়া বাঁমুনের মেরেও তার সংগে সামাজিক ভাবে 
মেলামেশা করছে এমনকি এক সংগে খাচ্ছে। 
অপরপক্ষে সে কীদছেঃ কেননা যে সত্যাগ্রহী বোনিটি 
তার সংগে একাত্ম ও সমান ব্যবহার করেছে, আজ 
তাকে ছেড়ে ধেতে হবে। এই রকমের একটা ভাৰ 
নারীদের মধ্যে বন্টার মত বয়ে চলেছিল। কারাগৃহকে 
তাঁরা মন্দিরে পরিণত করেছিল। আর কারা- 
পথকে করেছিল তীর্থধাত্রার পথ। সেদিন 
মহাত্মা গান্ধী তার্দের প্রত্যেকের কাছে ছিলেন 
সন্গযাসী, দেবমানব, এমন একজন নেতা ধার অধীনে 
জাতীয় কংগ্রেস পতাঁকাষ কোন নোংরামি বা মন্দ 
কিছু প্রবেশ করতে পারে ন।” 

১৯২৫ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের 
মধ্যে সহস্র সহম্ম ভারতীয় নারীর দ্বারা যে প্রচুর 
শক্তি ক্ষরিত হয়েছে, তার ফলে ভারতের সামাজিক 
কাঠামোয় এসেছে বহু বিপুল পরিবর্তন এবং 
আজকের ভারতীয় নারীর আদর্শ ও আশা 
আকাজ্কাও এর ফলে প্রভাবিত হয়েছে । 
২৬ জান্ুয়ারীতে গৃহীত ভারতের শাসনতস্তরে 
ভারতীয় নারীরা পুর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ 
করেছে ও রাষ্ট্রের দায়িত্াধীন হয়েছে। নতুন 
শাসনতন্ত্রান্সারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ৮২ লক্ষ 
নারী ভোটদাতার মধ্যে ৫৬ লক্ষ নারী ভোট 
দেওয়ার ব্যাপারে আপন রাজনৈতিক অধিকারের 
স্থযোগ গ্রহণ করেছিল। | 

আজকের ভারতীয় নারীরা এক নতুন ধুগ 
ও নবীন আদর্শের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 


১৯৫০, 


৩৮৩ 


সহ সহআ্র বংসরের এঁতিহাসিক বিবর্তনোদ্ভূত 
প্রাচীন আদর্শ ও জ্ঞান পরিত্যাগ করতে অবশ্য 
উৎসাভ দেওয়! বা সেইবপ সম্ভাবনার আশা করা 
নি'বুদ্দিতার পরিচয় দেওয়! হবে। সমান উত্তরাধি- 
কার, বহু বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ এবং অবৈতনিক 
ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রভৃতির পক্ষে তার! পুরানো 


আণবিক বোমা 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_ ৭ম সংখ্যা 


নিয়মের অনুসরণ না করে বহু সংস্কার দাবী করছে। 
যেসব আদর্শের দ্বারা আজ তারা পরিচালিত 
হচ্ছেঃ সেগুলি ভারতের জাতীয় জীবনের বিরাট 
এঁতিহোর কোন অংশেই বিপরীত নয়। অতীতের 
এঁতিহ্া প্রেরণাহীন নয়; স্থতরাং ভবিষ্যংও 
নৈরাশ্তময় ভাববার কোন কারণ নেই। 


ও ভগবদগীত। 


শ্লীজীবনতারা হালদার, এম্-এস্সি 


আধুনিক বিশ্বের ধ্বংসাত্মক মারণাগ্ন আণবিক 
বোমার আবি রবার্ট ওপেনহেমার (10157 
১)026/0551756,) হিপু দর্শন ও শাঞ্ঃ বিশেষতঃ 
শ্রীমদ্ভগদগীভার প্রতি কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, 
তাহার বিন্ময়কর কাহিনী এই প্রতিভাঁশালী 
বৈজ্ঞানিকের জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
ওপেনহেমারের প্রতিভা অদ্ভুত সর্বতোমুখী। তিনি 
বৈজ্ঞানিক হইয়াও ইতিহাস, শিল্পকলা, সমাঁজতন্ত, 
প্রাচ্যদর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী । 
কমপক্ষে ছয়টি বিখ্যাত ভাষায় তাহার ব্যুৎপত্তি 
আছে--তন্মধ্যে সংস্কৃত অন্যতম। 

আর্থার রাইডার নামক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে ওপেন- 
হেমারের সংস্কৃত ভাষা ও শাস্রজ্ঞান প্রসারতা লাভ 
করিয়াছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার রাইডার জ্ঞান- 
পিপান্ছ সৎদঙ্গ লইয়া তাঁহার গৃহে ভগবদগীতা, 
কালিদাস, ভতৃ হরি এবং অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন 
পুত্তকাদি পাঠ ও আলোচনা! করিতেন। এই সুযোগে 
ওপেনহ্মার সংস্কৃত পাঠীভ্যাস করিতে লাগিলেন, 
বিশেষতঃ হিন্দু দর্শন ও শান্মপাঠে অত্যন্ত আগ্রহাদ্ধিত 
হুইলেন। তিনি এখনও ইহাতে বিশেষভাবে 
অনরজ্ । 

প্রাচ্যবাণীতে তাহার অন্গরাঁগের মুখ্যতম কাঁরণ 
এই যে, তিনি ভারতীয় দর্শনের সহিত আধুনিক 


বিজ্ঞান দারা উদ্ঘাটিত দর্শনের সামপ্তন্ত উপলব্ধি 
করিয়াছেন। এই শেষোক্ত দর্শনের মতে পরিপৃশ্ত- 
মান 'প্ররৃতির অন্তরে অধ্যাত্ম জগং নিহিত 
রহিয়াছে এবং এই অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান 
করিতেছে যোগী এবং বিজ্ঞানী নিজ নিজ মত ও 
পথ অবলম্বন করিয়া_যোগী ইন্দ্রিয়নিরোধ ও 
তত্বঙ্ঞানদ্বারাঃ বিজ্ঞানী গণিতশাস্্ ও স্ক্ম বিচার 
দ্বারা । ৯ 

পদার্থবিজ্ঞানের অনুপরমাণুসংক্রান্ত গবেষণা 
বহুদিন যাবৎ তাহার দৃষ্টি আকধণ করিলেও 
আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, আণবিক বিস্ফোরণ কখনও 
তীহাকে আকুষ্ট করে নাই। কিন্তু পরিশেষে তীহার 
বিপুল বৈজ্ঞানিক খ্যাতির জন্ক ওপেনহেমারেপ এই 
গবেষণা হইতে দূরে থাঁকা সম্ভবপর হয় নাই। 
তাহাকে আণবিক বোমার মুলতর্তের অগ্সপ্ধানে 
ব্যাপৃত হইতে হইল। ইহারই ফলে ১৯৪৩ সালে 
মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত 
আণবিক গবেষণাঁগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। 
তথায় তাহাকে ঠিক কি ধরণের কাজকর্ম করিতে 
হইত, তাহা বিশদরূপে প্রকাঁশিত ন! হইলেও এই 
বিষয়ে তাহার অসাধারণ অবদানস্থন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। তিনিই বোমার কারখানার উপযুক্ত 
স্থান, সহকারী সংগ্রহ এবং প্রাথমিক কমিবৃনের 
তদারক করিতে লাগিলেন এবং এই ফুগের চরম 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ) 


উপযোগী করিয়া একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ মাত্র ৩*জন কমী লইয়া 
আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উক্ত কারখানাটি এত বিস্তৃতি 
গাভি করিল যে, ১৯৪৫ সালে দর্গুদ্ধ ৪৫০০ ব্যক্তি 
নানাবিধ কাধে তথাগ্ন ব্যস্ত ছিলেন । তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক__-এমনকি কযেকজন 
নোবেল প্রাইজ প্রাণ্ত-_যেমন বহ রূ, ফামি, সডউহ্ক্‌। 
তাহারা সকলেই ওপেনহেমারের জ্ঞান ও খ্যাতির 
সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
তাহার বৈচ্ছ/নিক প্রতিভার বিশাল পরিধির 
বিস্তারে ও গভীরত্বে সকলেই ক্রমাগত আশ্চ্ধান্থিত 
হইতে লাগিলেন । 

চির-আচরিত ধারাবাহিক রীতি অপেক্ষা 
ওপেনহেমারের গবেষণা স্ছজনসূলক ছিল। তিনি 
নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে এ বোমাটির প্রকাশে 
নতন কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে হয় নাই। উল্ত 
গবেষণাগারের জনৈক অধ্যক্ষ এই অভিমত প্রকাঁশ 
করিয়াছেন যেঃ। ওপেনহ্মার ব্যতীত এই বোমা 
নির্নাণ-কার্ সম্পার্দিত হইতে পারিত কিন্ত এত 
অল্প সময়ের মধ্যে উহা সম্ভবপর হইত না। এই 
বিষয়ে তাহার সাহচ্ধ অপরিহা হইয়াছিল। 
ওপেনহেমারের অবধানের পরিমাপ হিসাবে অপর 
একজন মন্তব্য করিয়াছেন £-- "ওপেনহেমার 
আপবিক বোমার মুল স্ুত্রগ্ুলি নিধ্ণরণ করিয়া- 
ছিলেন এবং কাধক্ষেত্রে সবগুলিই সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হুইয়াছিল।” 

এইরূপ অসাধারণ পরিশ্রমে তীহার শক্তিক্ষয 
ইইতে লাগিল এবং বৌমার পরিসমাপ্তির দিকে 
তিনি দৈনিক মাত্র ৩৪ ঘণ্টা ঘুমাইবার সময় 
পাইতেন। বস্ততঃ সগ্ভনিমিত আণবিক বোমার 
পরীক্ষার প্রীকালে তাহার ওজন ১৪৫ হইতে ১১৫ 
পাউগ্ডে নামিয়৷ গিয়াছিল। 

এই আণবিক যুগে ১৯৪৫ খুষ্ট।ন্দের ১৬ই জুলাই 
একটি স্মরণীয় দিবস। এ দিন আণবিক বোমার 


আণবিক বোমা ও ভগব্দগীতা 


৩৮৭ 


প্রথম বিস্ফোরণ পরীক্ষ/ হইয়াছিল। লোকালয় 
হইতে বহু দুরে অবস্থিত এক মর-প্রান্তরে এ পরীক্ষা 
পরিচালিত হ্ইয়াছিল। এ দিন উষাকালে 
পরিশ্রান্ত শরীরে ও অবসন্ন মনে ওপেনহ্মার 
২৩ মাইল দুর হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে ধুসর মরু- 
ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তখন 
তাহার অন্তরে ভয় ও সংশয়ের ঘন্থ'ও ঘাত-প্রতিঘাত 
চলিতেছিল। একবার তাঁহার সন্দেহ হইল--যদি 
বোমা বিস্ফোরণ না হয়! পরবর্তী মুহূর্তে তীহার 
আতঙ্ক হইল যদি প্রকৃতই বিক্ফোবণ হয় তবে 
পৃথিবীর কি অবস্থা হহবে ! মানবজাতি কি এইরূপ 
ভয়াবহ মারণার্ধের অধিকারী হইবার ধোগ্যতা 
লাভ করিয়াছে? ইহার অপব্যবহারে জগতের কি 
ঘোরতর অনিষ্ট ও অকল্যাণ সাধিত হইবে? 
অনাগত ছুর্শশার সম্তাবনায তিনি শিহরিয়। উঠিনেন। 
প্রকৃতিগ্থ হইবার জন্য চণু মুদয়া ভগবানের ধ্যান 
করিতে লাগিলেন । “প্রভু, এই আণবিক বোম! 
নিমাণ-কাধে আমি নিমিন্ত মাত্র। তুমি যস্ত্রীঃ আমি 
য্ত্র। যেরূপ পরিচালনা করিয়াছ, সেইব্বপ চলিয়াছি। 
আমার কোনও কৃতিত্ব ও দায্িত্ব নাই। তোমারই 
ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমারই মহিমা প্রচারিত হউক ।” 

অবশেষে বোমাটি বিদীর্ণ হইল। বিস্ফোরণের 
পরিণামে গোলাকার অগ্নিপিগ উখিত হইয়া 
আকাশের তারকারাজি আচ্ছাদিত করিল। এ 
অপূর্ব তেজরশ্মির বিচ্ছুরণে ওপেনহেমারের চক্ষুর 
সম্মুখে শ্রীমদ্তগবদ্গীতায় বণিত শ্রীকুষ্ণের বিশ্বরূপ 
যেন শ্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মঞ্স 
এই শ্রোকগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন 

দিবি সু্যসহঅন্ত ভবেদ্‌ যুগপছুখিত] । 

য্দি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্‌ ভাসম্তস্ত মহাত্বুনঃ ॥ 

€( গীতা -১১১২ ) 

“যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সুধের প্রভ৷ বিকীর্ণ হয়, 
তাহা হইলে সেই দীষ্চি বিশ্বরূপধারী সেই মহাত্মার 
তেজের তুল্য হইতে পারে।” 


৩৮৮ 


কালোহশ্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো 
লোকান্‌ সমাহৃতুমিহ প্রবৃত্ত; | ক %* 
( এঁ_-১১৩২) 


'আমি লৌকসমুহের ধ্বংসকারী মহামৃত্যুক্ূপ কাল। 

বর্তমানে লোৌকসংহার করিতে প্রবৃত হইয়াছি1৮%% 
এইরূপে তিনি আণবিক বোমাকে ভগবানের 

বিশাল এম্বধ্ধের এক অভূতপূর্ব বিকাশ বলিয়া গ্রহণ 


করিলেন। তাঁহার সাময়িক হৃদয় দৌর্বল্য 
দূরীভূত হইল। তিনি শান্তি ও সাস্বনা লাভ 
করিলেন । 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ---৭ম সংখ্য। 


আণবিক বোমার আবিষর্তার শিক্ষা, দীক্ষা ও 
হৃদয়মনের উপর ভগবদ্গীতার এই অত্যাশ্চধ 
প্রভাব দেখিয়! হিন্দু মাত্রই গৌরবাঁঘিত বোধ 
করিবেন ।* 


রবাট ওপেনহেমার সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক যড়স্্রে 
জড়িত হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের 
উত্তরে তাহাঞ্ধ আত্মপক্ষ সমর্থনের দলিল ও বিবৃতিগুলি ধাহার। 
সংবাদপত্রে নৌযধোগ সহকারে অনুসরণ করিয়াছেন তাহাদের 
এই উন্নতচক্সিত্র দার্শনক-বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা অধিকতর 
লাগ্রত নাহইয়! পারে না উঃ সঃ 


কবিতার্জলি 
€ এক ) (দুই) 
ঈশ্বর রাজ সব রূপ ধরে, 
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীপুলক আচট্য 
তুমি কি কল্পিত কিছু, কায়াহীন মায়া, সর্বরূপেতে দিতেছ জীবন চন্ত্রমা হয়ে আলো, 


বিশ্বাসে অস্তিত্ব এধু আছে লুকাইয়া ? 
তুমি নাই”,-_যে কহিল কোথা ভ্রান্তি তার? 
অভ্রাস্ত কে করিয়াছে, তোমারে গ্রচার ? 
জ্ঞানের চরম শীর্ষে, মুক স্তব্ধতায়, 
পারিল না প্রমাণিতে কেহ তো৷ তোমায় । 
মানবের প্রয়োজনে অস্তিত্ব কি তব? 
রচিত হয়েছ তুমি মিথ্যা অভিনব । 

অথবা! হেরিয়া স্যষ্ি, অষ্টারে খু জিয়া, 
যাহা নাই তারই তরে মরিছে ক্কাদিয়!? 
তবু কিন্তু ভাবি যবে নাই তুমি নাই, 
হাহাকারে চিত্ত কেন মর্মরে সদাই! 
কল্পনায় রচি এক রূপ প্রাণারাম, 

দোছুল বিশ্বাসে করি তোমারে প্রণাম। 


পিতারপে প্রভু করিছ পালন, পত্রী-_বাসিছ ভালো । 
জননী হইয়া দিয়েছ জনম ঢেলেছ অপার শ্লেহ, 
সন্তানরূপে কলহাস্তেতে রেখেছ ভরিয়া গেহ। 

সখা হয়ে প্রিয় সঙ্গ দানিয়া ভরেছ জীবন মম, 
বাযু-বারি হয়ে বাচাও জীবন নিথিলের প্রিয়তম । 
সত হযে শ্রবণানন্দ ফুল হয়ে সৌরভ, 

যশঃ রূপে সথা পুলকিত কর বাড়াইয়া৷ গৌরব। 
অন্ধ হইয়া অযাচিত রূপে বীঁচায়ে রেখেছ প্রাণ 
তবুও তোমায় পারিনা চিনিতে অনৃশ্য ভগবান। 
স্থখরূপে তুমি সখী কর পুনঃ ছুখ হয়ে দাও ব্যথা, 
অপমান শোক দিয়ে তুমি আন তোমাতে একাগ্রতা । 
ব্যাকুল তবুতো! হুই না৷ বন্ধু ভূলে যাই বারে বারে, 
সকলেপি মাঝে তুমি যে সতত রাজ সব রূপ ধরে । 


শ্রাবণ ১৩৬১ ] কবিতাগ্সলি ৩৮৯ 


(ভিন) 
চির আনন্দ 
শ্রীমতী হেমপগ্রভ। দেবী 
তোমারি মুখের বাণী দেখিতে না পার কেউ, 
কানেতে কতু না শুনি_ তবুতো৷ মলয় ঢেউ, 
তবুও প্রাণে সে বাজে, বনের বুকেতে লাগে, 
দিনের সকল কাজে । মর্মর গীতি জাগে । 
তোমার পরশ-রসে তেমনি তোমার প্রেমে, 
হৃদয় হরষে ভাসে, হাহাকার গেল থেমে 
যদিও না পাই ছৌঁওয়া সকল জীবন মোর 
সেই ত পরম পাওয়া । হলো আনন্দে ভোর। 
€চার) 
বিশ্বাস 
শ্রীগণেশ লালওয়ানী 
(যে দিন) ভাঙবে ঝড়, নিববে আলো, (যে দ্দিন) আমার ক্লান্তি, আমার শ্রান্তি 
সকল অন্ধকার ভাঁঙবে মনোবল-_ 
অনেক দুরের পথে অনেক দুরের পথে 
সেদ্দিন যেন আমার মনে সেদিন যেন আমার মনে 
না পাই আমি ভয়; না জাগে সংশয় ; 
এমন যেন হয়-_ এমন যেন হয়-_ 
অরণ্যে পবতে। অরণ্যে পবতে। 
(পাঁচ) 
রহস্য 
শ্রীকপিতৃষণ চক্রব্তা 


র্জনীরে বলে দিবা-_“তুমি বড়ো কালো, 
আমার ধরে না রপ_ আলোয় তে! আলো! ॥” 
হাসিয়া রজনী কষ্-_“আমি কালো! বলে 
সবার নয়নে তুমি রূপবতী হোলে ।” 


সমালোচনা 


ভারত আত্মার বাণী-শ্রীজগদীশচন্্র ঘোষ 
প্রণীত। প্রকাশক ঃ- প্রেসিডেন্দী লাইভ্রেরী, 
১৫১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ২৮৬) 
মূল্য ৫২ টাক।। 

এই সুপরিকল্পিত পুস্তকখানি প্রধানত; একটি 
সংকলনগগ্রন্থ। লেখক শাস্ত্াদি হইতে এবং আধুনিক 
যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা নন্দ, গ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 
ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষ ও মনীষীর 
প্রচুর কথা ও লেখা উদ্ধত করিয়! ভারত-আত্মার 
ষথার্থ বাণী কি তাহা দেখাইবার চেষ্ট করিয়াছেন। 
ঈশ উপনিষদের আদমন্্র “ঈশা বাশ্তমিদং সবং 
যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগং” এই আধ-সভ্যতার মুল 
মন্ত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই 
গ্রন্থের প্রধানতম ডউদ্দেগ্য । সেই উদ্দেশ্ত অনেকাংশে 
সফল হইয়াছে। 

“নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঞ ন মেধয়া ন বহুনা 
শ্রতেন” আজকাল উপনিবদূ আরশের এই মহা- 
বীরত্বকেও ছুঃখবাদ, মায়াবাদ, ০১০৪০13, প্রস্ততি 
নাম দিয়া খাটো কর! হয়ঃ আর মুখত৷ ও ছুর্বলতাকে 
পাগ্তিত্য ও বীরত্বেরূপ দিয়! আত্মগ্রসাঁদ-লাভ এবং 
স্বভাবত; হূর্বল ও ভোগপ্রিয় জঅননাধারণকে বিপথে 
পরিচালনার প্রয়াস দেখ। যায়। অধুনা পাশ্চাত্য 
প্রভাবাভিভূত পগ্ডতন্মন্ত তথাকথিত দার্শনিক এবং 
্বার্থাম্বেষী ধর্মধবজী লেখক ও সংস্কারকের অন্ত নাই। 
এ অবস্থায় জনসমাজে ভারত-আত্মার যথার্থ বাণী 
প্রকাশক এই জাতীয় পুস্তকের একান্ত আবশ্তকতা 
আছে। 

এই পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠায় আমাদের ধর্ম যে 
পাশ্চাত্য 16118100» নহে তাহা সুন্দরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই ধেঃ 
জগতে নানা ১91181015 প্রচলিত--যাহা ০6০৫, 
০৪1 ৪5০,» ০1:০1) প্রভৃতি হুট করিয়াছে। 


এই ধরনের ভারতে [10 1£511810) নামক 
কোনও 151181017 নাই। আর যদি 1০119101 
শবকে আধ্যাত্মিকতার বাচক বলিয়া ধর্ম ব্লা হয়, 
তাহা হইলেও ভারতে যে ধর্মমতসকল প্রচলিত 
আছে তাহা সনাতিন ধর্সেরই অঙগমাত্র। হিন্দুধর্ম 
বলিয়। কোনও বিশেষ £5118107, ভারতে নাই। 
আমাদের শাস্ত্রেও হিন্দুধর্ম বলিয়া কোনও ধর্মের 
উল্লেথ নাই। 

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। কয়েকখানি 
স্থন্দর ছবি আছে। 

- স্বামী প্রশাস্তানন্দ 

বৈশেবিক দর্শন__শন্ুখময় ভট্টাচার্য প্রণীত। 
প্রকাশক-_-বিশ্বভারতী গ্রস্থালযনঃ ২, বঙ্কিম চাটুয্যে 
স্টাট, কলিকাত। ; পৃষ্ঠাঁ_-৫৩; মূল্য ॥০ আনা। 

“বিশ্ববিগ্াসংগ্রহ পুস্তকমালার অন্তর্গত এই 
বইথানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও গ্রন্থকার ইহাতে 
কণাদহ্ত্র, ও প্রশস্তপার্দাচাধের ভাব্যাবলম্থনে 
উপস্কার প্রভৃতি টাক! ও স্বীয় পধালোচনার সাহায্যে 
বৈশেষিক দর্শনের পদার্থগুলি অতি সরলভাবে 
বুঝাইয়া মুক্তির স্বরূপ ও উপায় বর্ণনা করিয়াছেন | 
এই প্রনঙে কিছু কিছু ন্যায় দর্শনের পদার্থের নহিত 
বৈশেষিক দর্শনের পদার্থের ভেদ এবং অদ্বৈতবাদের 
মূল স্তরের সহিত দ্বৈতবাদের ভেদ বণিত হইয়াছে। 
গ্রন্থের ক্ষুদ্রতা-নিবন্ধন এবং বোধ করি সাধারণ 
পাঠকের ধের্ঘচ্যতির আশঙ্কায় লেখক অনুমান ও 
শব্দের প্রক্রিয়ায় মুল পদার্থ গুলির উল্লেখ অতি 
সংক্ষেপেই করিয়াছেন। এ কারণেই স্থষ্টির আদিত্ব 
স্বীকারে অক্ৃতাগম, কৃতনাশ, মুক্তির অনিত্যত্ব 
প্রভৃতি দোষের প্রনক্তি থাকিলেও ঈশ্বরবাদী 
বৈশেষিকের পক্ষে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বরূপ প্রধান 
দৌধেরই উল্লেখ পুস্তকে কর! হইয়াছে। বৈশেষিক 
দর্শনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব-বিষয়ে মতভেদ 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] 


থাকিলেও সুপপ্ডিত লেখক সংক্ষেপে এ দর্শনের 
প্রকাশাদির কথা উল্লেখ করিয়াছেন । প্রীরঞ্জলভাধাঁয় 
লিখিত এই পুস্তকখাঁনি সংস্কতাঁনভিজ্ঞ বৈশেষিক 
দর্শনের পদ্ার্থজিঙ্ঞাম্থু বাঙালী পাঠক-পাঠিকার 
বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করি। 


-_শ্রীদীননাথ ত্রিপাগী (সপ্ততীর্ঘ) 


মরণের পারে স্বামী অভে্ধানন্দ প্রণীত; 
প্রকাশক শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা 
রাঁজকৃষ্ণ স্টাট, কলিকাতা-৬) ডিমাই আট পেজী 
১৯৫ পৃষ্ঠা ; মূল্য ৫২ টাঁকা'। 

ভগবান শ্রারামকন্দদেবের অন্ততম সন্গযাসী শিষ্য 
পরম পৃজ্যপার্দ পরলোকগত গ্রন্থকার আমেরিকায় 
অবস্থানকালে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈঠকে মরণৌত্তর 
জীবনসম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন এগুলির 
সঙ্কলন 416 73950174০৪0 নামে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থটি উহারই বাঁঙল! সংস্করণ । 
মুত্যুই মানুষের জীবনের শেষ কিনা এই বিনয় লইয়া 
মানুষ ম্মরণাতীতকাল হইতে ভাবিয়া আসিয়াছে। 
নানাদেশের ধর্মে দর্শনে এবং লৌকিক বিশ্বাপে 
পরলোক-সম্বন্ধে বিবিধ ধারণ ও রহস্তের নিদর্শন 
পাঁওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতু্ষ হইতে 
কতিপয় লব্বপ্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও প্রেততত্ব 
লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন এবং বহু বিস্ময়কর 
তথ্যের সন্ধান পান। আলোচ্য পুস্তকে অগাধ 
পাণ্ডিত্য, মেধা ও যোগদৃষ্টিসম্পন্ গ্রন্থকার পরলোক- 
তত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় মত ও 
গবেষণার পরিচয়দান, বিশ্লেষণ এবং আপেক্ষিক 
মূল্যনিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক 
প্রেত-বিজ্ঞানের প্রণালীতে গৃহীত অনেকগুলি 
প্রেতাত্মার ফটো গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । মরণোত্তর 
জীবনসন্বন্ধে বৈদাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ আলোচনা 
এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্টা। পরলোকতত্বান্সন্ধানেব 
যথার্থ লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, কি ভাবে এঁ অনুসন্ধান 


সমালোচনা 


৩৯১ 


করিলে আমরা কল্যাণলাভ করিতে পারি এবং 
কোন্‌ কোন্‌ সতর্কতীর অভাবে উহ! আমাদের 
শরীর ও মনের ক্ষতিকর হয় এই বিষয়ে গ্রস্থকারের 
যুক্তিপূর্ণ গ্রসঙ্গ ও সিদ্ধান্তগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক 
তেমনই শিক্ষাপ্রদ । অতি প্রাঞ্জণ ভাবায় লিখিত 
বহুতথ্যপূর্ণ এই সুখপাঠ্য বইটি বাঙলার দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম-সাঁহিত্যে যে একটি বিশিষ্ট সংযোঁজন 
ইহাতে সন্দেহ নাই । এই অমূল্য গ্র্ের গ্রকাশের 
জন্য শ্রীরামকষ বেদান্ত মঠকে আন্তরিক মভিনন্দন 
জানাইতেছি । 


কাশ্মীর ও ভিব্বতে স্বামী অভেদানক্ৰ_ 
শ্রীরামরু্জ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ঃ 
স্টট, কলিকাত'-৬ হইতে প্রকাঁশিত ; ডিমাই আঁট 
পেজী ১৯৫ পৃষ্ঠা ; মূল্য-_৫ টাকা । 

পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 'মভ্দেনিন্দ মহারাজ শুধু 
একজন তীর্থবাত্রী সন্না!সী রূপেই কাশ্মীর ও তিব্বত 
পরিভ্রমণ করেন নাই স্থাদ্টিসম্পন্ন তথ্যসন্ধানী 
প্রথরমননণীল একজন এঁতিহাসিক ও প্রত্বতার্ত্িক- 
রূপেও তিনি এ ছুই দেশের দ্রষ্টব্য স্থান ও 
তথ্যসমূহ অগ্শীলন করিয়াছেন । আলোচ্য পুস্তকটি 
তাই শুধু একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনীই নয ইহা বৃ 
অপরিজ্ঞাত বিব্রণসম্থলিত কাঁশ্ীর ও তিব্বতের 
একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বটে । ১৩৩৬ সালে 
এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাঁশিত হয়। বর্তমান 
সংস্করণে কলেবর কিছু পরিবধধিত হইয়/ছে। তিথ্বতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রচার-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
গ্রন্থের অত্যন্ত মুল্যবান বৈশিষ্ট্য। যীশুপ্রীষ্টের 
ভারতে আগমন-সম্পকিত তথ্যও খুব চিত্তীকর্ষক। 
বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট গ্রভৃত আধ্যাত্মিক 
প্রেরণাদায়ী তথ্যপূর্ণ এই সুলিখিত ভ্রমণকা হিনীটি 
উপযুক্ত সমাদর লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা । 


1419565হ5 9৩£ 108261১--0% 58171 
/1006081790058, 70010019060 5 (81009 
[0151718 ৬6৫৪0979009) 1903 2915 


৩৯২ 
ঢ২911:1910179 90650) 08100062, 728৩3 399, 
[71০০ : 8০দান : 7৩818; 0০196: ৪ 101 

আলোচ্য পুস্তকথানি ১৯০৬ সালে পুজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আমেরিকাতে 
গ্রদত্ত ১৯টি বক্তৃতার সঙ্কলন। বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু 
কঠোপনিধর্দে উপন্স্ত জীবন-মৃত্যুর “রিহস্তবিদ্যা' 
বা ওপনিষদ বিজ্ঞান। কঠোপনিষদের মূল বিষয়বস্তর 
আরম্ত ষমের নিকট নচিকেতার একটি প্রশ্নে--“কেহ 
বলে মানুষ মৃত্যুর পরে থাকে; কেহ বলে থাকে না, 
এই সংশয়ের মীমাংসা কি ? প্রথম অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় বন্লী হইতে ৮০টি শ্রেকে যম এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন লৌকিক এবং তাত্তিক ছুই দৃষ্টিকোণ 


হহতে। মাক্ুষের ইহলোকের জীবন ও কর্ম, তাহার 
ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ, সংসারে তাহার বিচিত্র 


আঁকাজ্জা, লক্ষ্য, জ্ঞান__তাহাঁর তাত্বিক স্ববপ, 
পরলোক, উধ্বগ'ত, মুক্তি এ সকল প্রসঙ্গই “জীবন- 
মৃত্যুর রহস্তের অন্তর্গত। পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার 
তীঁহার অগাধ শাস্বজ্ঞান এবং অসন্দিগ্ধ সত্যৃষ্টি 
দ্বারা এ সকল বিবিধ তত্তের প্রচুর মৌলিকতাপূর্ণ 
প্রাঞ্জল আলোচনা করিয়াছেন ॥ কঠোঁপনিবদে 
আ|ছে-__“অনন্থপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি_আত্মজ্ঞ 
পুরুষের উপদেশ ব্যতীত আত্মবস্তর জ্ঞানলাভ হয় না। 
পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার ছিলেন আত্ম! আচার্য ; চাই 
তাঁহার কথাগুলি পদে পদে আধ্যান্মিক শক্তি ও 
উদ্দীপনায় ভরপুর । গ্রন্থথানি শুধু “জীবন-মৃত্যুর 
রহস্তে'র একটি উপাদেয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
আলেচিনাই নয়, পরস্ত তত্রজ্ঞানলাভেচ্ছ সাধকের 
নিকট অমূল্য সাধনসঙ্কেত ও সিদ্ধান্তের উপস্থাপক । 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পুজ্যপাদ অভেদানন্দ 
মহারাজের কঠোপনিষদের দর্শন ও ধর্মজ্ঞান-সংক্রান্ত 
বন্তৃতাগুলির এই স্থমু্রিত ও সুসম্পার্দিত সঙ্কলন- 
গ্রস্থটি প্রকাশ করিয়। তত্তান্সদ্িৎস্থগণের প্রভৃত 
ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন দন্দেহ নাই। 


বিষ্যামন্দির পত্জিক। € ১৯৫৪ )- রামকু্চ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 


মিশন বিগ্ামন্দির, পৌঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা--১৬৪। 

এই বাধিকীটি বিগ্ভামন্দিরের ছাত্র এবং অধ্যাপক- 
গণের পরিচালিত পত্রিকার মুদ্রিত পর্যায়ের চতুর্থ 
সংখ্যা । সম্পাদনা করিয়াছেন ব্রঙ্চচারী তারাপদ, 
অধ্যাপক শ্রীন্ুপ্রিয়কুমার কর, শ্ীঅমিয়কুমার হাঁটা 


€েঞ়্ ব্য) শ্রীদেবত্রত ঘোষ (১ম বর্ধ)। সাহিত্য, দর্শন, 


ধর্ম, বিজ্ঞান, জনসেবা, ভ্রমণবিষয়ক প্রবন্ধ গুলিতে 
তরুণ বিছ্ভাধিগণের মনননীলতা এবং পর্ধবেক্ষণ- 
শক্তির পরিচয স্তুপরিস্ফুট । গল্প কয়েকটিও ভাল 
লাগিল। অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে । 
উদ্য়/চল (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৫৩) রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রম ১৮ ও ২০, যছুলাল মল্লিক রোড, 
কলিকাত1-৬ হইতে প্রকাশিত । সম্পাদন। করিয়া- 
ছেন ডক্টর বিধানরঞ্জন রায়, এম্-এন্সি ডি-ফিল্‌, 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোন, এম্‌-এ, (উভয়েই প্রাক্তন 
ছাত্র) এবং শ্ীতাগবত দ!শগুপ্ু। পৃষ্টা সংখ্যা--১১৮। 


কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা স্থিত শ্রীরামকঞ্চ মিশনের 
ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ও বর্তমান বিগ্ভাথিগণের পরি- 
চালিত এই বাধিকী পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত 
পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি । ইংরেজী এবং বাঙ্গলা 
ছুটি অংশই স্থনির্বাচিত লেখায সমুদ্ধ। ১৯টি রঙীন 
ও একবর্ণ চিত্র পত্রিকাটির সৌষ্টব বুদ্ধি করিয়াছে । 


উজ্জীবন ( প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রীঅক্ষয় 
তৃতীয়া, ১৩৬১)-_-সম্পাঁদক শ্রাবতীন্দ্র রামানুজ দাস, 
শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ হইতে প্রকাশিত । 
বাধিক মূল্য ২২ টাঁকা। 

ধম ও নীতিবিষয়ক এই নূতন ত্রেমাসিক 
পত্রিকাটিকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করি। 
শ্রীবসন্তকূমার চট্পাধ্যার বৈদিক ধর্ম ন্বদ্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন। শ্রাহেমেন্্রপগ্রসাদ ঘোষ ও 
শ্রীমতী লীল! মজুমদার যথাক্রমে লিখিয়াছেন-_ 
“নমাজে ধর্মের স্থান” এবং 'আদর্শবাদণ। কবিশেখর 
কালিদাস রায় এবং শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতাদ্ধয 
ভাবরসে ভরপুর। কীর্তনগান-সন্বন্ধে একাধিক 
প্রবন্ধ এবং লীলাকীর্তনের স্বরলিপি পত্রিকাখানির 
প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


পীড়িতের সেবা-কাশী রামকষ্খ মিশন 
সেবাশ্রমের ১৯৫৩ সালের কাধবিবরণী আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । গত ৫৩ বসর যাঁবৎ বিভিন্ন- 
মুখী জনসেবা দ্বার এই প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট 
এভিন্থ স্থষ্ট হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের 
ইন্ডোর সাধারণ হাসপাতালে ২৭৫৩ জন রোগী 


ভতি হন। এই হাসপাতালে ৫২৫ জন রোশীর 
অস্ত্রোপাচার হয়। সেবাশ্রম এই বংসরে ২* জন 


দুঃস্থ আশ্রয়হীন নরনারীকে আশ্রয় প্রদীন করে। 
এতপ্ভিন্ন চক্দ্রিবিবি ধর্মশাঁল। ফণ্ডের অর্থদারা কয়েক 
জন্‌ দুস্থ ব্যক্তিকে সাহাঁধ্য ও মাশ্ররন দান করা ভয়। 
সেবাশ্রমের বহিবিভাগীয় ওধধাঁলয়ে ৯৫১,০৫৩ জন 
রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে । এই বিভাগে 
২৩,০৬৭ জন রোগীর অস্ত্রোপচার হইয়াছে । ইহা 
ছাঁড়া ১৩৮ জন বাক্তিকে ২,০৯১1/* আনা অর্থ- 
সাহাব্য কর! হইয়াছে । ছুস্থ নরনারীগণকে বন্বীদিও 
দাঁন করা হইয়াছিল। ৪৫৯ জন ব্যক্তির সাময়িক 
সাহায্য বাবদ ৮০৫/১১ পাই ব্যয়িত হইয়াছে । 

সেবাশমের 10809192109] 17810018605 ও 
রঞ্জনরশ্মি বিভাগও স্থপরিচালিত হইতেছে । শেষোক্ত 
প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী গৃহে স্থানান্তরিত হইয়!ছে। একজন 
বিশি্ক অধ্যাপকের তত্বাবধানে একটি সংস্কৃত 
চতুষ্পাঠীও পরিচালিত হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে 
সেবাশ্রমের সাধারণ ফণ্ডে আয় ১১০৭১৪৭৮৮/০ 
আন! এবং ব্যয় ১১০৩১৬৮৫০/৮ পাই । এই 
মানবকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানটির কর্মসম্প্রসারণ ও 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার দিকে সহৃদয় দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

বৃন্দাবন রাঁমরুঞ্জ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৩ 
সালের কার্ধবিবরণীও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 
এই প্রতিষ্ঠান ৪৭ বংসর যাবৎ পীড়িতের সেবা 


ণ 


দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। 
আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের অন্তবিভাগে ১৯৯২ জন 
রোগী চিকিংসিত হইয়াছেন) ইহাদের মধ্যে 
চক্ষুরোগীও অন্তভূক্তি। অকস্ব্োপচার-সংখ্যা ছিল 
২৬৯৩। চক্ষ -অস্োপচারও এই সংখ্যার অন্তভুক্ত। 

বৃন্দাবন ও তন্নিকটবর্তা অঞ্চলে চক্ষ রোগের 
বিশেষ প্রাছুর্ভাব। স্তরাং সেবাশ্রমের নন্দবাব! 
চক্ষু হাসপাতালটি চক্ষ রোগীদের নিকট বিধাতার 
আশীবাদস্ব্নপ। উত্তরপ্রদেশ সরকার আলোচ্য 
বধে এই বিভাগকে ২,০০২ সাহাধ্য করিয়াছেন । 
সেবাশ্রমের বহিধিভাগীয় উধধালয়ে ৪২,২৬৪ জন 
রোগা চিকিংসিত হইয়াছেন। এই বিভাগের 
অস্ত্রোপচার-সংখ্যা ছিল ২৩৩৭। ইহাতে চক্ষু 
অস্ত্রোপচারও অন্তভুক্ত। সেবাশ্রমের রঞ্জনরশ্মি এবং 
[215০0:০-0৩180০00০ বিভাগ ও 00110105] 
]0191800% বিভাগ স্থ্পরিচালিত হইতেছে । 
আলোচ্য বর্ষে ২১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আথিক পাহাধ্য 
দান করা হইয়াছে । এই বাবদ ১৩৯০ ব্যয়িত 
হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ছিল 
৫১১৪৪৩১৬/১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৫৭১৯৯৫/%৫ 
পাই। সেবাশ্রমের বিভিন্ন অপরিহার্য প্রয়োজনের 
দিকে সেবান্ুরাগী সহ্গদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 

শ্রীস্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী__গত €ই মে হইতে 
৮ই মে পর্যন্ত কালাডি ( ত্রিবান্ুর) আশ্রমে ভগবান্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোত্সব, শ্রীশঙ্কর-জয়ন্তী ও গ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবীর জন্মশতবাধিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। 
ব্রিবাস্কুর দেবন্বম্‌ বোর্ডের সভাপতি শ্রীপি জি 
নারায়ণন্‌ উন্নিথন্, বি-এ, বি-এল্‌ এই অনুষ্ঠান- 
্রয়ের উদ্বোধন করেন। প্রভাতফেরি, পৃজাঃ আরতি, 
গীতা ও ভাগবত-পাঠ এবং গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ- 
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উপদেশাবলীর আলোচন! প্রথম দিবসের অনুষ্ঠানের 
বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম- 
বিগ্ালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সম্মেলন হয়। 
তাহাতে বিগ্ভালয়ের প্রান্তন শিক্ষক শ্রাব্যাকরণভূষণ 
ভি দামোদর পিশারদী, সাহিত্যশিরোমণি সভা- 
পতিত্ব করেন। বনু প্রাক্তন ছার এই অস্ুষ্টানে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এ দিবস অপরাহে 
শিক্ষাসম্মেলন হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন 
'অবসরপ্র।প্ত অধ্যক্ষ শা টি সি শঙ্কর মেনন । বিভিন্ন 
বক্তা শিক্ষাসথক্ষে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। হিরিকথা- 
কালক্ষেপম্ত ভজন প্রভৃতিতেও অগণিত নরনারী 
যোগদান করেন। 

পুজা, আরতি, ভজন প্রভৃতি ভিন্ন শরীশ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবাধিকী ও আশ্রমের সাংবৎসরিক 
উৎসব ছিল দ্বিতীয় দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানি। 
শীগোবিন্দ পানিকার তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। 
শীশীমায়ের শতবাধিকী উপলক্ষ্যে আহত জনসভায় 
সভানেত্রী হন ডাঃ পি গৌরী আম্মা । শ্রীমতী পি 
কে কমলাক্ষী আম্মা শাস্ত্রী, কুমারী তক্ষমণিঃ এম্-এ 
ও স্বামী মেধসানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পরম পৰির জীৰন- 
সম্বগ্জে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। হরিকথা 
ও গীতালোচনাও সেদিন বিশেষ উতৎসাহ-সৃষ্টি 
করিয়াছিল । তৃতীয় দিবসে শ্রীশঙ্কর-জয়ন্তী 
উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পুজা, আরতি, 
ভজন, শিবসহম্রনাম ও পন্গর-দিগ বিজয় পাঁঠ এবং 
্রহ্মত্র, উপনিষদ ও গীতা আলোচিনা জনচিত্তে 
বিমল অধ্যাত্ব-ভাবের সঞ্র করে। এই উপলক্ষ্যে 
শীশন্কর কলেজ-এসোসিয়েশনের সভার অধিবেশন 
হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রী। এন্‌ কৃষ্ণ 
আয়ার, বি-ঞ বি-এল্‌। 

মালদহ শ্ররামকষ্জ আশ্রমে দীর্ঘ নয় দিবস- 
ব্যাপী শ্রীশ্রুমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব মহা- 
সমারোহে উদ্যাপিত হইয়াছে। ২২শে জ্্ঠ 
উৎসব আরম্ত হয় এবং ৩*শে জ্যৈষ্ঠ উহার সমাণ্তি 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্-_-"ম সংখ্য। 


ঘটে। প্রথম দিন প্রত্যুষে প্রভাতীকীর্তনসহ 
বেলুড় মঠাগত সন্গ্যাসিগণ নগর পরিভ্রমণ করেন। 
তৎপর বিশেষ পুজা, হোম, চশ্ডীপাঞ অপরাহে 
বোম্বাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ কর্তৃক 
প্রীখমায়ের একটি তৈলচিত্রের উন্মোচন ও প্রদশনীর 
দ্বারোদবাটন হয়। তিন দিনে তিনটি মহিলা-সম্মেলন, 
বন্তৃতা, প্রবন্ধ ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির 
ব্যবস্থা ছিল। শ্রীমতী উমা রায়, শ্রীমতী সুরেন্দ্রবালা 
দেবী, শ্রীমতী উমা সরকার তিন দিন সভানেত্রীর 
কাধ করেন। উত্সবে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী 
জপানন্, স্বামী হিরণুয়ানন্ন এবং স্বামী ধ্যাঁনাত্মানন্ন 
একাধিক বক্তৃতা দারা সহ সহস্র নরনারীকে 
প্রীরামকৃ্চ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের পৰি 
জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। প্রীয় প্রত্যহ 
রাত্রে বধ মানের চণ্ডী-কীর্তন অথবা লীলা-কীর্তনের 
ব্যবস্থা ছিল। একদিন বিবেকানন্দ শি্-সঙ্বের 
ছেলেমেয়েদের নান! প্রকার ক্রীড়া-প্রদশন ও প্রতি- 
যোগিতা হয়। শেষ দিনে প্রায় সাড়ে তিন হাঁজার 
নরনারী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
এতৎ্বযতীত স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন উদ্বাত্ত পল্লী 
এবং আইছহো৷ গরমে ছুই দিন ছুইটি সভার ব্যবস্থা 
হয়। উহাতে বেলুড় মঠ হইতে আগত সন্াসিগণ 
শ্রীরামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রামায়ের জীবন ও 
অবদান-সন্বঙ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। 

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই বৈশাখ 
হইতে ১৯শে বৈশাখ পযন্ত পাচদিন ব্যাপী শ্রীমা 
সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ও ভগবান শ্রীরামফঞ্চ 
পরমহংদেবের জন্মোৎ্দব সমারোহের সহিত স্ুমম্পন্ন 
হইয়াছে। প্রথম দিবস পৃজাপাঠভজনাদি হয়। 
শ্রীযুক্ত আশালতা সেনের পরিচালিত একটি মহতী 
সভায় স্বামী পুর্ণানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীযুক্ত 
লাবণ্য প্রভা দাশগুপ্ত, কুমারী নমিতা বসু, ডাঃ গোবিন্দ 
দেব, শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত শ্ীশ্রীমায়ের জীবন 
ও বাণীসম্বদ্ধে সুচিন্তিত ও সারগঞ্ বক্তৃতা দেন ও 
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প্রবন্ধা্দি পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিবস পৃজাহোমাদি 
ব্যতীত অপরাহে ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয়ের অধ্যাপক 
ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের সভাপতিত্তে 
অপর একটি জনসভারও অধিবেশন হয়। তৃতীয় 
ও চতুর্থ দিব ভজন, শ্রীমগ্ভাগবতপাঠ এবং 
পালাকীর্তন অন্থঠিত হইয়াছিল। উত্সবের শেষ 
দিবস জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে প্রায় ৬০০* নরনারা 
বসিয়া পরিতোষের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বাকুড়া শররামকৃষ্জ মঠের পরিচালনাধীন 
রামহরিপুর শাখাকেন্তরে শ্রাশ্রীমায়ের শতব্ষজয়ন্তী ও 
শারামরুণ্জ পরমহংসদেবের জন্মোৎ্দব ১২ই বৈশাখ 
হইতে তিন দিন ধরিয়া অনুষঠ্ঠত হইয়াছে । প্রথম দিন 
পরাতে শশ্সদায়ের গ্রতিকৃতিমহ একটি শৌঁভাবা 
বিড়রা গ্রাম হইয়া শকবাড়া ও নতুন গাঁয়ের 
দক্ষিণ প্রান্ত পর্ষন্ত পরিক্রম করিয়া কিরিয়৷ আসে। 
প্রত্যেক গ্রামের আবাল-বুদ্ধ-বনিতা শোভাধাত্রায় 
যোগদান করিয়া আনন্দ উপভে।গ করেন। পরে 
পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্ছে প্রায় ছুই 
সহআ্াধিক ভক্ত ও নরনারায়ণ প্রসাঁদ ধারণ করেন। 
স্যার পর বাকুড়া শহরের সবুজ সঙ্গের 
ব্যা়ামাগারের ছাত্রের! বাঁয়ামকৌশল প্রদশন করিয়া 
জন্গণকে মুগ্ধ করেন । রাত্রিতে জেলা প্রচার বিভাগ 
কতৃক সবাক ছায়াছিত্রে 'হিযাস্ুর বধ' প্রর্দশিত 
হয়। দ্বিতীয় দিন মধ্যাক্ছে পৃজাদি এবং সন্ধ্যারতির 
পর স্বামী মহেশ্বরানন্দ ও স্বামী আর্দিনাথানন্দ কতৃক 
শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীসন্বন্ধে বক্তৃতা 
হয়। এদিনও জেলা! প্রচার বিভাগ কতৃকি সবাক 
ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। শেষদিন পূজা ও চণ্তী- 
পাঠ ছাড়া ব্ব।মী স্শান্তানন্দ কতৃক ছায়াচিত্রের 
সাহায্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীষ্রীমায়ের জীবনীসম্বন্ধে 
আলোচনা হইয়াছিল। 

শ্রীশ্রীমার শতবাধিক উৎপবের অঙ্গম্বরূপ তমলুক 
সামকৃষ্জ সেবাশ্রমের সহযোগিতায় বিগত ২৪শে 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ মিশন সংবাদ 
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বৈশাখ রণুনাথবাড়ী হাইস্কুলে স্থানীয় ভক্তদের 
উদ্চোগে আহৃত এক ধর্মমভায় বেলুড় মঠের স্বামী 
সিন্ধাস্মানন্দ, স্বামী ভবানন্দ, শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখো- 
পাধ্যায। এম্‌-এ, বি এল্ঃ অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্্ 
দাস শ্রীশ্ীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 
২৫শে বৈশাখ অপরাহেে শরামকষ্ণদেবের ১১৯তম 
জন্মবষ এবং শ্রশীমা-সারদাদেণীর জন্ম-শতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে চৈতন্থপুরে এক ধমসভা হয়। উহাতে 
বক্তা ছিলেন স্বামী সিদ্ধাত্মানন্ন, স্বামী ভবানন্দ, 
শ্লীতারাঁপদ মাইতি, শ্রীহরিদাস ভগ্ীচার্ধ, শ্রীশ্মধর 
গোস্বামী । তমলুক সান্তরনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে 
এবং মহ্ষ।দলেও পৃথক সভার আয়োজন হইয়াছিল। 
স্বামী তবানন্ব ও স্থমী, সিদ্ধাআনন্দ ভাষণ, দেন । 

চণ্ডীপুর ( মেদিনীপুর । শ্রীরামরুঞ্ণ মঠের উদ্চোগে 
শ্রশ্নীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৮ই বৈশাখ 
হইতে ৮ দিন ব্যাপী উত্সব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । প্রথন দিন উতপবের উদ্বোধনে শ্রীরাম- 
কষ্ণদেব ও এশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি লইয়া একটি 
শোভাবাত্র কয়েকথানি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং 
মায়ের যোড়শেপগরে পৃজা। গাতাপাঠ, চত্ীপাঠ ও 
হোম ইত্যাদি অন্ুষিত হয়, বৈকাল ৪॥ টাঁয় তমলুক 
রামরুষ্ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী ভবাঁ- 
নন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভার অধিবেশন 
বসে। তমলুক আদালতের মুন্েফ শ্রীতারাপ্রসন্ 
মুখোপাধ্যায়, স্বমী বিশেষানন্দ এবং বেলুড় মঠের 
স্বানী সিন্ধাস্তানন্দ সভায় বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় 
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপাঠ জনশিক্ষ!-বিভাঁগ কতৃক 
ছাক্সাচিত্রের সাহাব্যে শ্রীশ্রীমায়ের পৃত জীবনী 
আলোচিত হয়। পরবর্তী দিনগুলিতে যথাক্রমে 
ঈশ্বরপুর, শ্রীরুষ্ণপুর, ভগবানপুর, ভীমেশ্বরী, 
গোপীনাথপুর এবং কাজলাগড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
সমূহে এবং হাঁসচড়া উচ্চ বালিকা! বিগ্ভালয়ে জন্মোৎসব 
উদ্যাপিত হৃইয়াছিল। 


বিবিধ 


ভ্ঞ্রীমায়ের জন্মশতবামিকী_-বিগত ১২ই 
বৈশাখ বিপুল জনসমাঁগমের মধ্যে হাওড়া শ্রারাম- 
কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীমা সারদামণির জন্ম 
শতবাধিকী উৎসবের সমাপ্ডি-দিবস পালিত হয়। 
এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন 
বেলুড় মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ 
স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ । শ্্রীকুমুদন্ধ সেন, 
অধ্যাপক শ্রত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী 
শ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দ্িকগুলি আলোচনা 
করেন॥। ড্র শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃত ও 
বাংলায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সারদাদেবীর 
বিশ্বমাতৃত্ব-ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সভাপতি 
মহারাজ বলেন, সমগ্র দেশে শ্রামায়ের জীবন ও 
বাণীসম্বন্ধে যে উদ্দীপনা দেখা যাইতেছে, তাহা 
অতীব আনন্দের বিষয়। ভাগবতী সত্তা লইয়াই 
শ্রীমায়ের আবির্ভাব হইন্বাছিল। তাহীর জীবনী ও 
বাণীগুলি ধীরভাবে পাঠ কর! প্রয়োজন । বাহার! 
তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বিশ্বাস 
করিতে চান নাঃ তীহারা শ্রীমা দৈনন্দিন জীবনে যে 
আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও 
উপকৃত হইবেন । শ্রনুশান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশরৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সভার আরম্ভ ও শেষে সঙ্গীত- 
পরিবেশনে শ্রোতৃবুন্দের আনন্দবধন করেন । 
সভাবসানে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 

পুরুলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী কমিটির 
উদ্যোগে স্থানীয় শীস্তিময়ী বালিক৷ বিদ্যালয় প্রাজণে 
২রা বৈশাখ হইতে চার দিন ব্যাপী শ্রীঞ্ীসারদা- 
দেবীর শতবাধিকী জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
প্রথমদিন শ্রীমায়ের স্থুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ একটি 
কুবৃহত শোভাযাত্র! শহর প্রদক্ষিণ করে। উৎসবের 
প্রত্যেক দিনই বিশেষ পৃজ৷ ও হোমাদি যথারীতি 
সম্পন্ন হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর আহত 


বাদ 


জনসভার বীকুড়। শ্রারামকৃষ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
মহেশ্বরাননা, র"চী শ্রুরামকৃষ্জ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
স্বন্দরানন্দ, রাঁচী বক্ষ হাসপাতালের অধ্যক্ষ স্বামী 
বেদান্তানন্দ, বেলুড়মঠের স্বামী জপানন্দ এবং অধ্যাপক 
শ্রীবীরেশ্বর গান্ধুলী শ্রীমায়ের জীবনী ও অৃতময়ী 
বাণীর আলোচন! করিয়াছিলেন । স্বামী প্রণবাত্মা- 
নন্দের আলে!কচিত্র-সহযোগে বক্তৃতা, হাওড়ার 
অভয়সঙ্গীত-পরিষদের কালীকীর্তন, এবং নবধুবক- 
সঙ্ের ব্যায়াম ও ক্রীড়ীকৌশল-প্রদর্শন এই উৎসবের 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। 

কাথি রামরুষ্চমিশনের সহযোগিতায় বড়বাড়ী 
(মেদিনীপুর)তে গত ৭ই ও ৮ই বেশাখ শ্রীমা 
সারদারদেবীর শতবাধিকী জন্মোৎসব বিশেষপুজা, 
আলোচনা-সভা, শোভাযাত্রা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা। 
নামসংকীর্তন ইত্যার্দির মাধ্যমে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রথম দিনের সাধারণ সভার পরিচালনা 
করেন স্বামী ভবানন ; বক্তা ছিলেন স্বামী অন্নদা- 
নন্দ, স্বামী শাস্তিনাথানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রনুবোধ- 


রঞ্জন রায়। মহিলাসভাঁর নেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী 
কুষ্ণভাবিনী দেবী। দ্বিতীয়দ্িনের ধর্মসভায় 
সভাপতি ছিলেন স্বামী অন্নদানন্দ। উৎসবে 


সহস্রাধিক ভক্তকে বসাইয়৷ প্রসাদ দেওয়া হয়। 
এই ছুই দিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে 
এক অপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। 

কুমিল্লা শ্রীরামকচ আশ্রমে গত ২০শে বৈশাখ 
হইতে সপ্তাহ কাল ধরিয়৷ এ্ীসারদাদেবীর জয়ন্তী ও 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের জন্মোৎসব আড়ম্বরের সহিত হইয়া 
গিয়াছে । ২*শে অধিবাসঃ ২১ বিশেষপুজা ও 
পাঠার্দি এবং ২২শে শোভাবাত্রা ও ব্রতচারী 
হৃত্য হয়। শ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ 
শোভাধাত্রাটি বেশ দর্শনীয় হইয়াছিল । ২২শে 
অপরাহ্থে পাটনা মগধ মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা 


শ্রাবণ ১৩৬১] 


শ্রীমতী মুণালিনী ঘোষের নেত্রীত্বে মহিলা সম্মেলনে 
শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার প্রারস্তিক ভাষণ এবং 
শ্রীমতী সুধা সেন শ্রীমায়ের জীবনাদর্শ-অব্লম্বনে ব্তৃতা 
দেন। রাত্রে আশ্রম-বালকগণ “দধীচির আত্মদান” 
অভিনয় করে। অভিনয় খুব চিন্তাকর্ষক হইয়াছিল । 
২৩শে তারিখের আকর্ষণীয় ছিল “গাতা জয়ন্তীর 
অনুষ্ঠান; অষ্টাদশ অধ্যায়ী গীতার গ্লোকগুলি দশজন 
ন্নীতক সমস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকেন, এবং একটি 
শ্লোকের আবৃত্তি হইলে খত্বিক একটি সচন্দন তুলসী- 
পত্র অধ্য দেন। অন্যদিকে অবিছিন্নভাবে ১০৮টি 
মাতৃসগীত গীত হয়। পুজান্তে ১০৮টি উপকরণের 
সহিত শ্রীমায়ের বিশেব ভোগ দেওয়া! হয়। 
অপরাহের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
বেলুড়মঠের প্রবীণ সন্ত্যাসী শ্বামী অসীমানন্দজী। 
সভায় শ্রশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা 
রায়ঃ শ্রীমতী নীলিমা দাসগপ্ত/ শ্রীরাদমোহন 
চক্রবর্তী এবং স্বামী পুর্ণানন্দ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
২৪শে সমন্তদিন কীর্তন হম্ন এবং বিকাল ৩টা হইতে 
রাব্বি *টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলে । নিকটস্থ ও 
দূরব্তী গ্রাম হইতে প্রায় দশ হাজার লোকের 
সমাগম হইয়াছিল । অপরাহ্ণ ৬্টায় শ্রারামকৃ্জ মঠ 
ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহা- 
রাজের আগমনে ভক্তবৃন্দের আনন্দ ও উদ্দীপনা 
দ্বিগুণ হইয়! উঠে। রাত্রে স্থানীয় এমেচার পাট 
“শৈবসাধনা” অভিনয় করেন। ২৫শে অপরাহে 
যে সভা হয়, উহার সভাপতির আসন অনঙ্কত 
করেন শ্রম স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ) বক্তৃতা করেন 
স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ ও শ্রীমতী 
হেমপ্রভা মজুমদার । সভাপতি মহারাজ শ্রীরাম- 
কষ্দেব ও শ্রামায়ের জীবনাদর্শের আলোচনা 
করেন। রাত্রে মহেশাঙ্গনে মাইলা সমিতির 
পরিচালনায় “দেবতার ডাক' অভিনীত হয়। 

ধূম (চট্টগ্রাম) বিবেকানিন্দ সমিতিতে শ্রীরামক্কষণ- 
দেবের বাৎসরিক উৎসব ও শ্রীসারদাদেবীর অয়ন্তী 


বিবিধ সংবাদ 
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১৯শে ও ২০শে বৈশাখ সুসম্পন্ন হইয়াছে । ভোর 
হইতে মঙ্গলারতি, বাল্যভোগ, ভজন ইত্যাদির 
দ্বারা উৎসবের ওভারন্ত হয়। তৎপর পৃজাঃ হোঁম, 
গাতা ও চত্তীপাঠ হয়। ভোগরাগের পর প্রায় 
২৫০* লোককে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম 
দিন সুনজ্জিত হত্তীর উপর শশ্রঠাকুরের প্রতিকৃতি 
লইয়া এবং দ্বিতীয়দিন অনুরূপভাবে এ্শ্রীমায়ের 
গ্রতিকৃতি সহ শোভাধাব্রা গ্রামখানি পরিক্রম! 
করে। উৎসবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল; তন্মধ্যে 
হরিজন সম্প্রদায়ের একতানবাদন, ব্রতচারী নৃত্য 
কবির গান, নৃত্যাঁতিনয় উল্লেখঘোগ্য । শ্ীযোগেশ- 
চন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে ধর্মসভাটি বিশেষ সাফল্য- 
মণ্ডিত হইয়াছিল । 

ধুবড়ী (আসাম) শ্ররামকৃষ্ণ সেবাশমে শাসারদা- 
দেবীর শততম জন্ম-জয়ন্তী ১৭ই বৈশাখ হইতে 
তিনদ্দিবস বিপুল উত্দাহের সহিত উদ্যাপিত হয়। 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল বিশেষ পুজা, পাঠ, ভজন, 
কান, ধমসভা, প্রদশনী, ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা 
ইত্যা্দি। প্রথমদিন সকাল ৮টার তিনটি স্থুজ্জিত 
হস্তীর উপর শরামকষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া বিরাট 
শোভাখাত্র! করা হয়। ১৯শে বৈশাখ বহু ভক্ত 
নরনারী কুমারীপুজা দর্শন করিয়া আনন্দলাভ 
করেন। প্রথমদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন 
ডেপুটী কমিশনার শ্রীলক্ষেশ্বর শর্মা; বক্তা ছিলেন 
স্বামী সৌম্যাননা, স্বামী বীতশোকানন্দ এবং 
শ্রীদেবেন্্রনাথ ভটাচধ। দ্বিতীয় দিনের মহিলাপভায় 
সভানেত্রী ছিলেন শ্রামতী স্থুরমা দেবী । তৃতীয় 
দিনের সভার সভাপতি ছিলেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। 
শেষদিন রবিবার প্রায় দশ হাজার নরনারীকে 
প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 

বিগত ১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল ) বিহারের 
অন্তর্গত চক্রধরপুরে হিন্দুস্থানী ও বাঙালী অধি- 
বাসীদের উদ্ভোগে শ্রামা সারদাদেবীর শতবর্ধ জন্ম- 
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জয়স্তী সুচারুরূপে অনুচিত হইয়াছে । অতি প্রত্যুষে 
প্রভাত-টকীর সবিস্ৃত প্রেক্ষাগৃহে নবনিমিত বেদীর 
উপর শ্রীরামকৃষ্জদেব, শ্রীম! ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিকৃতি বিচিত্র পুস্পনাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা 
হয়। বেনুড় মঠের খামী মুকুন্দাননা ও স্বামী 
বিনুক্তানন্দ অনুষ্ঠ।নে বোগদান করেন । পূর্বাহ্ে 
বথারাতি পূজা, পাঠ, হোমাদির পর মধ্যান্তে প্রা 
দই সইআ নরনারাকে পরিতোষপূধক ভোজন 
করানো হয়। অপরাহে বিবিধ সঙ্গীতানুষ্ঠঠনের পর 
শ্টতারাপদ গঙ্গো পাধ্যাযের পরিচালনায় এক বিরাট 
সভায় স্বামী বিমুক্তানন্দ বাংতাঁয় এবং শ্রব্রঞ্জনাল শম। 
হিন্দীতে শ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী আলোচনা করেন। 
শ্রীশস্ুনাথ লোধঃ এপ্রয়াগজী প্রেমজী, শ্রাশিবরাম 
দাস থিরে।ওয়াল,। শফণান্দ্রনাথ চটোপাধ্যায়, 
শীবারিদবরণ ঘোষ ও অন্তান্ত বহু গণ্যমান্ত লোক 
এই উৎসবে যোগরানপুবক সানন্দে ও সোৎসাহে 
সমস্তকাধ সুসম্পন্ন করেন। 

পাঁণড ( কামরূপ )তে ইশ্রীমার শতবর্ষ-জয়ন্তী 
উত্সব উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহে উ.সবের উদ্বোধন 
করেন স্বামী চণ্ডতিকানন্দ। এদিন সন্ধ্যায় স্বামী 
প্রণবান্ম।নন্দ “শক্তিসাধন ও ভারতীয় নারাজাতির 
আদশ” সন্থন্ধে ছাঁয়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। 
দ্বিতীয়দ্িবন অপরাহ্ু ৪টাম্ম মহিলাসম্মেলন হয়। 
উহাতে নেত্রীত্ব করেন অক্ষ শ্রীযুক্ত রাজ্বাল! 
দাস। তৃতীয় দিবদে সকাল ৬্টায় শ্রশ্রঠাকুর ও 
শত্রীমার প্রতিকৃতিসহ একটি বিরাট শোভাবাত্রা 
বাহির হয়। পুজা, হোম, পাঠ ও নরনারায়ণ সেবা 
এর্দিনকার উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। অপরাহে 
আহত জনদভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশশাঙ্কশেখর 
বাচম্পতি, বিভিন্ন বক্তা! শ্াশ্রীনা ও ভারতীয় নারী- 
জাতির আদর্শ-সন্বন্ধে বন্তৃতা করেন। এদিন 
সন্ধ্যায়ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ঘুগধর্ম ও স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বঞ্জে ছায়াচিত্র-যোগে বস্তৃতা 
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করেন। চিত্তাকর্ষক “শ্রীকৃষ্ণের জন্ম”-পাল! কীর্তন 
দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। শ্রাশীঠাকুর ও 
শীশ্রীমায়ের চরিতাবলম্বী চিত্রপ্রদ্শনী দিবসত্রয়ই 
খোলা ছিল। 

ইম্ফলে ( মণিপুররাঙ্গ্ ) বিগত ১০ই বৈশাখ 
( ২৩শে এপ্রিল ) হইতে ১২ই বৈশাখ (২৫শে 
এপ্রিল ) পঞন্ত তিনদিবসব্যাপী শান্ত গম্ভীর পরি- 
বেশের মধে)। আমা-জয়ন্তী উত্সব অনুচিত হয়। ভারত 
ও পাকিস্থানের নানাস্থান হইতে শ্রারামকৃষ্জ মিশনের 
সাধুগণ এই উতনবে যোগদান করায় উৎসবটি 
বিশেষভাবে আনন্দময় ও সর্বা্গনুন্দর হইয়া উঠে। 
প্রথমদিনে বোন্থাই আশ্রমের ন্বানী সন্ষুদ্ধানন্দ 
এক সভায় উৎসবের উদ্বোধন করেন ও ইংরেজী 
ভাষায় সনাতনধর্ম ও শ্রীম্ীমা সম্বন্ধে দীর্ঘ ব্ৃতা 
প্রসঙ্গে উপস্থিত শ্রোতৃবুন্দের হৃদয়ে আলে।কপাত 
করেন। দ্বিতীয়দিন প্রাতে শ্শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা 
সারদার পুঞ্জা, চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি হয় ও বিকাল 
৪ টায় স্থানীয় শ্রীললিতমাধৰ সিংহ মহোদয়ের 
সভাপতিত্বে ছাত্রস্থাত্রীর্দের কবিতা আবৃত্তি হয়। 
শ্রীমার জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধাদির পারিতোধিক 
বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্বামী সুন্ধানন্দ | 
তৎপর স্থানীয় বি্ঠঠলয়ের শিক্ষক ও শিক্ষযিত্রীদ্বয় 
নিজভাষায় (মণিপুরী ভাবা) তাহাদের সশ্রদ্ধ ভাষণে 
শ্রীমার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিলে হবিগঞ্জের স্বামী 
ব্রহ্ধাত্ানন্দঃ আসানসোলের স্বমী মৃত্যুজয়ানন্দ ও 
শিলচরের স্বামী পুরুধাস্মানন্দ শ্রশ্রীমার পুত 
জীবন্চরিত আলোচনা করেন। সর্বশেষে স্বামী 
সন্বুবানন্দের স্ুগম্ভীর মনোজ্ঞ ভাষণ এবং সভাপতি 
মহোদয়ের সময়োপযোগী বিবৃতির পর সভাভঙ্গ হয়। 
তৃতীয়দিবস সকাল ৯টা হইতে শ্রশ্াঠাকুর ও শ্রুমা 
সারদাদেবীর বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, হোম, 
ভজন ও শ্ররামরুঞ্চ কথামৃত পাঠ চলিতে থাকে ও 
পরে বে্লো ১২টা হইতে প্রায় ৭০৭৫০ ভক্ত 
নরনারী বসিয়া! গ্রসা গ্রহণ করেন। বিকাল ৫টাঁয় 


শ্রাবণ, ১৩৬১-] 


বিশেষভাবে আহৃত জনসভায় স্বামী সন্বুদ্ধানন্দ 
বৈদদিকযুগের মহীয়নী রমণীগণ ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে 
হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ ভাষণ দান করিলে পর মণিপুরী 
পালাকীর্তন হয় ও রাত্রি ম্টাম্ন উৎসব শেষ হয়। 
তৃতীয়দিনের উত্সবে করিমগঞ্জের স্বামী গোপেশ্বরা- 
নন যোগদান করিয়াছিলেন । 

দাসপুর (মেদিনীপুর ) থানার আরিট গ্রামে 
আরিট শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কুকি বিগত ২৪শে হইতে 
২৬শে বৈশাখ পযন্ত তিন দিন ব্যাপী শ্রীশ্ামায়ের 
শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্মোতসব 
সমারোহের সহিত প্রতিপালিত হয়। ২৪শে বৈশাখ 
শুক্রবার প্রাতে একটি শোভাযাত্রা নগর সংকীর্তন 
সহ ৩1৪টি গ্রাম পরিক্রমা করে। বিশেষ পুজা, 
হোম ও ভোগারতি, দ্িপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ, 
এবং আরাত্রিকের পর খেপুত শ্রীরামরুঞ্ণ 
আশ্রমের সভ্যগণ কর্তৃক তিনঘণ্টা ব্যাপী কালী- 
কীর্তন ও রামকষ্চকীর্তন গীত হয়। ১৫ই বৈশাখ 
সন্ধ্যায় আরিট গ্রামে এবং ২৬শে বৈশাখ থেপুত 
শ্রীরামকঞ্জ আশ্রমে একটি করিয়া জনসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। উহাঁতে সভাপতিত্ব করেন খেপুত উচ্চ- 
বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর রায় । 
বে্ুড়মঠের স্বামী আপ্তকামানন্দ প্রথমদিন 
্ীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও নারী-জাগরণ সম্বন্ধে এবং 
দ্বিতীয়দিন স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক 
বন্তৃতা করেন। ২৬শে বৈশাখ রবিবার রাত্রিতে 
কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটার সভ্যগণ কর্তৃক 
ছাঁয়াচিত্রে শ্রীশ্রীমা, শ্রশ্নীগকুর ও স্বামীজীর 
অলৌকিক জীবনী আলোচিত হয়। প্রতিদিন পল্লী 
অঞ্চলের ছয় শতাধিক নরনারী উৎসবে যোগদান 
করেন। 

কলম! ( ঢাকা!) রামকষ্চ সেৰা-সমিতির বাৎ- 
সরিক শ্রীরামক্কষ্চ উৎসব এবং শ্রীন্রীমায়ের শত 
বাঁষিকী জয়ন্তী উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী 


বিবিধ সংবাদ 


৩৯৯ 


স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী যোগস্থানন্দ ও ম্বামী শর্মীনন্দ 
এবং ছুইজন ব্রহ্মচারী এই উত্সবে যোগদান করায়, 
অধিকন্ত এই উপলক্ষ্যে বিদেশাগত ও স্থানীর ব্হু 
তক্জের সমাগম হওয়ায় সকলের প্রাণে বিশেষ আনন্দ 
ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়/ছিল। ওরা জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধ 
পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং ৬ই জৈযষ শ্রীশ্রী- 
মায়ের বিশেষ পূজা নির্বাহ হয়। প্রত্যহ সকালে 
শ্রীরামকুষ্চ ও সারদাদেবীর জীবনী ও উপদেশ পাঠ 
এবং অপরাহ্ে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। প্রথম 
ছইদিন স্বামী বোগস্থানন্দ যথাক্রমে ঠাকুর ও মায়ের 
প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। স্বামী পূর্ণানন্দ শেষের 
দুইদিন বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষর ছিলঃ বথাক্রমে 
(ক সংসারীদের নিক্ষাম কর্ম ও ত্যাঁগঃ এবং (খ) 
রামকৃষ্ণ সারদার জীবন কথা । এই সমস্ত বক্তৃতা 
ও আলোচনা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৫ই 
জ্যৈষ্ঠ বিবেকানন্দ কিশোর-নমিতির উগ্ভোগে একটি 
প্রীতি সম্মেলন হয়। ৬ই ঠঞ্জ্ঠ সর্বদিনব্যাপী 
আঁনন্দোসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্নঠাকুর ও প্রীশীমায়ের 
সুসজ্জিত পট পুরোভাগে লইয়া ভক্তগণ মাতৃসঙ্গীত 
গাহিতে গাহিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। প্রায় 
সহআ লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
কলমার উৎসবের পর সাধুগণ ও অনেক ভক্ত 
লোহজঙ্গে শ্রীশ্রমায়ের জয়ন্তী উৎসব করিতে তথার 
গমন করেন। সেখানে ৮ই জোষ্ঠ বিকালে মহতী 
জনসভায় স্বামী শর্মানন্দ ও স্বামী যেগস্থানন্দ ঠাকুর 
ও মায়ের প্রসঙ্গ লইয়া বঞ্চতা করেন। ঢাকার 
শ্রীমতী আশালতা সেন এই সভায় সভানেত্রীর পদ 
অলগ্কত করেন। ৯ই জ্যষ্ঠ সমন্তদিন ব্যাপী 
আনন্দৌোৎসব হয়। সারাদিন “নিমাই সন্গ্যাস” পালা 
কীর্তন হয়। প্রায় ৪০০০ লোক বসিয়া প্রসাদ 
ধারণ করেন। স্বামী শমানন্দ ঠাকুর ও মায়ের 
বিশেষ পৃর্জাদি সম্পম্ন করেন। রাত্রিতে বহুক্ষণ 
ধরিয়া সামাগত সাধুরা ভজন গান করেন। 
কৃষ্ণনগর শ্রীরামরুষ সঙ্ঘ কতৃক গত ওরা 


৪৬৩ 


হইতে ৫ই বৈশাখ দিবসত্রয় ব্যাপী শ্রীম! সারদাদেবীর 
উৎসব স্ুসম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিন 
স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করিয়! পুজা- 
মণ্ডপে পরিণত করা হয় ও বেদীতে শ্রীমা, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর প্রকৃতি স্থাপন করা হয়। 
দ্বিতীয় দিন পৃজাঃ পাঠ, কীর্তন, হোম, ভোগ- 
রাগাদিতে প্রাতঃকাল হইতে দ্িপ্রহর পর্বস্ত অতি- 
বাহিত হইয়াছিল। অপরাহে নদীয়ার জেলা-শাসক 
শীবিনয়রঞ্জন গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি বৃহৎ জন- 
সভায় বেলুড় মঠের স্বামী বিমুক্তানন্দঃ স্থকবি বিজয়- 


লাঁল চট্যোপাধ্যয়ি, শ্রাউমাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রানির্মল- 
চন্ত্র বড়য়া শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্ততা 
করেন। সভাপতি মহাশিয়ের ভাখখ বেশ সুন্দর 
হইয়াছিল । তৃতীয়দিন সহকআ্ধিক নরনারী ও বালক- 
বালিকা! কীর্তন ও জয়ধ্বনি সহকারে দীর্ঘ এক মাইল 
ব্যাপী একটি শোভাবাত্রা করেন ॥। অপরাহে শ্রীমতী 
মিনতি গুণ্তার নেত্রীত্বে একটি মহিলা সভা হয়। 
উহাতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী বাস্থদেবানন্দ | 


হাফলং ( আসাম ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির 
উদ্যোগে বিগত ২১শে হইতে ২৩শে জো তিন দিন 
প্রীমা সারদার্দেবীর জয়ন্তী উৎসব সমারোহের 
সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে । এই উৎসবে শ্রারাম- 
কৃষ্ণ মঠ ও মিশন্রে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে স্বামী 
প্রণবাত্মানন্দঃ শ্বমী চগ্ডিকানন্ন, স্বামী শিবরামানন্ধ, 
স্বামী গ্রতিভানন্দ, স্বামী কাশিকানন্দ যোগদান 
করিয়! উৎসন্টিকে সবাছসন্দর করেন। মঙ্গলারতি, 
উযাঁকীর্তন, বেদ ও চণ্ডীপাঠ, পূজা, আলোচনা-সভা। 
ভজন, শোভাযাত্রা» প্রদার্দ বিতরণ, ও আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া কয়টি দিন অত্যন্ত আনন্দ 
ও পবিত্রতার পরিবেশে অতিবাহিত হয়। শ্রীমায়ের 
জীবনচিত্র ও পাহাড়ী শিল্পকলা প্রদর্শনী দন 
করিতে বহু দর্শক প্রত্যহ দূর গ্রামাঞ্চল হইতে 
আগমন করিতেন। শ্রীমতী ইলা বসুর নেত্রীত্বে 
একটি মহিলা-সভা এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ও 
স্বামী শিবরামানন্দের পরিচালনার ছুই দিন ছুইটি 
ধর্মসভা হয়। এই সমস্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা 
শ্রীমায়ের জীবনী, সাধনা ও তাঁহার অমূতবাণী 
অবলম্বনে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। হাফলং নগরীর 
ইতিহাসে এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অভিনব । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রতিষ্ঠ। শতবার্ধেকী 

গত ১লা আবাঢ় বুধবার (১৬ই জুন) শুত 
নান-যাত! দিবসে বিপুল জনমগ্ডলীর উপস্থিতিতে 
পুণ্যক্রোকা রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষা- 
শতবাঁধিকীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শতবর্ষ 
পূর্বে ১২৬২ সনের ১৮ই জোষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্নান- 
যাতার দিন ( ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে) নয় লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে এই দেঁবালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য- 
বেদাস্ততীর্ঘ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান 
'অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক 
শ্রীহেমেন্্র প্রসাদ ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে মন্দির 
প্রাঙ্গণে ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী রানী রাসমণির প্রস্তর 
মৃতির আবরণ উন্মোচন করেন । এই মুতিটি পরে মূল 
মন্দির-প্রাঙ্গণেব বহির্দেশে নবনিমিত মন্দিরে স্থাপন 
করা হয়। অনুষ্ঠানে কলিকাতার অনেক ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তা শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে 
রানী রাসমণির পুণ্য জীবনের মাবুর্ তেজস্ষিতা, 
তপন্তা ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করেন। 
সভাপতি মহাঁশয় বলেন, রানী রাসনণির প্রতিষ্ঠিত 
দেবমন্দির শ্রীরামকঞ্জের তপঃপ্রভাবে আজ 
মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে । উৎসব উপলক্ষ্যে 
মন্দিরে বিশেষ-পৃজাঁ, হোম, কীর্তন এবং প্রসাদ 
বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। 


৫ই আধা রবিবার অপরাহে অনুষ্ঠানের সমাপ্রি- 
পর্বে বিখ্যাত এঁতিহাসিক ডক্টর শীরমেশচন্দ্র মজুম- 
দারের সভাপতিত্বে মন্দির-প্রাঙ্গণে এক জনসভা হয়। 
উহাতে বক্তৃতা করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীরেবতীমোহন মান্না ও শ্রীআালামোহন দাশ। 
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চটোপাধ্যায় রানী রাসমণির উদ্দেশে 
স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া! শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 


জ্রমসং০শোধন 


গত জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধনে ২৪৫ পৃষ্ঠায় “জয়- 
রামবাটীতে অবিস্মরণীয় উৎসব -শীর্ষক প্রবন্ধে তিনটি 
তথ্য-সংক্রান্ত ভুলের অন্য আমর! আন্তরিক ছুঃখিত। 
পৃষ্ঠ 1 স্তস্ত লাইন অশুদ্ধ শুদ্ধ 
২৪৫ বাম ওয় ১৯২৪ সাল ১৯২৩ সাল 
এর ডান আ বাসন্তী সপ্তমী অশোকষণঠী 
২৪৭ বাম ১৯ চারজন তিনজন 





কুষ্ণময় জীবন 


সা বাগ যয়া তশ্য গুণান্‌ গৃণীতে 

করৌ চ ততকর্মকরৌ মনশ্চ | 
স্মারেছসম্তভং স্থিবজঙমেষু 

শণোতি তৎপুণাকথা; স কর্ণ ॥ 


শিবস্ত তস্তোভয়লিঙগমানমেং 
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ। 
অঙ্গানি বিষ্োরথ তজ্জনানাং 
পাদোঁদকং যানি ভজন্তি নিতাম্‌ ॥ 
_ শ্রীমন্তাগবত-_-১০।৮০।৩,৪ 


যে জিহ্বা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্বর গুণাবলী কীর্তন কর! হয়, তাহাই সার্থক জিহবা । 
যে হাত ছুটি শ্রীভগবানের গ্রীতিকর কাজ করিয়া চলে, উহ্ারাই সার্থক হাত। চর এবং অচর এই 
নিখিল বিশ্বসংসারে শ্রীহরি ওতপ্রোত রহিয়াছেন__যে মন ইহা! ধারণ! করিতে পারে, সর্বদা স্মরণ করিতে 
পারে তাহাঁকেই বলি সার্থক মন। নরদেহ স্বীকার করিয়া পরমপুরুষ শ্রীরুষ্ণ পৃথিবীতে যে সকল 
অদভূত কীতি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পবিত্র কাহিনী যে কান শ্রবণ করে তাহারই তো কণেক্জিয়ত্ব সার্থক। 

ধন্য সেই মন্তক যাহা ভগবান শ্রীরুষ্ণের উভয়মূতি_ মন্দিরে পৃঁজিত দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের 
বাহিরে অথিল স্থাবরজলমাত্বক বিরাট বিশ্ব-বিগ্রহকে প্রণাম করে, আর সফল সেই চক্ষু যাহা তাঁহাকে 
এই উভয়রূপেই দেখিতে পায়। ধন্ দেহের অঙ্গসমূহ যদি তাহার! বিষ্ণুর এবং বিষ্ুভক্তগণের পাদোঁদক 
প্রতিদ্দিন ভক্তিভরে ধারণ করে। 

[ আমাদিগের সমণ্ত দেহ, ইন্দ্রিয় মনকে নিয়োগ করিতে হইবে শ্রীভগবানের অনুভূতিতে, 
তাহার সেবায়, তাহার স্মরণে । আমাদিগের সত্ঁর এমন কোন অংশ থাঁকিবে না যাহা ভগবচ্চেতনায় 
তৎপর নহে। সমগ্র জীবন আমাদের হওয়া চাই কৃষ্ণময়। ] 


কথা প্রপঙ্গে 
ধর্সঢেমঘ 


ধর্ম কাহারও জীবনে কষ্টের সাধনা, কাহারও 
জীবনে ছুদণ্ডের কৌতুহল বা! বিলাসমাত্র, কিন্ত 
কাহারও নিকট উহা! চরিত্রের স্বাভীবিক এশ্বর্₹_ 
নিশ্বাস প্রশ্বীদের মতো জীবনসতাঁর অবিচ্ছেগ্ 
সৃহচর। এই শেষোক্ত সৌভাগ্যবান ধর্ষের মুল 
উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই উৎসের নাম 
“সমাধ্ি__-পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ। শ্রীমৎ 
বিছ্যারণ্যশ্বামী তাহার পঞ্চদশী” নামক গ্রন্থে 
বলিতেছেন-_ 

ধর্মমেঘমিমং শ্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঁঃ। 

বর্ষত্যেষ যতো! ধর্মামৃতধারাঃ সহঅশঃ ॥ 

“চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূর হইয়া উহা যখন ধ্যেয 
প্রমাত্মাতে নিশ্চলরূপে অবস্থান করে, তখন চিত্তের 
এ অবস্থার নাম সমাধি। ব্রহ্ক্গগণ এই সমাধিকে 
বলেন ধর্মমেঘ--কেননা উহা! হইতেই জীবনে 
সহশ্র ধারায় নাঁমিয়! আসে ধর্মামৃতের বন্া ॥” 

বন্ত। আসিলে কেহ আর জলকষ্টরের কথা ভাবে না 
--জলের হিসাবনিকাশ করে না। জল- জলঃ 
কেবলই জল চারিধারে জল। যত খুশী যেভাবে 
থুণী, যথন খুনী জলের প্রয়োজন মিটাইয়া লও। 
সেইরূপ ধর্মামৃতধারা ষখন জীবনে প্রবাহিত হয়, 
তখন আলাদা একটি থলিতে আর পুণ্যসঞ্চয় করিয়া 
রাখিতে হয় ন1। যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, যাহা 
কিছু কথা কওয়া যায়, যাহা কিছু কর্ম সম্পাদিত হয় 
দকলই তখন পুণ্যমঞ়, ধর্মম্ব। চেষ্টা করিয়া তখন 
কেহ সত্য বলে না, কম্রৎ করিয়া তখন কাহাকেও 
প্রলোভন জয় করিতে হস নাঃ নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া 
তখন কেহ মৈত্রী, করুণা, ক্ষমা সাধে না । লোহা যে 
তখন ম্পর্শমণির ছোঁয়াচ লাগিয়া সোনা হইয়া 


গিয়াছে-লৌহের মলিনতা, কাঠিন্য, ভঙ্গুরত। 
প্রভৃতির আর আশঙ্কা কোথায়? যে মানুষ 
মান্ুযের অন্তরতম সত্যের সান্নিধ্য লাভ করিয়া 
জীবনাকাশে ধর্মমেঘের সর্গর করিতে পারিয়াছে, 
সে-ই যথার্থ ধামিক। সে ধর্মারণ করে নাঁ- 
তাহারই আচরণ হয় ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 
পিত৷ তাহার হাত ধরিয়াছেন, তাহার আর পড়িবার 
ভয় নাই। 

পিমাধি বা ভাগবতসন্তার অনুভূতি ব্যতীত 
যে ধর্মাচরণ-_উহা বাঞ্চিত সার্থকতা লাভ করে না। 
এই ধর্ম যেন একট প্রাথম্কি পাঠমাত্র। উহা 
আমাদিগকে বেশী দুর লইয়া যাইতে পারে না। 
উহার উপকারিতা অবশ্ঠই আছে--উহাকে ধরিয়াই 
আমাদের শ্রেয়ের সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে - 
একথাঁও সত্য-কিন্তু ধর্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য উহা 
হইতে অনেক দুরে । কিছু শান, কিছু দান, কিছু 
আচারলিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, কিছু জপ পৃজা__এইরূপ 
“কিছু*-সূল্যে বৃহৎ বস্তু করাধিগত হইবার নয়। 
“কিছু” কিছুকালের সঙ্গী হউক, চিরদিনের যেন না 
হয়। অতএব এমন দিনকে ব্যাকুলভাঁবে 
চাঁহিতে হইবে, যেদিন সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হইয়া 
উঠিয়াছে উৎসে যাইবার জন্চ, জীবন-সত্যের সহিত 
মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য; পৃথিবীর বিবিধ 
আকর্ষণের জন্ত এতর্দিন যত চোখের জল ফেলিয়াছি, 
তাহার শতগুণ অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে অপার্থিব 
ভগব্দাকর্ষণের জন্য। 

এমন দিন শুধু হুচারজনেরই জীবনে আসিবার__ 
এইরূপ যেন আমর! মনে না করি। সকলেরই এ 
দিনকে চাহিবার অধিকার আছে। উপনিষৎ ও 


ভাদ্র, ১৩৬১ ] 


গীতা্দি শাস্ত্র বার বার আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া 
বলিতেছেন, যে চাহিবে সে-ই পাইবে, পাইয়া 
ধন্ত হইবে; যে না চাহিবে, সে ঠকিয়! যাইবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন__ 


"তিনি আপনার বাপ, আপনার মাতার উপর জোর 
থাটে। * * ভার কৃপা! পণ্ডিত মুর্খ নকল ছেলেরই উপর-_যে 
তাকে পাবার জঙন্ত ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপর সম!ন 
শ্রেহ। * * ডাকে ঘরে আনতে হয়-আল|প করতে হয়। * 
* কর্ম যে বরাবরই করতে হয় তা নয়। ঈশ্বনলাভ হলে আর 
কর্ন থাকে না। * * তাতে মগ্ন হলে অসৎবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি 
থাকে না। * * আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভগ্ন 
হয়। ঈশ্বরের কৃপা হলে এক মুছতে অষ্টপাশ চলে যেতে 
পারে, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে 
একক্ষণে অন্ধকার পালয়ে যায়। * * জপ, আহিক, উপবাস, 
পুরশ্চরণ...শান্ত্র অনেক কর্ম করতে বলে গেছে'**এরূপ ভক্তিকে 
বৈধী ওক্তি বলে। আর এক আছে, রাগভক্তি। সে ভক্তি 
যদি আসে, আর বৈধী কর্মের প্রয়োজন হয় না । * * প্রথম 
প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে । ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই 
কর্ম কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি । * * যদি ঈশ্বরের 
পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, ইন্দিয়সংযম আর চেষ্ট1! করে করতে 
হল্প নাঁ। রিপুবশ আপনা আপনি হয়ে যায়। * * যদি 
সমাধি হয়, "আর মানুষ তার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে আর 
এহঙ্কার থাকে না। কি রকম জানো? ঠিক দুপুর বেল! 
সুষ ঠিক মাথার উপরে উঠে। তখন মানুষট| চারিদিকে চেধে 
দেখে আর ছায়। নাই । তাই ঠিক জ্ঞান হলে--সমাধিস্থ হলে 
অহ্ংরূপ ছয়! থাকে না।” 


তাকে ঘরে আনা» আত্মার সাক্ষাৎকার", 
ঈশ্বরের কপ। হওয়া”, “ঈশ্বরের পাঁদপন্পে ভক্তি” 
শ্রামকৃষ্তকথিত এই বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির অর্থ 
একই--জীবনের পরম ও চরম সত্যের অন্থভূতি। 
উহাই ধর্মমেঘ--ধর্মের অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত 
কল্যাণের উৎস। যে জলধারাকে নিত্যসঞ্জীবিত 
করিবার মত কোন উৎস পশ্চাতে নাই, সে ধারা 
পথে শুকাহয়। যাইতে পারে--“স ধারার আোত-বেগ 
মন্দীতূত, এমন কি একেবারেই বিলুপ্ত হইতে পারে_- 
সে ধারার উপর আমাদের আস্থা সংশয়াঁকুল। যে 


কথা প্রসঙ্গে 


৪৬৩ 


ধ্মরৃত্য বা ধর্মৃ্টি মাত্র সামাজিক নিয়মরক্ষা মাত্র 
তাহা শ্রেষ্ঠ কল্যাণশক্তি নয়। চরাচর বিশ্বপ্রককৃতির 
মধ্যে যে নিগৃঢ় সাম্য ও শান্তি নিহিত আছে; তাহা 
আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়া এই আনুষ্ঠানিক 
ধর্মাচার দ্বারা মাঁনবসমাঁজে মহামিলন সম্পাদিত 
হইবার নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মকে অব্লঞ্ধন 
করিয়া যে সকল বিবাদ, নিপীড়ন প্রভৃতির কাহিনী 
লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি ঘটা সম্ভবপর হইয়|ছিল ধম 
তাহার লক্ষ্যে পৌছায় নাই বলিয়াই, উহাকে 
সংদারের আর দশটা জিনিসের মতই বৈঠকথানা 
সাজাইবার সৌথীন একটা জাপানী ফুলদানিমাত্র 
করিয়! রাখা হইগ্রাছিল বলিয়াই। মানু যেখানে 
ভূমাকে আবিষ্কার করিয়াছে__ভূমা যেখানে জীবনে 
কল্যাণ-বন্তা প্রবাহিত করিয়াছে, সেখানে 
মানুষের ইতিহাস লিখিত হয় অন্যভাবে । সে 
ইতিহাঁস লইয়া উত্তর-কালীনরা কোন সংশয় তুলেনা, 
লজ্জিত হয় না। দে ইতিহাসে মানুষের আস্তিক 
মহিমা চিরদিন অপরিন্ান বিভায় জল্‌ জল্‌ করে। 
আমরা যখন বলি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা 
ধর্মে--তখন আমরা ধর্মের গতান্গগতিক আচার 
ও বিশ্বাসগুলির কথা বুঝাই না-বুঝাই ধমের 
মূলকেন্ত্র ধরর্মমেঘের' কথা । কতকগুলি অন্ধ আচার 
ও বিশ্বাস জাতির সমগ্র জীবনীশক্তিকে প্রভাবিত 
করিতে পারে না; খগ্ডিতভাবে পারে, কিছুকালের 
জন্ত পাঁরে। কিন্ত জাতির সমস্ত দেহে বিপুল 
আলোঙওন আনিয়া দেয় সামগ্রিক সত্যের বিজ্ঞান _ 
ধর্মমেঘ । ভারতীয় জাতির জীবনে ইহাই ঘটিয়া- 
ছিল। আজ যদি আবরি আমরা ভারতীয় 
সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক প্রকৃতি লইয়া গর্বপ্রকাশ 
করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগেরও দায়িত্ব 
আধ্যাত্মিকতার উতৎসকে বিশ্বৃত না হওয়া, এ উৎস 
হইতে জাতীয় জীবনকে বিচ্ছিন্ন না করা, এ উৎসে 
পৌছিবার উতৎসাহকে সজীব রাখা। ূ 
কেহ যদি বলে,_আমি এই হুনিয়ার কোন 
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কিছু চাইনা ; অর্থ, মান, ভোগস্থথ এ সকল আমার 
প্রয়োজন নাই, আমি চাঁই শুধু সত্যকে লাভ 
করিতে, ঈশ্বরদশন করিতে” তাহা হইলে আমরা 
যেন তাহাকে হহকাল বিমুখ” বলিয়া উপহাস না 
করি। সকলেই কিছু এইরূপ পাগল হইবে না-_ 
কিন্ত যে হইতে পারে ভারতবর্ষে তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
বীরের সম্মান দিয়া আসা হইয়াছে । অন্তান্ত দেশ 
বা জাতির তুলনায় ভারতের মাটিতে এইরূপ “পাগল, 
অনেক বেশী জন্মায়। ইহা ভারতবর্ষের লঙ্জা নয়, 
শক্তি। যে যায় সেতো আবার ফিরিয়৷ আসিবার 
জন্যই যায়। বুদ্ধ গিয়াছিলেন, শঙ্কর গিয়াছিলেন, 
শ্রচৈতন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছিলেন, কিন্ত প্রত্যেকেই 
যখন ফিরিয়া আসিলেন্, জগংকে কত সম্পদ 
দিয়া গেলেন-_ কত শক্তি, কত উৎসাহ, কত শাস্তি, 
কত সামঞ্জন্ত, কত যুগের জন্ত কত এশবর্ধ রাখিয়! 
গেলেন। ধর্মমেঘ মানুষের জীবন-আকাশে নিক্ষল 
শোভামাত্র নয়__উহা “সহস্রশঃ ধর্মামৃতধারা” বর্ষণ 
না করিয়। ক্ষান্ত হয় না । সেই অমৃতধারায় সমাজের 
যাহা কিছু কল্যাণজনক সকলই অন্তনুক্ত। 
শ্রীকষ্ণ-কীতি 

জন্মাষ্টমী আমিতেছে । 

জন্মিয়াই ষিনি মানুষকে আকর্ষণ করিতে আর্ত 
করিয়াছিলেন, যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন নাঁনা- 
ভাবে নিকটের, দূরের আবালবৃদ্ধবনিতা শব্র মিত্র 
সকলকে আকর্ষণ করিয়া গেলেন, আবার পৃথিবী 
হইতে বিদায় লইবার পর ন্ুচিরকালের জন্ট বিশাল 
ভারতবর্ষের দিকে দিকে উত্তরকাঁলীনদের হৃদয়ে 
হৃদয়ে এক দূরতিক্রম্য আকর্ষণ রাখিয়া গেলেন_ 
তাহার জন্মের কথাঃ সর্বাকর্ষক কৃষ্ণের মত্যজীবন- 
লীলার কথা মনে পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
অসাধারণ কীতির কথা । কত ভালবাসা, কত 
কোমলতা, আবার কত রোঁধ, কত কঠোরতা ; কত 
প্রচণ্ড কর্মব্যাপৃতি, সংগ্রাম, আবার কত শাস্তি, 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ-৮ম সংথ্য! 
ওদীস্ত ॥ এই সবগুলিরই মধ্যে একটি জিনিস কিন্ত 
সাধারণ-_তীহার ছূর্বার আকর্ষণ। আকর্ষণই 


শ্রীরষ্ণ-কীতি। সর্বভাবে সর্বকালে সর্বসংসারকে 
আকর্ষণ করেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ । র্ 

শ্রীশুকদেব শ্রকৃষ্ণের জীবন-মর্ম সংক্ষেপে এই 
তাবে বর্ণনা করিয়াছেন £__ 

“ত্রিভুবনের যাহাকিছু রমণীয় তাহা তাঁহার 
মনোহর মৃত্তির নিকট যেন শ্লান হইয়া যাইত, মানুষের 
চোঁথ তাঁহার দিকে একবার চাহিলে আর অপর বস্তর 
দিকে চাহিতে পারিত না তীহার মধু-নিস্তন্দী জ্ঞান- 
গর্ভ বাক্য শুনিলে, স্মরণ করিলে মানব-চিত্ত 
চিরকালের মতো আকুষ্ট হইয়া থাকিত, তাহার 
পর্দচিহ্ছ অবলোকন করিলে মানুষ সকল কাঁজ 
ছাড়িয়া স্তব্ধ হইয়া! যাহিত। এমনই আকর্ষণে তিনি 
সকলকে আভিভূত করিয়া দিতেন। তাহার বহু- 
বিচিত্রময় জীবনে যে সকল কর্ম তিনি সম্পার্দন 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তীহার লোকোত্তর 
মহিমা! পরিশ্ফুট হইয়াছে । ভাবীকালের নরনারা 
উহা অনুধ্যান করিয়া সহজেই হৃদয়ের মলিনতা হইতে 
মুক্ত হইতে পারিবে। এই কীতি রাখিয়| পৃথিবী 
হইতে বিদায় লইয়া ভগবান শ্রারুষ্ণ স্বকীয় ধামে 
প্রয়াণ করিলেন।*%৮ (শ্রীমন্ভীগবত» ১১1১।৬,৭ ) 

সংসারে কত নয়নবিমোহন শিশু আসিয়াছে, 
খেলিয়াছে, কত প্রেমিক নির্মল ভালবাসার আদর্শ 
দেখাইয়! গিয়াছে, কত রাজা, কত যোদ্ধা ইতিহাসে 
দাগ রাখিয়াছেঃ কত তপস্বী তপস্তা! করিয়াছে, কত 
জ্ঞানী তত্বসাক্ষাৎকাঁর ও কত বক্তা বাক্যৈশ্ব 
প্রকাশ করিয়াছে, কিন্ত সে সকল কীতি মানব- 
কীতিই। শ্রীরুষ্-কীর্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
শুধু মানবতার মানদণ্ডে উহার প্রভাব নির্ণয় করা 


* শ্বমুত্যা লোকলাবগ্যনিমুক্ত্য। লোৌচনং নৃণাং। 
গীতিন্তাঃ শ্বরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়া: ॥ 
আচ্ছিভ কীতিং নুঙ্লোকাং বিততাহাঞ্রসা ছু কৌ। 
তমোহনর! তরিস্বন্তীতাগাৎ দ্বং পদমীঙ্বর: | 


ভাদ্র, ১৩৬১] 


যায় নাঁ। মানবকীর্তি জাগায় বিশ্বময়, শ্রদ্ধা; 
উত্রিত্ করে প্রশংসা ; রচনা করে ইতিহাস, কাব্য । 
শ্রকষ্ণকীর্তি উন্মেষ করে নির্শল ভক্তি; আনে 
অতীন্রিয় আবেশ ; গড়ে সত্যদৃষ্টিদায়ী সংশান্ত্র। 

শ্রীকষ্ণ শিশ্, প্রেমিক, রাজা, যোদ্ধা, তপস্থীঃ 
জ্ঞানী, শান্বব্যাখ্যাতা কিন্ত প্রত্যেক ভমিকার 
পশ্চাতে তাহার ভগবত্বা ছাইয়া আছে। তাই এই 
সকল ভূমিকায় তাহাতে যে মাধুর্ধ, যে বীধ প্রকট 
হইয়াছিল- মানুষ তাহা পরিমাপ করিতে পারে না, 
তাঁষাতেও প্রকাশ করিতে পারে না । উহা চিরস্তন 
ধ্যানের বস্ত। 


প্রশংসনীয় 


ছিউ এস্‌ আই এস্* এর একটি সংবাদে প্রকাশ__ 
এই জুলাই এবং আগষ্ট মাসে আমেরিকার ন্ঠাম্নাল 
কাউন্সিল্‌ অব. চাঁ্চেদ্”-এর উগ্ভোগে আমেরিকার 
অন্নকুল এবং মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশযুক্ত 
কয়েকটি স্থানে একান্তভাবে ভগবৎচিন্তা এবং 
প্রার্থনাদিতে গ্রীষ্মাবকাঁশ কাঁটাইতে সমুৎস্ক ১৪০০ 
মাকিন দেশবাসীর জন্ত 'আশ্রমবাসের' ব্যবস্থা কর 
হইয়াছে । এক একটি স্থানে একসঙ্গে আন্দাজ 
ছই শত ব্যক্তি এক এক সপ্তাহ করিয়া থাঁকিবেন। 
'আশ্রমজীবনের এই পরিকল্পনাটি হিন্দধর্মীবলম্বীগণের 
অনুকরণে আমেরিকায় চালু করিয়াছেন ডাঃ ই 
স্টান্লি জোন্স্‌। ইনি পূর্বে ভারতবর্ষে মিশনারী- 
গপে ছিলেন। 
শত প্রকারের উত্তেজনাময় কর্মব্যস্ত জীবনে 
এইন্দপ অন্তর্ম থীনতা অভ্যাসের অল্পমাত্র সুযোগও 
সমধিক আদরণীয়। খ্রীষটধর্মের এঁতিহে এইরূপ 
নির্জনে ঈশ্বরচিন্তার প্রথা সুপরিচিত । পশ্চিম 
ইয়োরোপের লাটিন দেশসমূহে ৬1৭ শতাব্দী পূর্বেকার 
মঠগুলির কথা শ্মরণীয়। শ্রীষটধর্মের মূল সত্যগুলি 
জীবনে পরিণত করিবার আগ্রহ তখন খ্রীষ্টান সমাজে 
জাগ্রত ছিল। তাই নির্জনবান, প্রার্থনা, ধ্যানধারণ। 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৩৫ 


বিশ্বাস ভক্তি--এ সকল আধ্যাত্মিক সাঁধনগুলি 
ব্যক্তিগতভাবে অনেকের নিকট আদরণীয় ছিল। 

পরবর্তীকালে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের প্রসার এবং 
শিল্পবিগ্রবের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা উতকট 
ভোগবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে যখন আচ্ছন্ন হইল, তখন 
ধর্মের অন্তরঙ্গসাধনার দিকে মানুষের হুশ ক্রমশঃই 
কমিয়া আসিতে থাকে এবং ধর্ম কেবল গীর্জী-সংক্রান্ত 
কতকগুলি বিধির আন্গত্যে পর্যবসিত হয়। খ্রীষ্ট- 
ধর্মের ইহা যে দারুণ সম্কট তাহা স্বামী বিবেকানন্দ 
১৮৯৩ শ্রীঃ হইতে প্রায় চার বৎসর আমেরিক। 
মহাদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিভীক উদাত্ত 
খ্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীষটধর্মাবলম্বী - 
দিগকে “হিন্দু” হইতে বলেন নাই, বলিয়াছিলেন 
যথার্থ গ্রাষ্টান হইতে। ধর্ম যর্দি এক ধরনের সামাজি- 
কতামাত্র রহিয়! যায়, তাহা হইলে ধমের প্রাণশক্তি 
শুকাইয়া যাঁয়। ধর্ম তখনই সতেজ ও কল্যাণপ্রদ, 
যখন উহা ব্যস্টিগত জীবনের একটি সত্যদৃষ্টি এবং 
ভগবছুনুখী বিশুদ্ধ অতীন্দ্রির় আকাঙ্ষা দারা 
অন্ুশলিত হয়। 

'ইউ এন আই এল” যে সংবাদটি পরিবেশন 
করিয়াছেন, উহার বিশদ পূর্বপশ্চাৎ বিবরণ জানা! 
নাই বলিয়া দূর হইতে আমেরিকান গীর্জার জাতীষ 
সংসদের উপরোক্ত উদ্ভমের বিস্তারিত বিচার 
করা সম্ভবপর নয়--তবে মার্কিন ধর্মজজীবনের পক্ষে 
পরিকল্পনাটির উপকারিতা সম্বন্ধে আস্থা হয় এবং 
এইস্ই উহার প্রশংসা করি । 


নিন্দনীয় 
দৈনিক বন্থুমতী এই সংবাদটি প্রকাশ 
করিয়াছেন__ 
( নিজন্ব সংবাদ ) 
মহিষবাথান (২৪ পরগণ। ), ২৭শে, জুন £-_সম্প্রৃতি স্থানীয় 
কৃষণপুর গীর্জা এক সাধুর আঁবিউাব ঘটে। ইনি ছুরারোগ্য ব্যাধি 
আরোগ্য করিতে পারেন বলিয়। জনরব প্রচারত হইলে প্রতিদিন 
মন্ধ্যায় উক্ত গীর্জায় বহু নরনারীর সম।বেশ হুয়। সাধুবাবাজী 


৪৬৩ 


অন্ধের চক্ষু, বোবার বাঁকশক্তি এবং থর্জকে স্বাভাবিকভাবে হাটি- 
বার শক্তি প্রদান করিতে পরেন বলিয়া প্রচার করা হয়। কোনও 
রোগী আরোগালাত করিয়।ছে বলিয়! জ।ন। যাঁয় নাই। স্থানীয় 
অঞ্চলের অধিবাসীর! এই সাধুবেশী ভদ্রলোকটিকে খ্রীষ্টধর্মের 
প্রচারক বলিয়। অনুমান করিতেছেন। গত ২১শে জুন তিশি 
উদ্ত' গীর্জ! পরিতা।গ করিয়াছেন বলিয়। জন! গেল। 
এদেশে গ্রীষ্টান মিশনারীদের কাঁধকলাঁপ সঙ্ন্ধে 
নানা কথ! না যাইতেছে এবং সরকারী ও বেসর- 
কারী মহলে বহু আলোচনাও চলিতেছে । উপরোক্ত 
সংবাদটি মিশনারীদের “নিঃস্বার্থ কল্যাণচেষ্টার' 
একটি নূতন নমুনা । কিছুকাল পুবেণ জনৈক 
টান ভদ্রলোক একটি সংবাদপত্রে মিশনারীদের 
ধর্াস্তরীকরণের চেষ্টাকে সমর্থন করিয়া লিখিয়|- 
ছিলেন 'অশ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্মে আনয়ন" - গ্রীটধর্সের 
একটি প্রধানতম কৃত্য। অতএব মিশনারীদের এই 
চেষ্টাকে নিন্দা কর কেন? এ দেশ যখন শ্রীষ্টান 
রাজশক্তির অধীনে ছিল তথন “গ্াষ্টধর্মের এই প্রধান 
কৃত্যটির কথা খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এমন নিঃসক্কোচে 
বলিতে পারেন নাই। আজ ধর্মনিরপেক্ষ 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ব_-৮ম সংখ্যা 


ভারতরাষ্টে তাহাদের চক্ষুলজ্জ! কাটিয়া গিয়াছে! 
আজ তাহাদের অপকর্মকে তাহারা জোর গলায় 
সমর্থন করিতে শঙ্কিত হন ন1। 


যাহা হউক এ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কর্তব্য 
নুষ্প্ | বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজে ধাহারা 
“বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত (021%11585৭ )- বিদ্যায়, 
আভিজাত্যেঃ ধনসম্পদে_-তাহাদিগকে নিজেদের 
অধিকার লইয়া নিরাপদ্দ কোণে বসিয়া থাকিলে 
চলিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব, বত দিকে সম্ভব “বঞ্চিত 
গণকে তুলিয়া লইবার দায়িত্ব তাঁহাদিগকেই বেশি 
করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'বঞ্চিত'গণই 
খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ধর্মান্তরীকরণের লক্ষ্য। 
হিন্দুসমাঁজে যদি তাহাদের জন্য সহানুভূতি, সাম্য, 
উদার ব্যবহারের প্রাচুর্য থাকে, তাহ! হইলে তাহারা 
নিশ্চিতই পরধর্ম গ্রহণ করিতে পা বাঁড়াইবে না । কি 
মর্মান্তিক ছুঃখে তাহাদিগকে স্বধর্ম ত্যাগ করিতে হয়, 
তাহাই আজ সমাজশীর্ষগণের বিশেষ ভাবে উপলব্ধি 
করিবার । 


জন্মাষ্টমী 
শান্তশীল দাশ 


গীতা-উদ্গাতা শ্রাকষ্চ আঁজ তোমার জন্মদিনে, 
ব্যাকুল চিতে তোমারে স্মরণ করি । 

ঘন ছুঃথের দুর্গম পথে আমরা পথিক সবে, 
সমুথে মোদের অতন্দ্র বিভাবরী । 

চলার মন্ত্র ভুলে গেছি মোরা, রুদ্ধ হয়েছে গতি, 
সীমাহীন শুধু গভীর অন্ধকার । 

নকল আলোর হে দিশারী ! আজ জ্ঞান-বতিকা জালো, 
যুগ-সঞ্চিত শেষ হোক্‌ তমসার। 


পার্থ আজিকে বড় অসহীয়, মোহ-অঞ্জন চে।খে, 
সমর ক্ষেত্র নির্বাকঃ নিশ্চল; 

হরণ করেছে কে যেন তাহার অতুলন বিক্রম, 
গাণ্ডীব ধন্গ হতাশায় বিহ্বল। 

হে চির সারথি! দূর করে দাও চিত্তের অবসাদ, 
ক্ষাত্র তেজের কর হে উদ্বোধন ; 

কর্মযোগের ছুরূহ মন্ত্রে দীক্ষা দাও আবার, 
ঘুচে যাক্‌ তার ক্লীব্তার আবরণ। 


অন্ধ-দৃষ্টি মানুষ আজিকে, পৃথিবী বেদনা-মান, 
আখিজল ঝরে, ওগে৷ চির-জন্দর ! 

এস আর বার ধরিত্রী-বুকে কাতরে স্মরণ করি, 
কর ধরণীরে পুন চির-ভাস্বর। 


আমেরিকায় ভারতের অধ্যাত্ববাণী 
স্বামী পবিত্রানন্দ 


[ ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, ভিয়েস্‌ অব আমেরিকায় দুব প্রাচা দেশগুলির জগ প্রনন্ত পেতারভাম্ণ হইতে সঙ্কলিত।] 


আমি তিনবছর আগে এদেশে এসেছি । ঠিক 
১৯৫১ খৃঃ ২৮শে ফেরুয়ারী আমি নিউইয়র্কে পা 
দিই। ভারত ত্যাগ করবার সমক্প, দেশের সেই- 
সময়কার অবস্থা দেখে খুবই ছুঃখ পেয়েছিলাঁম। 
স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর আমাদের দেশে 
এল উদ্বাস্ত, খাছ্চ এবং অন্ান্তি বিবিধ সমন্তা। 
বহু লোকের মনে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দিল। 
সত্য বলতে কি, এই অবস্থা আমার উপরও যে 
প্রতিক্রিম্বা করেনি, তা নয়। কখনও কখনও 
আমিও বড় মনমরা হয়ে যেতাঁম। কিন্ত ভারতের 
বাহিরে আসার পর যখন পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে 
জানলাম, তখন আমাকে মানতেই হল যে, মানুষ 
সর্বত্রই সেই মানুষ | সবখানেই সে পরিস্থিতি ও 
ংকটের সংগে সংগ্রাম করে চলেছে । তার জীবন 
উত্থান ও পতন, ভাল ও মনের সংমিশ্রণে গঠিত। 
এখন এই দূর থেকে যখন ভারতের দিকে ফিরে 
চাই এবং অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি যে, 
ভারত কিভাবে তার কঠিন সমশ্তাগুলির সম্মুখীন 
হচ্ছে, তখন প্রশংসায় হৃদয় ভরে উঠে। কোন 
কাঁজেই ফল সহসা আসে নাঃ সময় লাগে । আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস» ভারত যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
চলেছে, তা থেকে নে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে 
আসবেই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ, 
আমাকে নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির কার্ধভারের 
দায়িত্ব দিয়ে এদেশে পাঠিয়েছেন । এই সমিতি, 
ভারতের মুখোজ্জলকারী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ 
কতৃক ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্ধে স্থাপিত হয়। আপনাদের 
মধ্যে অনেকেই জানেন, ১৮৯৩ গ্রাঃ তিনি এদেশে 


এমে চিকাঁগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করেন।: 
তিনি হিন্দুধর্ম, অর্থাৎ দার্শনিক সংজ্ঞায় বললে, 
“বেদান্ত” সম্বদ্ধে বক্তৃতা দেন। সেই একটি বন্তৃতাই 
তাকে প্রসিদ্ধ করে তুললো, অপরিচিতির অন্ধকার 
থেকে তাঁকে নিয়ে এলো জগতের প্রচণ্ড দ্রিবা- 
লোকের সামনে । সেই রাঁতে বিবেকানন্দ অশ্ববর্ষণ 
করেছিলেন, কেননা ঈশ্বরে সমপিত প্রাণ একজন 
সন্ত্রাসীর যেমন সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে থাকা 
কাম্য তেমনি করে তিনি আর অপরিচিত ও 
অলক্ষিত থাকতে পারবেন না। 

ভারতের তটভূমি ত্যাগ করে কোন হিন্দু 
সন্গ্যাসীর বিদেশে ভারতের বাণী প্রচার করতে 
যাওয়া স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে ঘটল অন্ততঃ 
হাজার বংসর পরে। পুরাকালে বা বৌদ্দধুগে 
ভারতীয় সন্ত্যাসীরা ভারতের সীমারেখা পার হয়ে 
বিদেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর নানা কারণে 
আমাদের সমাজ হয়ে উঠেছিল কঠোর এবং এমনকি 
গৃহী ব্যক্তিও বিপুল সামাজিক বাধার সন্মুখীন না 
হয়ে তথাকথিত “কালাপানি' বা সমুদ্র পাঁর হতে 
সাহস করত না । 

পৃথিবীর বাঁবতীয় দেশের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ 
যে আমেরিকাতেই গিয়ে প্রথম তার বাণী প্রচার 
করেছিলেন এটা কি অদ্ভুত নয়? এমনি করে কি 
তিনি পৃথিবীর অতি প্রাচীন্তম দেশ গুলোর 
একটির, ও তুলনায় একটি অতি আধুনিক জাতির 
মধ্যে সেতু-স্বরূপ হন নি? এর কি এই ইঙ্গিত 
নয় যে, ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ আমেরিকার 
যন্ত্রশক্তির সংগে সংযুক্ত হয়ে জগতে আনবে একটি 
উন্নততর অবস্থা? কারণ ছুটোরই প্রয়োজন আছে। 
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কোন মানুষ বা জাতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ 
ছাঁড়া পাঁশবিক স্তরে পতিত হয়। আবার কোন 
মানুষ বা জাতি যতদিন না তার জাগতিক 
প্রয়োজনের সমস্তা সমাধান করতে পারছে, ততদিন 
তার বাঁচার আশা থাকতে পাঁরে না। ক্ষিদেক্ 
যখন পেট জলে, সে অবস্থায় ধর্ম এবং ঈশ্বরের চিন্তা 
করা যায় না। রাজনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক 
বাধার ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী দারিদ্র্য ও হৃদয়- 
বিদারক দুঃখ থাকা সত্বেও ভারত যে আধ্যাত্মিক 
আকাক্ষার আলোক-বতিকা' প্রজ্জলিত রাখতে সক্ষম 
হয়েছে, এট! পৃথিবীর কাছে একটি বিরাট বিস্ময় 
ভাঁরতেতিহাসের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে একজন 
মহামানবের আবিীব হয়েছে যিনি মানব জীবনের 
উদ্দেন্ত কি তা লোক সমক্ষে দেখিয়ে গেছেন ও 
জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সাম্যের পুনঃগ্রবর্তন 
করেছেন। কিন্তু শুধু অতীতের গৌরব করলে চলবে 
না। আমাদের উচিত বর্তমানকে নিয়ে থাকার চেষ্টা 
করা ও বেশি না পারলেও অন্ততঃ তাকে অতীতের 
মত গৌরবাজ্জল করে তোলা । প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর উপর এই বিরাট দায়িততার স্কন্ত আছে। 

এখন দেখ| যাক, পাশ্চান্তে এবং এই দেশে 
স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের কোন্‌ বাণী বহন করে 
এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অনবরত চেষ্। 
করে নিখুঁত হতে হবে, দেবত! হতে হবে, ঈশ্বরকে 
পেতে ও দেখতে হবে, আর এই ঈশ্বরকে পাঁওয়। ও 
দেখা স্বর্গীয় পিতা যেমন নির্োষ তেমনি নির্দোষ 
হওয়াতেই আছে যথার্থ ধর্মের বীজ। মন্ুয্যজীবনে 
মানুষের পক্ষে পুর্ণত৷ লাভ করা সম্ভব। এ নর যে, 
এই সম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে মানুষকে অনন্তকাল 
অপেক্ষা করতে হবে। হিন্দুধর্ম বলেঃ এই জীবনেই 
ভগবানকে দেখা ও লাভ করা যায়। মানুষ 
সাক্ষাৎ সত্যদশন করে তার সমগ্র জীবনকে 
পরিবর্তিত করেছে, জগতের ইতিহাসে এই রকম 
অনেক নিদর্শন আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-৮ম সথ্যা 


আধ্যাত্মিক আদর্শের এই যদি মর্মকথা হয়, তবে 
তো ধর্মে ধর্মে ভেদ থাকে না। একটি ধর্ম যদি 
সত্য হয়, তাহলে অপরটিও সত্য। সেই একই 
পূর্ণতা লাভার্থে বিভিন্ন ধর্ম, যেন বিভিন্ন চেষ্টা মাত্র। 
তাই বেদাস্ত কেবল ধর্ম বিষয়ে পরম্তসহিষ্টুতার 
কথা না ব'লে, বলে থাকে একই লক্ষ্যে পৌছাবার 
জন্য, সব ধর্মই স্বীকার্য। 

আমেরিকায় বা পাশ্চান্তের সবগুলি বেদাস্ত 
কেন্ত্রে ধর্মের প্রতি আমাদের এই উদার দৃষ্টিভংগী 
দেখে অনেকে আকষ্ট হয়। ধর্সক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও 
মতবাদসবস্থ আধুনিক পরিবেশে এমন লোকও 
আছেন, ধারা ঈশ্বরের নামে সংকীর্ণতা সহা করতে 
পারেন না ও বে্দাস্তবাণীর সংস্পর্শ পেয়ে অন্তরে 
শান্তি পান। 

নিউইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রেরে উপাসনা মন্দিরের 
একটি দেওয়ালে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের প্রতীক 
থোদিত আছে ; যথ| ইসলামের “অধ “চন্দ্র” বৌদ্ধদের 
ধির্মচক্র» বেদীস্তের "৮ ইহুদিদের “তারকা” এবং 
্ষটধর্মের 'কুশ' । এ সবের নীচে লেখা আছে__ 
“একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদত্তি- 1” “স্ত্য এক, 
জ্ঞানিগণ উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন ।” 
এই ভাব্ই আমাদের অবলম্বন এবং আমাদের 
প্রাণপণে এইভাব গ্রহণ করিতে দেখে অনেকে, 
অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন। 

আমেরিকায় এখন আমাদের ১১টি কেন্দ্র আছে। 
দুটি নিউইয়র্কে, তিনটি ক্যালিফোণিয়া় এবং বোষ্টন, 
প্রভিডেন্স, সেন্ট লুই, চিকাগো, সিয়েট ল ও পোট- 
ল্যাণ্ড এই সব স্থানে একটি করে। এই রাষ্ছে 
আমর! সবাই মিলে, রামকৃষ্ণ মিশনের ১জন সন্গ্যাসী 
কর্মরত রয়েছি। 

ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম ও অন্থাত্র রামকৃষ্ণ মিশন 
কেন্দ্রের কাজ হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য; সেবা ও ধর্ম বিষয় 
কর্মানুষ্ঠান-পরিচালনা । এখানে আমেরিকায় 
আমর! কেবল প্রচার-কাজজই করি। বন্তৃতা এবং 
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এদেশের গীর্জাগুলিতে যেমন হয়, আমরাও তেমনি 
রবিবার সকালে বক্তৃতা করে থাকি এবং সপ্তাহের 
মধ্যে ছর্দিন কিংবা একদিন সন্ধায় শাস্তালোচনা 
ও ধ্যনি ধারণার শিক্ষার্দান করি। আধ্যাত্মিক 
সমস্তা নিয়ে লোকের! আমাদের সংগে আলোচনা 
করতে আসেন। এট! বাস্তবিকই খুব দরকারী 
কাজ। আমাদের নিজেদের পাঠালোচনা ছাড়াও, 
বাহিরের ধর্মসভায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা 
প্রায়ই বক্তুতা দেওয়ার জন্য আহ্বান পাই। বাহিরে 
এই ভাবের বন্তৃতায় ভারত স্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণাঁর 
অপসারণ হয়। জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রীস্ত ষদিও নিকটব্তী হতে চলেছে তবুও, এখনও 
এই ভ্রান্ত ধারণা অতিমাত্রায় বর্তমান । 
আমাদের ধর্মসভায় যে খুব বেশী লোক হয় তা 
বলা যায় না। বাস্তবিক বলতে কি আমেরিকার 
কয়েকটি গী্জীয় যে জনসমাগম হয় সে তুলনায় 
আমাদের শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু যে 
একান্তিকতা ও অকপটতা নিম্বে আমাদের 
কেন্দ্রণ্ুলিতে শ্রোতার! আসেন তা! বিম্ময়কর। তীর! 
কোন সিদ্ধাই দেখবেন বলে আসেন না । ধারা 
উন্ত্রজালপটর সন্্যাসী ব৷ প্রাচ্য যোগীর কাছ থেকে 
কিছু সিদ্ধাই দেখবার আশায় আসেন, তীর! 
আপনা হতেই সরে পড়েন। আমাদের কাছে ধারা 
আসেন, তীরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য স্পষ্ট কিছু 
পেতে চান। সময়ে সময়ে ভাবি, এ আমাদের 
এক মহাদায়িত্ব। শ্রীভগবান-ধার নামে আমরা 
এখানে এসেছি, আমাদের যেন পূর্ণরূপে এ দায়িত্ব 
পালন করতে শক্তি দেন। 
বিশেষ করে, যখন প্রধানত: গ্রীষ্টধর্মীবলম্বীর্দের 
এক দেশে কাজ করছি, তখন বেদান্ত সেই 
ধর্মকে কি চোখে দেখে এখন তাই দেখা যাক। 
পূর্বেই বলেছি, আমাদের দু বিশ্বীস যে, সব ধর্ম 
নতঃ এক। অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অনেক 
২ 


আমেরিকায় ভারতের অধ্যাত্ববাণী 
পুস্তকাদির প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে সাধারণতঃ 
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পার্থক্য থাকতে পারে কিন্ত সেগুলোকে তো 
সহজেই উপেক্ষা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ 
খবীষ্টের পুনরুখানের কথ! ধরা যাক। ক্রীশ্চানর! জড় 
দেহের পুনরুখানে বিশ্বাসী । আমর! বলি, এ দেহ 
কিছুই নয়, আধ্য।ঝ্সিক শরীরই নিত্য বস্ত। জড় 
দেহ বিনষ্ট হয়ঃ কি আধ্যাত্মিক দেহ অনন্তকাল 
থাকে। বীশুগ্রীষ্টের শিষ্যেরা জড় দেহ না দেখে 
আধ্যাত্মিক দেহ দেখেছিলেন । এই উক্তির 
সমর্থনে আমর! সেন্ট পলের ভাষণ উদ্ধত করতে 
পারি ঃ “মুতের পুনরুথানও সেই রকম। পাঁপের 
মধ্যে পুনরুখানের বীজ উপ্ত হয়) নিষ্পাপ অবস্থায় 
ইহা উথিত হয়” :. “প্রাকৃত দেহে ইহ! উপ্ হয়; 
আধ্যাত্মিক শরীবে ইহা উখিত হয ॥” 
আমাদেরও এই কথা। কিন্ত ব্যাখ্যার পার্থক্যে 
কি কিছু এসে যায? যী বলেছিলেন £ 
(১) মানুষ যদি তার আত্মাকে হারিয়ে 
ফেলে, তবে সার! পুথিবীর অধীশ্বর হলেই বা 
লাভ কি? 
(২) আগে ভগবানকে খোঁজ, আর সব 
এলে যাবে। 
(৩) মন, প্রাণ, অন্তর দিয়ে তোমার 
প্রতৃকে, তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে 
(৪) প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসবে । 
ব্যাথার কেনি পার্থক্য কি ধীশুর এই সব বাণীর 
গৌরবকে ছোট করতে পারে ? 
ধী্ড প্যালে্টাইনের প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে- 
ছিলেন, কিন্ত পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মের ্রঁটিই 
কি মূলকথা! নয়? ঈশ্বর বিভিন্ন “প্রেরিত পুরুষ” ও 
বিভিন্ন অব্তারকে স্হাঁয় করে বিবিধ ভাষায় কথা 
বলেন, কিন্ত আমর! যদি ষত্ব করে তা অনুসরণ করি 
তবেই না! বুঝব যে, তাঁরা একই সত্য প্রচার করেন। 
আজ মীণুর পুন্কখানের দিন। ক্রীশ্চানর! 
বিশ্বীস করেন যে, মানুষের উপকারার্থে এই দিনে 
তিনি সমাধি থেকে পুনরুখিত হয়েছিলেন, কিন্ত 
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আমরা যদি তার কথা অনুযায়ী কাজ করি, তবেই 
সেই উপকার সাধিত হয়। তার বাণী হল 
মানবতার শাশ্বত বাঁণী, যা সদাই আত্মপ্রকাশের 
জন্য উন্ুখ | 

আমর! জগতের এক সংকটময় কালে বাস 
করছি। এখন আবার এক ধু্ধপ্রস্ততির মহড়। 
চলেছে। সকলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আবার 
যদি যুদ্ধ বাঁধে, তাহলে সমগ্র বিশ্ব ও তরি সঙ্গে 
মান্নষের এত দিনের চেষ্টা ও শম-নিমিত সমগ্র 
সভ্যত| বিনষ্ট হইবে । লোক হতাশায় কেদে বলে 
মানুষ মান্গষের কি দশা করেছে। যা শাশ্বতবাণা 
বা যা জগতের প্রেরিত পুরুষদের কথা--ভার দিকে 
আরও সক্রিয়ভাবে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার সময় কি 


উদ্বোধন 


আসেনি? '.* প্রাচীন ভারতের বৈদিক খাধিদের 
বাণী হল-_- 
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি 
ন চের্দীহাবেদীন্‌ মহতী বিনষ্িঃ। 
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ 
প্রেত্যাম্মাল্লোকাদমূৃতা ভবস্তি ॥ 
এই পৃথিবীতেই বর্দি তুমি বেচে থাকতে থাকতে » 
আধ্যাত্মিক সত্য লাভি করঃ তবে ধন্ত হবে। যদি 
তুমি আধ্যাত্মিক সত্যলাভ না করতে পার, তাহলে 
তোমার ছুঃখের পর ছঃখ আসবে ॥ বে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
জাতি, বর্ণ বা ভৌগোলিক সীমা নিবিশেষে প্রত্যেক 
বাক্তির মধো একই দৈবী শক্তি নিরীক্ষণ করেন 
তিন অমৃতত্ব লাভ করেন। 
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অক্ষম 
শ্রীঅজিতকুমার সেন, এমএ 


সবারে দিয়েছ কাজ তোমার সংসারে ; 
বরধ মাসের মত তার! বারে বারে 
আপনার কক্ষপথে হষ্ট শান্ত মনে 

নিত্য আবতিয়া ফিরে। তাঁর! অকারণে 
হয় না উতলা কতু, হয় না অধীর। 
আমারে করেছ হায় রিক্ত মুসাঁফির-_ 
চলার এ পথে! নিলে মোঁর ক্ষীণ হাতে 
একখানি বীণ! শুধু; দাও নি সে সাথে 
শক্তির গৌরব ! 


তাই অপট্‌ অঙ্গুলি__ 
পদে পদে মরমের স্থর যায় ভুলি। 
জমে না! রাগিনী রাগ লয়-তান-মীড়ে 
অর্ধ পথে অতকিতে তত্ত্রী যায় ছিড়ে ! 
প্রকাশ-ব্যথায় তাই ক্ষুন্ধ শাস্তি হীন__ 
আমার অতন্জ রাতি, মোর দীর্ঘ দিন ! 


লালন ফকির ও তাহার সঙ্গীত 
শ্রীমতী মিনতি দেবী 


সাধক ও স্থললিত সঙ্গীতের রচয়িতা হিসাবে ফকির লালন সাহ (বা! লালন ফকির ) এদেশের 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের নিকটই সমান পরিচিত । দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জান! যায় না, যতটুকু জান! গিয়াছে, তাহা এইরূপ-_সংসারা শ্রমে লালন ফকিরের নাম ছিল 
লালন দাস। কুছ্রিয়। মহকুমার ভণড়ারা গ্রামের এক কায়স্থ পরিবারে তাহার জন্ম। তাহার জননীর 
শাম পদ্মাবতী । অল্প বরসেই লালনের বিবাহ হইফ্লাছিল। বাল্যকালে একবার তিনি এক প্রতিবাসীর 
মহিত গঙ্গা্নানের উদ্দেগ্ে শচরাঞচলে যান। সেখানেই তিনি ভয়ানক বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। 
ক্রমে তাহার অবস্থা খারাপ হইতে থাঁকে ; এবং শেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া! থাকেন। তাহার 
সঙ্গীরা তাহাকে মৃত মনে করিয়! শ্মশানে লইয়া যায়; তথায় সুখাগি ও যথাবিহিত অন্তোষ্টিত্রিয়া শেষ 
করার পর তাহারা লালনকে গঞ্গায় নিক্ষেপ করে। বাড়ীতে জননী পদ্মাবতী এই খবর নিয়া শোকে যে 
নুহুমান্‌ হইয়া পড়িলেন, তাহা বলাই বাহুল্য । তীহাঁরা যথারীতি লালনের শ্রাদ্ধাি সম্পন্ন করিলেন এবং 
তাহার স্ত্রীও বৈধ্ব্যাচরণ আবরন্ত করেন। ওদিকে আন্মীয়-স্জন ও সঙ্গীরা মৃত মনে করিয়! জলে নিক্ষেপ 
করিলেও লালনের প্রাণবাু কিন্ত তখনো! নিঃশেব হয় নাই। সর্ধপাঁপহারা গঙ্গার শীতল জলে ভাসিতে 
ভাসিতে তিনি এক স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ন্ানাধিনী জোলা-জাতীয়া এক 
মুসলমান রমণী লালনকে দেখিতে পাইয়া! মাততুণ্য শ্নেহে তাহাকে নিজগৃহে লইয়া আদেন। সেখানে 
মমতামযী এই রমণী ও আরো কয়েকজনের সেবাশুঞবায় কিছুদিন পরেই লালন স্থুস্থ হইয়া উঠিলেন। 
তারপর একদিন প্রাণরক্ষাকাঁরিণী এই মুসলমান রমণীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন নিজ 
বাঁটাতে। “মৃত' পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া! পদ্মাবতী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! উঠিলেন। তাহার স্ত্রীও 
স্বামীকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন। কিন্তু ইহার পরের ঘটনাই অত্যন্ত করুণ। থে 
পুত্র এতদিন মুসলমানের অন্গ গ্রহন করিয়াছে এবং আমীয়স্বজন কতৃক বথানিয়মে যাহার শ্রাদ্ধাদি 
পাঁরলৌকিক কাজ সুসম্পন হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় গৃহে লওয়া চলে কি না, স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে 
সে বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখ! দিল। খিকাংশ ব্যক্তিই তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করার তীব্র বিরোধী । 
জননী পদ্মাবতী দ্বিধায় পড়িলেন। একদিকে পুত্রন্নেহ অপরদিকে জাতিধর্, ইহীর কোন্টিকে গ্রহণ করিবেন, 
ভাবিয়া পাইলেন না। অপর পাঁচজনের পরামর্শে থাঁলার পরিবর্তে কদলী-পত্রে ভাত দিয়া লালনকে 
তিনি বারান্দায় বসাইতে বাধ্য হইলেন। জননী হইয়। পুত্রকে এতদূর অযত্ব করিতে তীহার প্রাণ যে 
ফাটিয়া যাইতেছিল, তাহ! বুঝিতে আমাদের আদৌ কষ্ট হয় না। অন্নগ্রহণ শেষ করিয়া! লালন ভারাক্রান্ত 
চিন্তে গৃহে সংলগ্ন একট পরিত্যক্ত ঘরে আসিরা শুইয়া পড়িলেন। জননীর ব্যথা হদয়জম করিতে 
তাহারও দেরী হয় নাই। লালন আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, ঠিক 'এই সময় সিরাজসাই নামক জনৈক 
দরবেশ সেখানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি লালনের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আগ্োপান্ত শ্রবণ করিয়া 
লালনকে উপদেশ দিতে আবস্ত করেন। সুচীভেগ্ভ অন্ধকারে লালন যেন আলোর সন্ধান পাইলেন, 
সাইজীর উপদেশ লালনের হৃদয়কে এক অপূর্ব মধুর রসে পূর্ণ করিয়া দিল। তিনি তখনই গৃহত্যাগের 
সংকল্প করিলেন। তারপর জননী, স্ত্রী, গৃহ, অর্থ এবং পাধিৰ নব কিছুর মায়! পরিত্যাগ করিয়৷ তিনি 
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বাহির হইয়। পড়িলেন মহত্তর ও সার্থকতর জীবনের সন্ধানে । পরবর্তী কাঁলে তিনি লালন ফকির নাঁমেই 
বিখ্যাত হন। সিরাজসাইকেই তিনি জীবনে গুরু বলিয়া শ্বীকার করিয়া লন এবং তাহার রচিত বন্ধ 
গানে সাইজীর নামোল্লেখ দেখা যায়। 
লালনের জাতি কী, তিনি কোন্‌ ধর্মাবলম্বী, যে বিষয়ে আজো সঠিক কিছু জানা যাঁয় না । 
হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও মুসলমানের হস্তে তিনি অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অনেকে তাহাকে 
মুসলমান বলিযাই সাব্যস্ত করেন। লালন কিন্তু কোনদিনই নিজের ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নে কোনই গুরুত্ 
আরোপ করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন__ 
সব লোক বলে, লালন কি জাত সংসারে ? 
লালন বলে, জাতির কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে। 
কেউ মালা; কেউ তস্বী গলে, 
তাই তো জাত ভিন্ন বলে, 
যাওয়া কিংবা আসার বেলা জাতির চিহ্ন রয় কারে? 
জগৎ বেড়ে জাতির কথা 
লোকে গল্প করে যথা তথা, 
লালন বলে, জাতির ফাঁনা ডুবিয়েছি সাধ বাজারে ॥ 
লালনের মন্‌ তুচ্ছ জাতিধর্মের সংকীর্ণ গণ্তীতে আবদ্ধ ছিল না বলিয়াই, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, 
সকলের নিকট হুইতেই তিনি সমান শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও 
তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। লালনের শিষ্যদের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
একাধিক লোক দেখা খাঁয়। প্ররুতপক্ষেঃ সাঁই, বাউল প্রভৃতি সাধকদের নিকট সব ধর্মই সমান। 
তাহার্দের উপদেশের মূল কথাঃ সেই অনাদি অনন্তকে জানাই যখন সব ধর্মের আসল উদ্দেস্ত, তখন 
প্রত্যেকটি ধর্মকে পৃথক্‌ চক্ষে দেখার কোনই প্রয়োজন নাই । তাই আমরা দেখিতে পাই বাউলদের 
সাধন-সঙ্গীতগুলির এক দিকে যেমন আছে শ্রীকৃঞ্জের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির প্রকাশঃ অপর দিকটি তেমনি 
উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে নবীর মহিমাকীর্তনে । সুতরাং একথা বিনা-দ্বিধায় বলা চলে, পরমহংসদেবের 
ঘত মত তত পথ উপদেশটি ইহারা সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দরিয়া। লালনের 
রচিত গানগুলিতেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সব কিছুর প্রতিই সমান শ্রদ্ধা গ্রকাশ পাইয়াছে। 
শ্ীরুষ্ণের প্রতি তাহার অকৃত্রিম ভক্তি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তাহার 
একটি গানে এই ব্রজের ভাব চমৎকার ফুটিয়| উঠিয়্াছে_ 
সে ভাব কি সবাই জানে, 
যে ভাবে গাম আছে বাঁধা গোপার সনে? 
গোগী বিনে জানে কেবা, 
শুদ্ধ রয় অমৃতসেবা ? 
গোপীর পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে না কষ্কদরশনে, 
গোপীর অনুগত যাঁরাঃ এদের সে ভাব জানে তারা, 
নীর হেতু অধর ধরা গোপীর মনে। 


ভাদ্র, ১৩৬১] লালন ফকির ও তাহার সঙ্গীত ৪১৩ 


টলে জীব, অটল ঈশ্বর, তাইতে কি হয় রসিক নাগর ? 
, লালন বলে, রসিক বিভোর রস-ভিয়ানে ॥ 
পৃথিবীর সকলেই যখন একই পিতার সন্তান, তখন সেই প্রেমময় ও রূপময়ের ক্ুপালাভ করার 
অধিকারও সকলেরই আছে 7 যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক ও অবাস্তব । এই শব 
কাল্পনিক বাধার স্থ্টি করিয়া যাহার! ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ছুলজ্ব্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা 
কেবল ভগ্তই নয়, মান্ষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হইতেও তাহারা মানুষকে বঞ্চিত করিতেছে । 
তক্তিই দাধন্পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ; আকুল হইয়া যিনি ভাকিতে পারিয়াছেন, ভক্তব্ৎসল ভগবান্‌ বিনা 
দ্বিধায় তাহার নিকট ধরা দিঁয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, ঞ্ুব ও প্রহলা্দও যেমন সেই বিরাট 
পুরুষের করুণালাভে ধন্য হইয়াছেন, তেমনি রামদাঁস ও কবীরের মত নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাঁও তাঁহার 
কপা হইতে বঞ্চিত হন নাই। ধুগে যুগে মান্ধষের ইতিহাস এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। লালনও তাহার 
একটি গানে এই কথাটিই চমৎকারভাবে বলিয়াছেন__ 
তক্তের দ্বারে বাধা আছেন সাই, 
হিন্দু কি যবন বলে বিচার নাই । 
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ারা জাতিতে কবীর জোলা! 
ধরেছে সে ব্রজের কাল৷ সর্বস্ব ধন তাই। 
রামদাস মুচি ভবের মাঝে ভক্তির বল সদাই তার যে, 
ও তার সেবায় ন্বর্গে ঘণ্টা বাজে শুনি সাধুর ঠাই। 


এক চার্দে জগৎ আলো, এক বীজে সব জন্ম হল, 
ফকির লালন বলে, মিছে কালা ভবে শুনতে পাই ! 


“কোহহং”, আমি কে; এই প্রাচীন প্রশ্ন প্রাচীন মুনি-ঞ্চধি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানের বহু 
সাধককেও বিচলিত করিয়াছে । নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে সব কিছু জানার পরিসমাপ্তি। 
তাই আত্ম-পরিচয় পাওয়ার প্রেরণায় যুগে ধুগে কত লোক থে অজানার পথে পাড়ি দিয়াছে, তাহার 
হিসাব কোনদিনই জানা সম্ভব হইবে না। সব সাধনার মূল, আত্মতলাভ, নিজেকে ন৷ 'চিনিয়। অপরকে 
জানিতে যাওয়া মুখণমি ছাড়া আর কিছুই নয়। লালনও ঠিক্‌ এই কথাই বলিয়াছেন__ 


আপন খবর আপনারে হয় নাঃ 

আপনারে চিনিলে পরে যায় অচেনারে চেনা । 
আত্মরূপ কর্তা হরি, 

মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা। 
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত বাড়বে তত লথ না। 

ধড়ের আত্মফর্তা কারে বলি, 

কোন্‌ মোকাম তার, কোথায় গলি আওনা-যাওন!। 
সেই মহলে লালন কোন্‌ জন, তাও লালনের ঠিক হল না ॥ 


৪১৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ] 
আত্মতত্বলাভের পথ-নির্দেশও তিনি করিয়া গিয়াছেন-- 
দিল-দরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পায়, 
নইলে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হলে কি হয়? 
স্বয়ং রূপ দর্পণ ধরে মানব রূপ স্থষ্টি করে হে, 
দিব্য জ্ঞানী ধারা ভাবে বোঝেন তারা, 
মান্গষ ধরে কাধপিদ্ধি করে লয়। 


একেতে হয় তিনটি আঁকার অজনী সহঞ্জ সংস্কার হে, 


যদি ভাব তরঙ্গে তর, মানুষ চিনে ধর, 
দিনমণি গেলে কী হবে উপায় । 
মূল হতে হয় ডালের স্জন»ঃ ডাল হতে পায় মুল অদ্বেষণ হে, 
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ, তারে ভেবে রূপ; 


অধীন লালন সদ নিরপ ধরতে চায় ॥ 


লালন জীবনে কোনদিনই পু'থিগত বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, তাই বেদ, উপনিষদ্‌ প্রস্ভৃতি 
গ্রন্থ পাঠের কোন সুবোগও তাহার হয় নাই। কিন্ত আত্মতত্তজ্ঞানী লালনের নিকট পার্থিব কোন তত্বই 
অজ্ঞাত ছিল না, সেইজন্ত তাহার গানগুলিতে বেদ ও উপনিষদের বহু জটিল বিষয়ের সু ও সহজ প্রকাশ 
দেখা যায়। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনেই জীবনের পূর্ণতা । সেই আনন্দরসসাগরে নিজেকে 
ধিনি বিলীন করিতে পারিয়াছেন, পার্থিব ছুঃখ-বেদনার অকুল পাথারেও তাহার জীবন সার্থকতার 
শতদলে বিকশিত হইয়! উঠিয়াছে। লালন নিম্বোদ্ধ ত গানটিতে জীবাত্বা ও পরমাত্মার মিলনের এই গনীর 
তাঁৎপর্যপূর্ণ তত্বটি উপম! ও অলঙ্কারের সাহাযো অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন-- 
আমি একদিন না দেখিলাম তারে, 
বাড়ির কাছে আরসী নগর এক পড়শী বসত করে। 

গেরাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারে। 

মনে বাঞ্ করি, দেখবে তারে, আমি কেমনে সেথায় যাই রে। 

আমি কি কব পড়শীর কথা তার হস্ত, পদ, স্কন্ধ মাথা নাই রে, 

সে ক্ষণেক ভাসে শৃন্ত ভরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে। 

সেই পড়শী যদি আমায় ছু'তোঃ ভবের যম-যন্ত্রণা সব যেতো দুরে, 

সে আর লালন একখাঁনে রয়ঃ আবার লক্ষ যোজন ফাক রে ॥ 

মাচষের দ্বিধা গ্রস্ত ভ্রান্ত মন একটু শান্তি একটু সুখের আশায় বার বার ছুটিয়া যায় দেবালয়ে; 

শান্ত ছায়ায়, কিন্ত তাঁহাতেও সে তৃপ্ত হয় না, যাহা সে চায় সেখানে তাহা মেলে না» তাই আকুল ক্রন্দনে 
কেবলি নে চীৎকার করিয়! উঠে, “কোথান়্ শান্তি, কোথায় মুক্তি !” অন্ধ মানুষ ঘরের ধনকে ন! চিনিয় 
নিষ্ঠুর দেবালয়ের কঠিন পাষাণে বৃথাই মাথা কুটিয়া' মরে শাস্তির আশায় । সহজলভ্য রত্ুকে অবহেল 
করিয্না মরীচিকার পিছনে ছুটিয়। বেড়ানোর এই যে বিড়্নাঃ তাহা লক্ষ্য করিয়াই লালন বলিয়াছেন, “এই 
মাঙ্গষে দেখ সেই মানুষ আছে, কত মুনিখখষি চারিষুগ যারে বেড়াচ্ছে খুঁজে ।” লালনের এই উত্তি 


ভাদ্রঃ ১৩৬১ ] লালন ফকির ও তাহার সঙ্গীত ৪১৫ 


আমাদের ম্মরণ করাইয়া দেয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমূল্য উপদেশ, “জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন 
সেবিছে ইশ্বর ।' লালনের রচিত সম্পূর্ণ গানটি নীচে উদ্ধত করা হইল__ 
এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে 
কত মুনিখধি চারি যুগ যারে বেড়াচ্ছে খুজে । 
জলে যেমন চাদ দেখা যায়, সে চাদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়? 
ও যে আলেক মানুষ, তেমনি সদায় আছে আলেকে বাসা। 
অচিন দলে বসতি তার, দ্বিদল পন্মে আরাম তার, 
আমার ভ্রান্ত হল মন, আমি বাইরে খু'জি ঘরেরই ধন, 
সিরাজ-সাই বলে, ঘুরবি লালন আত্মতত্ব না বুঝে ॥ 
লালন ছিলেন অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধক, তাই তীহার গানগুলিতে জটিল দাঁশনিক তত্বের অবতারণা 
যেমন দেখা যায়, তেমনি সেগুলির সর্বত্র একটি সহজ ও সরল ভাবেব প্রকাশও চোঁখে পড়ে। তিনি 
ছিলেন গৃহী সাধক, নিজের আশ্রমেই তিনি সেই অসীমের আত্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই 
সংসারের তাপদগ্ধ নরনারীর ব্যথাবেদনা, ভগবৎসাধনা তাহাদের বাধাঁবিপত্তির কথা তিনি যথার্থ ই 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। একটি গানে সংসারের মারা-আসক্ত জীবের এই বেদনার সার্থক 
রূপ দিয়াছেন-_ 
বিষয়-বিষে চঞ্চল মন দ্বিবা রজনী, 
মন তো! বুঝিলে বোঝে না ধর্ম কাহিনী । 
বিষয় ছাড়িয়া কৰে মন আমার শান্ত হবে হে, 
আমি কবে সে চরণ করিব স্মরণ, যাতে শীতল হবে তাপিত পরাণী ? 
কোন্‌ দিন শ্মশানবাসী হবো, কী ধন সঙ্গে লয়ে যাবো হে, 
আমি কী করি, কী হই, ভূতের বোঝা বইঃ 
একদিনও ভাবলাম ন। শ্রীপুরুর বাঁণী । 
অনিত্য দেহেতে বাসা, তাইতেই এত আশার আঁশা হে 
অধীন লালন তাই বলে, নিত্য হইলে 
আর কতই কি মনে করতেম না জানি। 


এগুলি পাঠ করার পর মনে হয়, তিনি যেন আমাদেরই একজন ৷ অত উচ্চ স্তরের সাধক হইয়াও 
কত সহজে তিনি সাধারণ মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া! মিশিতে পারিয়াছলেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত 
হইতে হয়। এই সরলতাই প্রকৃত সাধকের আসল পরিচয়। সেইজন্য মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে 
থাকিবে, লালন ফকিরের মত ভগবতপ্রেমিকেরাও ততদিন মানুষের হৃদয়ে চির-জাঁগরুক হইয়া থাঁকিবেন। 


জননী রোহিণী 
ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য 


ভগবানের নিত্যলীলায় শ্রীনন্দ ও যশোদা- 
রাণীর মত রোহিণী দেবীও একাট বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছেন। বাঁৎসল্য রদের ঘনীভূত 
মৃতি ছিলেন তিনি; স্বয়ং সেই রস আস্বাদন 
করেছেন এবং শ্রীভগবানকেও আস্বাদন করিয়েছেন। 
যখন ভগবানের অবতরণের সময় হল, তখন এই 
চিদানন্দময়ী বাংসল্যরসময়ীরও আবিাব প্রয়োজন 
হল। ঈশ্বরকে তাঁর শক্তি ও এশ্বর্ধ থেকে বিষুক্ত 
করে থে অস্ভৃতি, তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই 
যেন ধুগে যুগে রোহিণী-সদৃশা মহীয়দী জননীর 
আবিভাব হয়। 
যখন মুনিবর কণ্তপ বন্থর্দেবরূপে জন্মপরিগ্রহ 
করলেন, তখন মাতা কদ্রদেবীও রোহিণীরূপে 
আবিভূতা হলেন। পুরাণে একটি মতান্তরও দৃষ্ট হয় 
-_এই মতে কশ্ঠপপত্বী অদিতি ছুই ভাগে বিভক্ত 
হয়ে ছুই রূপে উৎপন্ন হন-__এই ছুইটি রূপ যথাক্রমে 
দেবী দ্বেবকী ও দেবী রোহিণী। 
যথা সময়ে বস্ুদেবের সহিত রোহিণীর পরিণয় 
হয়। নিষ্ঠুর কংস বন্ুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ 
করলে সাধবী রোহিণী নিরতিশয় ব্যাকুলা হন। 
*কংসকে অনেক অনুরোধ করে পতির সেবা করবার 
জন্ঠ কারাগারে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন 
তিনি। দেবকীর সপ্তম গর্ভের সময় রোহিণীরও গর্ভ- 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। বসুদেবের চিন্তা-_ছুরাত্মা কংস 
একটির পর একটি করে দেবকীর সন্তান বিনাশ 
করছে, হয়তো ব৷ রোহিণীর সম্ভতানকেও বিনাশ করতে 
ঘিধাবোধ করবে না। এই ভয়ে শ্রীবস্থদেব তখন 
ভাই নন্দরাজের কাছে গোপনে রোহিণীকে পাঠিয়ে 
দিলেন। ব্রজপুরে আসার চারমাস পরে যোগমায়া 


সন্তানকে আকর্ষণ করে তার গভে স্থাপন করলেন। 
এইরূপে রোহিণীর শ্রীবলরামের জননী হওয়ার 
সৌভাগ্য হল। যোগমায়া-কতৃক গর্ভগ্বাপনার 
দশমাস পরে সব মিলিয়ে চৌদ্দমাস গভধারণের পর 
রোহিণীদেবী শ্রাবণী পৃণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের 
আটদিন পূর্বে মনন্তকে সান্তরূপে প্রকাশ করলেন. 
অনন্ত ভগবান্‌ বলরামরূপে রোহিণীর গর্ভ থেকে 
আবিভূতি হলেন। 

যেদিন রোহিনীদেবী নন্দালয়ে শুভ পদার্পণ 
করলেন, সেইদিন থেকেই যশোদা এবং রোঁহিণীর 
মধ্যে এমন ভালবাসা হল যে, মনে হতে লাগল যেন 
ছইজনের দুইটি দেহ কিন্তু প্রাণ একই । প্রেমের 
গঙ্গাধমুন! যেন এক শ্রোতে প্রবাহিত হতে লাগল। 
গভীর প্রেম পরম্পর পরস্পরকে দৃবন্ধনে বদ্ধ করল। 
রোহিণীকে পেয়ে যশোদার আনন্দের সীমা রইল 
না। যশোঁদার আনন্দের কারণ এইজন্জ যে, রোহিণা 
ছিলেন অত্যন্ত পতিপরায়ণ!, তাঁর পাতিতব্রত্যের 
যশোগাঁনে চারিদিক মুখরিত__এই সতীর পাদম্পশে 
্রঞ্জরাণীর গৃহ পবিত্র হয়ে গেছে, তার সতীত্বসৌরভে 
ব্রজপুরী আজ আমোদিত। নিশ্চয় নন্দরাণীর 
মনস্কামন! পুর্ণ হবে, পুত্রহীন! নন্দরাণীর কোল আলো- 
করা পুত্রলাভ হবে সতী রোহিণীর শুভাগমনে। 
হয়েছিলও তাই, রোহিণীদেবীর আগমনের পর মা 
যশোদার কোল আলে! হয়েছিল-_ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ষের 
আবির্ভাবে। 

ব্রজরাণী যশৌদা রোহিণীর গুণে এতদূর মুগ্ধ 
হলেন যে, গৃহস্থালীর সমুদয় কর্ম রোহিণীর উপর 
সমর্পণ করে দিলেন, একেবারে তার সংসারের কর্রী 
হয়ে গেলেন রোহিণী। আরও রোহিণীর পুত্র হওয়ার 


তাঁর গর্ভকে অন্তর্ধান করে এবং দেবকীর গর্ভস্ব পর নন্দালয়ের সর্তত্র আনন্দের তর খেলে 


ভার, ১৩৬১ ] 


যাচ্ছে_-কিন্ত আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ কই? কেননা, 
বন্ুদেব শ্রান্দকে আনন্দোৎ্সব করতে নিবেধ 
করেছেন__পাছে পুত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, 
কংসের কানে উঠলে আবার কোন্‌ বিপদপাত হবে 
কে জানে! যশোদারাণী তাইতো প্রাণভরে উংসব 
করতে পারছেন না । রোহিণীর পুত্রলাভ সম্পূর্ণভাবে 
গোঁপন রাখা হয়েছে । ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে 
দেওয়া হয়নি পুত্রজন্ম-কথা । ননারাজ গে!পনেই 
পুত্রের জাতকর্ম সম্পন্ন করালেন পবিত্র ব্রাহ্মণকে 
দিয়ে। রোহিণী প্রথম থেকেই নন্দরাজ ও 
যশোদার ব্যবহারে আশাতীত সন্ত হয়েছেন, এখন 
পুত্রলাঁভের পর তাদের মধুর ব্যবহারে তার প্রতিট 
রোঁমকুপ যেন কৃতঙ্ছতায় ভরে উঠল। তার চোখে 
প্রেমাশ্র বইতে লাগল। পুত্রের মুখচ্ছবি দেখে 
আত্মবিস্বৃত হলেন তিনি । কী স্থুন্দর সেই ছবি__ 

শুভ্রাংশুবক্ত,ং তড়িদালিলোচনং 

নবাব্ধকেশং শরদভ্রবি গ্রহম্‌। 
ভাম্ুপ্রভাবং তমহুত রোহিণী 
তন্ত্র যুক্তং স হি দিব্যবালকঃ ॥ 

সমুদদিত শুত্রধা শু সদৃশ এ মুখচ্ছবি, বিছ্যুৎরেখার 
গ্টায় নয়নযুগলের শোভা, মাথায় নবজলধরকষ্ণ- 
কেশদাম, সমস্ত অঙ্গের আভা শারদীয় শুভ্র মেঘ 
সদশ। এই বালক স্ুর্ধতুল্য তেজশালী। এমন 
সুন্দর পুত্রের প্র্থতি জননী রোহিণী ! বালকের 
এইরূপ শোভাসম্পন্ন হওয়ায় আশ্চর্যের কিছুই 
নাই, কারণ এই শিশু অস্থিমজ্জামেদমাংসনিমিত 
প্রাকৃত শিশু নয়_এ পরম রমণীয় দিব্য শিশু। 
শুধু শিশুর আকারমাত্র, প্ররুতপক্ষে স্বয়ং ভগবানই 
যে এই শিশুশরীরে ! 

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং, 

হলহতিভীতি মিলিতযমুনাভম্‌। 

কেশব হৃতহলধররূপ,_য় জগদীশ হরে ॥ 

রোহিণীর একটি ছাখে ধেন যাবার নয়। এই 
ছ:খ পতির বিরহ্জনিত। আহা» পতিদেব্তা কংসের 


জননী রোহিণী 


৪১৭ 


কারাগারে কত কষ্টই না পাচ্ছেন! পুত্রমুখ-দর্শনে 
এই ছুঃখভার কিঞ্চিৎ লাঘব হল বটে, কিন্তু মাঝে 
মাঝে অন্তরের অন্তস্থলে এ স্বৃতি জেগে উঠে 
রোহিণীকে ব্যাকুল করে দেয়। যেদিন যশোদ- 
ননদনের জন্ম হল, ধেক্ষণে তিনি শ্রুকষ্ণের মুখচ্ছবি 
অবলোকন করলেন, সেই মুহূর্তেই যেন তিনি সম্পূর্ণ 
বর্দলে গেলেন। একি অভাবনীয় পরিবর্তন ! তার 
হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাবেদনা ছুঃখজাল৷ অন্তহিত হল। 
যশোদানন্দনের শ্রীমুখচন্দ্রমা তাঁর সমস্ত ছুঃখ হরণ 
করে নিল, তার প্রাণ শীতল হল। ব্রজপুরে আজ 
রোহিণীকে বসনভূষণে প্রথম সুসজ্জিত দেখা গেল। 
র্ স ১৬ 

সাধ একাদশ বৎসর বলরাম ও শ্ঠামসুন্দরের 
মধুর বিচির বাল্যলালার দিব্য রসমন্দাকিনী ব্রজপুরে 
প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে নিরন্তর অবগাহন করে 
যশোদা ও রোহিণী ধন্য হচ্ছেন। কঞ্চবলরামের 
সাজসঙ্জায়, পরিচধায়ঃ রক্ষণে, শাসনে বাৎসল্যরসের 
অপূর্ব আস্বাদন ! 

এতদিন যে রূপমাঁধুরী যশোদাতবন আলোকিত 
করেছে, আজ সেই আলোক অন্তহিত হতে চলেছে । 
কৃষ্ণবলরামকে ব্রঙ্পুরী থেকে মধুপুরী নিয়ে যাবার 
জন্তে অক্রুর এসে উপস্থিত হয়েছেন। রোহিণী- 
যশোদা পুত্রদ্য়কে ছেড়ে দিতে চান না-_কিভাবে 
তারা প্রাণাধিকদের কংসের রঙ্গালয়ে যাবার অনুমতি 
দেবেন! নন্দরাজ কত বৌঝালেন, কিন্তু সবই 
নিক্ষল হল। অবশেষে যোগমায়ার বিস্তারে মধুপুরী 
যাওয়ার অনুমতি পাওয়! গেল। ফাল্গনী ঘাদণী 
সন্ধ্যায় ব্রজপুরী অন্ধকার করে ও মাতৃদ়্কে 
শোঁকসাগরে নিমগ্ন করে রামশ্তাম মধুপুরে চলে 
গেলেন । সক কী 

দুরাত্বা কংসের নিধন হল। বন্ত্দেব কারাগার 
থেকে মুক্ত হলেন। পুত্রকে হৃদয়ে আলিঙ্গন 
করে তার হৃদয়ের জ্বাল! নির্বাপিত হল। এরপর 
বন্থদেব রোহিণীকে আনবার জন্তে ব্রজপুরে দৃত 


৪১৮ 


পতির আহ্বান শুনে রোহিণীর 
তিনি ভাবহ্বিল হয়ে চিন্তা 


প্রেরণ করলেন। 
সে এক অন্ভুত অবস্থা । 
করতে লাগলেন__ 
আজ্ঞা পত্যুপিৃক্ষাপ্যথ নবস্থৃতয়োর্জাতু হাতুং ন শক্যা 
সেয়ং গোবিনদমাতা বত কথমিব বা হেয়তামাশু যাতু। 
তম্মাদেকৈকনেত্রাগ্যবয়বমপি চেগ্ভাগমেকং তনোর্সে 
র্যা জীবে ন কুর্যাদপরমিহ বিধিস্তর্হোহং নিশুতরেহয়ম্।॥ 
হায়! এক দিকে পতির আজ্ঞা, অন্য দিকে 
যশোদাদেবার গ্রীতির বন্ধন! পুত্রকে দেখার 
ইচ্ছা ত্যাগ করাও আমার আয়ভাধীন নয় । শ্ীকৃষ্ণ- 
জননী যশোঁদ।কে ত্যাগ করা বাঁয় না । বিধাতা বদি 
আমার শরীরকে ছভাগ করে দেন__এক নের অব 
অবয়বে অপর নেত্র অপরার্ধে। এক শরীর মধুপুরের 
জন্তঃ অপর শরীর যশোদার পরিচধার জন্ত-_-তাহলে 
আমি এই বিপ্ধসাঁগর উত্তীর্ণ হতে পারি, অন্য! 
আর তো! কোনও উপায় দেখি না। 

রোহিণীকে অত্যন্ত বিষ দেখে ক্রন্দনরতা 
যশোঁদারাণী তাঁকে আশ্বান দিতে লাগলেন, গিনি, 
তোমার প্রাণ” আর আমার প্রাণ থে একই, এর 
প্রমাণ আমরা উভয়েই কখনও ক্ষণকালের জন্যও 
যেরামকৃষ্জের মধ্যে ভেদ দেখিনি । আমার কথা 
শোন, আমার ভাগ্য মন্দ; তাই পুত্রদর্শনে যেতে 
পারছি না; তুমি যাও, রাঁমহ্ঠামকে দেখে তোমার 
প্রাণ শীতল কর, পুত্রদের দেখে তুমি শান্তি পেলে, 
আমিও শান্তি পাব_- আমারও প্রাণ বেঁচে বাবে, 
তোমাতে আমাতে বে অতিন্ন। এ ছাঁড়া আমার 
প্রাণ বাচাবার আর তো কোন উপায় নেই। 
রোহিণীদেবী তখন নন্দরাণীর এই কথা শুনে আশ্বস্ত 
হয়ে মধুপুর চলে গেলেন। 

রঃ কী সঁ এ 

মধুপুরী থেকে যখন পিতা বন্থুদেবকে নিয়ে 
শ্ীকষচন্দ্র দ্বারকা গেলেন, তখন মাতা রোহিণীকেও 
সঙ্গে নিলেন। রোহিণীর মনে এই আনন্দ ছিল-_ 
তিনি রামকৃষ্ের লীলা দর্শন করবেন, তাদের স্নেহ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব-৮ম সংখ্যা 


মাথা কথা শুনবেন । কিন্ত যখন যশোঁদার কথা মনে 
হত, তখন তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠতেন, হায় 
যশোদার কতই না কষ্ট হচ্ছে কুষ্ণবলরামের বিরহে । 
কুরুক্ষেত্রে রোহিণী ও যশোদার পুনমিলন হয়। 
যশোদাকে গাঁ আলিঙ্গন করে, তীর গুণাবলী কীর্তনে 
পঞ্চমুখ হলেন রোহিণী। কী অদ্ভুত ভালবাসা 
উভয়ের মধ্যে ছিল, তা চিন্তা করলে অবাঁক্‌ হতে হয়। 
এক সমরে রোহিণী আবার ব্রজপুরে আসেন। 
দন্তবক্রকে বিনাশ করে যখন শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র ব্রজপুরে 
যান, তখন দাদ বলরামের সঙ্গে মাত! রোহিণীকে 
দর্শন করবার খুব ইচ্ছা হয়। রোহিণী-মা বলরামের 
সঙ্গে আসলেন । তাদের দর্ণনে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব ভাব 
হল। ব্রঙজ্পুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রোহিণা 
শ্রীরুষ্ণের শেষ লীলাসমূহে যোগদান করতে থাকেন। 
যছুকুল ধ্বংস হল। দাকক এই নিদারুণ 
ছুঃসংবাদ নিয়ে ্বারকায় পৌছুলেন বস্থুদেব-দেবকীর 
সঙ্গে রোহিণীও কাদতে কাঁদতে আসলেন যেখ।নে 
বছগণের মৃতদেহ পড়েছিল। চারিদিকে স্বজনবর্গের 
প্রাণহীন শরীরগুলি দেখে করুণাময়ীর হৃদয়ে শোক 
উথলে উঠল। সেখানে রামকুষ্ণকে ন| দেখে তিনি 
মুদছিত| হলেন-_এ মূছ1 আর ভাঙল না। লীলা সাঁজ 
হল, শ্ীভগবানের নিত্যলীলাকে আশ্রয় করে যুগে 
যুগে বার আনিভাঁব, সেই বাৎসল্যরসবিগ্রহরূপিণী 
রোহিণী শ্রাভগবানের চিন্তায় তন্ময় হয়ে তন্ুত্যাগ 
করে নিত্যধামে চলে গেলেন--পশ্চাতে রইল 
অনাগত কালের ভবিষ্া্ংশীয়গণের জন্য একটি আদশ, 
যাকে অন্থসরণ করে শত শত সন্তানবৎসল জনক” 
জননী ধন্য হবেন। 
জননী রোহিণীর সঙ্গে বন্গদেব দেবকীরও একই 
দশা হল। 
দেবকী রোহিণী চৈব বন্ুদেবস্তথা স্ুতৌ। 
কৃষ্ণরামাবপত্ঠম্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্বৃতিম্‌ ॥ 
প্রাণাংশ্চ বিজনুম্তত্র ভগ্ব্দ্বিরহাতুরাঃ। 
শ্রীমদ্ভাগবতম্__-৯১/৩৯১৮ 


বন্ধন ও মুক্তি 
স্বামী প্রভবানন্দ 


“এই বিরাট বিশ্বকে বলা হয় ত্রদ্ধচক্র । ইহা 
মনবরত থুরিতেছে। যতদিন জীব নিজেকে ব্র্গ 
হইতে পৃথক্‌ ভাবে, ততদিন তাহাঁকে জন্ম মুত্যু ও 
পুনর্জন্মের অবীন হইয়া উহাতে আবতিত হইতে 
হয। কিন্ত ব্রম্মকপায় যদি একবার তাহার সহিত 
একাত্ম-বোধ জাগে তাহা হইলে আর ঘুরিতে হয় 
না। সে অমরত্ব লাভ করে ।” 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দের উপরোক্ত কথাগুলি 
আমাদিগকে ম্মরণ করাইয়। দেয় যে, মানবের 
প্রকৃত স্বভাব হইল দিব্য_মুক্ত ও আনন্দময় 
ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সত্তাই মান্গধের ভিতর রহিয়াছে। 
সে আঁসল স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে দেহ ও মনের 
সহিত জড়াইয়া ফেলিবাছে বলিয়াই কর্মফলের 
অধীন, জীবনের ন্দ-সংঘাঁতে আবন্ধ। সেইজন্ই তো 
তাহাকে ভোগ করিতে হয় জীবনমরণ, সুখ-ছুঃখ, 
ভাল-মন্দ, আরাম এবং বেদনা । এই বদ্ধনগুলি 
দুর ন! হওয়া পর্যন্ত অবিমিগ্র স্থখলাভ অসম্ভব । 
দেহমনের সহিত নিজের তাদাত্ম্যবোধ দূর করিয়া 
মান্নুষ যখন অশ্গভব করে থে সে অন্তরতম চৈতন্ম্বরূপ 
_ অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় সন্তা--তখনই তাহার 
মিলে সকল প্রকার গণ্ডীর হাত হইতে মুক্তি । 

কিভাবে এই মুক্তি আপিবে? জগতের সকল 
র্মেই ইহার উপায় বণিত আছে। উপায় হইল 
ঘনকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখা, তাহার সহিত যুক্ত 
থাকা। 

যোগ-দর্শন বলেন মন তরল পদার্থের ন্ায়। 
উহা প্রত্যক্ষ বস্তর আকার গ্রহণ করে। অর্থাৎ 
মন প্রত্যক্ষ বন্তর সহিত তদাকার-কারিত হইলেই 


সেই বস্তর জ্ঞান উপস্থিত হয। এইভাবে মন যাহা 
কিছু চিন্তা করে, তাহা উহ!তে একটি রং রাখিয়া 
যায়। আর মান্ষের চরিত্র নির্ণাত হয়, তাহার 
মনেব চিন্তাপ্রণালী দ্বারা, উহ ভাঁলই হউক বা 
মন্দই হউক। 

মনের মন্দ রঙ কি করিয়া দূর করা যায়? 
ঈশ্বরের দিকে চিন্তার মোড় ফিরাইয়া। তিনি শুচিতার 
প্রতিমৃতি, দিব্যভাবের বিগ্রহ। পবিত্রতাই তাহার 
স্বরূপ। মন ঘর্দি ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে 
উহা নির্মল হইয়া উঠে। মনের উপর তখন ভগবানের 
দিব্যভাবের প্রতিবিষ্ব পড়ে। হ্রদের জল যখন 
স্বস্ছ ও শীস্ত থাঁকে, তখন যেমন উহার উপর 
হুধের প্রতিবিশ্ব পড়ে, ইহাও সেইরূপ । 

শমগ্াগৰতে আমরা দেখিতে পাই--শ্রীকব 
বলিতেছেন-_-“আমি সর্বব্যাপী ব্র্ধ। তোমার মন 
শুদ্ধ করিয়া মামাতে নিবন্ধ কর, শান্তি পাইবে ।” 
ব্যাপাবটি এই, ঈবরের অনুভূতি মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে 
অতিক্রম করিয়া যায়। মনের নিজের সেই জ্ঞানে 
পৌছিবার ক্ষমতা নাই । তবুও বল! হইয়া থাকে থে, 
কেবল বিশ্ন্ধ অন্তঃকরণ দ্বারাই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ 
হয়। এই উক্তিদয় পরম্পর বিরোধী নহে। অচেতন 
অশুদ্ধ মনই ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারে না, 
কেননা উহা জড়বস্তর চিন্তায় এবং শ্থার্থপরতায় 
ও অহংকারে আচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র অহংবুদ্দিতে ও এই 
সিপ্রপঞ্চের প্রতি নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
রাখিয়াই মন প্ররূপ মলিন হইস্সা গিয়াছে । কিন্ত 
এই একই মন ঈশ্বরমুখ্ী হইলে ভগবদ্ভাঁবে ভাবিত 
হয়। তখন তাহার ঘটে রূপান্তর । উহাই শুদ্ধ 
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মন। অতএব সর্বপ্রকার বঞ্ধন হইতে মুক্তিলাভের 
উপায় হইতেছে, ঈশ্বরে মন রাখা অর্থাৎ আমরা 
যাহা প্রার্থনা, একাগ্রতা বা ধ্যান বলি তাহা!। 

ধ্যান করিতে হইলে ভগবানে ভক্তি একাস্ত 
প্রয়োজন। কাহাকেও ভালবাসিলে তাঁহার চিন্তা 
করা সহজ হয়। ঠিক সেইর্প, স্বাভাবিক ভাবে 
ভগবানের প্রতি মনের গতি ফিরাইতে হইলে 
তীহাঁর প্রতি যাহাতে ভালবাসা বর্ধিত হয় তাহাই 
করণীয়। সেই ভালবাসা অবশ্য হঠাৎ হয় না। 
ভালবাসার স্বরূপ কি? অঙ্গক্ষণ স্মরণ। ইঈশ্বর- 
চিন্তায় লাগিয়া! থাকিলে, ত্রমশঃ আমরা দেখিব 
অন্তরে প্রেমের উদয় হইতেছে, আরও বেশী বেশী 


ধ্যান করিতে ভাল লাগতেছে । এই ভাবেই 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। 
নিরবচ্ছিন্ন ভগ্বৃৎস্থৃতির মধ্যেই ধর্মের গভীরতম 


সত্য নিহিত। ইহা! শুনিতে খুব সহজ মনে হইলেও 
অভ্যাস করা কঠিন, এমন কি কতক লোকের পক্ষে 
এক প্রকার ছুঃদাধ্যই । যাহার! ঈশ্বরে মনোনিবেশ 
করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের জানা 
আছে যে, যে মুহূর্তে আমরা মনকে একাগ্র করিতে 
যাই, অমনি যত প্রকারের বিক্ষেপ আসিয়৷ উপস্থিত 
হয়। সাধারণতঃ যখন আমরা ধ্যান করিবার 
চেষ্টা না করি তখন বরং স্ইব্দপ হয় না। এমনই 
আমরা! বেশ শাস্তঃ কিন্ধ ধ্যান করিতে বসিলেই 
যত আজে বাজে চিন্তা! এক্ষেত্রে করণীয় কি? 
ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস চালাইয়া! যাওয়া। 

কিন্তু এমন লোকও আছেন যাহারা ধ্যানাভ্যাস 
করিতেই পারেন না। মন যখন বিষয়বাসনায় 
একেবারে ডুবিষ্না' থাকে, তখন উহা ভগব্শুখী 
হইবে কি করিয়া ? ভাঁহা হইলে উপায়? ভাগবতে 
শ্রীকষ্ণ বলিতেছেন-__-“যদি আমাতে চিত্ত স্থির 
করিতে না! পার, তবে নিষাম কর্ম কর। যাহা! কিছু 
কর্মফল আমাতে সপিয়া দাও।” অর্থাৎ, ধ্যান করা 
খুব কষ্টসাধ্য হইলে আমরা নিংস্বার্থ কর্মে আত্মনিয়োগ 


উদ্বোধন 
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করিতে পারি। কিন্তু তখন কোন আসক্তি 
রাখিলে চলিবে না। সকল কর্ম ভগবাঁনে সমর্পণ 
করিতে হইবে । গীতাও এই শিক্ষ। দেয়। ধ্যনা- 
ভ্যাস করিতে হইলে যেটুকু মনের পবিভ্রতা ও 
সম্মত অত্যাব্তক তাহা অর্জন করিবার জগ্চ এই 
কর্মব্যাপৃতি প্রয়োজন । 

কিন্তু কর্মবৃত্তি কি জীবনে জটিলতা ও বিক্ষেপ 
আনয়ন করে না? সত্য এই যে, কর্মের মধ্যে 
বন্ধন বা মুক্তি নাই। বন্ধন বা মুক্তি আসে মনের 
ৃষ্টিতঙগী অনুসারে । শ্রীরুষ্ণ সেইজন্ত বলিতেছেন 
হদ্রয়ের পরিবর্তনের কথা । নিজেদের জন্য না করিয়া 
সব কিছু যেন আমর! ঈশ্বরের জন্ করিবার চেষ্টা 
করি। এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে ॥ আমাকে 
তো আহার করিতে হয়, কিছু কর্তব্য সাঁধন করিতে 
ইয় এবং আমার কিছু বাধ্যবাধকতাও আছে। 
এই কর্মসমূহ কি নিজের জন্ত করি না? এস্বলেও 
মনোগত ভাবের পরিবর্তন চাই । আমাদের অন্তরে 
ও বাহিরে ব্রহ্ম আছেন। ব্রন্মের জন্যই সব কিছু 
করিতেছি । ধরুন খাইতেছিঃ তখন ভাবা উচিত-_ 
ব্রহ্ধকে খাদ্ধ নিবেদন করিতেছি । সব কিছুই 
উদ্দেন্তের উপর নির্ভর করে। আপাতদৃষ্টিতে 
আমরা হয়তো! অপরের জন্য কাজ করিতেছি বলিয়া 
মনে হয়, কিন্ত মনৌভাঁব যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে 
উহাতে স্বার্থদৃষ্টি আসিতে পারে। যেমন, কতক 
লোঁক হল্গতো জনসেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ 
করিতেছে । ইহার! প্রায়ই ভাবে যে তাহাদের 
অভাবে জগৎ চলিবে না। জনসেবামূলক কর্ম 
করিব না, ইহা' বলিতেছি না। অপরকে সাহায্য 
করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্ত ইহার একমাত্র 
তাৰ হইবে সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা, সকল 
প্রাণীতে তাহারই সেবা করা। অধিকন্ব, সেবা 
করিবার সথযোগ দিবার জন্ ঈশ্বরের নিকট ক্ৃতন্ত 
থাকা উচিত। নিঃস্বার্থ কর্মসমূহে আত্মনিয়োগ 
করিলে মন আরও পবিত্র হয়। তখন আপনা 
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হইতেই লোঁক নঈশ্বরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সুক্ষ 
আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ বুঝিতে সক্ষম হয়। 

বহির্জগতের ও মনের গতি সর্বদাই বহিমুখখী। 
এ শ্রোতের বিপরীত মুখে যাওয়াই আধ্যাত্মিক 
জীবন। সেইজন্য মানসিক শৃঙ্খলা আনিতে হইলে 
ধীর ও শান্ত ভাবে অগ্রসর হইতে হয় । একদিক 
দিয়া বলা যায়, ধর্মজীবন এক সংগ্রাম । জীবন 
অর্থেই সংগ্রাম । যাঁহা লাভ করিবার যোগ্য তাহ! 
সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসে । আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
পথেও ইহা! সমভাবে সত্য । জনৈক মহাত্মা বলিতেন, 
_িতক্ষণ তোমার মধ্যে সংগ্রাম নাই, ততক্ষণ 
তুমি স্থাধু। সংগ্রাম করিতে থাকিলেই তুমি 
চলিতে আরম্ভ করিবে ।” 

ব্রহ্মকে ধাহার! অন্তরে ও বাহিরে ধ্যান করিতে 
অত্যন্ত কগ্টবোধ করেন, শ্রীকঞ্চ তাহাদিগকে একটি 
সহজতর ধ্যানের উপাক়্ শিক্ষা দিতেছেন। “আমি 
বহু বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি । অবতার হইয়া আসিয়! 


বহু কম করিয়াছি । সেগুলি চিন্তা করিলে জীব 
শ্দ্ধ হয়। উহাতে সকলেরই মঙ্গল । শ্রদ্ধা সহকারে 
সে সব শ্রবণ কর। আমার দৈবী মহিমা কীর্তন 


কর।” অনেকের পক্ষেই নিরুপাধিক চিন্তা করা 
কষ্টকর। ব্রহ্ম অবতার হইস্না আসেন। তখন 
তিনি যে সব লীলা! করিয়া যান, এখানে তাহারই 
ধ্যান করিতে বলা হইতেছে । তিনি যুগে যুগে নব 
নব রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, অবতার 
হইয়া আসেন মানুষকে প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য” 
__এই উক্তিটি জনৈক জগদ্গুরুর। ভগবান খ্রীষ্ট- 
রূপে, কৃষ্ণরূপে, বুদ্ধ ও রামকুষ্$রূপে আসিয়াছিলেন। 
ইহাদের জীবনী-পাঠ গুণ ও মহিমা কীর্তন দ্বারা 
আমরা জীবনে ভক্তি ও মাধুর্ধের অধিকারী হইব। 
তখন মন শ্বভাবতঃই ব্রহ্মাভিমুখী হইবে। 

শ্রীকষ্জ বলিতেছেন-__“আমাকে ধ্যান কর) 
আমাকেই একমাত্র আশ্রম জাঁনিয়াঃ কেবল আমারই 
জন্ত কর্তব্য কর, শ্ঠাব্য বাসনা রাখ ও অর্থোপার্জন 


বন্ধন ও মুক্তি 
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কর।” হিন্দুমতে জীবনের চারিটি অনুসরণীয় 
বস্ত আছে--ধর্ম, অর্থ, কাম ও শেষেরটি হইল 
মোক্ষ। এ কথা সত্য যে, সম্পূর্ণ নিরসন না 
হইলে জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষে পৌছান যায় 
না। তথাপি শ্রকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমাদিগকে 
কতিপয় বাসনা মিটাইয়া লইতে হইবে। 
উপদেশগুলি পরম্পর বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ 
তাহা নহে। নিবাসনা চরম আদর্শ। কিন্ত 
সকলের পক্ষে উচ্চতম সত্য-নিদিষ্ট পথে জীবন যাপন 
করা সম্ভব ন্য়। যদি বলিবেঃ সকলেই নিবাসনার 
আদর্শ গ্রহণ করুক, তখন অবস্থা কি হইবে? 
অধিকাংশ লোক কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া জীবন-সংগ্রামে 
অতিমাত্রায় অলসতা প্রকাশ করিবে। উহা 
আধ্যাত্মিকতা! নহে। শাস্তি ও অলসতা এই ছুটি 
চরম অবস্থা দেখিতে সমান। শান্তির স্তরে পৌছি- 
বার পূর্বে সাধককে অবশ্তই আত্মবিকাঁশের বিভিন্ন 
স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অতএব ন্যায্য 
প্রশ্নোজন মিটাইবার চেষ্টা করাতে কোন দৌব নাই। 
তাহা ছাড়া মংসারে আমাদের কতকগুলি কর্তব্যও 
সম্পন্ন করিতে হয়। এগুলি এড়াইলে চলিবে ন। 
উহার্দের অনুষ্ঠান দ্বারাই উহাদিগকে আমরা অতিক্রম 
করিতে পারি। কর্তব্য ও অভাব পূরণের জন্কঃ 
সকলেরই কিছু না কিছু আধিক নিরাপত্তা 
প্রয়োজন। এই যুগে বা অন্ধ কোন যুগেই 
হউক এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য । 

ত্যাগের আদর্শ পুরোভাগে অবশ্যই থাঁকা চাই। 
একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই জীবনের চরম লক্ষ্য লভ্য 
হয়। কিন্তু ত্যাগ কাহাঁকে বলে? বিভ্তুহীন হইলেই 
ত্যাগী হয় না। ধরুন, একজন গরীব। সেযদি 
অনবরত মনে ভাবে, “আহা, আমার যদদি সম্পদ 
থাকিত” তাহ! হইলে তাহার নিঃস্বতা ধর্মের সহায়তা 
কি করিল? “আমি' “আমার' ত্যাগই আসল ত্যাগ । 
ধনসম্পত্তি থাকুক । কিও উহাঁরা যেন আমাদিগকে 
না অধিকার করিয়া বসে। 
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যাহাতে আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবান 
লাভ ব্যাহত ন৷ হয়, তাহা করিতে হইলে কি ভাবে 
আমর! ্ায্য বাসনা, কর্তব্য ও অর্থের অনুসরণ 
করিব? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_-“আমাকেই একমাত্র 
আশ্রয় জানিয়া, কেবল আমারই জন্ত কর্তব্য কর, 
স্টাধ্য বাসনা রাখ ও ধনাঞ্জন কর।” যাহ ভগবানের 
পথে লইয়া যায়, তাহাই সৎ। যাহা ভগবান হইতে 
দুরে লইয়া যার, তাহা অসৎ যে কাজ ভগবানকে 
ভুলাইয়া দেয়ঃ তাহা! করিলে আমরা তাঁহার নিকট 
হইতে দূরে চলিয্স! বাই। আরে কাজের ভিতর 
থাকিলে তাঁহাকে মনে রাখিতে পারি, উহাই ভগবান 
লাভের অন্থকুল। অতএব যখন সং বাসনা পূরণ, 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্--৮ম সংখ্যা 


কর্তব্য ও ধনার্জন করিব তখন যেন না ভাবি ষে, 
উহ! নিজেদের জন্য করিতেছি, ভাবিতে হুইবে 
উহা ভগবানের জন্তই করিতেছি। 

আদর্শ হইতেছে, ভগবাঁনে মনঃসন্মিধান করিবার 
যতগুলি বিভিন্ন পন্থা আছে,সবগুলির স্থসমঞ্রস সমথয়- 
সাধন। আমাদিগকে সাঁধিতে হইবে ধ্যানাভ্যাস এবং 
অবতারপুরষদের জীবনীপাঠ, ভগবদ্‌ মহিমা ও গুণ 
কীর্তন আবার নিংস্বার্থ কর্মও করিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণ 
আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছেন_-“এই ভাবে 
চলিলে তোমাদের আমাতে অবিচলিত গ্রীতি জন্মিবে। 
আমিই শাশ্বত সত্য। যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত 
আমারধ্যানি করে, সে নিশ্চয়ই আম|কে লাভ করে।” 


জন্মাষ্টমীর স্মৃতি 
শ্রীমতী রেণুকণা দেবী 


মে ঘোর ছুধোগ রাতে মুখর বরষা সাথে 
গগনে গরজে ঘন মেঘ, 

আধার নিকষ-কাঁলো অন্তরীক্ষ ভরি' ছিলো 
থরতর চলে বাযুবেগ। 


ভাঁদরের ভরা জল ভা'সার পৃথিবীতল, 
অবিরাম ঝরে ঝর ঝর, 

কড় ক্কড় নিঃস্বনে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে 
রুদ্ধ কারা-গৃহের ভিতর । 

বন্দিনী খু'জিছে কাকে হাহারবে দিকে দিকে, 
পাঁষাণ-ছুয়ারে ঠকে মাথা, 

শীর্ণ ছুটি হাত মেলে সজল নম্নন বলে, 

“কই? কোথা সে ওগো? দে কোথা ? 


রী ক ক 


সহসা আলোক ছায় আধার টুটিয়া যায় 
হাসে শিশু মাঁনবলীলায়, 

যুগে যুগে সেযে আমে ধরণী-তিমির নাশে 
আর্তের সন্কট-বেলায়। 


পলকে মিলালো কোথা পাষাণ-চাঁপানো৷ ব্যথা 
যত শঙ্কা, দেস্ত হলো দূর, 

ব্দ্ধ কারাগার মাঝ মুক্ত শিশু করে আজ 
পরাণ আশায় ভরপুর । 


ছুখিনী জননী তারে বুকেতে চাপিয়া ধরে 
উল আবেগে হ'য়ে হারা, 
ঝরে পড়ে গলে গলে আকুল আখির জলে 
হ্য়ের যত ন্েহধারা | 
সঃ ক 
গভীর নিশীথ রাতে জীবন-সর্বশ্ব-হাতে 
সহসা খুলিয়া কারা-দার 


বাহিরিয়া ও কে আদে পদছুটি কাপে ত্রাসে, 
সচকিত দেখে চারিধার ? 
সমুখে যমুনা বয় ভয়ঙ্কর শোতমন্ঃ 


থমকিয়। থাকে সে যে চেয়ে, 
নিমেষে দামিনী থেলে দেখিল শৃগাল চলে, 
অনায়াসে যায পার হয়ে। 
৮ 


ভাদ্র, ১৩৬১ ] 


“আমিও পারিব তবে পারে যে যেতেই হবে 


যতই থাকুক বাঁধা ঘিরে» 
এই বলি ছুটি করে নয়ন-মণিরে ধরে 
বস্থদেৰ জলে নামে ধীরে। 
ক সং মং 
যমুন! সরিয়! যায় পথ যেণ করে দেয় 
ছত্র হয় বাসুকির ফণ, 


ন্নেহেতে বিবশ হয়ে চলে পিতা ভয়ে ভয়ে 
আপনার ভাবেতে মগন। 


আঁসিলেন অবশেষে নন্দপুর বিনা কেশে 
গোঁপরানী-সুতিকা-আগারে, 

যশোদার পুত্র দিয়ে কল্গাটিরে বিনিময়ে 
তুলিলেন নিজ বক্ষপরে। 


কোথা তুমি প্রেমময়? 


শ্রত্রীবিঠঠলদেবজী 
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তখনো রয়েছে নিশি অচেতন দশ দিশি 
জানিল না এ দিবা ছলনা, 
আকাশে দ্রেবতাগণ জয় নর-নারাঁয়ণ' 
ঘোষিলেন শ্রকৃষ্ণ-বন্দনা । 
সঁ রঙ ও 
তোমার স্বন্দর ধরা আজ যে মাধুরী-হারা, 
হে কৃষ্ণ দেখিছ্ছ কি চেয়ে? 
সত্য নাই, ত্যাগ নাই শুধু স্বার্থদ্বেষ তাই 
রহিয়াছে চারিদিক ছেয়ে। 


হিংসা-বিষে জ্জরিত নাহি এঝে হিতাহিত 
লালসায় চায় আঁধকার, 

ধু কপটতা চলে মিথ্যা স্তোকবাক্যচ্ছলে 
ববরতা আর স্বেচ্ছচার। 


দূর কর দুঃসময় 


জাগে! পুনঃ সকল হৃদয়ে, 
আস্মক শান্তির বাণী বাক অধর্মের গ্লানি 
তরি যাক বিশ্ব তব জয়ে। 


শ্রীপ্রীবিঠঠিলদেবজী 


স্বামী দিব্যাত্বানন্ন 


জি, আই, পি, রেলওয়ে দিয়া বোস্বাই হইতে 
মাদ্রাজ যাইবার পথে খুরদুর়ারী জংশনে গাড়ী বদল 
করিয়া ছোট লাইনের রেলগাড়ীতে পাণগ্ডারপুর 
যাইতে হয়। মারাঠা দেশের ইহাই প্রধান ও 
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভারতের নানাদেশ হইতে 
এখানে খাত্রীরা শ্রভগবানের দর্শনলাভমানসে 
আদে। এই পবিত্র তীর্থস্থানেও কাশী বুন্দাবনের 
হ্ঠায় অনেকে তীর্থবাস করিয়া থাঁকে। পাগারপুর 
একটি ছোট শহর, চন্ত্রতীগানদীর পশ্চিম তীরে 
অবস্থিত। এ অঞ্চলে লোকে এই নদীকে নর্মদা বা 
গোধাবরীর সমতুল্য মনে করে। এই পবিত্র পুণ্য- 


সলিলা চন্দ্রভাগাতে মৃতদেহ সংকারের পর অস্থি 
বিসর্জন দিয়া থাঁকে। তীরে বসিয়া পুর্ব-পুরুষের 
উদ্ধারের উদ্দেগ্ঠে পিগুদান করে। 

ষ্টেশন হইতে শ্রশ্রীবিঠিঠলদেবের মন্দির প্রায় 
দুই মাইল। সদর ফটকের অতি নিকটেই চন্ত্রতাঁগা 
নদীর পাঁকা ঘাট। শীতকালে নদীর জল আরও 
কিছু দুরে সরিয় যাঁয়। যাত্রীর! ইহাতে নিত্য নান 
করিয়া মন্দিরে শ্রাভগবানের দর্শনলাভ করিগ্া 
থাকে। নদীর মাঝে ছোট ছোট ছুইটি মন্দির 
আছে। এ সময় নদীর অণ কম হইলেও বেশ আত 
বহিয়া যায়। অপর পারের গ্রামবাসীর নৌকায় 
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পারাপার হয়) যাত্রীরাও নৌকাবিহার করিয়া 
থাকে । নদীবক্ষ হইতে শহরের দৃশ্তাদি অতীব 
মনোরম। কোথাও গাছপালা, গুল্মলতাঃ ফলফুলে 
পরিপূর্ণ বাগান, আবার মাঝে মাঝে আকাশভেদী 
মন্দিরা, তীর্থবাসীদের সৌধমালা, আবার কোথাও 
বা যাত্রীদের নিমিত্ত ধর্মশাল! ও ন্নানের ঘাটসমূহ 
শোভা পাইতেছে। 

বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রাভগবানের এই মন্দির 
স্থাপিত হয়। মন্দির ও নাটমন্দির কণ্িপাথরে 
নিমিত। বড় বড় থাম দিয়া নাটমন্দিরটি তৈরী। 
শ্রীমন্দির উত্তর ভারতীয় মন্দির সদৃশ । গর মন্দিরে 
কষ্টিপাঁথরের ্র্নভগবানের বিষুমুতি বিরাজ 
করিতেছে । মুতি বহু পুরাতন বলিয়া! মনে হয়। 
উচ্চতাতে প্রায় তিন ফুট । শ্রাবিগ্রহের পোষাক 
পরিচ্ছদ্দের বা অপস্কারের মোটেই কোনরকম 
আড়ম্বর নাই, সাধারণ ভাবে সুসক্জ্িত। ইহা 
সত্বেও মূর্তির ব্দনমগডলে কি এক অপুর লাবণ্যময় 
ভাব বিরাজ করিতেছে ! যাত্রীরা একবার দর্শনে 
কেহই তৃপ্ত হয় না । বার বাঁর দর্শনেও অতৃপ্ত মনে 
ফিরিয়া! যাইতে বাধ্য হয়। বেদীর সম্মুখে অপরিগর 
স্থান হইলেও সকলেই শ্রীভগবানের দর্শন স্পর্শন ও 
পৃজাদি করিতে পারে। ভক্তদের জন্ত অবারিত 
দ্বার। ইহাই এই তীর্থের বিশ্যেত্ব 

নিত্য ভগবানের তিন বার ভোগ হয়। ভোর 
৪ টায় মঙ্গলারতির পর লাড্ড, ও মাথন ভোগ; 
দ্বিপ্রহরে_ অন্ন, রুটা, পুরন পুরী» ডাল ও নানারকম 
ব্যপ্রনাদি ভোগ এবং বৈকালে €টায়__লাড্ড, ভোগ 
হয়। রাত্রি ৮ট। হইতে »৯টা পর্ধস্ত আরতি হইয়া 
থাকে। রাত্রি ১০টান্গ শ্রীভগবাঁনের শম়্ন ও মন্দির 
বন্ধ হয়। 

ব্থসরে চারিবার পাঁগারপুরে উৎসব ও মেলা 
হইয়া থাকে। আধাট়ী শুক্লা একাদশী, কার্তিক 
শুরু! একাদণী, শিব চতুর্দশী ও চেত্র শুরু! একাদশী 
--এই চার তিথিতে বিশেষ ভাবে উৎসবাদি হয়। 


উদ্বোধন 
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আধাঢ়ী শুরা একাদশী তিথিতে এই মন্দির ও 
শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। এই তিথিতে আলান্দি 
হইতে জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, সোপান, মুক্তাবাঈ 
নাসিক হইতে ত্রস্থকেশ্বর ; দেহ হইতে তুকাঁরাম, 
একনাথ, রোহিতাশ প্রভৃতি ভক্তদের পান্কি শোভা- 
যাত্রা সহ ব্হ্যাত্রী আসিঙ্না থাকে। দ্বা্শীতে এক 
ইাড়িতে খে, দৈ ও যিঠাই মিশ্রিত করিয়া 
শ্রীভগবানের ভোগ হয়। এ প্রসাদী হাড়ি উপরে 
ঝুলাইয়া পরে ভাঙ্গিয়া দেয়। যাত্রীরা লুট করিয়া 
এঁ প্রসাদ গ্রহণ করে। ইহার নাম “কালা” 
প্রসাদ । কার্তিক শুক্লা একাদণীতে গোরা কুমার 
ও সাওত। মালার পান্কী শোভাবাত্রা সহ বহু যাত্রী 
আসে। এই উতসবেও কালা প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। শিব চতুর্দশীতে যাত্রীরা শ্রভগবানের দশন, 
স্পর্শন, পুজা ও ভজনাদদি বিশেষ ভাবে করিয়া 
থাকে। চৈত্র শুরা একাদনীর দিন সন্ধায় 
শ্ীবিঠ ঠলদেবের চন্দন দ্বার! অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। 
এই দিন সকল যাত্রীই শ্াভগবানের অঙ্গে চন্দন 
লেপন করে। ছাদশীর দিন ভোর ৪টাঁয় দধিঃ 
ছুপ্ধঃ স্বৃত, মধুঃ গরম ও ঠাণ্ডা জলের দারা 
ভগবানের স্নান ও অভিষেক হয়। এ প্রসাদী 
চন্দনের নাম “উিটি”। 

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ একাদণীতে জ্ঞানেশ্বরের উৎসবে 
পাণডারপুর হইতে শ্রীবিঠঠলদেব, নামদেব ও 
পুগুলিক এই তিন বিগ্রহের পাক্কী শোভাযাত্রা সহ 
যাত্রীরা আলান্দি যাইয়া থাকে । 

শ্রীবিঠ ঠল দেবের মন্দিরের নিকটেই রুক্সিণীর 
মন্দির অবস্থিত। পাগারপুরের অনতিবূর গ্রাম 
সমূহে পুগুলিক, নামদেব, গোরা কুমার, সাওতা 
মাঁলী, চোথবা, কানু পাতরা, সেনাহগাবি ও দ্ামজী 
প্রভৃতি ভগবান বিঠঠলদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের 
জন্মস্থান । 

ভগবান্‌ শ্রীশ্রীবিঠঠলদেব ও তাহার ভক্তদের 
সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 


ভান্ঃ ১৩৬১ ] 


এইগুলি স্মরণ করিয়! স্থানীয় জনসাধারণ ভজনে 
সনুপ্রেরণ! পার । এখন কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের 
দ্ীবনীর সহিত কয়েকটি কিংবদন্তী উল্লেখ করিব। 
বামদদেবের কথা স্বতন্ত্রভাবে বারান্তরে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 


পুগুলিক 

পাগারপুরের আশী মাইল পশ্চিমে কাশীগাও 
গ্রামে পুগুলিক নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিত। 
তাহার পিতা নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। 
একমাত্র ছেলে পুগুলিক পিতামাতার অত্যন্ত 
আদরের ছিল। পিতামাতা মহাঁসমারোহের সহিত 
ছেলের বিবাহ-কার্ধ সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর 
হইতেই পুগুলিকের ভাবধারা দিন দিন পরিবর্তিত 
হইতে থাকে। পুণগুলিক পিতাঁমাতার প্রতি দষ্টি 
না রাখিয়া স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইল। 
আসক্তি ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল । ফলে স্ত্রীই 
তাহার সর্ব্থ হইয়া দীড়াইল। কোঁন বিশেষ পর্বো- 
পলক্ষ্যে সন্ত্রীক পুগুলিক পিতামাতাঁসহ গঙ্গা্নান ও 
বাবা বিশ্বনাথের দর্শন মানসে কাশী অভিমুখে বাত্রা 
করে। বুদ্ধ পিতামাতা পদত্রজে চলিতে লাগিলেন । 
পুগুলিক ও তাহার প্রিয়তমা, দুইজনে দুইটি ঘোড়ায় 
চড়িয়া পিতামাতার পশ্চাঁদন্ুসরণ করিল। পথে 
নিষ্বলকর রাজার রাজধানী পল্টন গ্রামে রাত্রিবাসের 
জন্ক আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

এই গ্রামে রোহিতাঁশ নামে জনৈক চাঁমার বাঁস 
করিত। পরদিন সকাল বেলায় তাহারা যাত্রা 
করিল। রাস্তায় রোহিতাশকে দেখিয়া পুগুলিক 
তাহার জুতা মেরামত করাইল। রোঁহিতাশ পারি- 
শ্রমিক গ্রহণ করিতে রাজী না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনারা কোথায় যাইতেছেন ?” পুগুলিক উত্তর 
করিল, “গঞ্গাস্সান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাঁতে 
কাঁশী যাইতেছি।” রোহিতাশ বলিল» “যাহারা 
তীর্থ দর্শনে যায়, তাহাদের জুতা আমি বিনা মূলো 
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মেরামত করিয়া থাকি।” এই বলিয়া সে গায় 
নিব্দনার্থ একটি পয়সা পুগুলিকের হাতে দিল। 
প্রায় ছয় মাস পরে তাহারা কাশীতে পৌছিল। গঙ্গা- 
ন্নানাস্তে রোহিতাঁশের পরসাটি নিবেদন করায় 
পুশুলিকের হাতে একটি সোনার বাল! উঠিল। ইহা 
দেখিয়া মে খুবই আশ্চধীদ্বিত হইল। অতঃপর বাবা 
বিশ্বনাথের পুজা, দর্শন ও ম্পর্শন করিল বটে, 
কিন্ত মনে আশানুরূপ শাস্তি পাইল না। যাহা 
হউক কাঁশীতে তিন রাত্রি বাস করিয়া! তাহার। 
গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। 

ছয়মাস পরে পণ্টন গ্রামে আসিয়া পুগুলিক 
রোহিতাশের সঙ্গে দেখা করিল এবং সোনার 
বালাটি তাহার হাতে দিয়া ঘটনাটি সব খুলিয়া 
বলিল। রোহিতাঁশ বলিল, “মনমে' চঙ্জা তো 
কাঠত মে গা ।” অর্থাৎ মন পবিত্র হলে 
কাঠের গামলাতেও গঙ্গা দর্শন হয়। পুগুলিক 
অবাঁক হইয়া রোহিতাশের মুখের দিকে তাকাইয়া 
রহিন। রোহিতাঁশ একটি কাঠের গামলাঁতে জল 
ঢালিয়া একটি পয়সা তাহাতে কেলিয়! করজোড়ে 
বলিল, “হে গঙ্গা মাঈ, এক হাতের জন্য একটি 
বালা দিয়াছ, অপর হাতের জন্য আরও একটি বালা 
দাঁও।” ব্লিবাঁমাত্রই তাহার হাতে একটি বালা 
উঠিল। এই সব দেখিয়া পুগুলিক বিদ্সিত হ্ইয়া 
ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। রোহিতাশ 
বলিল, “আপনারা কয়জন যাত্রায় গিয়াছিলেন ?” 
পুগুলিক বলিল, “ছুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা 
স্বামী-স্ত্রী ও পদব্রজে পিতামাত। এই চারিজন যাত্রায় 
গিয়াছিলাম।” ইহা শুনিয়া রোহিতাশ শিহরিয়া 
উঠিয়া বলিল, “গঙ্গা-ন্নানে বা বাব! বিশ্বনাথের দর্শনে 
আপনার কোনই ফল হয় নাই, কারণ বৃদ্ধ পিতা- 
মাতাকে খুবই কষ্ট দিয়াছেন এবং মহাঁপাতকের কাজ 
করিয়াছেন।” পুগুলিক করজোড়ে রোহিতাশের 
নিকট প্রার্থনা করিল, প্দয়া করিয়া আমাকে 
এই মহাপাতকের ফল হইতে উদ্ধার করুন।” 


৪২৬ 


রোহিতাঁশের আদেশে সে প্রিয়তমাঁকে পরিত্যাগ 
করিল এবং পিতাঁমাতার সেবায় তৎপর হইয়া 
সর্বতীর্থ-দর্শনমানসে পুনর্ধাত্র! করিল। 

একবৎসর পরে পুগুলিক, আবার রোহিতাশের 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আপনি আমার 
গুরু) আমায় কৃপা করুন।” রোহিতাশ বলিল, 
“সায়ংকালে আপনি আমার নিকট আসিবেন ।” 
পুগডুলিক আঁসিলে রোহিতাশ তাহাকে পঞ্চগল্গা 
দেখাইয়া বলিল, “আমার ঘরেই পঞ্চগঙ্জা আছে। 
আমি পিতামাতার সেবা না করিয়া জলগ্রহণ 
করি না।” এইসব দেখিয়া পুগুলিক বলিল, 
"আপনি মহাপুরুষ, আঁখাক়্ শিশ্যন্ে বরণ করুন ।” 
রোহ্তাশ পুগুলিককে বলিল, “আপনি দণ্ডকারণ্যে 
যাইয়া পিতামাতার সেবা ককন। উহাতেই 
শ্রীতগবানের দর্শনলাভ হইবে। ভগবান আসিলে 
কোন কথা বলিবেন না এবং কোন জিনিসই 
চাইবেন না।” 

বর্তমান পাণ্ডারপুরই দগুকারণ্য নামে খ্যাত 
ছিল। তদবধি পুগুলিক পাগ্ডারপুরের ঘোর জঙ্গলের 
মধ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া! পিতামাতাসহ বাঁস 
করিতে লাগিল। পার্বতী কুয়ার জলে নিত্য স্নান 
করিয়া পিতামাতার সেবায় দিন অতিবাহিত করিত। 
এইভাবে কিছুদিন চলিল। সেবায় সন্ত হইয়া 
শ্রীভগবান দর্শন দিবার মানসে পুগুলিকের কুটারের 
দূরজায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “তুমি কি চাও?” 
পুগুলিক পিতামাতার সেবায় রত ছিল। সেপিছনের 
দিকে না তাকাইয়া একখান! ইট ছুড়িয়া দিয়া 
বলিল, “ঠ|কুর ইহার উপর ফঁড়াইস্ক। কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করুন। এইমাত্র আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আহারান্তে 
বিশ্রীমা করিতেছেন। তীাহার্দের পদসেবা 
করিতেছি ।” ভগবান সেই ইটের উপর দীড়াইয়া 
রহিলেন। এদিকে কুক্সিণী ভগবানকে খু'জিতে 
খুঁজিভে আদিয়। দেখিলেন, তিনি ইটের উপর 
লাড়াইয়া আছেন। বিন্মিত হইয়। মনে মনে 


উদ্বোধন 
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ভাঁবিলেন, যিনি বিশ্বপতি রাজরাঁজেশ্বর তিনি কিনা, 
একখানা ইটের উপর ফাঁড়াইয়। ! রক্সিণী ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীভগবান বলিলেন, “পুগুলিক 
আমার বিশেষ ভক্ত, তার আদেশে আমি এই ইটের 
উপর দীড়াইয়া আছি। তার সেবায় সততষ্ট হইয়! 
বর (তে আসিয়াছি। সে আমিলে তাকে বর 
দিয়া চলি যাইব” পুগুলিক পিতামাতার 
সেবাঁঘ এতই তন্ময় ছিল যে, বব চাওয়া তো দূরের 
কথাঃ এমনকি একবার দেখা করিতেও আসিল না। 
অতঃপর শ্রীভগবান ১০০ মাইল দূরবর্তী ভীমশঙ্কর 
পাহাড় হইতে চন্ত্রভাগা নদীকে আনয়ন করিলেন। 
শ্রভগবান বললেন, “পুগুলিক ! আমি তোমার 
সেবায় সন্ত হইয়া বর দিতে আসিয়াছিলাম, কিন্ত 
তুমি বর চাওয়া তো দুরের কথা একবার দেখা 
করিতেও মিলে নাঃ বরং আমায় একখানা ইটের 
উপর দীড় করাইয়া রাখিলে। আমি তোমার শ্নানের 
স্থবিধাঁর জন্য এই নদী আনয়ন করিলাম । জগতের 
লোঁক এই নদ্দীতে স্নান করিয়া আমর দর্শনে উদ্ধার 
হইবে ।” যেস্থানে ভগবান ইটের উপর দীড়াহিয়া- 
ছিলেন, সেই স্থানেই সাধু মহাত্মারা পাথরের সাহায্যে 
প্রভুর শ্রীমন্দির নির্সাণ করে। পরে ভক্ত ব্রাহ্মণ 
জ্ঞান্দেব নাটমন্দির ও চারিদিকের দেওয়াল দিয়া 
দেন। নদীগর্ভে পুগুলিকের মন্দির অগ্ভাঁবধি 
বিগ্মান। মহারাগ ভাষায় ইটকে “বিঠ” বলে। 
ইহা হইতেই শ্রীভগবানের নাম হয় “বিঠবা” ব। 
“বিঠ ঠলদেৰ 1” 


গোরাকুমার 
পাগ্ডারপুরের অনতিদূরে আরনগাঁও গ্রামে 
গোরা নামে জনৈক কুস্তকার সন্ত্রীক বাস করিত। 
তাহাদের “সবেধন নীলমণি” এক পুত্র। স্বামী স্ত্রী ! 
উভয়েই হাঁড়ি ঠতয়ার করিত। ইহাই তাহাদের 
একমাত্র জীবিকা ছিল। তাহারা এত গরীব ছিল 
ষে, নিত্য যাহা! রোগ্গগার হইত তাহাতেই কোন 


সি 
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প্রকারে ভরণ-পোষণ হইত। এমনকি কোন 
কোন দিন উহাতে তাহাদের দৈনন্দিন ভোজনের 
সঞ্কুলানও হইতনা। এমতাবস্থাতেও নিত্য 
ভগবানের নাঁম কীর্তন করিতে ভুল হইত না। 
থুবই নিষ্ঠ ও নিয়ম পূর্বক ভজনাদি করিত। গোরা 
যখন হাঁড়ি তৈয়ার করিত, অধিকাংশ সময়েই 
ভগবানের নাম করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া 
যাইত। একদিন এরূপভাবে আত্মহারা হইয়া 
ভগবানের নাঁম কীর্তন করিতে করিতে কার্দা মাটার 
সহিত ছেলেকে মিলাইয়া রাখে। ফলে ছেলের 
মৃত্যু হয়। গোরার কোনই হুশ নাই। স্ত্রী কাদা 
মাটির সহিত ছেলেকে দেখিতে পাইনা চীৎকার 
করিয়৷ কাদিয়া উঠিল এবং বলিল, “তুমি কিরকম 
ভগবানের ভজন করিতেছ? ছেলে যে মারা- 
গিয়াছে!” গোরা চোখ খুলিয়া দেখিলঃ তাহার 
সন্মুথে মৃত ছেলে পড়িয়া রহিয়াছে । নিজের 
দৌষেই ছেলের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিল। 
অন্নৃতপ্ত হইয়া গোরা নিজের হাত কুঠার দ্বারা কাটিয়। 
ফেলিল। তাহার রোজগার বন্ধ হইল । উপবাসে 
দিন অতিবাহিত হইতে লাঁগিল। তবুও নিত্য 
ভগবানের ভজনের ব্যাঘাত হইল না। 

একদিন ভগবান ছদ্মবেশে গোঁরার নিকট 
আসিয়া বলিলেন, “আমি নানা রকমের ভাল ভাল 
হাঁড়ি তৈয়ার করিতে পারি। তোমার সঙ্গে কাজ 
করিতে আমার বড়ই সাঁধ হইয়াছে ।” গোরা 
জিজ্ঞান! করিল, “তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?” 
তগবাঁন উত্তর করিলেন, “আমি দ্বারকা হইতে 
আসিক়াছি।” গোরার সম্মতিতে ভগবান হাঁড়ি 
তৈয়ার করিতে লাগিলেন, উহ্াতেই গোরা'র নিত্য 
ভরণ-পোষণের অভাব মিটিয়া গেল। এইভাবে 
কিছুদিন বেশ চলিল। গোর! কিছুতেই বুঝিতে 
পারিল না। ইতোমধ্যে নাঁঘদেব বিঠঠলদেবকে 
মন্দিরে দেখিতে না পাইয়! অনুসন্ধান করিতে করিতে 
অবশেষে গোরাঁর বাড়ীতে আসিল। প্রভু হাঁড়ি 
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তৈয়ার করিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“এখানে কেন, প্রভো। ?” ভগবান বলিলেন, “গোরা 
আমার পরম ভক্ত । সে বিভোর হইয়! আমার নাম 
কীর্তন করিতে করিতে তার ছেলেকে ব্ধ করে। 
তাহার পর অভিমানভরে গোরা নিজের হাত 
কাটিয়া ফেলে। এই কারণে তাহীরা উপবাসে 
মৃতপ্রায়। তাই তাদের জন্ত হাঁড়ি তৈয়ার 
করিতেছি ।” 


আবাঁটী শক্লা একাদশী তিথিতে সমবেত ভক্তেরা 
ভগবানের ভজন করিতেছে । নামদেবের অনুরোধে 
গোরাও যোগদান করিল। সকলেই হাতে তালি 
দিয়া ভজন করিতেছে । গোরা কেবল মাথা 
নাড়িতেছে। নামে বলিল, “গোরা! তুমিও 
হাততালি দাও।” গোরা কোন জবাব ন! দিয়! 
মাথা নিচু করিয়। আপন মনে ভজন করিতে লাগিল। 
পুনঃ পুনঃ নামদেবের অন্গরোধে গোরা হাত 
তুলিতেই দেখিল, তাহার হাত হইয়াছে । অমনি 
মে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নামদেবকে আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলঃ “ভাই নামদেব ! তাহলে কি আবার 
আমার ছেলেও বীচিয়া উঠিবে ?” নামদেব বলিল, 
সা ভাই! মনপ্রাণ দিয়া ভগবানের ভজন 
করিলেই তোমার ছেলে বাচিয়া উঠিবে।” গোরা 
বিভোর হইয়া একমনে তজন করিতে লাগিল। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিল ছেলে তাহার সম্মুখে দীড়াইয়া 
আছে। গোরা ভক্তিতে গদগদ হইয়া বিঠঠল 
ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতি করিয়া করজৌড়ে 
বলিল, “প্রভো ! তোমার অপূর্ব লীলা । জীবের 
সাধ্য কি তোমাকে চিনিতে পারে? তুমি দীনের 
দ্বীননাঁথ ।” 


সাঁওতা মালী 


সাঁওতা নামে একজন মাঁলী সেঁওগ! গ্রামে বাস 
করিত। তাহার বাগানে নানা রকমের সুগন্ধি 
ফুলের গাঁছ ছিল। ফুল-বিক্রয়ই ছিল তাহার একমাত্ত 
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জীবিকা । নিত্য সকালে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথে, 
আ'র ভগবানকে নিবেদন করিয়া! বিভোর হইয়। ভজন 
করে। পরে বাজারে ফুলবিক্রয়লন্ধ অর্থে আহার্ধ 
দ্রব্য কিনিয়া আনিয়! ভগবানকে নিবেদন করিয়। 
প্রসাদ গ্রহণ করে। বেকালে বাগানে কাজ করে 
ও ভগবানের নামকীর্তন করে। অহনিশিই তার 
ভাবে সে মাতোয়ারা । এইভাবে দিনের পর দিন 
কাটিতে লাগিল। বিঠঠলদেব সীওতাঁর সেবায় 
সন্তষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন। একদিন সাওতা বাগানে 
কাঁজ করিতেছে ও আপন মনে ভজন করিতেছে । 
ভগবান ছদ্মবেশে তাহাকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। 
উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে 
সাঁওতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে চোরে 
তাড়া করিয়াছে, কোথায় লুকাইব, লুকাইবার স্থান 
নাই।” সীওতা চীৎকার শুনিয়। সবই বুঝিতে 
পারিল। তৎক্ষণাৎ নিজের পেট চিরিয়া বলিল, 
পপ্রভো! এই যে লুকাইবার স্থান।” স্বন্বরূপে 
বিঠঠলদেব দর্শন দিয়া সাওতার পেটের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন। সাঁওতার পেটও জুড়িয়া গেল। 


চোখবা 

পাণ্ডারপুরের কিয়ন্দরে মঙ্গলবেড়য়া৷ নামে 
একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে চোখবা বাস 
করিত। মে জাতিতে মহার। ইহার! গ্রামের 
মৃত জানোয়ার সব ফেলিয়া থাকে। চোঁথব৷ 
অবিবাহিত । বাড়ীতে তাহার একমাত্র ভাই আছে। 
তাহার পৈশবাবস্থাতেই পিতামাতা মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। চোখব! অধিকাংশ সময়েই ভগবানের ভজনে 
দিন অতিবাহিত করে। একদিন গ্রামের জনৈক 
ব্রাহ্মণের একটি ঘোড়া মারা যায়; ঘোড়া 
ফেলিবার জন্ত ক্রাঙ্গণ চোখবাকে ডাকিল। 
তখন চোখব! ভাইয়ের সাহাধ্য প্রার্থনা করিল। 
ভাই বলিল, “আমাকে কেন? তোমার 
ভগবানকে ডাকনা, সেই তোমার সঙ্গে 
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যাঁবে।” চোখবা ভাইয়ের কথায় কর্ণপাত না 
করিয়া ব্রাহ্মণের বাড়ী যাত্র। করিল। পথে ছন্মবেশী 
ভগবান বিঠবার সহিত দেখা হয়। ভগবান 
চোঁথবাকে জিজ্ঞানা করিলেন, “কোথায় বাইতেছ ?” 
চোখব! উত্তর করিল, “ত্রাঙ্মণের ঘোড়। মারা গিয়াছে, 
তাহা ফেলিতে হইবে।” ভগবান বলিলেন, “চল 
আমিও যাইব, তোমায় সাহায্য করিব।” উভয়ে 
মিলিয়া ঘোড়াকে ফেলিয়া দেয়। তারপর চোখ! 
সঙ্গের লোকটিকে আর দেখিতে পাইল না। 
পারিশ্রমিক বাবদ চোখব! সামান্ গম পাইয়াছিল। 

উক্ত গম ভগবানের নিমিত্ত মন্তকে ধারণ করিয়া 
পাঁগীরপুরাভিমুখে সে যাত্রা করিল। পথ চলিতে 
চলিতে অনেক বাঁত্রি হইল। পাগ্ারপুরে আসিয়া 
দেখিতে পাইল, মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া 
পূজারী বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। চোঁখবা মন্দিরের 
পাশে বাহিরে বসিয়! ভগবানের ভজন করিতেছিল। 
সেই সময় ভগবান স্বপ্পংই মন্দিরের ভিতরে তাহার 
বিশ্রামের ও খাবারের ব্যবস্থা করিনেন। পরদিন 
সকালে পূজারী মন্দিরের দরজা! খুলিয়া দেখিতে পাইল, 
একজন লোক ভিতরে বসিয়া আছে। পূজারী 
ক্রোধাদ্বিত হইয়া চোখবাকে প্রহার করিল এবং 
মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিল। পুজারী ফিরিয়া 
আসিয়৷ দেখিলঃ ভগবানের বগলে একটি গরুর 
হাড়। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পুজারী হাঁড়ট 
টাঁনিয়া বাহির করিতে পারিল না । উপায়াস্তর না 
দেখিয়া পাগ্ডারপুরের ব্রাহ্মণের ডাকিয়া আনিল। 
তাহাদের সকলের চেষ্টাতেও হাড় বাহির করিতে 
অকৃতকার্ধ হইল। নিরুপায় হইয়! পূজারী গলবন্থে 
ও করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, 
“প্রভো ! এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন|” ভগবান 
আদেশ করিলেন, “যাও, চোখবাকে ডাঁকিয়! লইয়া 
এস। সে আমার পরম ভক্ত । তাহাকে তুমি অযথা 
মারিয়াছ। তাহার নিকট ক্ষমা! চাও। তাহার 
হাত লাগিলেই এই হাড় খুলিয়। যাইবে।” 
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পুজারী চোখবার অন্থসন্ধানে বাহির হইল। 
কিছুক্ষণ পরে অনতিদুরে দেখিতে পাইল, চোখবা! 
চক্দ্রতাগা! নদীর তীরে বসিয়া রুটি থাইতেছে। 
লোকজনের যে জায়গায় যাতায়াত নাই, এমন জায়- 
গায় বসিয়া চোখব! রুটি খাইতেছিল। ঘাটে বসিলে 
হয়তো আবার কোন বিপদ হইতে পারে, তাই দূরে 
বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট বিনীতভাবে 
ক্ষমীপ্রার্থনা করিল। চোঁথবা ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র 
প্রাণের দায়ে উধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইতে 
লাগিল। ব্রাহ্গণও পিছু পিছু ছুটিতেছে। কিছুক্ষণ 
পরে চোখবাকে আলিঙ্গন করিয়৷ সব বৃত্তান্ত খুলিয়। 
বলিল। চোঁথবা ভগবানের আদেশ জানিয়া 
ব্রাঙ্মণের সহিত মন্দিরে আসিল। চোখবার 
হাত লাগিবামাত্রই ভগবানের বগল হইতে গরুর 
হাড় বাহির হইয়া গেল। বিঠঠলদেব বলিলেন, 
“যার যা কাজ, সে তাই করবে।” চোখবা আপন 
গ্রামে চলিয়া আসিল এবং পূর্ববৎ ভগবানের ভজনে 
দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন চোখবার ঘর 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। উহাতেই চাঁপা পড়িয়া চোখবা 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিঠএলদেবের আদেশে 
নামদেব চোথবার মৃতদেহ পাগ্ডারপুরে আনয়ন 
করিয়া মন্দিরের সন্মুখেই তাহার সমাধি স্থাপন 
করিলেন। অগ্াৰধি মহারগণ প্রথমে চোখবার 
পূজা করিয়া পরে বিঠঠলদেবকে দর্শন পুজাদি 
করিয়া থাকে। 


কানু পাতরা 

মঙলবেড়ন্লা গ্রামে জনৈকা নর্তকী বাস করিত। 
বৃত্যগীতই তাহার জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন 
ছিল। সে বাদশাহের দরবারে নৃত্যগীত করিত। 
কাছনামে তাহার এক পুত্র ছিল। সে নিত্য 
ভগবানের ভজন না করিয়া! আহারাদি করিত না । 
তাহার স্থললিত কের গান শুনিয়া গ্রামবাসীরা 
সকলেই মুগ্ধ হয়। কান্ুর ভজন শুনিবার জন্য বাদশা 
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তাহার মাতাঁকে বলিলেন। মাতা ছেলের নিকট 
বাদশাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কানু দরবারে 
যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বাদশা ছুইবার তাহার 
সিপাহীর্দের পাগাইলেন। তাহারা অকৃতকাধ হইয়া 
বাদশাহের সকাশে ফিরিয়া আসিল। অগত্যা বাদশা 
ক্রৌধাখ্িত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দোস্তে 
্য়ই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কান পাগারপুরে 
আসিয়া বিঠঠলদেবের নিকট সভয়ে করজোড়ে 
প্রার্থনা করিল, “প্রভো! বাঁদশা আমাকে শাস্তি 
দিতে আসিয়াছেন ।” ভগবান বলিলেন, “তোমাকে 
দরবারে যাইতে হইবে না। তুমি মন্দিরের পাশেই 
লুকাইয়া থাক। কেহই তোমায় দেখিতে পাইবে না|” 
ভগবান এইরূপভাঁবে কানুকে লুকাহিয়৷ রাঁখিলেন বে, 
বাদশা তাহার সিপাহীগণসহ বহু চেষ্টা করিয়াও 
কান্গর কোনই খোজ করিতে পারিলেন না। 
অরুতকার্ধ হইয়া বাদশা বিফলমনোরথে রাজ্যে 
ফিরিয়া গেলেন। কানু ভগবানের শ্রাপাদপদ্সে 
জীবন উৎসর্গ করিল। 


সেন। হুছাবি 

আগ্বো সহরে সেনানামে একজন নাপিত বাস 
করিত । মারাঠী ভাষায় নাপিতকে “হাবি' বলে। 
সে বার্দশাহের ক্ষৌরকর্ম করিত। নিত্য বিঠঠল 
ভগবানের পুজা ও ভোজ্য দ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করিত। ভুলিয়াও এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হয় নাই। একদিন বাদশা ক্ষৌরকর্মের 
নিমিত্ত সেনাকে ডাকিলেন। সেই সময় সে ভগবানের 
পূজায় রত ছিল। ভক্ত সেনার পুজার ব্যাঘাত 
হইবে বলিয়া বিঠঠলদেব সেনার রূপ ধারণ করিয়া 
বাঁদশাহের আদেশ পাঁলন করিলেন। ক্ষৌরকর্ম 
করিবার সময় ভগবান বাদশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“স্থজুর! কে আপনাঁর কাজ করিতেছে?” বাদশা 
উত্তর করিলেন “সেনাই আমার কাজ করিতেছে ।” 
ক্ষৌরকর্ম শেষ করিয়া ভগবান চলিয়া গেলেন। 
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ইতোমধ্যে দেন! বাদশাহের সকাশে আদেশ রক্ষা 
করিবার উদ্বেগ্তে আসিল । তাহাকে দেখিয়া বাদশা 
বলিলেন, “সেনা, এই যে তুমি আমার কাজ করিয়া 
গেলে, আবার কেন আসিয়া ?” সেন! দ্বিরুক্তি না 
করিয়৷ ফিরিয়া আসিল। এই কাজ যে বিঠঠল 
ভগবানই করিয়াছেন, ইহা সে মরমে মরমে 
বুঝিয্াছিল। “যিনি জগত্পিতা জগদীশ্বর, তিনি 
কিনা আমার মতন গণ্য ব্যক্তির বপ ধারণ 
করিয়া অন্পৃগ্তকাজ করিয়াছেন!” বিঠঠল 
ভগবানের এই অপার দয়ার কথা স্মরণ করিতে 
করিতে ভাবে বিভোর হইয়া সেনা বাড়ীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। 


দ্ামজী 


দামজী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান বর্ষণ । খুব 
নিষ্ঠা সহকারে তিনি নিত্য ভগবানের ভগবানের পুজা 
ও পাঠ সমাপনান্তে আহার করিতেন । তিনি বেদর 
রাজ্যের মঙ্গলবেড়য়া অঞ্চলের বাদশাহের দেওয়ান 
ছিলেন। কোন এক সমরে এ দেশে ভীষণ দুভিক্ষ 
উপস্থিত হয়। অনাহারে হাজার হাজার নরনারী 
আঁবাঁল-বৃদ্ধবনিতাঁ অকাল মৃত্যুতে পতিত হইল। 
একদিন এ অঞ্চলের বহুলোক সমবেত হইয়। পাগ্ডার- 
পুরে আসে । সকলেই ইহা স্থির করিল ষেঃ অনাহারে 
মরার চেয়ে চন্দ্রভাগা নদীতে ডূবিয় মরাই শ্রেয়ঃ। 
সকলেই নদীতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে । ঠিক 
সেই সময় ছদ্মবেশে বিঠঠল ভগবান তাহাদের নিকট 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি 
করিতেছ 1” তাহারা বলিল, “আমরা পেটের দায়ে 
চন্দ্রভাগাতে ডুবিয় মরিব ঠিক করিয়াছি।” ভগবান 
বলিলেন, "আমার কথা শুন। তোমরা মঙগল- 
বেড়য়াতে যাও। সেখানে তোমাদের খাগ্য্রব্যাদি 
পাইবে ।” তাহারা মঙ্গলবেড়ন্াতে উপস্থিত হইয়া 
দেওয়ানের নিকট সব বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। দাঁমজী 
বাদশাহের তাগ্ডার খুলিয়া! দিলেন এবং প্রয়োজনমত 


উদ্বোধন 
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দ্রব্যাদি লইতে আদেশ করিলেন। ফলে বাঁদশাহের 
তাগ্ডার শৃন্ত হইল বটে, কিন্ত বহুলোকের জীবনরক্ষা 
হইল। বাদণা জনৈক কর্মচারীর নিকট এই সংবাদ 
জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাপ্বিত হইলেন। বিনাম্ু- 
মতিতে ভ|গার হইতে দ্রব্যাদি বিতরণের অপরাধে 
দামজীকে কারাদণ্ডের উদ্দেগ্ে সিপাহী প্রেরণ 
করিলেন। সিপাহীরা দামজীকে বন্দী করিয়া বেদর 
রাঁজ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। দমজী বিনীতভাবে 
সিপাহীর্দের বলিল, “পথে পাগারপুরে বিঠঠল 
ভগবানকে একবার দর্শন করিব।” সিঁপাহীরা 
ইহাতে কোনই আপত্তি করিল না। তাহার! 
পাগ্ডারপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাম্জী 
শ্নান করিবার উদ্দেপ্তে চন্দ্রভাগাতে অবতরণ 
করিলেন । 

এদিকে বিঠঠল ভগবাঁন কালো কম্বল গায়ে ও 
লাঠি হস্তে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, “আমি দামজীর চাকর। আমার নাম বিঠ। 
আমি জাতিতে মহার। ভাগারের খাগ্াদ্রব্যের মূল্য 
বাবদ এই টাঁকা সহ আমাকে তিনি পাঠইয়াছেন। 
হিসাব করিয়৷ রসিদ লিখিয়! দিতে হইবে ।” বাদশা 
টাকা পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ধনভাগ্তারে 
টাক! জমা রাখিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। 
হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভাগুারের শস্তের মূল্য 
হইতেও টাকার পরিমাণ বেশী। ভগবান বলিলেন, 
“এই টাঁকা আপনারই জন্ত তিনি দিয়াছেন।” 
বাদশা রসিদে নিজের নাম দশ্তখত করিয়া দিলেন। 
“বিঠ” রপিদসহ প্রত্যাবর্তন করিল। রসিদ এই মর্ে 
লেখ! হইয়াছিল__ “আমি মঙ্গলবেড়য়৷ ভাগারের 
সমস্ত থাদ্ছান্রব্যের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝিয়া পাইয়াছি।” 
ভগবান এঁ রসিদ দামজীর গীতার ভিতর রাখিয়া 
দিলেন। দ্লীনাস্তে দামজী পাঠের উদ্দেশ্ঠে গীতা খুলিয়! 
দেখিতে পাইলেন, বাদশাহের স্বহন্তের দস্তখতসহ 
একথানা রসিদ। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত 
আশ্্যান্বিত হইলেন। দামজী পাঠাস্তে ভগবানের 


৩ 
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দর্শনলাঁভ করিয়া সিপাহীগণসহ বেদর রাজ্যা ভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 

বাদশা বিঠুর পুনরর্শনলাতমানসে পাগল হইয়া 
উঠিলেন। কিছুতেই মনে শাস্তি নাই। বির 
দর্শন_এই একমাত্র চিন্তাই হৃদয় অধিকার করিল। 
অগত্যা দর্শর্মানসে রাজ্য ছাঁড়িয়া পথ চলিতে 
লাগিলেন। পথে দামজীকে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন 
করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি মহাঁপুরুষ,আমি ঘোর- 
তর অন্ঠায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। বিএ 
নামে তোমার চাকরটিকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে ।” 
বাদশাহের কথায় দীমজী খুবই আশ্চধাগিত হইয়া 
বলিলেন, “হুজর ! বিঠনামে আমার কোন চাকর 
নাই। আমি তাহাকে জানি না। আপনি দয়া 
করিষা তাহার কোন নিদর্শন দিতে পারেন কি?” 
বাদশা বলিলেন, “সে জাতিতে মহার। ভাগ্ারের 
সমস্ত শস্তের মূল্য সে আনিয়াছিল। তাহার গায়ের 
রং কুষ্ণবর্ণ পরিধানে কালে! কম্বল ও হাতে লাঠি, 
জ্যোতিঃপুর্ণ বর্দনমণ্ডুল, মনোমুগ্ধকর নয়নযুগল ও 


বিজু 


৪৩১ 


সুমিষ্টভীষী।” গীতার ভিতর সেই রসিদের কথা 
স্মরণ করিয়! দামজী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
ন্য়নযুগল হইতে প্রেমাস্র নির্গত হইল। আর বলিল, 
“হে বিঠঠলদেব, হে পাওুরঙ্গ ! আমাকে বিপদ 
হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তুমি মহারের বেশে বাদশাকে 
দূর্শন দিয়াছ। তিনি খুবই ভাগ্যবান। হে প্রভে। ! 
তুমি জগতপিতা জগদীশ্বর, আমার জন্য কতই 
না কষ্ট করিয়াছ। আমি জীবন দিতে প্রস্তুত 
ছিলাম ।” 

“হে বিঠবাঃ হে বিঠঠল* বলিয়া দামজী গদগদ- 
ভাবে ক্বািতে লাগিলেন। সেই সময় দীনবন্ধু 
পতিতপাবন ভগবান দামজী ও বাদশাকে শঙ্খ, 
চক্র, গদা, ও পদ্যধারী চতুভূজ মুভিতে দর্শন 
দিলেন। সেই অবধি দামজী বিঠবার ভাবে বিভোর 
হইয়া বাদশাহের দেওয়ানের কর্ম ত্যাগ করিয়া 
বাকী জীবন পাগুারপুরে বাস করিতে লাগিলেন। 
বিঠঠলদেবের স্মরণ-মননে তাহার দিন পরমশাস্তিতে 
অতিবাহিত হইত। 


বিষ 


ডক্টর মতিলাল দাঁস, এম্-এ, বি-এল্‌, পি এইচডি 


সথগ্টি-স্থিতি-লয়, ছন্দে স্থুরময়, গতির হিলোলে 
হিল্লোলিত। সেই অবাঁধ, অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন 
গতিতে যখন যতি ফেলি, তখন দেখি ব্রদ্ধা স্যট্ি 
করেন, বিষণ পালন করেন এবং শিব সংহার করেন। 
কিন্ত গতিবেগের শোতে তিনই এক, একই তিন। 

এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। খধিগণের উপলব্ধ 
সত্য। তাদের প্রঙ্াদৃষ্টির ভাস্বর অবদান । বিষু- 
পুরাণে মেত্রেয়ের প্রহ্নে পরাশর এই গৃঢ় তত্ব প্রকাশ 
করেন। এই জগৎ বিধুর হইতে উৎপন্ন, তাহাঁতেই 
এই জগৎ অবস্থিত, তিনিই ইহার স্থিতি ও সংযমের 
কর্তা এবং আসলে তিনিই জগৎ 

দর্শনের পরিপ্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সমন্তই পুরাপ- 


বিদের সঙ্কলনে রূপ পাইয়াছে। বিধু ব্রন্ষের সহিত 
অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। 
তদ্ত্রঙ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্‌। 
একম্বরূপঞ্চ সদা হেরাভাবাচ্চ নির্মলম্‌ ॥ বি-২-১৩ 
এই পরম জ্ঞান পরম্পরায় পুরাণকারের কৃপায় 
সাধারণের সম্পদ হইয়াছে । বিষ ও ব্রদ্মা অভিন্-_ 
উভয়েই পরম সন্ত শাশ্বত নিত্য পদার্থ, অজ, অক্ষয় 
ও অব্যয়। তাহা একেরই বিভৃতি ও প্রকাশ, 
মায়াহীন বলিয়! তাহ! নির্মল ও জ্যোতির্য়। 
র্টা স্জতি চাত্সানম্‌ বিষু্ পাল্যশ্চ পাতি চ। 
উপসংহ্বি়তে চাণ্ডে সংহর্ডা চ স্থপ়ং প্রতুঃ ॥ বি-২-৬৩ 
প্রতু বিষণ অষ্টা হইয়া আপনাকে স্বজন করেন, 
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পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকে পালন করেন, 


শেষে সংহর্তা হইয়া নিজেই সমস্ত ধ্বংস করেন। . 


বিষ্তর এই পরম মাহাত্ম্য কিন্ত আদি আর্ধগণের 
মধ্যে ছিল না। খথেদে বিষণ কিন্তু অপ্রধান 
দেবতা-_তীহার উদ্দেশে ইন্দ্র, অগ্রি ও বরুণের মত 
স্ক্তের উচ্ছ্বাস নাই। অল্প কয়েকটি স্থক্তে মাত্র 
বিষ্ণুর উল্লেখ আছে । 

কন্ধপুত্র মেধাতিথি বিষুুর বন্দনা করিতেছেন £- 


বিষ যেথায় সপ্ত ধামে করেছিলেন পার্দক্রমণ, 
দেবতা সবে সেই ভুবনের করুন মোদের পরিরমণ । 
বিষণ বথন বিশ্ব পরে রেখেছিলেন ত্রিধা চরণ, 
পুলি জানে পুর্ণ পরা! নিয়ে ছিল ন্গিদ শন । 
বিশ্তারিলেন তিনটি চরণ ব্রিলোকেরি বাপ্তি-কারণ, 
অবিজেয় পালক তিনি করেছিলেন ধর্ম ধারণ । 
ইন্দ্রদেবের যোগ্য সথা বিষুণদেবের কর্ম হেরি, 
ধাহার কৃপায় ব্রত পালি থাকেন বিনি করিনা ঘেরি। 


বিষুুদেবের পরম পদে দেখেন সদ কবি দলে, 
অবিবৌধে দেখে সকল চক্ষু যথ। আকাশতলে। 


বিপ্র যার! অপ্রমাদে স্ততি করেন নিত্য দিবা, 
বিষু্দেবের পরমপদে দেন যে তারা দীপ্ত বিভা )” 


ইহার পর দীর্ঘতমার বন্দনা পাই। তিনি ছুইটি 
পূর্ণ সুক্তে বিষ্ণুর স্তব করিয়াছেন এবং অন্য একটি 
সুক্তে ইন্্র ও বিষ্ুর যুক্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছেন । 

দীর্ঘতম বলিতেছেন-_এই পুথিবী বিষণ পরি- 
মাপ করিয়াছিলেন_-ধাহার ত্রিবিক্রম পদক্ষেপের 
মধ্যেই বিশ্বজগৎ বাস করে। তিনি ত্রিভুবন ধারণ 
করিয়া আছেন--এই ত্রিভুবন তাঁহার অমৃত ধারায় 
প্লীবিত__তীহার পরমপদে সেই অক্ষয় মধুর উৎস । 
মানুষ তাহার প্রথম ছুই পদ জানিতে পারে, কিন্ত 
তাহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
না। গগনচারী বিহগেরাও তাহার তৃতীয় পদের 
সন্ধান পা ন!। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


চতুতিঃ সাঁকং নবতিং চ নামভিশ্ক্রং ন বৃত্তং 
ব্যতী'রবী বিপৎ। 
বৃহচ্ছরীরে। বিমিমান খকতিযু'বাকুমারঃ 
প্রত্যেতাব্হং ॥ ১-১৫৫-৬ 


কেহ কেহ বলেন বিষণ ও আদিত্য অভিন্ন। বিষণ 
তাহার নব্বইটি অশ্বকে ( দিনকে ) গতি দান করেন, 
তাহাদের চাঁর নাম দিয়া চাঁর খাতু ত্যা্ট করেন এবং 
এইবপে ৩৬৭ দিনে বসর পরিমাণ করেন। 


রাজা বরুণ এবং অশিনীকুমারদ্য় মরুৎ-পরি- 
চালক বিষ্ুর আজ্ঞা মানেন। বিষুত যজমানকে 
ঝতের ভাগ অর্পণ করেন। 


তথাপি বিষ উপেন্দ্র। ভরদ্বাজ বলেন-বিষ্ণ 
ইন্দ্রেব জন্য শত মহিষ বলির আয়োজন করেন। 
ভরদ্বাজই ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ সুক্তে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর 
যুগপৎ উপাসনা করেন। ইন্দ্র ও বিষ্ুণকে ভরদ্বাজ 
মদদপতি বলিয্লাছেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু অন্তরিক্ষকে 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন, মানবের জীবনধারণের জন্ 
দেশকে প্রসারিত করিয়াছিলেন । 

এতিহাসিক ব্যাখ্যাতুগণ এই শ্লোক হইতে 
অনুমান করেন, ইন্দ্র ও বিষুণ আর্গণের ছুই অবি- 
স্মরণীয় নেতা-_দ্িগিজয়ে যাত্রী আর্ধ পিতাঁমহগণকে 
তাহারা পথ দেখাইয়া! হুর্গম মরুকান্তার পার করাইয়া 
ভারতবর্ধে নিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদের নেতৃত্বেই 
আধগণ পঞ্চনদের তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
পারিয়াছিলেন। সেই কথা ম্মরণ করিয়াই এই ছুই 
মহাপুরুষের বিজয়গাথা রচিত হইয়াছিল। ভরত্বাজ 
পুনরায় বলিতেছেন_ ইন্দ্র ও বিষণ চিরবিজয়ী__ 
কেহ তীহাদিগকে কখনও পরাজিত করিতে পারে 
নাই__তীহারা তাহাদের সমরাভিযানের দ্বারা বিস্তৃতা 
পৃর্থীকে আধগণের বাসভূমিতে পরিণত করিয়া- 
ছিলেন। 

কিন্তু ধীরে ধীরে বিষু ইন্দ্রের গৌরবকে শ্লান 
করিয়া পরম পুরুষের মাহীত্যু লাভ করিলেন__ 
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ধা্থেদের দেবতামগ্ডল যবনিকার অন্তরালে অন্তমিত 
হৃধের ন্তায় শ্রান হইয়৷ গেল। ব্রাহ্মণ-যুগেই ইহা 
ঘটিয়াছিল এবং মহাকাব্য ও পুরাণের ষুগে ইহার 
চরম পরিণতি লাভ হইয়াছিল। এতরের় ত্রাহ্গণ 
নির্দেশ দিতেছেন__ 


অগ্রির্ধে দেবানামবমে। বিধু* পরমন্তদন্তরেণ সবা 


অন্য দেবাঃ। ১1১ 
অগ্নি দেবতাদের প্রথম, আর বিষণ দেবগণের পরম 
অন্ত দেবতারা ইহাদের মাঝখানে থাকেন। 


শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক বিষুর 
এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কাহিনীর কথা বলিয়াছে। 
দেবগণ যজ্ঞ করিলেন। স্থির হইল যে? তপস্ত।র 
বিভূতিতে ঘিনি সর্ব প্রথম যজ্ঞ ফল লাভ করিবেন, 
তিনিই দেবতাদের নেতা পরমদেব হইবেন । 

বিধু স্বকীয় অপূর্ব প্রতিভায় যজ্ঞের চরম সিদ্ধি 
সকলের পূর্বে লাভ করিলেন, এবং দেবতাগণের 
প্রথম ও প্রধান হইলেন। এই শ্রেষটত্ব শক্তির, 
বী্ধের ও ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা। 

বিষুর এই অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধিই বামন-কাহিনীর 
মূল। স্থরাসুরের কলহে বিষ্ণু অস্ুরগণের নিকট 
মাত্র ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞা করিয়া লইলেন, পরে সেই 
তরিপাদ-সংক্রমণে সমস্ত বিশ্ব গ্রহণ করিলেন। এই 
ত্রিবিক্রম কথা কিন্ত সংহিতা যুগের ভাবসম্প্রসারণ। 
ব্রাহ্ষণে তাহা বিস্তৃত এবং পুরাণে তাহা পল্লবিত। 

কিন্তু এইটুকু বলিলেই বিষ্ণুর পরম বিজয়ের 
রহন্ত বুধা যায় না। তাহার গৌরবের কারণটুকু 
কঠোপনিষদে স্ুব্যক্ত করা হইয়াছে। কাঠকের৷ 
বলেন__ 

বিজ্ঞানসারধিরধস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্‌ নরঃ | 
সোহধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তছিষ্ণেঃ পরমং পদম্‌॥ 
যে মানুষ বিবেককে সারথি করিক়্া চলে, যে মনন- 
শক্তিরূপ বন্নাকে শাসনে রাখে, সেই মাহষ পথের 
পরিসমাপ্তি পায় সেই বিষ্ুুর পরম পদ পায়। 


€ 


বিশু 
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বিষুর পরম পদ মানুষের অভীঙ্নার শেষ সীমা, 
মানুষের অধিকারের পরাকাষ্ঠা ! 

বিশ্তুর ছুই পদ দৃগ্ঠ, কিন্ত তাহার অন্য যে পদ 
তাহাই মানুষের আশ! ও আকাজ্কার সর্বোতিম 
অধিষ্ঠান বলিয়া মানুষ ধরিয়া লইল। অপবর্গ, মুক্তি 
বা চরম অত্যদয় বলিতে মানুষ এই অজ্ঞাত পৰ্দকে 
বুঝিতে শিখিল। বিষ্ণু এই পরম পদের গোণা, তাই 
তিনি সবশ্রেষ্ঠ। 

কবে কোন্‌ খবির সাধনায় এই পরম সত্য 
মানব জানিয়াছিল, ইতিহাস বা শা তাহার নির্দেশ 
রাখে নাই, কিন্ত যেদিন হউক, সেই দিন হইতে 
বিষ হিন্দুর পরম দেবতা । কালে কালে যুগে যুগে 
নব নব কলনা আসিরা মা্গষকে নৃতন নৃতন সাধনায় 
চাঁলাইয়াছিল, কিন্তু দেখা যায়, বিষুণ সেই সব 
সাধনার সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন । 

বাসুদেব, নারায়ণ, কৃষ্ণ, প্রসৃতির সহিত বিষু 
অভিন্ন হইয়া মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাঁভ 
করিয়াছেন। ভাগবতে ও বিষ্ণু পুরাণে এই সব 
ভক্তিবার্দের সকল আবিতভাঁব কৌতুহলী সাধককে 
রসাধুত করে। 

বিষ্ণপুরাণে ভক্তিবাদের সহিত অদৈতবাদের 
সমঘ্বয» ঘটানো হ্ইয়াছে। দ্বিতীয়াংশের দ্বাদশ 
অধ্যায়ে পাই__ 

তম্মান্ন বিজ্ঞানমুতেহস্তি কিঞ্চিৎ 

কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্ত জাতম্‌। 

বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ-_ 

বিভিন্নচিতৈর্ৈহ্ধাহভ্যপেতম্‌। 

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্‌ 

অশেষশোকাদিনিরন্তসঙ্ম্‌ ৷ 

এবং সদৈকং পরম: পরেশ: 

স বাস্র্দেবে! ন যতোহগ্যদন্তি ॥ 
সংপারে যাহ! কিছু দেখি, তাহা জ্ঞান্রই লীলা । 
জ্ঞানের বাহিরের বন্তসত! কিছুই নাই__নানা! মানুষের 
নানা চিত্তে এই এক পরম গ্রকাশ বিচিত্রক্পপে 
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প্রতিভাসিত, কিন্ত আসলে এক জ্ঞানই আছে। 
সেই পরম প্রজ্ঞান বিশুদ্ধ, বিমল; তাহাতে শোক 
নাই, গ্লনি নাই, আর সেই জ্ঞান পরমপুরুষ সনাতন 
বাসুদেবের সহিত অতিন্ন। 

শঙ্করাচার্ধের উক্তিই যেন বিষুপুরাণ-কথক 
পরাশরের মুখেই বসানো! হইয়াছে। কিন্তু বিষু 
অদ্বৈতবাদের প্রধান অধিষ্ঠান হইয়। গীড়ান নাই, 
তিনি মাঙগষের মনে প্রীতি ও অন্গরাগের দীপ 
জালাইয়া মানুষকে বুকে টানিয়াছেন। 

বাংলা দেশে চৈতন্াদেব হরিভক্তির যে বন্তা 
বহাইয়াছেন বাঙালী গকলেই তাহা! জানেন, তাহার 
কথা বলিব না। বিষুপুরাণেই দেখি বিষ্ণু ভক্তির 
পাত্র ও পৃজাম্পদ হইয়া ঈ্াাইয়াছেন। প্রহ্লাদ 
যে বিষুস্তব করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশে তিনি 
শ্রীবিষুর প্রসন্নতা কামন! করিতেছেন এই মন্ত্রে 

নমোহস্ত বিষ্বে তন্মৈ বস্তাভিনমিদং জগৎ । 

ধ্যেয়ঃ স জগতামাগ্ঠ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥ 

_ যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষয়মব্যয়ম্‌। 
আধারভৃতঃ সর্বস্ত স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ 
নমোহস্ত বিষ্ণবে তন্মৈ নমস্তশ্মৈ পুনঃ পুন: 
যর সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ ॥ 

যে পরম দেবতা জগৎ জুড়িয়া আছেন, জগতের 
কারণ তিনি, ধ্যানের কমলাসনে তাহাকেই উপলব্ধি 


উদ্বোধন 
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করি, তাহার পরিবর্তন নাই, সেই অব্যয় শ্রীহরি 
প্রসন্নতার আশীর্বাদদে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। 

এই বিরাট জগৎ ধাহাতে ওতগ্রোত-_কাপড়ের 
টানা ও পড়েনের মত ধাহাঁতে গ্রথিত, সেই পরম 
পুরুষ শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সেই 
বিষুকে বার বার ভজনা করি, ধাহা হইতে সমস্ত 
উৎপন্ন, ধিনি সর্ব, ধাঁহীতে সমস্ত লীন হয়__সেই 
বিষ্ণুকে বার বার নতি জানাই। 

বিষ্ণুর লীলাভিনয় ভারতীয় সাধনার সকল ঘুগে 
নব নব রূপ লইয়া ভারতচিত্তকে সরস করিয়াছে। 
এই অতি ক্ষুদ্র গ্রবন্ধে সেই লীলার কিঞ্চিংআভাস 
দিলাম। প্রহলাদ যে প্রার্থনা ও যে বর চাহিয়া- 
ছিলেন, আমরাও সেই প্রার্থনা জানাই__ 

নাথ যোনিসহস্রেযু যেষু যেধু ব্রজাম্যহম্‌। 

তেষু তেঘচ্যুতা ভক্তিরচ্যতাস্ত সদা তবয়ি ॥ 

যা প্রীতিরবিবেকানাং বি্বয়েঘনপায়িনী । 

ত্বামনুস্মরতঃ সা৷ মে হদয়াম্মীপসর্পতু ॥ 
হে অদ্যুত, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার 


অবিচলা ভক্তি থাঁকে। বিষক্ীরা যেমন বিষয়ে 
মাতিয়া যায়, আমি যেন তোমাতে তেমনই 
আসক্তি অনুভব করি। আমার হৃদয় হইতে 


যেন তোমার প্রতি পরানুরক্তি কখনও অপশ্ত 
ন। হয়। 


প্রয়াগে একমাস 
শ্রীমতী ক্ষেমস্করী রায় 


বহু বংসর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পিতৃতুল্য 
একজন সাধু বলিয়াছিলেন, “সনাতন ধর্মের প্রাচীন 
্রতিহ উপলব্ধি করতে হলে একবার অবশ্ঠ 
কুম্তমেলায় যেও ।” 

কখনও একল! কোনও তীরথস্থানে যাই নাই। 
তাহাতে অসুস্থ শরীর। কোনও নাতীয়-স্বজনের 


সম্মতি পাইব ন| বলিয়াই কাহাকেও জানাই নাই। 
একান্ত আত্মনির্ভরশীল নই, তাই একটু ভয়ে ভয়ে 
৮ই জাছুয়ারী, ১৯৫৪ (২৪শে পৌষ, ১৫৬৯) পাঞ্জাব 
মেলে রওনা হইলাম কাশী। পরদিন পৌছিলাম। 
কাশীতে মা রহিয়াছেন। 

১২ই জাঙ্গয়ারী মায়ের হাতের তৈয়ারী খিচুড়ি 


| 


তার, ১৩৬১) 


খাইয়া! রওনা হইলাম স্রেশনে। ট্টেপনে পৌছিয়! 
শুনিলাম গাড়ী (যেটা আসিবার কথা ১*-৪৪) 
বিলম্বে পৌছিবে। ষ্টেশল্লে অপেক্ষা করিতে করিতে 
অতিষ্ঠ হয় উঠিলাম। দলে অন্ততঃপক্ষে আমর! 
পঁচিশ তিরিশ জন ছিলাম। কাশী সেবাশ্রমের 
কয়েকজন সাধু মহারাজও যাইতেছিলেন। 

যাহা হউক অবশেষে বহু প্রত্যাশিত ট্রেনটি ধুম 
উদগীরণ করিতে করিতে সশবে কুলীদের ত্রযস্ত 
ব্যস্ত করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
যাত্রীরা ছুটিতে ছুটিতে যে যে কামরায় পারিল উঠিয়া 
বসিল। “চাঁচা আপন বীঁচা” কে কার ধার ধারে? 
সঙ্গীদের কাহারও সাহায্য পাইলাম না। আশ্চর্ধ, 
এত ভিড় সত্তেও ষ্টেশনে কেহই পড়িয়৷ রহিল ন1। 

সন্ধ্যার গোধুলিতে আমরা ঝুসী ই্রেশনে 
আসিয়া পৌছিলাম। পশ্চিম আকাশে রঙের 
খেলা, স্ধ পাটে বসিয়াছেন। সমস্ত ঝুসী শহর 
বিজলী আলোর মালায় ঝল্মল্‌ করিতেছে । যে 
দিকে দৃষ্টি যায় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তীবুর উপর 


ধর্মের প্রত্তীক বিচিত্র বর্ণের পতাকা পত. পত, শবে 


উড়িতেছে। 
শ্রীরামব্ক্চ মিশন ক্যাম্পে আসিয়া পৌছিলাম 
দেড় মাইল হাটিয়া। মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ 
গাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সারি সারি কুটার। 
একটিতে আমার স্থান হইল। স্থানটি অপরিচিত, 
তখনও বেশী যাত্রী আসে নাই। একলা একটি ঘরে 
থাকিতে হইল। 
পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, পূর্বদিকে নিটোল 
র্জগোলক ধীরে ধীরে উদ্দিত হইতেছেন। সে 
এক অপূর্ব দৃশ্ত ! 'জবাকুন্ুমসঙ্কাশং কাশ্ঠপেয়ং 
মহাছ্যতিম্‌ '"* এবং ওঁ ভূর্ভবঃস্ব তত সবিতুবরেপ্যম্‌: 
অজ্ঞাতে কখন উচ্চারিত হইল বুঝিতে 
পারিলাম না। 
ছুরস্ত শীত, হাতি পা অবশ অসাড়; তুষার- 
তল বায়ু শরীরে হৃচিক! বিদ্ধ করিতেছে। তথাপি 


প্রয়াগে একমাস 
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ত্রিবেণীর লঙ্জীনে চলিলাঁম পরমাগ্রহে । ঝুঁসী হইতে 
গঙ্গা এক মাইল হইবে । চলিতে চলিতে সঙ্গাদের 
সহিত আলাপারদি করিতে করিতে গত দিনের ক্লাস্তি 
দূর হইল। গঙ্গাতীর হইতে নৌকাযোগে সঙ্গমে 
যাইতে হয়। নৌকায় উঠিলাম। গঙ্গার অবিরাম 
গতি, উচ্ছল ঢেউয়ের তালের সঙ্গে সলে হৃদয়ও 
নৃত্য করিয়া উঠিল অপার আনন্দে। শরীরমনও 
শিগ্ধ হইল। পূর্বে ছুইবার সঙ্গমে স্নান করিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু এবার সঙ্গমকে নৃতন 
দৃষ্টিতে দেখিলাম। গঙ্গা ও যমুনার ছুইটি ধার! 
পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে বিভিন্ন রূপ লইয়া । 
গঙ্গার রং গেরুয়া, যমুনার নীল জলে কাহার রং 
প্রতিফলিত হইতেছে? এ যে শ্র!মস্থন্দরের গাত্রের 
অবিকল নীল রংটি! কি অপুব শোভা! “যে 
অপূনু” মনে পড়িল। সুনীল অনন্ত আকাশের দিকে 
চাহিয্া৷ সেই একই অনুভূতি হইল। অরূপের রূপ 
বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া আছে। অবগাহন করিয়া 
শ্রীর মন পবিত্র হইল। ন্বশক্তি সবার হইল। 

বাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে মকর-সংক্রাস্তি আসিয়া পড়িল। 
চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত । কি দেখিব? 
কি জানিব? না জানি সে কি আনন্দ, 
'নতন আলোক আপন হদিমাঝে। শুনিলাম 
নানা সম্প্রদায়ের সাঁধুদিগের মিছিল বাহির হুইবে 
ভোর ছয়টায় । ভিড়ের ভয় সত্বেও দুরন্ত শীতকে 
অগ্রাহথ করিয়৷ ভোর চারিটায় টর্চ জালাইয়া 
বাহির হইলাম তিনটি প্রাণী। পথে দেখিলাম-_- 
জনসমুদ্র, রাস্তার ছুই পাশে অসংখ্য যাত্রী স্থানাভাবে 
রাত্রি যাপন করিয়াছে। 

রাজ্য সরকারের বন্দোবস্ত খুব ভালই ছিল। 
অতি যত্বে গঙ্গার উপর এক নম্বর, ছুই নম্বর করির৷ 
সাত নম্বর পরস্ত সেতু নির্সাণ করা হইয়াছিল। যে 
সেতুর উপর দিয়া মিছিল গঙ্গামুখে যাইবে, সে 
সেতুর উপর দিয়৷ জনসাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ 
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ছিল। মিছিল এক পথ দিয়! যাইধে এবং শ্গানাস্তে 
অন্ত পথ দিয়া ফিরিবে এইরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল। 
কশকদিগের জন্চ খর ছুই পাশে প্রায় ছইতলা 
সমান উচু পাশাপাশি শালের খুঁটি পুঁতিয়া রাখা 
হইয়াছে । সেখানে দাড়াইয়া আমরা চারিজন 
মিছিলের প্রতীক্ষা! করিতে লাঁগিলাম। কলেজের 
স্বেন্ছাসেবকগণ ও পুলিশবাহিনী অতি দক্ষতার 
সহিত কাধ করিতেছে দেখিয়! পরম ভ্রীত 
হইলাম। 

ক্রমে দেখিলাম, নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণ আপন 
আপন নানারূপ অস্ব-_ টাল, তলোয়ার, লাঠি, সোটা 
ও বাগ্যন্ত্র সহ অগ্রসর হইতেছেন। সন্ন্যাসী» বৈরাগী, 
উদ্দানী, পঞ্চযতী, নাথপন্থী, কবীর-পন্থী, দাছু-পন্থী, 
অটল, নিম্বার্ক, আবাহন, শ্রীসম্প্রদা় মাধবী ও 
বল্লপভাচারী প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায়। সকলের 
নামোল্লেখ অসম্ভব। ইহারা আপন আপন মধাদান্- 
সারে কেহ হাতীতে, কেহ পাঁলকিতে, কেহ উটের 
পিঠে কেহ বা চতুর্দোলায়। অধিকাংশ সাঁধু বিশেষতঃ 
নাগা সাধুরা পদব্রজে আপন আপন ইষ্টদেবতা ও 
ধর্মের প্রতীক বিচিত্র পতাকা সহ একে একে (দড়ি 
দিয়ে ঘেরা ) গঙ্গায় নামিলেন ল্লান করিতে । নাগা 
সাধুিগের ন্নান দেখিয়া খুবই আনন্দ পাইলাম। 
জলে নামিয্না ইহারা একে অপরের গীঁয়ে জল 
ছিটাইলেন, গঙ্গামাটি সারা অঙ্গে মাখিলেন এবং 
আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে *পার্ধতীপতে হর হর 
ব্যোম ব্যোম' শব্দে গুকারের বঙ্ক'রে আকাশ বাতাস 
মুখরিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়! চলিলেন। 

সে যে কি অপূর্ব দৃশ্ত__হ্ষুদ্র লেখনীতে কিরূপে 
বর্ণনা করিব? দেখিয়া! নয়ন সার্থক করিলাম। 

সাধুদিগের স্নানের পর দড়ি-দিয়া-ঘেরা স্থানেই 
আমর! দান করিলাঁম। এক অপূর্ব অন্গভৃতি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাত্ততের কথা জগতে 
কাহারও 'অবিন্দিত নাই। বেল! সাড়ে এগারটা 
আন্দাজ ক্যাম্পে ফিরিয়া দেখি চা জলখাবারের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ- ৮ম সংখা! 


পরিপাঁটা বন্দোবস্ত । মাত৷ যেমন ক্ষুধিত ক্লান্ত 
শ্রান্ত সন্তানের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকেন, রাক্গা- 
ধরের ভারপ্রাগ মহাঁরাজও থাছাঁদি লইয়৷ সেইরূপ 
আমার্দের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ইতোমধ্যে 
তিনি যে কখন স্নান সারিয়া ফিরিয়াছেন 
জানি না! বারটা সাড়ে বারটার ভিতর খিচুড়ি 
প্রসাদ গ্রহণ করিলাম । 

আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের শিল্পী 
শ্রীনন্দলাল বস্থ মহাশয়ের পত্রী ছিলেন। বসুম্তীর 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহীশয়ের বৃদ্ধা মাতাও 
ছিলেন। তীহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীম্বামীজীর (স্বামী 
বিবেকানন্দ ) শিশুকালের অনেক গল্পই, শুনিলাম। 
ছোট বড় সকলের একত্র আহার-বিহার, 
আলাপ-আলোচন! চলিত মহানন্দে। ক্রমশঃ যাত্রী 
সংখ্যা বাঁড়িয়াই চলিল। মহারাজেরা নিজেরাই 
রান্নার বন্দোবস্ত করিতেন, তরকারি কুটিতেন। 
এতঞ্জন স্ত্রীলোক থাকিতে মহারাজেরা তরকারি 
কুটিবেন, ইহাতে আমাদের বড় সক্কোচ বোধ হইত। 
অবশেষে আমরাই এই কাধের ভার লইলাম। 
খাগ্ভাদির ব্যবস্থা অতি পরিপাটী ও চমৎকার 
ছিল। সকাল বিকাল চা জলখাবার, দুপুরে ও 
রাত্রে ভাত ও কুটি, দুইটি তরকারি, ডাল ও 
চাটনি । একত্রে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ যাটজন স্তরী- 
যাত্রী আহারে বমিতেনঃ পরিবেশন মহারাজেরাই 
করিতেন। প্রত্যেকের নিকটে গিয়া বলিতেন, 
“মায়েরা লজ্জা করবেন না, পেট ভরে খাঁবেন।” 
নিত্য নুতন তরকারি রান্না করাইতেন। আমাদের 
সংসারাশ্রমে এপ সুবন্দোবন্ত সর্বত্র আছে কিন! 
সন্দেহ। এইব্সপে অতি সুখে ও আরামে দিনগুলি 
কাটিতে লাগিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি ঝুসী প্রয্নাগ শহরের একপ্রাস্তে, 
ম] গজ] সরিয়া যাওয়ায় চড়ার উপর বিভিন্ন সাধু 
সম্প্রদায়ের ক্যাম্প অধিকাংশই ঝুঁসীতে স্থাপনা! করা 
হইয়াছিল। 


ভাব্র, ১৩৬১) 


সারবন্দী কুশের ছাওয়৷ কুটার ও বিভিন্ন বর্ণের 
তীবুগুলি যেন যাত্রীদের সাদরে আহ্বান করিবার 
জন্যই নিমিত হইয়াছে । 

দৈনিক কার্ধের ধারা ছিল এইরূপ £_ ভোর 
৫টায় সঙ্গমে স্নান, ফিরিয়া রোদ্রে বসিয়া পাঠাদি, 
ছপুরে আহার সারিয়া একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা, 
বিকালে বিভিন্ন ক্যাম্পে যাইয়া সাধু-দর্শন. ও 
তাহাদের বাণী-শ্রবণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক 
একটি বিশিষ্ট ঠাকুর ঘর ছিল। সেখানে আপন 
আপন ইষ্টদেবের মুতি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া 
রাঁথা হইত। কোন স্থানে শিবলিঙ্গ, কোনও স্থানে 
রাধারুষ্ণের যুগলমৃত্তি, কোনও স্থানে বালগোপালের 
মুর্তি, কোনও স্থানে রামসীতা ও লক্ষণের মুর্তি, 
আবার কোথাও বা কেবল পটাি প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
তাহাদের ভোগারতি, পুজা ও স্তবস্তুতি হইত । এক 
একদিন এক এক স্থানে গিয়া সন্ধ্যারতি ও পুষ্পাঞ্জলি 
দেখিতাম ও আনন্দে বিভোর হইতাম। আশ্চর্যের 
বিষয় এই, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল 
না। গীতা-মন্দিরে অষ্টগ্রহর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা 
চলিত। তথায় মণি-মুক্তা-রত্বা্দি-খচিত, অলক্কার- 
মণ্ডিত, হ্বর্ণ-নিমিত নটরাজ শিবের অপূর্ব মূর্তি 
দেখিলাম। তাহার পার্খে সমগ্র গীতার কর্ম, জ্ঞান 
ও তক্তিযোগ, তিনথানি তাত্র, রোপ্য ও স্বর্ণফলকে 
মুদ্রিত রহিয়াছে । শুনিলাম, সীতাদেবী যে বন্ধল 
পরিধান করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাও 
সংগৃহীত হইয়াছে । উহা বিশ্বাসে স্পর্শ করিলাম 
ও মন্তকে ধারণ করিলাম। সারা শরীরে 
রোমাঞ্চ হইল । 

অপরদিকে প্রতিদিনই এক এক সম্প্রদায়ের 
প্রধান মোহাস্ত সমষ্ট-ভোজন করাইতেন। কোনও 
দিন গীতামন্দিরে, কোনও দিন ভোলানন্দ গিরির 
শিবিরে, কোনও দিন মহাষগুলেস্বরের। কোনগ দিন 
কালীকম্লীওয়ালার, কোনও দিন বা হংসরাজের 
শিবিরে। দীর্ঘ একটি মাস এই সমগ্টি-ভোঁজন। 


প্রয়াগে একমাপ 


৪৩৭ 


দরোয়ান ভূতা সকলকে একত্রে লইয়া শঙ্করাচার্ধ 
এবং মহামগুলেশ্বরের ন্যায় সাধুও ভোজন করিতেন। 
মেঘমুক্ত অনন্ত আকাঁশতলে; উন্মুক্ত প্রাজণে চারি 
পাচ হাজার সাধু সন্নযাসীর সমাবেশ ও ভোজন 
দেখিবার সৌভাগ্য জীবনে আর কখনও হইবে কিনা 
জানি না! যে দিকে দৃষ্টি যায়, অপূর্ব গেরুয়ার রং। 
সাধুদের মধ্যে খুব অল্পবয়স্ক সৌম্য বালক সন্গ্যাসীও 
দেখিলাম। ইহাদের যে ভোজনসামগ্রী দেওয়া! 
হইত, তাহা গৃহে প্রস্তুত ও উপাদেয় । সকল থান 
একত্রে পরিবেশন করিবার পর এবং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যেককে দক্ষিণ! দিবার পর মহাত্সারা খাদ্য গ্রহণ 
করিতেন নীরবে । পরিবেশনের দক্ষতা ও আয়না 
দেখাইয়! কাক চিল তাড়াইবার নূতন পঙ্থা দেখিয়া 
বিস্মিত হইলাম। ধনী দরিদ্র নিবিশেষে "সকলেই 
তক্তি সহকারে ইহাদের ভোঁজনের পর পরিত্যক্ত 
থাগ্াদি (প্রসাদ ) লইবার জন্য ব্যাকুলভাবে 
প্রতীক্ষা করিত এবং কণামাত্র পাইয়া ধন্ত হইত। 

চারিদিকে অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ। 
কোনও শিবিরে অষ্টগ্রহর হরিনাম কীর্তন, কোথাও 
গীতাপাঠ, কোনও শিবিরে রামনাম-গান, কোথাও 
ব! ছোট ছোট বালক রামলক্্মণের সাজে সুসজ্জিত 
হইয়া প্রতিদিন রামায়ণ অভিনয় করিতেছে । 
এই সকল দেখিয়! শুনিয়া মন ম্বর্গায়ভাবে 
পূর্ণ হইত। মাইক্‌ এবং লাউডম্পীকারে এই সব 
প্রচারিত হইত। 

আমাদের ঠাকুরঘরে শীশ্রীরামরষ্ণদেব, শ্রীপ্রী- 
মাঁতাঠাকুরাণী (সারদামণি ) ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়্াছিল। প্রত্যুষে, 
দ্বিপ্রহরে পূজা ও ভোগারতি হইত। সন্ধ্যায় 
আরতি, সমবেত স্তোত্রপাঠ শ্তামাসলীত ও কথামত 
পাঠ হইত। এক এক দিন এক একজন ভক্ত 
ফুলের মালা ও ফলমিষ্টাম দিয়া পৃজ! দিতেন। 
আরতির পর প্রসাদ বিতরণ হুইত। অসহ্‌ 
শত । সন্ধ্যায় বাহিরে বদিতে পারা যাইত না। 


9৩৮ 


কিন্ত মহারাজদিগের তত্বাবধানে অনবরত গরম জল 
পাইতাম, সুতরাং কেনিও কষ্ট হইত না'। 

দেখিতে দেখিতে কুস্তযোগের দিন আসিয়। 
পড়িল। এলাহাবাঁদ শহরে তিল ধারণের স্থান 
রহিল না। কিছুদিন পূর্বেও বাঁঙালী যাত্রী 
দেখিতে না পাওয়ায় মনঃক্ষুপ্ন হইয়াছিলীম। কিন্তু 
এখন বাঙালী, গুজরাটা, ওড়িয়াঃ সিদ্ধি, পাঁঞজাৰী 
মাত্রাজী, মহারাষ্থরীয় ও সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসী 
যাত্রীতে শহর পূর্ণ হইল। কে বলে সনাতন ধর্মের 
গ্লানি হইয়াছে? এই সকল যাত্রীর ধর্মপ্রাণতাঃ 
ব্যাকুলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং আগ্রহাতিশব্য দেখিয়া 
স্তস্তিত হইলাম । 

প্রত্যুষে সাধুদ্দিগের মিছিল বাহির হইল সাড়ে 
পাঁচটায়। আকাশ নিবিড় কুয়াসাচ্ছন্ন। পাশের 
ব্যক্তিকেও দেখ! যায় না। পুলিশ ছুপাশে দর্শক 
যাত্রীদের বসাইয়া রাখিয়াছে+ মিছিলের পশ্চাৎ 
যাইতে নিষেধ করিতেছে । এইরূপে অতি সতর্কতার 
সহিত শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । যাত্রীদিগের 
স্ঙ্গমে যাইবার জন্ত অন্ত পথের ব্যবস্থা ছিল। 

সেইদ্দিনই ভোর ৬টা আন্দাজ একটা অসম্ভব 
কলকোলাহুল ও সমবেত কাতর আর্তনাদ শুনিলাম 
দূর হইতে । ভাবিলাম, যেখানে তিরিশ চট্লিশ 
লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে এর হইলে 
আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু কী মর্মীস্তিক ঘটন। 
ঘটিয়াছিল, তাহা তথন একটুও অনুমান করিতে 
পারি নাই! 

কাণপুর হইতে আগত (প্রয়াগেই আলাপ ) 
একজন বর্ধীয়সী বান্ধবীর পুত্র তাহার মাতা 
ও আমাকে বেলা সাড়ে নয়টা আন্দাজ স্নান 
করাইতে লইয়া গেল। সেদিন নৌকাভাড়া জনপিছু 
আড়াই টাকা ॥। তথাপি স্নানে যাইতে কেহুই বিমুখ 
নহে, কারণ যোগের গানে জন্মজন্মান্তরের পাপ- 
ক্ষয় নিশ্চিত, প্রত্যেকেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 
ব্লো বারটা আন্াাজ আশ্রমে ফিরিয়া! শুনিলাষ, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব- ৮ম সংখ্যা 


ওপারে ভীষণ ছুর্ঘটনা ঘটিয়৷ গিয়াছে। ন্যুনপক্ষে 
তিন হাজার যাত্রী ভিড়ের চাপে পদদলিত হইয়া 
মার গিয়াছে! দেখিতে দেখিতে আমাদের 
সেবাশ্রমে অনেক আহত সাধু ও যাত্রী জিপে করিয়া 
আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের রীতিমত চিকিৎসা! 
করা হইল। 

এই দুর্ঘটনার কথা সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে 
মুখে পরদিনই প্রচারিত হইল। নানাস্থান হইতে 
আগত যাত্রী্দিগের আত্মীয়স্বজন আপন আপন 
প্রিয়জনের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 

কুস্তযোগের এই ছুর্ঘটনায় প্রত্যেকেই মর্মাস্তিক 
ব্যথিত হইলেন। দিবারাত্র সকলের মুখে এই একই 
কথা, একই আলোচিনা। ধাহারা চলিয়া গেলেন, 
তীহার্দের সম্বন্ধে বলিবার কি আছে? কিন্ত 
তাহাদের পরিত্যক্ত আত্মীয়-স্বজনের শোকদদ্ধ হৃদয়ে 
সাত্বনা দিবার বাক্য স্তৰূ হইয়া গেল। দুর দুরাস্তর 
হইতে কত আশা, কত সংকল্প লইয়া তাহারা 
আসিয়াছিলেন, আজ সব শেষ! সঙ্গীহীন হইয়! 
হয়তো কত জনকে গৃহে ফিরিতে হইল! বিধাতার 
বিধান কে খণ্ডাইতে পারে? 

কুম্তযোগের পর, বসন্তপঞ্চমীর ন্নানও নিবিপ্রে 
সম্পন্ম হইল। মিছিলও বাহির হুইল, কিন্ত 
পূর্বের সে উৎসাহ, সে আগ্রহ আর দেখা গেল না, 
সকলেই বিষ ও নিরানন্দ। সকলের মুখেই 
শোকের ছায়া ! 

মেলায় দোকানপাটের অভাব ছিল না। নানা- 
স্থান হইতে নান। দ্রব্যাদি-_মহামুল্য শাল, কম্বলঃ 
বেণারসী সিক্ের কাপড়, খেলনা, তৈজসপত্র, চিত্র, 
প্রসাধন সামগ্রী, মেওয়া, ছুধ দই মিষ্টান্নের সারবন্দী 
দৌকানের সব স্ুুবন্দোবন্তই ছিল। ছিল না! মুড়ি 
চিড়া খইয়ের দোকান ! ্‌ 

আমাদের সেবাশ্রমে শ্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব বেশ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইল। 
হৃদয়গ্রাহী ব্ক্কৃতা, কালীকীর্তন। দরিদ্রনারায়ণ-সেবা 


ভাড্র। ১৩৬১ ] 


ও একদিন বিভিন্ন সাধুদদের সমস্ি-ভোঞ্জন বেশ 
সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। 

ব্সন্তপঞ্চমীর ক্সানের পরেই মেলায় ভাঙন 
ধরিল। সাধুর একে একে আপন আপন শিবির 
তুলিয়া চলিয়া যাইতে শুরু করিলেন। ঝুসীতে 
কয়েকদিন পূর্বেও তিলধারণের স্থান ছিল না। 
সেইসব স্থান এখন ফাঁকা হইয়। গেল। একট! বিরটি 
শৃন্ততা ! এইবার বিদায়ের পাল1। দীর্ঘ একটি মাস 
যেস্থানে পরমানন্দে কাটাইয়াছি, সেস্থান ও তথাকার 
সঙীদের ত্যাগ করিতে হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। 
পরস্পরের ঠিকানা লইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিদায় 
লইতে লাগিলাম। 

. আমাদের শিবির ভাঁিয়! দিবার পূর্ধ দিনে একটি 
হোঁম হইল। শাস্তিজল দেওয়৷ হইল, শেষ প্রসাদ 
বিতরণ করা হইল, এবং মঙ্গলকামনা ও আপী্বাদ- 
স্বরূপ হোমের বিভূতি সকলের কপালে স্রাকিয়া 
দেওয়া হইল। 

পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখি, ঠাকুরঘর শূন্য 
»পড়িয়! রহিয়াছে । চারিদিকে শুন্ঠতা, একটা 


জপ ও অজপ জপ 


৪৩৪ 


হাহাকাঁর। মনে হইল ঝুসী যেন গুমরিয়! কাঁদিয়া 
বলিতেছে, একটি মাস আমার বুকে যে উৎসব 
করিলে_-তাহা সত্যই কি মায়ার খেল? না, 
আনন্দের মেলা ! 

রুগ্ন শরীর, অশান্ত মন লইয়াঃ অসহায় অবস্থায় 
মেলায় গিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিলাম সুস্থ, শান্ত, 
সবল, অক্ষত শরীরমন লইয়া। করুণাময়ের কথা 
ম্মরণ করিয়! কৃতজ্ঞতায় তাহার চরণে লুটাইলাম । 

চক্ষে জল আসিল যমুনার নীলজলের নৃত্যশীল 
অশান্ত বীচিমাঁল| ছাড়িয়া আমিতে। কি অপরূপ 
মনোমুগ্ধকারিণী এই যমুনা ! 

এই দীর্ঘ একটি মাঁসে যাহা যাহা দেখিলাম, যাহা 
যাঁহ। সংগ্রহ করিলাম-__লবই মনের ভাগারে গঙ্ছিত 
রহিল। এই পরিপূর্ণ নির্ল আনন্দই আমার শেষ 
জীবনের সম্বল । সংসারের তাপে যখন আবার 
ক্লিট হইব, এই দিনগুলির স্থৃতিই আবার নব বল 
ও নব উদ্ধম আনিয়া দিবে। এ স্দ্দিন জীবনে 
আর আসিবে কি না জানি না! জানেন অন্তর্ধামী। 
তাহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 


জপ ও অজপা জপ 
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


জপের স্বরূপ ও পরিণতি 

জপ বলিতে প্রণব, বীজাক্ষর মন্ত্র তারকত্রন্ 
নাম বা যে কোন দেবদেবীর নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি 
বা গণনাই আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়! থাকি । এই 
জপ হিন্দু, জৈন, পার্শা, বৌদ্ধ, রোমান ক্যাথলিক 
্রষ্টান এবং মুসলমান-_প্রায় সব ধর্মীবলম্বীদের 
ভিতরই প্রচলিত । রোমান ক্যাথলিক গির্জীর অঙ্গ- 
বতিগণ “এভী মেরীয়া” (৮৪ 1909- 
26: (005 ৬12 টএুহায়ে ৪3 ০0762 
০6 0০৫) এবং পিতপস্টার” ( 28070০907- 


4৯101255000 006 1:0৭. 58005106911) 
যথাক্রমে ছোট দশ সংখ্যক মালায় ও পরবতী বড় 
একাদ্শতম মালায় জপ করিয়া থাকেন। 

একটি প্রচলিত শাস্্বাক্য-_“জপাৎ সিদ্ধিঃ, 

জপাৎ সিদ্ধি: জপাৎ দিদ্ধির্ন সংশয়: ।--জপের 
দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ।” হরি- 
ভক্তিবিলাঁস ধত পন্মনাভীয় বচনে দেখা যায়__ 

«কোটি জণ্ডেন নঙ্রেণ মুক্তিভাগী ভবেন্বরঃ | 

স পশ্ততি ন সন্দেহো গোঁপবেশধরং হরিম্‌ ॥+ 
মুক্তি এবং ইট্টদর্শন একনিষ্ঠ কোটি জপেতেই 


লাভ হয়। উপাসনার উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে জপ 
একটি যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। বাজ্ঞবন্ধ্য-বচনে জপ- 
যজ্ঞের মহিমা বর্ণনা আছে-_ 

“পাঁকবজ্ঞাশ্চ চত্বারে। বিধ্যিজ্ঞে-সমদ্থিতাঃ। 

সর্বে তে জপযজ্ঞস্ত কলাং নাহত্তি যোঁড়শীম্‌ ॥ 
এবং পদ্মনাভীয বচনেও তুল্য বর্ণনা পাওয়া যায়, 
যথা-- 

যাবস্ত কর্মযজ্ঞাশ্চ প্রদীপ্তানি তপাঁংসি চ। 

সর্বে তে জপযস্ঞস্ত কলাং নাহস্তি যোড়শীম্‌ ॥” 
চক-পাঁকাদি বত প্রকার প্রসিদ্ধ যজ্ঞ উপাসনা-রাজ্যে 
বিগ্কমান, তাহাদের কোনটিই জপবজ্জের এক যোড়- 
শাংশ ফলদানেও সমর্থ নহে। ভগবান শ্রাকষ্ণ 
জীম্ছগ্ব্দগীতার দশ্মাধ্যাষে জনকে উপ্দেশছলে 
ইহার মাহাত্মযকে উজ্জবলতর করিয়া বলিয়াছেন-_ 
ঘত্তানাং জপযজ্োহম্ি |” যত প্রকার যজ্ঞ আছে 
তাহার ভিতর শ্রীভগবান নিজে হইতেছেন জপযজ্ঞ 


বিভিন্ন প্রকারের জপ 


জপ সাধারণতঃ তিন প্রকার, যথা-__মানস, 
উপাংশ ও বাচিক। (১) জিহ্বা পধন্ত স্পন্দিত না 
করিয়া কেবল মনে মনে জপ করাকে মানস জপ বল! 
হয়। (২) ঈষৎ রসনা-ম্পন্দন সহ কেবল শ্রুতি- 
গোচর হয়-এমন জপের নাম উপাংশ জপ। 
(৩) সুস্পষ্ট উচ্চারণপূর্ক নিজের ও অপরের 
শ্রতিগোচর হয়, এমন জপের নাম বাচিক জপ; 
কীর্তন, ন্োোত্রপাঠাদিও ইহার অন্তর্গত । এতঘ্যতীত 
এক এক সংখ্যা জপের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার 
সাষ্টা্গ প্রণাম সহ যে জপ করা হয়; তাহাকে 
মানস জপের অন্তর্গত (১ক) গ্রণাম জপ বলা হয়। 
তওুলের দারা সংখ্যা রাখিতে রাখিতে জপ 
করিয়। সেই জপ-সংখ্যা তণ্ডুল-সমষ্টির অন্নমাত্র 
দিবারাত্রির ভিতর একবার ভোজনক্রমে আজীবন 
বা নির্দিষ্ট কালের জন্য জপনিষ্ঠ সাধক-সাধিকার 
উদ্বাহরণও তক্তিপ্নাত্ে আছে, এইরূপ জপকেও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য--৮ম সংখ্যা 


মানসজপের অন্তণত (১খ) সংখ্যানন জপ বলা 
যায়। এই সংখ্যান্ন জপের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন শ্ীশ্রী- 
গৌরাজঘরণী বিষ্ুপ্রিয়া দেবী । 

সকল জপেই জাপককে নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া 
জপিতে হয়। এই নিমিত করমালা স্কটিক; শঙ্খ, 
মহাশঙ্ঘ, পন্নবীজ, রুদ্রাক্ষ, তুলসী, গুঞ্জা প্রভৃতির 
গ্রথিত মালায় সংখ্যা-রক্ষা-ক্রমে জপের ব্যবস্থা 
আছে। বাহ গ্রথিত মালায় জপ করিবার সময় 
মধ্যশীধ মাল] লঙ্ঘন করিতে নাই। উহা লঙ্ঘন 
করিলে মেরুলজ্বন্জনিত 'অপবাধ হয়। করাঙ্গুলির 
বৈদিক, শৈব বা দেবমন্ত্রজপে মধ্যমীর মধ্য ও নিয় 
পর্বকে এবং তান্ত্রিক, শক্তি বা দেবী মন্ত্রজপে ত্জনীর 
অগ্র ও মধ্য পর্বকে মেরুজ্ঞ(নে লঙ্ঘন করিতে নাই। 
অনামিকার মধ পর্ব হইতে আরম্ত করিয়া তর্জনীর 
নিয়পর্ে দশবার জপ শেব করিতে হয়। দশ সংখ্যার 
কম জপ কোন ফলদায়ক বলিযা গণ্য হয় না । জপ 
অষ্টাদশ সংখ্যা হইতে ক্রমশ; অগ্টবিংশ, অষ্টোত্তর শত, 
অষ্টোত্তর সহত্র বা তদুধ সাধ্যমত কর্তব্য । এইভাবে 
শরশ্রীগুরুদত্ত বীজমন্ত্র বা ভগবন্নাম দুঢ একাগ্রতা 
সহকারে জপের ফলে জাপকের দেহটি সম্পূর্ণরূপে 
জপময় হইযা ইষ্টের সহিত অভেদাত্ম হয়। 

অজপার স্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠা 

জপযগুনিষ্ঠ মানব একান্তিকী নিষ্ঠার ফলে যখন 
জপময় অবস্থা বা পূর্ণ তন্ময়তা লাভ করে, তখন 
অজ্ঞাত বা অচিন্ত্য রূপে দেহ-যস্ত্রেরে ভিতর আপনা 
আপনি জপকার্ধ চলিতে থাকে । কোনরূপ যত্ব- 
নিরপেক্ষ এই ফন্তনদীপ্রবাহবৎ আত্যন্তরিক জপকে 
একতম মহান্‌ অজপা' জপ বলা হয়। চেষ্টাশৃন্ত জপই 
অজপ। ন+জপ-অজপ, স্ত্রী লিঙ্গে আপ. প্রত্যয় 
যোগে অজপা অর্থাৎ চেষ্টা ব্যতিরেকে জপনীয়া। 
বৈষ্ণব শাস্ত্র বর্ণনা করেন__ 

“নাম চিস্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতগ্ভরসবিগ্রহঃ। 

অতঃ শ্রীকষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহামিজ্িক্সৈঃ | 

সেবগ্ুখে হি জিহ্বার শ্বয়মেব প্কুরত্যদঃ 1. 


বাস 


ভাড্র, ১৩৬১ ] 


ভগবনাম এবং বিগ্রহ অতলগর্ভ চিন্তামণি এবং চিন্ময় 
রসখনি বলিয়া! জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্হ নহে, তবে পুনঃ 
পুনঃ নামকীর্তন, পুনঃ পুনঃ বিগ্রহ-দর্শনের ফলে 
অভ্যাস স্বদুট হইলে রসনাতেও আপনি বাজিয়া 
উঠে এবং নয়নেও 'মআপনি ভাসিয়া উঠে। 
পূর্বেকার প্রগাঢ় জপ বা সাধন অভ্যাসের ফলেই 
এই অজপা স্ফুর্তি ঘটে ! 

ইষ্টের সহিত একাত্মবোধ বা চরম মিলনান্ভৃতি- 
ৰূপ অজপা-ন্রোত যাঁর দেহ্যন্ত্রে অবিরাম প্রবাহিত 
হয়, যদি অকম্মাৎ এর বিরাম ঘটে, তবে অজপা- 
স্পন্নন-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-স্পন্দন স্থগিত হইয়া 
তার প্রাণ-পাখী দেহ-খাচা ভাঙিয়া চলিয়া যায়, 
তাহাতে মৃত্যু অবশ্স্তাবী। এই নিমিত্ত অজপা ফুরাইয়া 
যাওয়াকে মৃত্যু বলা হয়। ভক্ত কবি মদনমোহন 
তার অমর সঙ্গীতে উল্লেখ করিয়াছেন, 

গয়৷ গঙ্গা প্রভাসাদি কাঁশী কাঞ্চী কে বা চায়? 

কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায় ।” 
তীর্থে দেহত্যাগ শ্রেয়স্কীমী মানব মাত্রেরই কাম্য, 
তবে ইঠ্টম্বাতি এবং ইট্টনাম-জপকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
কলেবর-ত্যাগ তদপেক্ষাও শ্রেয়স্কর। 

অজপা-নিবৃত্তি ব! ইষ্ট-মিলনানুভৃতির অভাবকে 
বৈষ্ণব গ্রন্থেও দেহত্যাগের দশায় পধবসিত করা 
হইয়াছে । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোম্বামীপাদ 
শ্রশ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের অমর পদাবলীতে বর্ণনা 
করিয়াছেন-_ 
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন জানুন? হেম, 

এ প্রেম নূলোকে নাহি হয়। 
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, 
বিয়োগ হইলে না জীয়য় ॥ 
চেষ্টা নিরপেক্ষ স্বাভাবিক অজপা। 

অন্ততম অজপা জপ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়াসাধ্য। 
তন্ত্রশান্স ধোধণ। করেনঃ 

* উচ্ছাসৈরেৰ নিঃশ্বাসৈহংস ইত্যক্ষরদবয়ম। 

তস্মাৎ প্রাণশ্চ হংসাখ্য আত্মাকরেণ সংস্থিতঃ | 


তি 


অপ ও অজপা জপ 
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হং_-স:; এই ছুইটি অক্ষর বীজমন্ত্র পূরকরেচকে 
অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দিবানিশি জপিত হওয়ায় 
হংসাধ্য প্রাণবাঘু আত্মারূপে দেহাত্যস্তরে প্রতিষ্ঠিত 
থাকে । এইটি জীবের জীবিতাবস্থা । মাতৃসাধক- 
চুড়ামণি রামপ্রসাদ তাঁহার অমর সঙ্গীতে অক্ষয় 
বর্ণন। দিয়াছেন, 
ছং বর্ণ পূরকে হয়, সঃ বর্ণ রেচকে কয়, 
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে। 
অজপা হইলে সাঁজ, কোথ| রবে তব রজ, 
সকলি হইল ভঙ্গ ভবানীরে না ভাবিয়ে ॥ 

তন্বশান্্ীয় দক্ষিণা-মুর্তি সংহিতীধ শিববাঁক্য আছে”__ 

£একবিংশতিসহঅং ষটশতাধিকমীশ্বরি ! 

জপ্যতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্মময়ীং পরাম্‌। 

বিনা জপেন দেবেশি ! জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ | 

অজপেক্নং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃত্তিনী | 

তন্ত্রে মহাদেবীকে অজপা নাম দেওয়া হইয়াছে। 
রূপে তিনি অধ'নারীশ্বর, ভবপাশনিকত্তিনী 
সান্দ্রানন্দময়ী পমেশ্বরীকে প্রাণিগণ প্রত্যহ ২১৬০০ 
একুশ হাজার ছয় শত বার বিনা চেষ্টায় সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে জপিয়া' থাকে । প্রতীচ্য 
শারীরবিজ্ঞানমতে এই অজ্ঞাত অজপা জপ দিবা- 
নিশিতে প্রতি দেহ্যন্ত্রে ৩৮৮৮৭ আটত্রিশ হাজার 
আট শত আশি বার হয় বলিয়া! নিধারিত। 

এই অজপা জপ ধাহার ভিতর চৈতন্তলাভ করে 
তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্ ধমনী সব ভাবময়, ইষ্টময়, এক 
অপার্থিব সত্তায় পরিণত হয়। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য 
যেমন ইশ্বর-লাভ, তেমনই ইশ্বরলাভে ব্যাকুল 
জীবের ঘ্বণা, লঙ্জাঃ ভয়, মান, কুল, শীলঃ জাতি, 
গর্ব ইত্যাদি অষ্টপাশ ঘুচিয়া এই দিব্যভাঁবপ্রাপ্তি 
ঘটে। তখন. সাধক, মন্ত্র ও ইষ্ট লব এক 
হইয়া যাঁয়। এই অবস্থা যখন দক্ষিণেশ্বরের 
পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের ঘটিয়াছিল, তখন 
তিনি যে যে অঙ্গে যে যে মন্ত্র জপ করিতেন, সেই 
সেই অঙ্গে সেই সেই মন্্াধিষ্টাত্রী দেব্তাকে 
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প্রত্যক্ষ করিতেন। ইহা! পুর্ণ চিন্স়ত্ব বা ইষ্ময়ত্ব। 
জপ করিতে করিতে তিনি দেখিতে স্পষ্ট পাইতেন, 
সর্পাকৃতি কুলকুগুলিনী স্ুযুয্নাপথে সহম্রারে উঠিয়! 
জীবশিব পরমশিবপদে লীন হইতেছে । এ দর্শন 
শুধু কথার কথা নয়, এ বহু জন্মের তপস্তার এবং 
অসীম ভাগবতীকপার ফল ! 


অজপা-নিবৃত্তি বা দেহান্তদশা*প্রাপ্ডি 


জপ ও অজপ! জপের কতক পরিচয় এইভাবে 
বিভিন্ন আলোচনায় লাঁভ করা গেল । অজ্ঞাত ও 
অচেতন ভাবে এই অজপা জপ প্রতিনিয়ত সকলেরই 
হইতেছে; উহাকে জ্ঞানগম্য এবং সচেতন অশ্ুভূতিতে 
আনিতে পারিলে অর্থাৎ হাঁতেকলমে সাধিতে 
পারিলে মানবজমি আবাদ হইয়া সত্যসত্যই যে 
সোনা ফলে এবং জন্ম ও জীবন সার্থক হয়, তাহাঁতে 
কোনই সন্দেহ নাই। 

অজপা ফুরাইয়া৷ গেলে দেহান্তদশীপ্রাপ্তির কথা 
রামপ্রসাদ-গ্রমুখ বহু কবি বহু ভাবে সুপরিব্যন্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৮ম সংখ্য। 


করিরাছেন। রামপ্রসাদ নিজ অস্তিমকাঁলে গভীর 
থেদ করিয়া গাহিয়াছিলেন-_ 
“বাল্যকালে কত খেলা 
মিছে খেলায় দিন গোয়াল, 
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায় 
অজপা ফুরায়ে গেল ।' 
অন্ত কবিদের বর্ণনায় আছে,_ 
“অজপা হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায় 
তীক্ষ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে !? 
সী গা ক 
“সহজ অজপাগতি, যদিগো লভে বিরতি, 
অষ্ট পাঁশাবদ্ধ জীব পায় যে মহামুকতি 1; 
মহাশক্তিময়ী জগদন্থার স্নেহাশ্রিত আমরা ক্ষণে ক্ষণে 
জীবনবাধু নিঃশেধিত হইতে হইতে যে দিন অজপা 
সাঙ্গ হইবার হউক, তাহাতে কোনই ভয় ভাবনা 
নাই ; কিন্তু মায়ের শ্রীপাদপন্র-স্মরণমনন হইতে যেন 
কিছুতেই কোন অবস্থায় বিচ্যুত না হই,_এই 
এঁকাস্তিকী প্রার্থনা জগজ্জনীর শ্রীচরণারবিন্দে। 


আবিষ্কার 


অনিরুদ্ধ 

বন্ধন যদি ভার লাগে, শোন্‌ স্বন্দর লাগি যদিরে ব্যাকুল 

বন্ধন কিছু নাই আখি ছুটি তোর ছোটে 
তুই তো নিজেই বাধিস্‌ নিজেরে চিরস্ুন্দর যিনি দেখ. তারি 

বন্ধন শুধু তা-ই। বিভা মব খানে ফোটে। 
মুক্তি কোথায় ভেবে ভেবে যদি বর্দি তোরে কেহ নাহি বাসে ভাল 

' নাহি মেলে কোন কুল প্রাণ কাদি হয় সারা__ 

জেনে রাখ তবে আপনারি মাঝে অখিল প্রেমের দেবতা হদয়ে 

রয়েছে মুক্তি-মূল। খুত্রিয় নিজেরে হারা । 


আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র 
শ্রীমহেন্্রনাথ দত্ত 


মানুষের দেবত, মন্ুষ্জাতির সেবা_এই হচ্ছে 
বর্তমান ধুগের সর্বোচ্চ আদর্শ। প্রাচীন যুগের 
লোকেরা দেবসন্তাকে একটি পৃথক্‌ বস্তু বলে 
দেখতেন এবং সেই বস্তুকে তীর! মেঘের ওপর কোন 
এক স্বর্গ রাজ্যে স্থাপন করতেন, তথা এ দেবসতায় 
আরোপ করতেন অসংখ্য কান্ননিক গু৭। তাঁদের 
ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর মান্গষ একটি কাল্পনিক 
রাজ্যে যাবে, যার নাম শ্বর্গ; আর ধর্মব্যাখ্যাতারদদের 
কোন কিছু দান করলে এ স্বর্গে তা জমা থাকবে ও 
মৃত্যুর পর দাতা! সেখানে গিয়ে তা ভোগ করবে। 
পুরোহিতগণ যেন ছিলেন স্বর্গ ও মত্যের মধ্যস্থ 
বাহন। কেউ যদি এই পুরোহিতর্দের বিরাগভাজন 
হয়, তবে তার ভন্ে নির্দিষ্ট ছিল আর একটি জায়গা 
-নরক। ্বর্গ বা নরকে পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল 
, সকল পুরোহিতের হাতে । অনেক ধর্মপুস্তকে আমরা 
যে নরকের বর্ণনা দেখতে পাই, তা এক ভীষণ 
যন্ত্রণাদায়ক স্থান। অজ্ঞ জনসাধারণের কাছ থেকে 
পুরোহিতগণ স্বর্গ ও নরকের আশা বা ভয় দেখিয়ে 
বহু অর্থ আদায় করতেন। দেবতা ও মা্ষ এছুটি 
তখন ছিল পৃথক্‌ বস্ত। 

মানুষের এখন দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। দেবত্বকে 
এখন পেতে হবে মানুষের মধ্যে। স্বর্গের দিব্য 
মানুষের পবিভ্রতারই প্রতিবিম্ব । মানুষের অন্ত- 
নিহিত দেঁবসভার একটি অংশবিশেষ হল স্বর্গের 
দেবত্ব। এই কারণেই এখনকার কেন্ত্র হয়েছে মানুষ 
এবং কাল্পনিক ্বর্সস্থ দেবতা হয়েছে তার কক্ষ বা 
পরিধি । মানুষের সেবা তাই দেবতার সেবার 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মমস্ত দৃষ্টিভর্জিটাই এখন অনেক 
পরিবত্িত হয়েছে এবং মনব-কেন্দ্রিক ভাবই ফুটে 


উঠছে। দেঁব-কেন্দত্রিক থেকে মানব-কেন্দ্রিক নয়, 
বরং মানবকেন্ত্রিক ভাব থেকেই দেবসতাঁর বিকাশ 
হচ্ছে। সেই জন্ত আধুনিক যুগে ধর্মব্যবসায়িগণের 
এবং তাদের পু'থিপত্রেরও বেশী মূল্য নেই। 

সেমিটিকগণ মানুষের “আদিম পাপের 
( 0311812] 810) যে মতবাদ পোষণ করেনঃ ত৷ 
অতি ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর । দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রগতির 
পক্ষে এই মতবাদ হচ্ছে এক বিপুল আঘাতম্বরপ। 
সর্বতোভাবে এই 'আদিম পাপের ধারণ! পরিত্যাগ 
করা উচিত। দেব-কেন্ত্রিকি ও মানব-কেন্্রিক 
ভাবের বৈপরীত্য তো এইভাবেই আসে। মানুষকে 
জন্মপাঁপী বলে প্রচার না করে, তার অস্তনিহিত 
দেবসত্তার কথা প্রচার কর! উচিত। মানৰ-কেন্ত্রিক 
ৃষ্টিভঙিই হল সর্বশ্রেষ্। 

মতবাদ-নিষ্ঠ ধর্ান্ছশীসনের আর একটি দিক 
এই যে, ইহা মানুষকে শেখায় বশ্ততা, নিরানন্দভাব 
আর নিজেকে দুর্বল মনে করা । মানুষের যেন 
কোন শক্তি নেই! পুরোহিতদের আজ্ঞাবীনে রেখে 
মন্ষ্জাতিকে একদল মৃঢ় ক্রীতদাসে পরিণত করাই 
যেন ধর্মের আসল উদ্দোশ্ত ৷ অনৃশ্ত দেবতাদের কাছ 
থেকে পুরোহিতগণ যেন পেয়েছিলেন রাজার 
অধিকার। কোন রফম স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন 
ভাবকে বরদাস্ত করা হত না। মানুষের স্বাধীন 
চিন্তাকে পাপ বলে গণ্য কর! হত। এরূপ মানুষের 
জন্ত নির্দিষ্ট ছিল নরকের ব্যবস্থা । 

রাজ্যের গ্রেচ্ছাচারী শাসকদের জীবনযাত্রা থেকে 
এই মতবাদ এসেছে। পুরোহিতগণ পৃথিবীর 
রাঁজাদের নকল করে এই একাধিপত্য-ভাবটি স্বর্গে 
চালান দিয়েছেন। ত্বর্ণের অধীস্বর প্রকৃতপক্ষে 


* লেথকেন মূল ইংরেজী-রচনা হইতে জীলালবিহারী ঘোষ কতৃক অনুদিত। 
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পার্থিব নরপতিরই প্রতিরূপ বা প্রতিনিধিমাত্র । 
পক্ষান্তরে আমরা যর্দি আত্মার স্বরূপ ও মানুষের 
প্রকৃত সত্তার প্রতি লক্ষ্য করি তাঁহলে দেখবো যে, 
দৃঢ়তা ও আত্মবিকাশই হচ্ছে দেবত্বের শ্রেষ্ট চিহ্ন 
ইহা অহমিকা বা দম্ভ নয়, কিন্ত আত্মবিশ্বাস 
আত্মসত্যের অভিব্যক্তি। অহমিকায় ভ্রান্তি ও ছুই 
ব্যক্তিতে মতের পার্থক্য থাকতে পারে, এবং সেই 
জন্ত পরম্পরের যোগ বা মিলনে বাধা ঘটাও 
স্বাভাবিক কিন্ত বেখানে “আত্মাভিব্যক্তি' সেখানে 
সকলেই এক এক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই আত্মা- 
ভিব্যক্তিই সমাজের একপ্রাণতার নিদীন। মান্টষের 
দেবত্বকে অতএব তারম্বরে ঘোষণা করা উচিত। 
স্বর্পোর দেবতার ধারণা মাঁনব-দেবতা থেকেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৮ম সংখ্য| 


আসছে। মানব-কেন্দ্রিক ভাবের দিকে জোর দিয়ে 
ধর্মের দেব-কেন্জ্রিকতার দিকটি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ 
কর! উচিত। 

পুরোহিত এবং ধর্মব্যবসায়িগণ আধুনিক কালে 
বাস করলেও তীর! মেন প্রাচীনকালের বুদ্ধ-শিশু- 
বিশেষ। তাঁরা আধুনিককালের উন্নতির কথা 
বুঝতে এবং ভাবতে পারেন নাঃ স্বীকারও করেন 
না। তীরা পাঁচ হাজার বংসর অতীত কালের 
সামাজিক অবস্থার কথ! বলে থাকেন। এই সব 
পুরোহিতকুল সমাঁজের ক্ষতি করছে, কিন্তু সমাজ 
তাদের ছাঁড়তেও পাঁরছে না? মানুষের চিন্তাজগৎ 
সম্পূর্ণ বদলে গেছে । পারলৌকিকবাদকে অতএব 
কাঁলোঁপযোগী অদ্লবদল করে নিতে হবে। 
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প্রাচীন ভারতে বুদ্ধবিষ্ঠার যথেষ্ট চগা ছিল এবং 
সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-নীতির উপযুক্ত প্রয়োগদারা 
দেশের সুখ, শাস্তি ও সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য অত্যুত্তম 
রাষ্ট্রনীতি অবলপ্কিত হইত। শু ক্রনীতিসার” কাম- 
ন্দকের “নীতিসার এবং কৌটিল্যের “অর্থশান্্“-_ এই 
তিনথানা প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিগ্রন্থ। 
ইহাদের মধ্যে কামনকের 'নীতিসার' গ্রন্থথানি ক্ষুদ্র 
হইলেও অতিশয় উপযোগী । শুক্র ও কৌটিল্যের 
নীতিশান্্ে রাজনীতি ব্যতীতও অন্ান্ত অনেক বিষয় 
লিপিবন্ধ আছে, কিন্তু কামন্দকের “নীতিসারের' 
বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল রাজনীতির কথাই 
আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে দণ্ড আত্মরক্ষা, সন্ধিঃ 
বিগ্রহ, যান-বাহন, মন্ত্রণা, দুত-চর, যুন্ধযাত্রা, শিবির- 
সন্গিবেশ। সৈন্ত, সেনাপতি, কুটযৃদ্ধঃ ব্যুহরচনা, 
রাজকোব-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি রাষ্্রনীতির অন্ততু্ত 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অতিশয় নিপুণতার সাইত 
আলোচিত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে কামন্দকের 
নীতিসার' গ্রন্থ হইতে বিগ্রহ ও কুটযুদ্ধ নামক ছুইটি 
বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
কামন্দক বিগ্রহের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন, পরস্পর অপকার করিলে তাহা হইতে 
যে ক্রোধ ও ছুঃথ জন্মায় ইহাই মনুষ্যগণের 
মধ্যে বিগ্রহ বা বুদ্ধের প্রধান কারণ। রাজ! 
নিজের অভ্যদয়ের আকাজ্কায় অথবা শত্রকর্তৃক 
উৎপীড়িত হইয়া দেশ, কাল ও নিজের সৈন্তবলাদি 
বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ আৰম্ভ করিবেন। শক্রুর 
রাজ্যের প্রজাগণ তাহাদের নিজেদের রাজার প্রতি 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছে-_এরপ রাষ্টিক পরিস্থিতির 
স্থযোগ-গ্রহণই দেশের কথা বিবেচনা করা। আর 
মন্ত্রী গ্রভৃতি কর্মচারিগণ বিরূপ হওয়ায় শক্র বথন 


ভাত্র, ১৩৬১ ] 


অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া পড়ে সেই স্থযোগ-গ্রহণই 
কালের কথা বিবেচনা করা । শক্রকতৃক রাজ্য, 
স্ত্রী, দুর্গ, যাঁনঃ ধন, সৈন্য, মান প্রভৃতির নাশ, 
প্রজাগণের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ-স্থ্টির চেষ্টা, 
একটি বিষয়লাভের জন্য উভয়ের আকাঙ্ষা-_ 
এগুলিই সাধারণতঃ ৰিগ্রহের কার্ণ। 

রাজ্য, স্ত্রী, ও ছুর্গের নাঁশহেতু যে বিগ্রহ 
সংঘটিত হয়, উহা দান অর্থাৎ কোষ, অশ্বাদি বা 
ভূমি-প্রদান ছারা» কিংবা দম অর্থাৎ গুণ দণ্ড দারা 
প্রশমিত করিবে-ইহা রাজনীতিজ্ঞের মত। 
অপমান হইতে যে যুদ্ধ হয়, সম্মান প্রদান করিয়া 
উহার উপশম করিবে। শক্রকতৃ্ষ ধনের অপচয় 
ঘটিলে যুদ্ধ করা৷ উচিত নয়, কারণ যুদ্ধ লোৌকক্ষয়কর 
ও অশ্ষরূেপে অনিষ্টজনক। উভয়ের একই 
বস্তলাভের জন্ত ঘে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, বিচক্ষণ 
রাঁজনীতিজ্ঞ যুদ্ধপরিহারের নিমিত্ত এ বস্তুলাঁভের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে। 

কোন্‌ কোন্‌ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না৷ ততসন্বন্ধে 
' কামন্দক বলিয়াছেন £ যে যুদ্ধ অল্প ফল দান করে, 
যে যুদ্ধে কোন ফল হয় না, যে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে দোষজনক ও 
পরিণামে নিক্ষল, যে যুদ্ধ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে 
অনিষ্টকর, যে যুদ্ধ অপরিজ্ঞাত প্রবল পরাক্রমশালী 
শত্রর সহিত, যে যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী, যে যুদ্ধে শত্রু 
বলবান মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে 
ফলোপধায়ক কিন্তু ভবিষ্যতে ফলশুন্ট, যে যুদ্ধ 
ভবিষ্যতে ফলপ্রস্থ কিন্তু বর্তমানে নিশ্ষল__এই- 
সকল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। 

যুদ্ধ আরম করিবার সময়-নিধারণ সম্বন্ধে 
কামন্দক বলিয়াছেন £ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন নিজ 
সৈশ্ঠসামস্তগণকে উতসাহ্যুক্ত ও বলবান আর 
শক্রুসৈন্তদ্দিগকে ইহার বিপরীত দেখিবে, তখন 
যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। যখন নিজের জনমগ্ডলীকে 
অতিশয় বদশাঁলী ও অনুরক্ত, আর শত্রুকে ইহার 
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বিপরীতভাবাপন্ন দেঁখিবে, তখন বিগ্রহ করিবে। 
ভুমি, মিত্র ও হিরণ্য-_এই তিনটি বিগ্রহের ফল। 
ধখন এই তিনটি অবশ্ঠই পাইবার নিশ্চয়তা থাকে, 
তখন বিগ্রহ করিবে। প্রথমতঃ অর্থই শ্রেষ্ট, 
তদপেক্ষা মিত্র, তদপেক্ষা ভূমি | 

গ্রব্ল শক্রকতৃকি আক্রান্ত হইয়াও বে পরিণামে 
জয়লাভ করিতে কৃতসংকল্প, সে বেতসবৃত্তি অবলম্বন 
করিবে অর্থাৎ বেতকে যেমনি ইচ্ছামত ঘোর!ন- 
ফেরান-বাঁকান যাঁয়, তেমনি প্রবল শত্রর ম্তান্রবর্তী 
হইয়া! চলিবে; কিন্তু ভুজলবৃত্তি অবলম্বন করিবে না 
অর্থাৎ সাপের স্থায় তাঁড়া করিয়া কামড়াইতে 
যাইবে না। বেতসবৃদ্ধি-অবলঙ্কনকারী কালক্রমে 
অতুল শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়ঃ আর ভুজঙ্গবৃত্তি- 
অবলম্বনকারী কেবল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বেতসবৃত্তি- 
অবলম্বনকারী রাজনীতিজ্ঞ স্থযোগের প্রতীক্ষায় 
থাকিবে এবং স্থযোগ উপস্থিত হইলেই ছুর্বার 
শত্রকে সিংহের স্ায় লম্ প্রদান করিয়া গ্রাস 
করিবে। বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ অকালে কৃর্মের 
যায় সঙ্কুচিত হইয়। পীড়নও সহ করিবে কিন্তু সময় 
পাইলেই ক্রুর সর্পের মত মাথা তুলিয়া দাড়াইবে 
এবং পাঁষাণে আছড়াইলে ঘট যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, 
শক্রকেও সেরূপ বিনাশ করিবে। স্বার্থসিদ্ধির 
নিমিত্ত পুরৌক্ত নিয়মানুসারে শত্রর সহিত ব্যবহার 
করিবে। রাজা স্বয়ং মন্ত্র প্রভাব ও উৎসাহ-_এই 
ত্রিশক্তিতে শক্তিমান হইয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্ট 
অভিযান করিবেন। যিনি ইহার অন্তথ! করেন, 
তিনি অত্মঘ্াতী। ফলতঃ উপযুক্ত সময়ে শত্রুকে 
দমন না করিলে নিজেকেই নিজের বিনাশের কারণ 
হইতে হয়। 

কৃটযুদ্ধের প্রণাঁলী-সম্বন্ধেও কামন্দক তাহার 
নীতিসার গ্রন্থে আলোচন৷ করিয়াছেন। দেশ ও 
কাল অন্থকুল হইলে এবং শত্রর প্রকৃতি ভেদ 
করিতে পারিলে রাজ প্রকাস্ত যুদ্ধ করিবেন; 
কিন্তু দেশ ও কাল প্রতিকূল হইলে এবং শক্রর 
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প্রকৃতি ভেদ করিতে না পারিলে রাজ! কৃটযুন্ধ 
করিবেন। গিরিকন্দরাদি পথে “অভূমিষ্ঠ” অর্থাৎ 
উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়, অতএব অসাবধান 
শত্রসৈন্কে বধ করিবে। আর “ভূমিষ্” অর্থাৎ 
উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শক্রসৈম্কে উপজাঁপ করিয়া 
বধ করিবে। সম্মথে একদল সৈন্য যুদ্ধের জন্ট 
রাখিবে এবং আর একদল বলবান বেগগামী 
বীরসৈন্ দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে শক্রসৈন্দলকে 
আক্রমণ করিয়। দুই দিক হইতে বিধ্বস্ত করিবে, 
অথবা পশ্চাৎদিক হইতে যুদ্ধ আবরিভ্ত করিবে, শেষে 
ন্মুখ হইতে শক্তিশীলী সৈন্বদ্বারা আক্রমণপূর্বক 
বিরত করিয়া বধ করিবে । ইহাঁও দ্রই দিক হইতে 
আক্রমণ । সন্মুখদেশ বিবম হইলে পশ্চাঁৎ হইতে 
বেগবান হুইয়া বধ করিবে । আর পশ্চাদিক বিষম 
প্রদেশ হইলে সন্মথ হইতে বধ করিবে। এরূপে 
পার্থের বিষয়ও বুঝিতে হইবে । অসার সৈন্চের 
মধ্যে সারবান সৈন্তবল লুকাইয়া রাখিয়! ঝুদধ 
করিবে। যৃদ্ধে অসার সৈন্তের বিনাশে শত্রসৈন্ঠ 
শিথিল প্রধত্ব হইলে তখন এ শক্রসৈম্তকে সিংহের 
হ্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা 
নিহত করিবে। আক্রমণের ভয়ে রাত্রিজাগরণে কান্ত, 
দিবাপ্রন্প্ত, নিদ্রাতুর শক্রসৈন্টিকে বিনাশ করিবে। 
রাত্রিতে বিশ্বস্তভাবে নির্রিত শক্রসৈম্কে হত্য। 


উদ্বোধন 


[৫ষ্তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


কবিবে। শুধাভিমুখী হওয়ায় অথবা প্রচণ্ড বাতাসে 
পড়ায় ভালরূপে দেখিতে পারিতেছে না, এরূপ 
অবস্থায় পতিত প্রবল শক্রসৈন্তকে বিনাশ করিবে। 
এরূপ কুটযুদ্ধে লঘুহস্ত হইয়া শত্রদিগকে বধ করিবে। 
কুয়াসা, অন্ধকার, কাল পরিচ্ছদ, গর্ত, অগ্রিঃ বন, 
নদী--এইসকলের ছদ্মে বা ছলে কুটযুদ্ধ করিয়া 
শক্রবধ করিবে । ছলপূর্বক শক্রবধে অধর্ম হয় না। 
দেখা যায়, প্রোণপুত্র অশ্বর্ামা বিশ্বস্ততাবে নিদ্রিত 
পাগুবসৈহ্দিগকে শাণিত থডগদ্বার! রাত্রিকালে বধ 
করিয়াছিল । চরদ্বারা শত্রুদিগের প্রচার অবগত 
হইয়া রাজা অতিশয় সতর্কতা ও উৎসাহের সহিত 
যে উপায়ে শরুব্ধ করেন, শক্রদিগের নিকট 
হইতেও রাজা সতর্কতার সহিত তদ্দপ স্বপক্ষের 
নিধনের আশঙ্কা করিবেন। 

কামন্দক পণ্ডিত তাহার নীতিসার গ্রন্থে 
রাষট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া- 
ছেন। ধাহরা মনে করেন ভারতবর্ষ রাষ্রনীতিতে 
অনগ্রসর ছিল, তাঁহারা কাঁমন্দকের নীতিসার, 
গুক্রনীতিসার ও কৌটিল্যের অর্থশান্্র পাঠ করিয়া! 
তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারেন। 
ভারতবর্ষ থে এককালে রাজনীতিতেও প্রশংসনীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এই তিনথানি 
নীতিশান্ত্পাঁঠেই অবগত হওয়া যায়। 


স্মরণে 


( বদরিকাধামের যোশী মঠের ভূতপূর্ব শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ স্বামী ব্রন্মানন্দ সরস্বতীর 
সংক্ষিপ্ত চরিতকথা ও কয়েকটি উপদেশ ) 


শ্রীভৃপেন্দ্রনাথ রায়, এমএ, বিএল্‌ 


প্রীয় চয়াত্তর বসর আগেকার কথা | অযোধ্যার 
প্গানা” গ্রাম নিবাসী অষ্টম বর্ষীয় এক ব্রাহ্ষণকুমার 
এলো৷ ৮কাশীধামে বিগ্ভালাভের জন্ত। এক বছর 
পাঁর হতে না হতেই এলো তাঁর বিয়ের ডাক। তাই 


ছিল তখনকার প্রথা । বাড়ী থেকে এক আত্মীয় 
এলো! শিশুটিকে নিয়ে যাবার জন্ত। আজন্ম 
উদ্দাসীন শিশুর মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী । আত্মীয়কে 
ফাঁকি দিয়ে অজান! পঞ্থের সন্ধানে গঙ্গার তীর ধরে 
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কিশোর চলতে লাগল হিমালয়ের উদ্দেশে । তিন 
দিন গেল তিন রাত্রিও গেল, ম্লান করলো! গঙ্গাজলে, 
পান করলো গঙ্গাজল, বিশ্রীম করলো গঙ্গাতীরে 
বৃক্ষছায়ায়। বিশ্বস্তরের উপর অথগড বিশ্বাস, হাত 
পাতিলে! না সে কারো কাছে । তিন দিন, তিন রাত্রি 
পথ চলার পর এক জমিদারের দৃষ্টি পড়ল এঁ সৌম্য 
বালকের উপর। বুক্ষতলে বসে তিনি ডাকলেন 
বালককে । বালক ফিরে তাকালো বটে, কিন্তু 
এলো না। খানিক পরে জমিদারই এলেন তার 
কাছেঃ আহ্বান করলেন তাকে তার বাড়ীতে। 
কিছুতেই সে হলে! না রাজী। অগত্যা জমিদার 
এক ঘটি ছধ আনিয়ে দিলেন। গঙ্গামাকে ২ অংশ 
নিবেদন করে বাঁকীটুকু খেয়ে নিয়ে বালক আবার 
চললে! অজানার সন্ধানে । একদিনের জন্ও নাকি 
তাঁপসকে থাকতে হয়নি উপবাসে। অবাঁচিতভাবে 
পেয়েছেন ফল-মূল খাছ্ি। 

তারপর সুরু হল হিমালয়ের উত্তর খণ্ডে গুরু- 
অছ্বেষণ। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটল উত্তর খণ্ডের 
পাহাড়ে পর্বতে । দীক্ষ' নিলেন শেষে দণ্তী স্বামী 
মহারাজ শশ্রীরুষ্ানন্দ সরস্বতীর কাছে। 

সুদীর্ঘ বার বৎসর শীস্ত্রপাঠ ও তপশ্তার পর 
মিললে! পরম বস্তর সন্ধান। সিদ্ধ হল মনস্কাম। 
তার গুরুদত্ত নাম হল ব্রহ্মানন্দ। তাঁরপর গভীর 
তপন্তা! সুরু হল মধ্যভারতের অমরকণ্টকে । পরে 
মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল 
চিত্রকূট ও বিন্ধ্য পর্বতের গভীর অরণ্যে । গুরুর 
আদেশে চাতুর্মাস্যের জন্ত আসতেন লোকালয়ে। 
ভারত ধর্ম-মহামগ্ডল হিমালয়ের জ্যোতির্সঠের 
পুনরুদ্ধারের জন্ক পাহাড় থেকে খু'জে বার করলেন এ 
মহাঁযোগীকে । যে জ্যেতির্সঠ ১৬৫ বসর আচার্ধ- 
উদ্ধারের ভার পড়ল এ মহাপুরুষের উপর। শত 
শত মুমুক্ষ সন্যাসী ও তাপদগ্ধ নরনারী এসে 
আশ্রয় নিলেন মহাযোগীর পদমূলে। গড়ে উঠল 


স্মরণে 
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শঙ্করের আদর্শে ধর্মপীঠ-_বেজে উঠল চারিদিকে 
ধর্মের জয় ডস্কা। 

২১শে মে ১৯৫৩ খ্রীঃ বেলা ১১৫ মিঃ ঞ এই 
মহাযোগী কলিকাতায় যোগামনে বসে লাভ করেছেন 
মহাসমাধি। ২*শে মে তারিখেও দিয়েছেন দর্শন 
ও দীক্ষা। ২১শে তারিখেও বেলা ১২২ট1 পর্যস্ত 
দিয়েছেন দর্শন। তখনও কেউ বুঝতে পারেনি 
এই শেষ দর্শন | 

নিয়ে আচাধদেবের কয়েকটি উপদেশ হিন্দী 
থেকে অনুবাদ করে লিপিবদ্ধ হল ;-- 


উপদেশ 


মানুষের অসাধ্য নেই কোন কাজ। ভারতের 
ইতিহাসও এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাস্তিক ও হূর্বলের 
দলে মিশে মানুষ ভুলে গেছে আপনস্বরূপ-_তাই 
আপনাকে ভাবছে ছুঃখী, দরিদ্রঃ$ অনাথ । মানুষের 
পক্ষে এর চেয়ে বড় ছুর্ভাগ্য আর কী আছে? 

আগুনের রয়েচে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি_-য! কিছু 
সামনে পড়ে, সমস্তই পারে আগুন ভন্মে পরিণত 
করতে । কিন্তু এ হেন আগুনের চারদিকে যদ্দি 
থাকে শৈত্যের আবরণ, তবে দাহিকা শক্তি হয়ে 
যায় মান--পাঁরে না একটি তৃণকেও সে ভম্ম করতে। 
মানবের মধ্যে রয়েছে যে পরমাঁত্মার অফুরস্ত শক্তির 
ভাগ্ডার-তার চারিদিকে গড়ে উঠেছে বিষয় 
বাসনার বিশাল প্রাটীর। মানুষ ভূলে গেছে 
প্রাচীরের ভেতরকার দেবতাকে__যে দেবত। হ'লো 
অফুরন্ত শক্তি, আনন্দ ও এশ্বর্ধের ভাগ্ডার। বাসনা 
ও আসক্তি কমিয়ে দিয়ে হালকা করে তুলতে হবে 
সে প্রাচীরটিকে। ভগবানের পুজা আরাধনায় আস্তে 
আস্তে মনের বৃত্তিগুলিকে করতে হবে অন্তম্বখী। 
এ পথে এগিয়ে চলতে পারবে যদি সংসঙ্গ কর, 
আর ছুর্জনের সংশ্রব থেকে চল নিজেকে বাঁচিয়ে। 
কালে ভগবানের অনস্ত শক্তি উপলব্ধি করবে । 


8৪৮ 


তোমার অন্তঃকরণ অপবিত্র ও মলিন হয়েছে 
তোমারই কর্মে ।-_নিধিদ্ধ ও অপবিত্র কর্মই তোমার 
এ ছুর্বল অপবিত্র মনের কারণ। কর্মদ্বারাই এখন 
পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুলতে হবে অশুদ্ধ মনকে। 
শাস্ত্রের বিধান মেনে করতে হুৰে কর্ম, আর সে 
কর্মের ফল অর্পণ করে যেতে হবে ভগবানকে । 

কোন কর্মেরই ফল কখনও চাইবে না । ফল 
চায়! মানেই প্রতারিত হওয়া । চাইবে তো তুমি 
তোমার মাপে । গরীবের ছেলে হয়তো ২১ 
হাজার টাকা চেয়েই হবে সন্ধষ্ঠ আর ধনীর ছেলে 
হলে ন! হয় চাইবে লাখ, ছু'লাখ। কিন্ত পরমাত্মা 
যা দিতে পারেন, মানুষ পারে না তা কখনও কল্পনা 
করতে; চায়! তো দূরের কথা। 

কাহারও আয় গেল কমে, দ্বীর হ'লো ব্যারাম, 
ছেলে হলে! অবাধ্য । তখন শিবের মাথায় সে 
গিয়ে ঢাললো একঘটা জল, আর সঙ্গে সঙ্গে চাইলো! 
যত সব অসুখ-অস্থবিধার ব্যবস্থা ও শান্তি। এ 
ভাবের পূজা যেন না হয় তোমার। 

সত্কর্ম করে চলো--মার তার ফলাফল কর 
ভগবানের চরণে অর্পণ। সুখশাস্তি পাবে এ জীবনে, 
আর পরকালও হবে সমুজ্্ল । 

সঃ ক ঙ্ ্ 

অন্নের জন্ত কারো কাছে হাত পাতা হচ্ছে সব 

চেয়ে ছোট কাজ।-_ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য-৮ম সংখ্যা 


তুলসী কর পর কর করো 
করতল কর ন করো! । 
জার্দিন করতল কর করো 
তা দিন মরণ করো ॥ 
এ হলো ভক্তের বাণী। অন্নের জন্ত পরের 
কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ | 
শিবাজীর একবার মস্ত অহংকার হল এই ভেবে 
যে, বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর আমি, আমারই স্থুশীসনে 
প্রজামগুলীর ভরণপোষণ চলছে । কথাটা গেল 
শিবাজীর গুরু রামদাসের কানে । শিষ্যের প্রাসাদে 
এলেন গুরু রামদাস। শিষ/ বুঝতে পারলেন না 
গুরুজীর উদ্দেষ্ত । প্রাসাদের সম্মূথেই ছিল এক 
পাথরের শ্তন্ত। হুকুম করলেন গুরুজী “ভাঙ্গাও 
স্তন্ত।” আজঙ্জামাত্র কাজ সুরু হল। হঠাৎ স্তস্তের 
ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে পড়ল এক অশ্ব। 
গুরু জিক্গাসা করলেন শিবাঁজীকে--“এ পাথরের 
ভেতরে কে একে খেতে দিত বল?” সবই 
বুঝলেন শিবাজী। তখনই গুরুদেবের পায়ে পড়ে 
নিজের ভ্রান্তির জন্য চাইলেন অজন্ব ক্ষমা । 
মূলকথা হল এই, হৃষ্টি বিনি কবেছেন, স্থষ্ট 
প্রাণীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তীরই। 
প্যদন্মদীয়ং নহি তৎপরেষাম্‌1৮_- 
প্রারবাঞ্জিত তোমার ভোজ্য তোমারই কাছে 
আসবে, যাবেনা তা” অন্ত কারো কাছে। 





জসসং০শাধন 


গত আষাঢ় সংখ্যায় পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা” প্রবন্ধে ৩১৭ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ স্তস্তের 
১ম পওক্তিতে 'অষ্টমী/-র স্থানে “নবমী” এবং ৩য় পউক্তিতে “নবমী”-র স্থানে “দশমী” বসিবে। 

শ্রাবণ সংখ্যায় ৩৬৩ পৃষ্ঠার 'একটি দিনের স্বৃতি” প্রবন্ধের লেখকের নাম-_শ্রীতারকচন্ত্র রায়। 
( অনবধানতাবশতঃ শ্রীতারকনাথ রায় কাপ! হইয়াছে) 


শ্রীকষ্ণপ্রাতঃ্মরণস্তোত্রম্‌ 
্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, সপ্ততীর্থ 


প্রাতঃস্মরীমি যুনাথপদারবিন্দং প্রাতনমাগি বস্থদেবসুতং বরেণ্যং 
ভক্তাতিনাশকরচার্ব্রজাজনাম্বম্‌ । গোবিন্দমাদিঞ্ধনং সদসংপরেশম্‌। 
বভ্রা্কুশাদিপরিলাপ্থিতপাটলাভং গর্গাদিভিযু নিভিরান্থৃতমাপতন্ডিঃ 
যদ্যাধভ্রান্তিমজনয়ন্মনোহভিরামম্‌ ॥ ১ ॥ পাঁদান্তিকে বরতনুংকরুণার্বেশম্॥ ৩ ॥ 
প্রাতর্ভজামি পরিবেষ্টিতদেববুন্ং প্রাতজপামি সততং হরিনাম পুণ্যং 
কৃষ্ণ তমালঘনকো মলশ্যামলাঙম্‌ । ততোহধিকং কিমিহ নাথ মমাস্তি বিত্তম্‌। 
শ্রীরাঁধিকাহবিরহহ্ছষ্টমনন্তপুণা- আশাং বিহ্বায় সকলাং রসনে মদীয়ে 
বুন্দাবনালিবসতিং কমলাক্ষিপত্রম্‌ ॥ ২ ॥ অহনিশং জপ হরীতি যার্থচিন্তম্‌ ॥ ৪ ॥ 


প্রাতর্বদামি দয়িতং জগদেকবন্ধুং 
কিঞ্চিম্সমাধিহরণং হৃদয়েন দেবম্‌। 
যদ্যৎ করোতি করণং শ্রবণাদি কণ্ণ 
তত্তদ্দধাতু সকলং ভবদাভিমুখাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
কৃষ্ণস্য পঠতি স্তোত্রং য ইদং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ । 
স মোঁদতে তেন সহ প্রাতঃম্মরণপঞ্চকম্‌ ॥ ৬ ॥ 
বঙ্গানুবাদ 2 ব্যাধের ভ্রান্তিউৎপাদনকারী, ভক্তবৃন্দের আতিবিনাশকারী, নয়নাভিরাম, 
ব্রবালাগণের পরমসম্পদ্ ব্জ, অন্কুশ প্রভৃতি চিহ্ৃলাঞ্ছিত, ঈষৎ রক্তিমাঁভ, মনোমোহন যছুপতির 
চরণকমল প্রভাতে ম্মরণ করি। ১ ৃ 
বাহার কোমল অঙ্গ তমাল ও মেঘসদুশ শ্তামবর্ণ, ধিনি শ্রীরাধিকার বিরহাভাবে আননিত, 
অনন্ত পুণ্যবতী বৃন্নাবনসখীগণের মধ্যে যিনি বিরাজমান, দেবগণ-পরিবেষ্টিত, পদ্মপলাশলোচিন সেই 
শরুষ্ণকে প্রাতঃকাঁলে ভজন করি। ২ 
ধিনি জগতের আদিকারণ এবং কার্ধ ও কারণ সবই, পরমেশ্বর, গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ ধাহার 
চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া স্তব করেন, বসুদেবনন্দন, বরেণ্য, দিব্য ও করুণাঁবিগলিতদেহধারী সেই 
গোবিন্দকে প্রভাতকালে প্রণাম করি । ৩ 
হে নাথ! আমি প্রত্যুষে রি” এই পুণ্য নাম নিরন্তর জপ করি, ইহা অপেক্ষা আর 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি আছে? হে আমার রসনা, সকল আশা ( কথা) পরিত্যাগ করিয়া অহনিশি 
অর্থচিন্তন সহ “হরি” এই নাম জপ কর। ৪ 
জগতের একমাত্র বন্ধুঃ পতি, আমার ছুঃখহারক দেবতাকে প্রভাতে অন্তরের সহিত কিছু 
নিবেদন করিতেছি । ( হে নাথ! ) আমার ইন্্রিয়সকল শ্রবণার্দি যাহা কিছু করে, সমন্তই 
আপনার অভিমুখী করুন। £ 
যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রকষ্জের প্রাতঃম্মরণপঞ্চক এই স্োত্র পাঠ করেন, তিনি ভগবান শ্রীকষ্খের 


সান্নিধ্য অচুভব করিয়া! আনন্দমগ্ন থাকেন । ৬ 
ণ 


সমালোচনা 


গীত। পরিচয়- শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম-এ- প্রণীত; প্রকাশক রথীন্দ্র গীতা -প্রচার 
প্রতিষ্টান ১নং রথীন ব্যাঁনাজী লেন, ঢাকুরিয়া, 
কলিকাতা-৩১) পৃষ্ঠা--১২২ $ মূল্য--১।০ আনা। 

চিন্তাশীল অধ্যাপক-গ্রন্থকার কোন একটি বিশেষ 
দার্শনিক মতকে প্রাধান্ত না দিয়া ব্্তমান যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে সহজ সরল ভাবায় গাতার বিয়বস্তটি 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টিভী 
আমাদের ভাল লাগিল। পুস্তকখাঁনিতে মূল গীতার 
অষ্টাদশ অন্যায়ের মতে! ১৮ট অন্যায় সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। শীতার প্রত্যেক শ্রেকের ভাব বা 
ব্যাখ্য৷ দেওয়া হয় নাই; কেবলমাত্র প্রত্যেক 
অধ্যায়ের পরিচর-প্রদান-উদ্দেশে গু অর্থগ্টোতক 
শ্লোকগুলির অন্তনিহিত ভাবটি পরিস্ফুট করা 
হইয়াছে । এই দিক দিয়া পুস্তকখানির দীতা 
পরিচয়” নামটি সার্থক । পাঠকপাঁঠিকাগণ বইটিতে 
গীতার প্রতিপাদ্য বিবয় সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার 
ধারণা লাভ করিতে পারিবেন । পীতাধর্ম প্রচারের 
জন্/। গীতাঁপ্রেমিকগণকে এই পুস্তক বিনামুলো 
প্রদ্দানে'র দাধু ইচ্ছা সত্যই প্রশংসনীয় । 


যোগিরাজ শ্রীপ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী 
মহাশয় (সংন্গিপ্ত পরচয়)- স্বামী সত্যানন্দ 
গিরি-প্রণীত; দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাঁশক £ 
সেবায়তন, ঝাঁড়গ্রাম ( মেদিনীপুর ) ১ পৃষ্টা--৫১ 3 
মূল্য বার আনা । 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাউলা দেশে যে সমস্ত 
সাধকের আঁবিভাব হইয়াছিল, কাশীপ্রবাসী 
্র্রীম্তামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাহাদের অন্তম। 
আলোচ্য স্বল্পপরিনর জীবনকাহিনীটিতে যোগিরাঁজের 
জন্ম, বাল্য, যৌবন, দীক্ষালাভ, কর্মক্ষেত্র, সাধনা, 
গুরুভাৰ এবং তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে। 


পুস্তকথানির প্রারন্তে ঈশ্রীলাহিড়ীমহাশয়ের একখানি 
আলেখ্য এবং পরিশিষ্টে তাহার হস্তাক্ষর, সাঁধন- 
প্রণালী (ক্রিয়া), ঞগ্রলি' ও “আরতি সমিবেশ্তি 
হওয়ায় ইহার সৌষ্টব বুদ্ধি পাইয়াছে। ধর্মপিপাস্তুগণ 
এবং যোগিরাজ লাহিড়ীমহাশয়ের গুণমুগ্ধ সাধকবৃন্দ 
পুস্তকখানি পাঠে উপরুূত এবং আনন্দিত হইবেন 
বলিয়া আমাদের বিশ্বীন। 


আঁচার্ধ স্বামী বিবেকানচ্ধ (সংক্ষিপ্ত হিন্দী 
জীবন-চরিত )_- স্বামী জপানন্দ-প্রণীত। প্রকাশক : 
শ্রীরামকুঞ্চ কুটার, বিকানীর (রাজস্থান )। পরষ্টা ঃ 
১৩৩; মুল্য এক টাকা । 

রাষ্ট্রভাব! হিন্দীতে সাধারণের উপযোগী করিয়া 
স্বামীজীর এই জীবনীটি প্রকাশ করিবার জন 
গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করি। পুস্তকখানির ভাষা 
সহজবোধ্য ; ধাহাদদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, 
তাহারাঁও অল্লায়ামে ইহার মর্স উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। বইথাঁনি ক্ষুদ্র হইলেও শ্বামীজীর জীবনের 
উল্লেখধঘোগ্য সমস্ত ঘটনাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 
প্রথম দর্শন”, “পরিব্রজক” “আমেরিকায় বেদান্ত 
গচার” “মাদ্াজে, “বেলুড় মঠ পরিচ্ছেদগ্ডলি 
বেশ ভাল লাগিল। 

-ব্রহ্গচারী ভক্তিচৈতন্ত 


শ্রীশ্রীচণ্তী-প্রসঙ্গ _ শীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোব- 
প্রণীত। ষোল পৃষ্ঠা) মুল্য চারি আনা। 
প্রাপ্তিস্থান দীপক প্রিণ্টীস; ৪৫নং মির্জীপুর ই্টাট, 
কলিকাতা--৯। 

লেখক এই পুস্তিকাঁয় শ্রীশ্রীচণ্তীতে লঙ্জা- 
মাহাত্ময, ্রী্রীচণ্ডীর নাম ও রূপ, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে 
রক্তবীজ-ব্ধ, শ্বাসনা শ্রীশ্রীকালী, শ্রশ্রীকালীর 
কল্ক-ভঞ্জন--এই পাঁচটি প্রসঙ্গ গভীর শ্রদ্ধা, 
উদদীর দৃষ্টিভঙ্গী ও সবিশেষ নিপুণতার সহিত 


1 


ভাড্র। ১৩৬১ ] 


আলোচনা করিয়াছেন । চণ্তীতে দেবী “লজ্জা/-রূপে 
বণিতা ও আরাধিতা হইয়াছেন। লজ্জা শের অর্থ 
ধর্মবিরদ্ধ চিন্তা ও কর্ম হইতে বিমুখকরী বৃত্তি, 
স্বতঃ অধর্ম-বিমুখতা, অকাধকরণে চিত্তের সংকোচ। 
কিরূপে মানুষ লঙ্জার প্রভাবে শান্ত ও সংঘত 
হয়ঃ উহার অভাবে অনসংঘত ও বিপথগামী হয়, 
কিরপে লজ্জা শান্তির উৎসঃ ধারক ও বাহক, 
এবং মহতী বুত্তিসমূহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিকারক-_- 
এই তত্তট লেখক বেশ দক্ষতাঁর সহিত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । রক্তবীজ-বধ-বৃন্তান্তটরও আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । লেখকের তত্র- 
বিশ্লেষণ-শক্তি প্রশংসনীয়, ভাষাও বেশ সরস। 
__শ্রীরমণীকুমার দত্ত 


উপনিষণ-চিত্রিতা দেবী-প্রণীত। 


প্রকাশক-_-এমঃ সি, সরকার আও সন্ম লিঃ 
১৪, বঞ্চিম চাটুব্যে স্টাট, কলিকাতা-১২ ১ পৃষ্ঠা 
১৪৫) মূল্য--২॥০ টাঁকা। 
_. ঈশ, কেনঃ কঠ এই তিনটি উপনিষদের মূল 
সংস্কৃত শ্লোক এবং উহাদের স্থথপাঠ্য পদ্যা্বাদ-যুক্ত 
এই স্মদৃপ্ত ও স্থুমুত্রিত পুস্তকটি প্রকাঁশ করিরা! শ্বর্গত 
দার্শনিক প্রবর ডরর ্ুরেন্্রনাথ দাশগুপ্তের কন্তা 
বিদুষী লেখিক! বাংলা ধর্মসাহিত্যের পাঠকপাঠিকা- 
গণের ধন্তবাদার্া হইয়াছেন। প্রত্যেকটি উপনিষদের 
পূর্বে উহার একটি সুলিখিত প্রারন্তিক পরিচিতি 
দেওয়া আছে। অধ্যাপক শ্রীসাতিকড়ি মুখোপাধ্যায় 
গ্রন্থের প্রাককথনে বইখানির যে সমাদর জ্ঞাপন 
করিয়াছেনঃ আমর] উহা অকুষ্টিতভাবে সমর্থন করি। 


শ্রীমস্তগবদগীত। (প্রথম খণ্ড ঃ 
অধ্যায়)__আমতিলাল রায়--প্রণীত ; প্রকাশক-_ 
প্রবর্তক পাবলিশাস” বছবাজার ই্্ীট, 
কলিকাতা-১২ ; পৃষ্ঠা-_৩৫২ 7 মুল্য--৫২ টাকা । 

চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্বের প্রতিষ্ঠাতা বহুশর্ধেয় 
্রমতিলাল রাগ কিছুকাল পূর্বে বেদান্ত দর্শনের 


১০৯ 


৬১৪ 


সমালোচনা 


৪৫১ 


'জীবনভাষ্য, প্রকীশ করিয়া শান্-ব্যাখ্যানে একটি 
সংস্কার-বিমুক্ত স্বাধীন মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
বর্তমান গ্রন্থে তিনি শ্রীমন্তগবদ্গীতার মূল শ্লোক, অনবয় 
ও বঙ্গানুবাদ সহ তাহার নিজের একটি বিস্তারিত 
ভাবের মাধ্যমে সর্বোপন্ষং-সার গীতাশাস্তের 
তাৎপধ নির্ণয় করিরাঁছেন। এই ব্যাখ্যানে প্রাচীন 
ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মত অনেকস্থলে গৃহীত 
হইয়াছে-_অনেকগ্ুলে গ্রন্কার তাহাদের ব্যাথায় 
অসাঁমঞ্জগ্ত দেখিয়া! “জীবন-বাদের'র আলোকে গাতা- 
বাণীর অর্থ উদঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। 

“গীতা শুধু যোগবিশ্লেষণ নহে, তত্ববিচার নহে, বিজ্ঞানশান্ত্র 
নহে, দিদ্ধগীবন গঠনের অবার্থ বিধানত ইহার মধো 
আছে।” (পৃঃ৮২) 

“মোক্ষধর্মে আত্মবিচার হইয়াছে প্রচুর, আমাদের জ্ঞান- 
ভাঙার নানাপ্রকার দার্শনিক তন্বে পূর্ণ হইরাছে; কিন্তু ইহ! 
জীবনের সমাধান নহে। * * সাংখোর পুরুষবাদ বাঁ প্রকৃতিবাদ 
কিম্বা বেদান্তের মায়াবাদ ব। অবিষ্াবাদ বাহির করিয়া এই তত্ব 
গতানুগতিক গছ্থায় বিচার করার আমর! পক্ষপাতী নহি । গীতার 
অমৃতময় জীবনবাদের কথাই বল! হইয়!ছে; সেই দিকের আলে! 
অনুসরণ করিয়াই আসর গীতার মর্ম অবধারপ করার পথে 


অগ্রসর হইব।” (পৃঃ ১৯৯) 


গীতার উপদেশগুলি যে মানুষের সুখছুঃখময় 
দৈনন্দিন জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে সম্পূক্ত_ 
থাতা যে জগত্-সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না, 
শীভগবানে আত্মসমর্পণ, জগতের মধ্যে ভাগবত-সন্তা 
অন্সভব, এবং ভাগবতকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া 
দিব্য জীবন যাপন করিতে বলে-_ইহাই গ্রন্থকারের 
'জীবনবাদের প্রধান কথা । আমাদের মনে হয় 
এই দৃষ্টিভঙ্গী কিছু নৃতন নয়। প্রাচীন গাতা- 
ব্যাখ্যাতাগণের টীকা ভাঘ্যাদিতেও ইহার 
নঃসন্দিগ্ধ সমর্থন পাওয়া যায়। তবে শ্রদ্ধাস্পদ 
গ্রন্থকার তাহার সতেজ ও সুখপাঠ্য আলোচনায় এই 
ৃষ্টিভলীর ভিতর একটি দরদ আধ্যাত্মিক প্রেরণ! 
সক্ষমভাবে ফুটাইয়া। তুলিয্লাছেন এবং বোধ করি 
আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই খানেই। 


৪৫৭ 


যে সকল স্থানে তিনি আচাধ শঙ্করের মত থণ্ডন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সর্বত্র তাহার বিচার-ধাঁরা 
আমার্দিগের নিকট স্ুসমঞ্জস মনে হইল না। 

শান্-সংশয়-নিরপন- শ্রীভবেন্ত্রনাথ মজুম- 
দার-প্রণীত ; প্রাপ্তিস্থান--(১) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভবন, 
হাজরা রোড: কলিকাতা-২৬ (২) 
বেঙ্গল অটোটাইপ কো ২১৩ কর্ণওয়ালিন গ্রীট, 
কলিকাতা-৬ ; পৃষ্টা ৪২৫; মূল্য-_( শ্রা্মহা- 
প্রভুর সেবান্গকুল্যে ) ৪২ টাঁকা। 


হিন্দুধর্মের এঁতিহে এমন বু বিশ্বাস, সংস্কার ও 
গ্রথা আছে বেগুলি সম্বন্ধে অনেকের (বিশেষতঃ 
বর্তমানের পাশ্াও) শিক্ষাভিমানগণের) মনে নানা 
প্রশ্ন জাগে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রশ্বোত্তরচ্ছলে এই 
ধরনের কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে। গ্রস্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং 
যুক্তি-প্রতিষ্ঠ। যে প্রশ্নগুলি তিনি বাছিয়৷ 
লইম়্াছেন, উহাদের কতকগুলি বর্তমান হিন্দুসমাজের 
জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পুস্তকখানি 
তাই খুব কালোপযোগী হইয়াছে । ধৈর্ধসহকারে 
আলোচনাগুলি পড়িলে পাঠক-পাঠিকার মনে 
হিন্দুধর্মে ও শীস্ে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। শ্রীরামকষ্ণ 
পরমহংসদেব, প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কষ্চ গোস্বামী, 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর অনেক উক্তি 
আলোচনাগুলিতে উপজীব্যরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে 
গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলির শক্তি দদ্ধি.পাইয়াছে। 


সহজ মান্ুষ--পশ্পপতি ভট্টাচা-প্রণীত ; 
প্রকাশক-__ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়া'লিস স্টাট, 
কলিকাতা-৬ ) পৃষ্ঠা-২৮২ ) মুল্য-_৪॥০ টাকা। 

এই বইথানি একটি উপস্াস__ধর্মমূলক উপন্াস 
(61181033 2০609) বলাই অধিকতর সঙ্গত। 
লেখকের উপক্রমণিকাঁয় আছে--“এই কাহিনীর মুল 
ঘটনাগুলিও সত্য, এর মূল চরিত্রগুলি ও তাদের 
অন্ভবগুলিও সত্য । লেখকের কল্পনার কাজ এতে 


১০৯।১১এ, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-_৮ম সংখ্য। 


বিশেষ কিছুই নেই, আগাগোড়াই এক প্রত্যক্ষদর্শী 
বন্ধুর কাছে শুনে লেখা ।” কাহিনীটি কিন্তু কাল্পনিক- 
স্থষ্টি হইতেও চিত্তীকর্ষক। গল্পের আরম্ত--“এই 
অদ্ভূত মেয়েটির নাম ইলা ।” কলিকাতার কোন 
কলেজের জনৈক অধ্যাপকের কন্যা গল্পের নায়িকা 
ইলার মন্টি ছেলেবেলা হইতে অনুকুল ও প্রতিকূল 
নানা পরিবেশের মধ্যে কি করিয়া বিচিত্র ভাবে 
বাড়িয়া! উঠিল-_মান্ষের মধ্যে যে চিরন্তন পূর্ণতার 
প্রতিচ্ছবি একটি “সহজ মানব” রহিরাছে তাহাকে 
আবিক্ষার ও বিকশিত করিল তাহা কাহিনীর ভিতর 
দিয়া অন্ুনরণ করিতে করিতে মেয়েটিকে সত্যই 
“অদ্ভুত” না বলিয়া পারা যাঁয় না। ধর্মসাধনার বভ 
কথা কধোঁপকথনগুলির মধ্যে পাওয়া যায় । তবে 
স্থানে স্থানে ধর্মপ্রসঙ্গগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় 
উপন্তাসে'র গতি ব্যাহত হইয়াছে মনে হইল। 

তপন কুমার--শ্রীকান্ু কর-প্রণীত ; পূর্বাচল 
পাবলিশাস+ ২৫, দত্ত লেন, কলিকাতি-৭ 7 পৃষ্ঠা 
১৮৩) মূল্য--১০০ টাঁকা। 

আদর্শমূলক উপন্তাস। কর্মজীবনে শ্বাবলম্বনঃ 
সতত! এবং সামাজিক জীবনে ধর্মনিষ্ঠাঃ সেবা প্রতৃতি 
উচ্চ আদর্শের মহিম। কাহিনীটির মধ্য দিয়! প্রকাশের 
চেষ্টা কর! হইয়াছে। লেখকের উদ্দেগ্ত সৎঃ ভাঁষাও 
কাঁচা নর, তবে গল্পটি যথোপযুক্ত জমিয়া উঠিতে 
পারে নাই। জায়গায় জায়গায় ঘটনাগুলি খুবই 
অবাস্তব মনে হয়। 

বাংলা সাহিত্যের গল্প- শ্রীজয়দেব রায়- 


প্রণীত; প্রকাশক- পবামনদাস সেন, ৯১নং 
চৌরঙ্গী রোড.» কলিকাতা! ; পৃষ্ঠটা-১৬৭) 
মূল্য--২২ টাঁকা। 


কুড়িটি পরিচ্ছেদযুক্ত বইথানিতে প্রাীন বাংনা 
সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখক অতি সরস 
ভাবে বর্ণন! করিয়াছেন। চধ্যাপদ, মঙ্জলকাব্যঃ 
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বৈষ্ণব সাহিত্য, গোরক্ষ-বিজয়, 
রামপ্রসার্দের রচনা, কবির গান প্রভৃতি সব 


ভাত্রঃ ১৩৬১ ] 


আলোচনাই কাহিনীর আকারে অতি সুন্দর 
লাগিল। 

শিক্ষাব্রতী (রবীন্দ্র সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যোষ্ট, 
১৩৬১ ) _শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক-সম্পাদিত। 
কাধালযঘ়--৯, শ্তামাচরণ দে ট্রীটঃ কলিকাতী-৯; 
পৃষ্ঠা-_৩২৪ ; মূল্য_-২২ টাঁকা। 

শিক্ষাব্রতী মাসিক পত্রিকার বহু রচন।সমুদ্ধ 


শ্রীরামরুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৫৩ 


এবারকার রবীন্দ্র সংখ্যাটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত 
গ্রীতিলাভ করিয়াছি । শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
চিন্তাধারা লইয়া আলো'চনাগুলি বিশেষ মল্যবান 
বিশ্বকবির কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও জাতীয়তা 
বিধয়ক প্রবন্ধগুলিও সুলিখিত। এই সংখ্যাটি 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও জীবনধারার একটি উৎকৃষ্ট 
পরিচিতি-গ্রস্থরূপে সমাদরণীয়। 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


নিউইয়র্কে অনুষ্ঠান_-গত ৪ঠা জুন, 
নিউইয়ক রামরুষ্চ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীমা সারদা- 
দেবীর শতব।ধিকীর শেষ অনুষ্ঠান উদযাপিত 
হইয়াছে । এদিন বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ম্যাল্ভিনা 
হফম্যাঁন নিমিত শ্রাশ্নীমার একটি মনোরম আবক্ষ 
ক্রোঞ্মুতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই কেন্দ্রে এই 
বিখ্যাত শিল্পীর আরও দুইটি শিল্পনিদশন রহিয়াছে। 
সেইদ্দিন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বহু উৎসাহী 
শ্রোতার সন্ুথে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তাগণের 
মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রাক্তন 
মেথডিস্ট বিশপ, ডাঃ ফ্রেডরিক ফিসারের বিধবা 
পত্রী মিসেস্‌ ওয়েল্দি এইচ. ফিসার, রাষ্পুঞ্জ- 
প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী- 
রাজেশ্বর দয়াল, নিউইয়র্কের ফরাসী বিশ্ববিষ্ালয়ের 
দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর রুথ আন্সেন, আন্তর্জীতিক 
অর্থ-তহবিলের এশিয়াবিভাগের পরিচালক ডর 
এইচ. এল্‌ দে এবং সারা লরেন্স. কলেজের 
ইংরেজীর অধ্যাপক মিঃ জোসেফ ক্যাম্প বেল। 
এই উপলক্ষ্যে প্রার্থনাগৃহটি অতি সুন্দর ভাবে 
সজ্জিত হইয়াছিল । শ্রীশ্্মায়ের প্রতিমুতিস্থাপনের 
জন্য নির্মিত বেদীর সম্মুথে ভক্ত ও অঙ্গরাগা বন্ধুগণ 
মাল্য দান করেন। 

একটি সংস্কৃত স্তোত্র-পাঠের পর স্বামী 
নিখিলাননাজী রামরুষ্জ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রামৎ 


স্বামী শঙ্করানন্দী মহারাজের ছুইটি বাণী পাঠ 
করেন। প্রথমটি শতবার্ষিকী-ব্সরের উদ্বোধন- 
সন্বন্দীয় নাধারণ বাঁণা ; দ্বিতীয়টি ছিল এ্দিনকার 
অনুঠাঁন-সম্পর্কিত বিশেষ বাণা। দ্বিতীয় বাণীটির 
একস্থানে অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন £ “প্রার্থনা করি, 
শ্ীশ্রীমায়ের এই মূর্তি-প্রতিষ্ঠা যেন তীহার ভক্ত- 
সন্তান্হৃদয়ে নিত্য-অধিষ্ঠনের নিদর্শন হয়; ইহ! 
যেন নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও মানবস্বোর উৎস 
হয়।” ইহার পরেই স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীমতী 
চম্পকলতা দে'র পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত! 
দে ডক্টর এইচ. এল্‌ দে'র পত্রী এবং মিশনের একজন 
অন্রাগিণী ভক্ত । তিনি শ্রীম৷ সারদা দেবীর প্রস্তর 
মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। শ্রশ্রীমায়ের প্রশান্ত 
স্বন্দর ও করুণাময় মুখমণ্ডল যখন প্রথম দেখা গেল, 
তখন একটি স্বতস্ফুর্ত আনন্দববনি যেন ভাঙিয়া 
পড়িল। ম্যালভিনা হকম্যান নির্ধিত শ্রী্রীমার 
তরুণ বয়সের এই প্রতিমৃতিটি তাহার শ্রেষ্ট স্থির 
অন্যতম বলিয়া বিবেচিত।  আবরণ-উন্মোচনের 
পর স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীশ্রমা-সন্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, শ্রীশ্রীমার 
দেহরক্ষা-কাল প্স্তও তাহার ছবির কথা জনসাধারণ 
জীনিত নাঁ। তিনি সর্বদাই নিজেকে 'লজ্জাপটাবৃতা' 
রাখিতেন। আজ শ্রীশ্রীমার তিরোভাবের ৩৫ 
বসর পরে আমেরিকার অন্ঠতম এক বিশি 


৪8৫৪ 


শিল্লিনিশিত মায়ের ত্রোঞ্জ-প্রতিমৃতি সর্বসমক্ষে 


উদ্মোচিত হইতেছে। শ্রীশ্রীমা আদর্শ হিন্দু 
নারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন; ঈশ্বরের মাতৃত্ব 
হইতেছে এই আদর্শের ভিত্তিভূমি | 


সমাগত অতিথি-ঠিসাঁবে সবপপ্রথম বক্তৃতা 
করেন মিসেস্‌ ওয়েল্দি ফিসার। তিনি তাহার 
সহৃদয়তাপূর্ণ উদার দুষ্টিভঙ্গী দ্বারা শ্রোতৃমগডলীকে 
মুগ্ধ করেন। মিসেস্‌ ফিসারের একটি পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনা আছে; ইহার লক্ষ্য হইল কলেগ্রে 
ছাত্রদের দ্বারা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের প্রাপ্ত-বয়স্ক- 
দিগকে লেখাপড়া শেখান। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে 
আছেন খ্বদেশে তাহার পরিকমনার সক্রিয় 
সমর্থন লাভ করিবার জন্য! তীহার স্বামী বিশপ 
ফিসার ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুরাগী বন্ধু 
খ্বামী নিখিলানন্দজী মিসেদ্‌ ফিসারের পরিচয়দান- 
প্রসঙ্গে বলেন যেঃ ভারতবর্ষে তাহাকে ও তাহার 
ত্বামীকে লোকে প্রীতির চক্ষে দেখে। তিনি আরও 
বলেন, “আমি মনে করি, আমেরিকায় ভারতবর্ষের 
প্রতি প্রচ্র সপ্তাব বর্তমান রহিয়াছে , ভারতবর্ষেও 
আমেরিকার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাস! দেখা 
যাঁয়।” মিসেস্‌ ফিসার একটি উদ্দীপনাময় ও হৃদয়- 
গ্রাহী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, শ্রীরামরুষ্ণ ও শ্রীমা 
সারদাদেবী ভারতবর্ষে দয়াস্বকোমল সমাজসেবা- 
ব্রতের নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি 
একথাও বলেন যে, ধাঁহারা প্রেমের মহনীয় ধর্মের 
অনুশীলন করেন, তাহারা সব্দীই আপন আপন 
ধর্মনিবিনেশে পরম্পরের প্রতি সহান্ুভূতি প্রকাশ 
করিতে পারেন। ভারতবর্ষ তাহার নিকট প্রিয়; 
ইহার কারণ, ভারতবর্ষে এই মহাঁন্‌ প্রেমধর্মের বহু 
সাধক রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে রামকৃষ্জ মিশনের 
সন্যাসী ও অন্থান্ত সমাজসেবীরা জনসাধারণের 
উন্নয়নের জন্ত যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। তিনি এই 
বলিয়া শেষ করেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ ও আমে- 
রিকার মধ্যে দ্জনসাধারণের সহিত জনসাধারণের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


সংযোগ'-রূপ আন্দোলনের বিশে প্রয়োজন__অর্থাৎ 
ভারতীয় ও আমেরিকার অনসাধারণের পরস্পরকে 
জানিবার আন্দোলন চালাইতে হইবে। 

দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন শ্রীরাজেশ্বর দয়াল। তিনি 
শ্মা সারদা অমানব চরিত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা 
নিবেদন-ও৫স্দে বলেন যে, শ্রীমা সারদা অকুন্ঠিত 
ভাবে সকলকেই তাহার ভালবাসা দিয়াছেন। তিনি 
ছিলেন সকলের মাতা, বিশ্বের জননী। শ্রীদয়াল 
শ্রীশ্ীমার কয়েকটি উপদেশবাণী পাঠ করিয়া তাহার 
বন্তৃতা শেষ করেন। তাহার মতে মায়ের উপদেশ- 
রাজী কত কার্ধকর, কত ফলপ্রদ; অথচ মাত ছিলেন 
নিরক্ষর গ্রাষ্য মেয়ে ! 

পরবর্তী বক্তা ছিলেন ভর রুথ আন্সেন । 
তিনি বলেন, বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাপুঞ্জ সমগ্র 
মানবজাতির প্রয়োজনের অনিবাধ তাগিদে এশিয়ার 
সংস্কৃতিকে ইউরোপ আমেরিকার সংস্কৃতির সহিত 
যুক্ত করিতেছে । উদ্দেশ্ঠ, সত্যকার একটি বিশ্ব- 
সভ্যতার গোড়াপত্তন করা । তিনি আরও বলেন, 
পাশ্চান্তের অনেক প্রাচীন সত্যতা নান! সদ্গুণ 
সত্েও ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু শত বাঁধাবিপধরের 
ভিতর দিয়াও প্রীচ্য সভ্যতা এখনও বাঁচিয়া আছে। 
ইহার রহস্ত হইল, গ্রাচ্যসভ্যতারি অন্তর্নিহিত শক্তি । 

ডক্টর এইচ. এল্‌দে সম্ত্রীক ওয়াশিংটন হইতে 
এই অনুষ্টানে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। 
শ্রীমা সারদাব্ন প্রতি ভক্তি কত বড় শক্তি ও সাহস 
দান করে তাহার কথাই তিনি বলিলেন। 

সবশেষে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক জোসেফ, 
ক্যাম্পবেল। তিনি শ্রীরামকষ্জ ও শ্রীমার 
আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গভীরতা-সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। অধ্যাপক জোসেফ. বলেন, *শ্রীশ্বীমা সর্ব- 
বিসারী করুণা, অকুণ্ঠ আত্মদান, ধের, সাস্বনা ও 
ক্ষমার নিখুঁত প্রতিমুত্ি।” তাহার মতে শ্রীশ্রীমা 
শত্তিম্বরূপা ) এই শক্তিই শ্রীরামকুষ্ণকে সঞ্জীবিত 
রাখিয়াছিল । 


ভার, ১৩৬১] 


শ্রীবামক্ষ্ণ মঠ ও মিশঢনর 
নবপ্রকাশিত পুত্তক 

(১) 7০ 096 ৮0901) ০1 175019--0 
৬1৮০1৪08095. প্রকাশক-_ অদ্বৈত 
আশ্রম, মায়াবতী, (আলমোড়া), ইউ, পি। 

পৃষ্ঠা-_১৬৮ ; মূল্য--১%৭ আনা । 

ভারতের তরুণদের প্রতি স্বামীজীর বাণীর 
সঙ্কলন। নিয়োক্তি »টি অধ্যায়ে বাণীগুলি সাজানো 
হইয়াছে £-(১) জগতের প্রতি ভারতের বাণী (২) 
ভারত এখনও কেন বাঁচিয়া আছে? (৩) বেদান্তের 
ব্রত (৪) আমার সমর-নীতি (৫) ভারতীয় জীবনে 
বেদান্তের প্রয়োগ (৬) ভারত কি করিয়া পৃথিবী জয় 
করিতে পারে? (৭) ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ (৮) হিন্দু- 
ধর্মের সাধারণ ভিভিসমূহ (৯) আমরা যে ধর্মে 
জন্মিয়াছি। 

(২) 79610 ৬9150-100 016 ১০ 
591)1591901)91%% গ্রকাঁশক- স্বামী অপর্ণানন্দ, 
শ্ররামরুঞ্চ আশ্রম, আলমোঁড়া, ইউ, পি। 


পৃষ্ঠা-_৪৩ $ মূল্য--8* আনা । 


৮/011)1 


বিবিধ সংবাদ 


৪৫৫ 


১৮টি শ্লোকে নিবদ্ধ ভগবান শ্রীশঙ্করাচাধের 
একটি প্রকরণগ্রন্থ_“লঘুবাক্যবৃত্বি'র মুখপাঠ্য 
সংস্করণ। “পুষ্পাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত টীকা এবং 
ইংরেজীতে অম্বয়ার্থ, সরল অর্থ এবং টাকার অন্ুবাদও 
দেওয়া আছে । 

(৩) 11765 ৬৬৪০০ 1552911--1791% 
1৮1011)617 131101) 061066208৮1 01201021 
স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ কর্তৃক 
সম্পাদিত। প্রকাঁশক- শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ? মায়লাপুর, 
মাদ্রাজ-_৪ ১ পুষ্ঠা--২০* (ডবলক্রাউন অরেভো) ; 
মূল্য--২২ টাক] । 

বেলুড় মঠের অনেক প্রাচীন সন্গযাসী এবং 
ভারতের ও বিদেশের বহু ম্নীধীর লিখিত 
প্রবদ্ধীবলী, আলোচনা ও স্মৃতিকথা! সংযুক্ত এবং 
৩২ খানি চিত্র (১ খানি ত্রিবর্ণ) শোভিত জননী 
সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর মনোরম স্মারক গ্রন্থ । 
বেদান্ত কেশরী মাসিক পত্রিকার গ্রাহ্কবর্গের এই 
বিশেষ সংখ্যার জন্ত আলাদা দাঁম লাগিবে না। 
(মে মাস হইতে ৪১তম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে; 
বাধিক চাদা ৫২টাঁকা )। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে শ্রীধীরেশঠাদ ঘোষ-_গত ১৩ই 
শ্রাবণ শ্রীশ্ররামকষ্চদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত কলিকাতা 
মোহনলাল ট্টাট নিবাসী শ্রীধীরেশ চাদ ঘোষ মহাশয় 
পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
বাংলাদেশের কাঁচশিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে 
শ্রীযুত ঘোষ নিজ কর্মদক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যেই 
কর্মজীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত হন। সমাজসেব] মূলক কাধ, 
বিশেষ করিয়! শ্রীরামুষ্জ মঠ ও মিশনের কাধে 
তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের 
অন্ততম শিষ্য ছিলেন। তীর অমায়িক ব্যবহার, 
সরলতা ও ধর্মানুসন্ধিৎসা সকলকে মুগ্ধ করিত। 


তাহার পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকষ্ণপাদপস্সে 
চিরশান্তি লভ করুক ইহাই প্রার্থনা । 

বঙ্গীয় সংস্ক্ত শিক্ষা পরিষদ__ 
বিগত ১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) কলিকাতা 
রাঁজভবনে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা 
পরিধদের পঞ্চম বাধিক সমাবওন-উৎসব সুসম্পন্ন 
হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ৪১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে 
ম্যনপত্র এবং ২৭টি দ্বর্ণ ও বৌপ্যপদ্ক বিতরণ কর! 
হয়। উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় রাজ্যপাল 
ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের 
কাধাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, 
"সুযোগ্য পরিচালনার গুণে আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃত 


৪৫৬ 


শিক্ষা পরিষদ দিকে দিকে সমুন্নতি লাভ করেছে । 
সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে যে 
ক্ষেত্রে বসরে হাজার থানেক পত্রের আদান প্রদান 
হত, এখন তা” ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়েছে । পরি- 
দের ব্যয় পূর্বে ছিল ১৫০০*২(পনের হাজার) টাকায় 
সীমাবন্ধ, এখন তা” তিন লক্ষ টাকায় দীড়িয়েছে। 
বিগত পাঁচ বৎসরে ছাত্র-সংখ্যা ক্রমবিবধিত হয়ে 
তিন হাজারের স্থলে নয় হাঁজারে দীড়িয়েছে। 
ভারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে 
এবং নূতন নূতন কেন্দ্র সংস্থাপিত হচ্ছে । বিগত পাঁচ 
বংসরে পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্টাকৃত পণ্ডিতসংখ্যাঁও 
আট শত থেকে ষোল শতে উন্নীত তয়েছে। 
আমার্দের ৫৪টি পরীক্ষাকেন্দে সহ সহ ছাত্র 
আমাদের পরীক্ষা দেন ব'লে আমাদের পরিষদের 
সঙ্গে নিখিল ভারতের একটি অচ্ছেন্ক যোগস্থত্র 
রয়েছে ।” তিনি আরও বলেন যে, তিনি স্ুপ্রসিদ্ধ 
শ্রেষ্ঠ পণ্তিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
বংশধর ব'লে তীর সঙ্গে পণ্ডিতমগ্ুলীর একটি ন।ড়ীর 
টান আছে। উপসংহারে তিনি বলেন, “পরম 
মজলময়ের মল আশিসে আমাদের পরিষদ্‌ উন্নতির 
শ্রেষ্ঠ সোঁপানে আরূঢ় হোক্‌ এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
রূপ ধারণ করুক। পপণ্ডিতমগ্ডলী আমার শ্রদ্ধাগ্তলি 
গ্রহণ করুন ।” 

বিচারপতি ভর শ্রাবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বলেন, বর্তমানে 
পরিষদের বাসস্থান যে প্রকারি আবর্জনাপূর্ণ ছুধিত 
স্থানে অবস্থিত, সেইরূপ অপরিার স্থানে কোনও 
প্রকার শিক্ষাসংস্থান থাক। বাঞ্ছনীয় নয়। অতঃপর 
তিনি মাসিক একশত টাকা হাঁরে বৃদ্ধ পণ্ডিতমগুলীর 
ছয়টা মাসিক বৃত্তি পূর্বে সরকার বাহাছুর কর্তৃক 
প্রদ্থানের স্বীকৃতি সতেও বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যেও 
না দেওয়ার জন্য ছুঃখপ্রকাঁশ করেন এবং এবিষয়ে 
মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃঠ্টি আকর্ষণ করেন। 
গবর্ণমেন্টের গর্ঘ নংস্কত কলেজটি কুচবিহারেই 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ- ৮ম সংখ্য। 


স্থাপিত হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। অবশেষে পণ্ডিতমণ্ডলীর বুত্তিবধনের 
নিমিত্ত তিনি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট 
আবেদন জানান । পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রাবতীন্ত্ 
বিমল চোধুরী মহাশয় বলেন, বিগত উনবিংশ শতাববী 
এবং বিংশ শ্তার্ধীর আদ্িভগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
জগ্িন্‌ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সংস্কতভাবা ও 
সাহিত্যকে জনসাধারণের মধ্যে আরও জনপ্রিয়, 
এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় একমাত্র 
যোগস্থত্র স্বদুঢতম করবার জন্য যে যে প্রচেষ্টা 
করেছিলেন, তাহা বিংশ শতাব্দীর মধাভাগে ফলপ্রস্থ 
হয়েছে । বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বঙ্গদেশ ভারতীয় জাতীয় জীবনকে সংস্কৃত শিক্ষার 
প্রচারের দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত করবার প্রয়াস 
করছেন, অদূর ভবিষ্যতে নিখিলভারতে ওঁ প্রয়ীসই 
সার্থক প্রয়াস বলে পরিগৃহীত হবে। বর্তমান 
সময়ে বঙ্গদেশ অংস্কৃত বিশ্ববিদ্ভালয় সংস্থাপন- 
পূর্বক নিখিলভারতে সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণের 
প্রয়াসী। প্রত্যেক ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্য 
এমনভাবে স্পরিপুষ্ট হওয়া বিধেয়,। যাহাতে 
সাংস্কৃতিক যোগহ্ত্র সংস্কতপ্রধান দেশীয় ভাষার 
মাধ্যমে অনুকুল আঁকার লাভ করতে পারে। 
তিনি আরও বলেন যে, বঙগদেশ সংস্কৃতনিষ্ঠ দেশ। 
বঙ্গদেশের অব্রাঙ্মণ হিন্দুসমাজ, মুসলমানগণ ও 
নারীসমাজ যেভাবে মংস্কতের সেবা করিয়াছেন, 
তাহাও চিরকাল ত্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত 
থাকবে। বঙ্গদেশের এতিহের দিক থেকে এবং 
অন্ান্ঠি দিক দিয়াও সংস্কৃত সাহিত্যের বিজয়ধাত্রা 
ঘোষণায় বঙ্গদেশের ক সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ 
হওয়া বিধেয় | 

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পার্লালাল বস্থ মহাশয় বলেন, 
সংস্কৃতশিক্ষা পরিষদ যেভাবে সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে 
সংস্কত-সাহিত্যের প্রচারে সার্ধককাম হয়েছে, 
অচিরে বঙ্গদেশে সংস্কত বিশ্ববিষ্ভালয় সংস্থাপন 
অনিবার্ধ। চুচুড়ায় গত বংসর তিনি নিজেই 
এবিষয়ে ঘোষণা! করেছিলেন, পুনরায় এই উৎসবেও 
একই কথা বলছেন। 


5 


জনি পবা 


ই)1111117 


88451884885 
পি 


০৫ 


লে দি টি 080 405 


৫ 

চন 
চর 
ঞ্্ 
্ 
শ্ 
নর 
বং 





প্রঃ 


নি 
2 
স্ফা [ত 
না, 
কে 
হস ১১7 
১, 
রে 
১) হিস 
5. টি 
1 
২ 
তিল 
হি 
৬ 
৫. 
ক, ন্ 
ক ১ 
কি 
টি 
ত 
মি 11৮ 
চে 
্ঃ 
[৮ 
৩১4১ 
৭ 775 
ছি ্ 
নু 
, 
সা ৫১ 
৬ 
11 প্রি, 
/ ক 
১ হি 
নে চি 
টি” 


9 
নু 


241 


মি 


10াহশপ 


১ 


৮ 


1 


[্রণ--বেঙ্ছল 


র্‌ 


শব 


পাত 2০7৮ ০ ০ 


রী ২:৫৪ 
জজ তু ঞ.৯ ১০০ ০০৯: খেতি ৩৮১ ৯০৬ ৫৩ ১৬ 





মহামায়া 
মহাঁরূপা মহাপুজা! মহাঁপাতকনাশিনী | মহাতন্বা মহামন্ত্রা মহাযন্ত্রা মহাসনা। 
মহামায়! মহাসত্বা মহাশক্তির্সহারতিঃ ॥ মহাযাগক্রমারাধ্যা মহাভৈরবপুজিতা ॥ 
মহাভোগা মহৈশ্বর্যা মহাবীর্ষা মহাবল!। মহেশ্বরমহাকল্পমহাতাগুবসাক্ষিণী। 
মহাবুদ্ধির্হাসিদ্দির্সহাযোণীশ্বরেশ্বরী ॥ মহাকামেশমহিষী মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ 


_-গ্রীললিতাসহসনামস্তোত্রম, ৫৪-৫৭। 


[ জগজ্জননী মহামায়ার অতুলনীয় মহিমার কে সীমা করিবে? ] 


অধিল সংসারে যত মৃতি সব তাহারই মৃতি_সকল রূপের মধ্যে তাহারই রূপ জল জল 
করিতেছে, মা যে আমাদের মহারূপা। যেখানে বত দেহ সব মাহামায়ারই দেহ, যেখানে যত শক্তি 
সব তীহারই শক্তি, যেখানে যাহা কিছু আনন্দ সব তাহারই আনন্দ; মা যে আমাদের মহাসত্থা, 
মহাশক্তি, মহারতি। সকল পুজা, সকল আরাধনার লক্ষ্য তিনিই ) তাই তাঁহার নাম মহাপুজ্যা। 
এমন কোন পাপ নাই যাহা তাহার পুণাম্পর্শে তিরোহিত না হইতে পারে__তাই তো তাহাকে 
বলি মহাঁপতিকনাশিনী । 

এই বিশ্বভুবনে যত ভোগ, যত শ্বর্। যত বীর্ধ, ধত বল সকলই মহামায়ার। মহা- 
যোীশ্বর শিবেরও যিনি ঈশ্বরী তিনি নিখিল-মাঁনসে বুদ্ধিবৃত্তিনূপে প্রকাশ পাইয়া সংসারের সকল 
কার্ধকারণশৃঙ্খলা ধরিয়া রাখিয়াছেন, নিখিল জীবের যাবতীয় কর্মের সিদ্ধিও তিনিই। 

মা আমাদের মহাতিন্্রাঃ মহামন্ত্রা_সকল সাধন, সকল সিদ্ধান্ত তাহাকে লইয়াই_-_সকল মন্ত্র 
তাহারই মন্ত্রে নিহিত। মহামন্ত্রা তিনি --তাহারই অধিষ্ঠান-প্রতীকে সকল দেবতার আবির্ভাব ঘটে ; 
মহাসনা তিনি_-তাহারই আসন সকল আর'ধ্যের আসন। আবার বিবিধ ঘযাঁগযজ্ঞের দ্বারা 
বাজ্জিকগণের যে দেবতার তুষ্টিবিধানপ্রয়াস--উহারও লক্ষ্য মহাভৈরবপুজিত| জগদস্বাই। 

মহাশিবের মহাঁকামনা-'এক আমি বৃহ হইব।” সেই কামনাকে ব্যক্ত করিতে অচল 
শিবের তদাত্মভূতা মহামায়ার আবির্ভাব, অসংখ্য নামরপাত্রক আকৃতির প্রসব কত যত্বে 
পোষণ, সংরক্ষণ। তাহার পর একদিন ঘনাইয়া আসে কলের অবসান । মহাকাল প্রলয়তাঁগুবের 
নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিপদক্ষেপে লক্ষ কোটি আকৃতি ভাঙিয়! চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া বিলীন 
হইতেছে । কোথায়? ত্রিলোকন্ুন্দরী মহেশ্বর-মহিষীর পদকমলে। মহাতাগুবের সাক্ষিনী হইয়! মা 
দাড়াইয়। রহিয়াছেন, প্রলয়-লীন জীবনিবহের কর্মবীজগুলি কুড়াইয়! রাখিতেছেন। পরবর্তী করে 
আবার উহা হইতে জগৎ-সংসার স্যঙি করিবেন। 


কথা প্রসঙ্গে 


স্ুরথ এবং সমাধি 


দশভুজার পুজারুত্যের এক প্রধান অঙ্গরূপে 
নয় দিন বা চার দ্রিন বাঁ তিন তিন ছুর্মাসুশ্তী 
বা চণ্ডী নিয়মপূবক পাঠ করা হহয়! থাকে। 
রাজা সুর ও সমাধি নামক বৈশ্ের কাহিনী 
অবলম্বনে মহাঁশক্তিস্বরূপা বিশ্বজননীর ছুষ্টদমন, 
শিষ্টপাঁণন এবং ভক্তের মনোবাগ্রাপূরণ করিবার 
বর্ণনা আজিও শ্রদ্ধালু নরনারীর চিত্তে যে বিচিত্র 
আবেগসম্ভার জাগ্রত করে উহার আধ্যাত্মিক মূল্য 
বিপুল। বেদবেদান্তের নিগুঢ সত্য উপাখ্যাঁনের 
ভিতর দিয়া এমন সহজ ও স্ুম্প্টভাবে জন- 
মানসে যিনি গাখিয়া দিতে পারিয়াছেন সেই 
মার্কগ্ডয় খধধির রচনা-কীতির এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ 
একান্তই অবান্তর প্রশ্ন। চত্ী মানুষের সামগ্রিক 
জীবন-শাস্ত্র মানুষের মানস-প্ররৃতি, তাহার 
অন্তদন্দ, তাহার আশা, আকাঙ্ফা, সংগ্রাম _তাহার 
বন্ধন ও মুক্তি_এই সব কিছুরই অপূর্ব বিশ্লেধণ 
ও অসন্দিগ্ধ দিগ দর্শন! কে হিলেন ভূপতি সুরথ, 
কোন্‌ দূর অতীতে কোন্‌ অঞ্চলে কতদিন তিনি 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, কি কি খাঙপ্রতিখ|ত 
তাহাকে সহ করিতে হইয়াছিল তাহার খুটিনাটি 
তথ্য ও পারম্পরিক সামগ্তন্ত বিচার করা বড় কথা 
নয়) বড় কথা-উপাখ্যানের সুরথের মধ্য দিয়। 
সংসারের শত শত মানুষের যে একটি বিশেষ 
পরিচয় প্রতিফলিত হইয়াছে উহাকে চিনিয়া বাখা। 
সংসারে সব কিছু আছে অথচ কিছুই নাই, 
সকল শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে অথচ প্রয়োগ 
করিতে গেলে ব্যর্থ হইতেছে, কুস্থমে কুস্তুমে 
রম্যোগ্ভান পরিপূর্ণ কিন্ত যে কোন একটিও ফুল 
তুলিতে গেলে আঙলে কাটা বিধির যাইতেছে, 
এমন যখন হয়, হওয়া উচিত নয় তবুও হয়-- 


তখন আমাদের বিপন্নতার যেন অবধি থাকে না। 
মামাদের সকল পৌরুষ যেন তখন নির্বাণোনুখ, 
বিস্তীর্ণ আকাশের কোন দিকেই কোন কোণেই 
আর যেন কোন আলোর চিহ, নাই-কেবলই 
অন্ধকার, কেবলই বিভীষিকা । ঠিক এমনই সঙ্কট 
মুহূর্তে কিন্ধ জীবনের এক পরম এভক্ষণ আসিয়া 
উপস্থিত হয়-জীবন-তরণীর কর্ণধারের দিকে 
ফিরিয়। চাহিবার কল্যাণ অবসর । প্রশ্ন জাগে 
কে, কে? পিছনে কে দাড়াইয়া রঙ্গমঞ্চের এই 
অভিনয় নিয়ন্রণ করিতেছ ? এই আলোক-আাধার, 
ঘেরা, এই হান্ত-রোদন-বিকীর্ণ এই সফলতা- 
ব্র্থতাময় সংসার-নাটকের পরিচালনা? রাজা 
সুরথের এবং বৈশ্ত সমাধির জীবনে এরূপই ছুগাগা 
উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই ছুর্ভাগ্যেরই 
পরিণতিতে মহৎ সৌভাগ্যও। একই মানসিক 
বিণধয়ে পরিক্রি্ট হইয়! উভয়ে যুক্তি করিয়া মেধস 
খাষির চরণতলে গিয়া বসিলেন_-উদ্দে€্না, জানিয়া 
লইবেন, কেন» কেন এমন হয়? কাহার ইচ্ছায় 
এমন করিয়া পুতুল নাচে? এ নৃত্যের লক্ষ্য কি? 
অবসাঁন কখন? 

থিধিরুবাচ' বিপন্ন মানবনদ্ধয়ের ছুঃখে সহাম্গভৃতি- 
সম্পন্ন হইয়া সত্যত্রষ্টা মুনি বলিলেন,_হে বাজন্‌, 
হে শ্রেষ্ঠিন্ঃ তোমাদের প্রশ্ন জগৎ ও জীবনের 
একটি মৌলিক প্প্রশ্ন। ইহা শুধু তোমাদের 
ছুজনেরই জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র মানব প্রকৃতির 
জিজ্ঞাসা__ন!, পশুপ্রক্কতিরও বটে। থাকি, থাঁকি 
না; জানি, জানি না ; পাই, পাই না ;১-এই ছুই 
রং দিয়াই সমত্ত সংসারের ছবি আঁকা । ইহাঁরই 
নাম মায়--এই আলো-ছায়ার অভিবাক্তি। 

প্রতিটি ঘটনার মধ্যে এই ছন্দ ক্রিয়া করিতেছে, 
কিন্তু সচরাচর ধরা পড়ে না। ছন্দকে মানিয়া 
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লইয়াই সকলে দানাপানি খাইয়া চলে, লাউ কুমড়া 
নওদা করিয়া অগ্রসর হয়, রাম-্তাম মালতী- 
মাধবী, এ মঙ্গল! গাভীটি, এ ভূলে! কুকুরটা, এ 
উড়িয়া-যাওয়া শালিক পাখীর দনটি--দকল 
প্রাণীই। জগত্চক্রের এই মানিয়া-লওয়া, সহিষ্কা- 
চলা রীতি কিন্ত ধরা পড়ে কখনও কখনও কাহারও 
কাহারও কাছে। বাহিরে চাহিয়া চাহিয়৷ ক্লান্ত 
চোখ ছুটি যখন ভিতরে চায়, রাস্তায় ছুটিয়া 
ছুটিয়া ঘর্মান্ত দেহ যখন গৃহে ফিরিয়! বিশ্রাম 
খোঁজে তথনই মায়! ধরা পড়িবার যোগ্য কাল! 
নীরদ্ধ অন্ধকার ফাটিয়া! হঠাৎ বিছ্যুৎরেখা চমকাইয়া 
উঠে। আবিঞ্ার করি মহামায়াকে-ধাহাঁর মায়! 
তহাকে_ জগতহত্রধারিণী জগ্দন্ষিকাকে ! ডাঁকিলে 
তিনি সাড়া! দেন, চাখিলে তিনি প্রার্থনা পূরণ 
করেন, কাদিলে তিনি কোলে তুলিয়া লন। 

স্থর্থ ও সমাধি উভয়েরই জিজ্ঞাসার পটভূমি 
ছিল এক, কিন্তু চিত্তের সংস্কার ছিল ভিন্ন ভিন্ন। 
তাই নদীপুলিনে দেবীর মুন্মক্ী সৃতি গড়িয়া তিন 
বংসর একান্ত নিষ্ঠায় তদগতভাবে পুজা জপতপ 
করিয়। তাহারা মহামায়াকে যখন প্রসন্ন করিতে 
পারিলেন এবং দেবী সন্মুথে আবিভূতা হইয়া বর 
দিতে চাহিলেন তখন তাহাদের বরযাচ এ] এক হইল 
না। নৃপতি প্রার্থনা করিলেন, এই জন্মেই শত্রুকে 
পরাভব করিয়া রাজ্যোদ্ধারের সামর্থ্য আর পরজন্মে 
স্থচিরকালস্থায়ী নিফণ্টক রাজ্য । বৈশ্য চাহিলেন_- 
'আমি আমার'-রূপ মোহ যাহাতে দূর হয়, এমন 
তত্তজ্ঞান। জগন্মাতা ছুই জনকেই, বলিয়াছিলেন, 
ঘভবিষ্যতি'_হইবে। রাজধর্মনীল রাজা তোমার 
রাজ্য হইবেঃ এ জন্মে এবং ভবিষ্যৎ সাবণিক-মনজন্ে ) 
সংসার-বাণিজ্যনিধিঞ্র বৈশ্তবর, তোমার জ্ঞান হইবে, 
এই জন্মে, এই দেহেই। সংসার-চক্রে আর 
ঘুরিতে হইবে না--আলোক অগ্ধকারের দন্দখেলা 
আর খেলিতে হইবে না । তুমি মুক্তিলাভ করিবে। 

স্ুরথ-সমাধি এখনও বীচিয়া রহিয়াছেন 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫৯ 


এবং বরাবর থাকিবেন-কালে কালেঃ মানুষে 
মানষে। আর্ত মান্ষ_আতিপরিত্রাণের কামনায় 
সঙ্কটমোচনী মহামায়ার শরণাগত মান্ষ মুরথ- 
মাধিকে চিরদিন মানসপটে ধরিয়া রাখিবে, 
তাহাদের উপাখ্যানালোকে নিজেদের পথ চলিবার 
প্রেরণা পাইবার জন্য, তীহাদেরই মতো মহামায়ার 
প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া ভোগ ও অপবর্গ লাভ 
করিবার জন্য । ধর্মসক্গত ভোগ, অপবর্গের পথের 
অপরিহাধ ধাঁপ, কিন্তু চিরদিনই সেই ধাপকে 
আ্কড়াইয়া থাকাও মানবের কর্তব্য নয়; তত্রজ্ঞনি 
ছারা জগৎ-প্রহেলিকা-বা মায়া হইতে মুক্তির 
অদ্বেষণ মান্সধের পরমপুরুবার্থ _হিন্দূধমের এই মহৎ 
শিক্ষা ছর্গাপুজাবমূরে চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ করিতে 
করিতে বার বার স্মরণীয় 


বাপ ও অন্ধ 

রূপ ও অরূপের রহস্ত পূর্ণভাবে হ্ৃদয়জম 
করিবার জন্ শ্রীরামকৃষ্৫দেবকে বে নির্মম অভিজ্ঞত।র 
মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা সকল কালের 
অধ্যাত্ম-সাধকের নিকট প্রচুর শিক্ষাবহ। রূপকে 
অবলম্বন করির়াই তিনি ভগবানকে ভালবাসিয়া 
আসিয়াছেন-_-ভগবানের মাতৃরূপ। জাগরণে মা, 
শয়নে মা।, সকল আশায়, সকল আকাজঙ্কায়, 
সকল চেষ্টায় মা। মা ছাঁড়া চিন্তা করিবার কিছু 
নাই, ভালবাসিবার, পাইবারও কিছু নাই। কিন্তু 
জটাজ,টধারী সন্ন্যাসীগুরু তোতাপুরী বলিয়াছেন, 
রূপকে বর্জন করিতে হইবে অরূপে পৌছিবার জন্, 
বেদান্তপ্রতিপাগ্ভ নামরূপাতীত ব্রন্গকে উপলব্ধি 
করিবার জঙ্ট। জগদঘ্ারও আদেশ পাইয়াছেন, 
নিঃসংশয়ে অধৈত-সাধনায় প্রবৃত্ত হও । তাই মায়েরই 
আদেশ পালন করিতে বসিয়া রূপ ভুলিয়! অরূপে 
মন নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। হয় না। 
পৃথিবীর অন্য যাহা কিছু রূপ হইতে মন সহজেই 
গুটাইয়৷ আসে,কিন্ত জগদগ্ার বরাভয়করা হাস্তময়ী 


৪৬৩ 


মৃতিকে দূর করা যায় না, রূপ অরূপের রাস্ত। রোধ 
করিয়া দীড়ায়! বার বার চেষ্টা সত্বেও পারেন 
নাঃ অসহায় অবস্থা গুরুকে নিবেদন করেন। 
তোতাপুরী একখণ্ড কাচের অগ্রভাগ দিয়া শিষ্যের 
জ-মধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলেন, এই বিন্দুতে মন 
খুটাইয়া আন। 

“তখন পুন্রার দৃঢ় সঙ্কল্প করিক্স। ধ্যানে বালাম এবং 
জগদস্বার ্রীমূতি পুরধের স্তার় মনে উদিত হইবামাজ জ্ঞানকে 
অদি কল্পন| করিয়া উহ! দ্বারা এ মুতিকে মনে মনে দ্বিথণ্ 
করিয়| ফেলিলাম। তথন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল 
না; একেবারে হু হু করিয়। উহা সম্শ্রু নামরূাপ রাজোর 
উপরে উঠির! গেল এবং সমাধিমগ্র হইলাম 1” 

( ্রীরামকৃষ্ের নিজের উল্তি : জ্রীরামকু্জ লীলা প্রসঙ্গ 
সাধকভাব, ১৪৫শ অধ্যায়) 
প্রাণপ্রিয় ইষ্টমৃতিকে মনে মনে দ্বিথণ্ড করিয়া 
ফেলা নির্মম অভিজ্ঞতা বই কি। কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 
জানিতেন, তিনি যখন মায়ের উপর বিশ্বাস 
করিয়াছেন তখন মা তাহার মান রাখিবেন_- 
তীহার যে হাত ধরিয়া আছেন উহা কখনো 
ছাড়িবেন না; তাই মায়েরই আদেশে মায়ের 
মুতি বিসর্জন দিতে শ্রীরামক্কষ্চ পশ্চাৎপদ হন 
নাই। জানিতেন, দ্ূপ হইতে অরূপে যাইবার 
নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে, মায়েরই কাজে। কত 
যে প্রয়োজন ছিল তাহা উত্তরকালীনরা হৃদয়গম 
করিয়াছে । রুপ হইতে অরূপে গিয়াছিলেন আবাঁর 
অরূপ হইতে রূপে ফিরিয়া রূপ ও অরূপের তাণাত্ময 
অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তো শ্রীরামকৃষ্ণ 
মহাসমন্বয়াচাধ। নহিলে একদেশদর্শী পথিকদের 
মতো তাঁহাকেও বলিতে শুনিতাম__গাছের উপর 
গিরগিটিকে দেখিয়৷ আদিয়াছি; তাহার বর্ণ লাল বা 
হলুদ্দ বা বেগুনী । সে যে বহুরূপী-_দ্িবসে নানা 
সময়ে নানা রঙ ধরিতে পারে, আবার কথনও বা 
কোন বর্ণ থাকে না, এ তত্ব শুনিতে পাইতাম ন।। 
ইহাই সমন্বয়ের বাণী। 


“যে সমস্থ করেছে, সেইই লোক । অনেকেই একছেয়ে। 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ- ৯ম সংখ্যা 

আমি কিন্তু দেখি--সব এক | শান্ত, বৈষ্ব, বেদাস্তমত-_-সবই 
সেই এককে লয়ে । যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তার 
নানা রূপ। * ধক বেদে ধার কথ! আছে তন্ত্রে তারই 
কথা, পুরাণেও ্ারই কথা । নেই এক সচ্চিদানন্দের কথ|। 


ধারই নিত্য, ভারই লীল! ৷” 
( শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪1১৫১) 


যে মায়ের মুতিকে একদিন নির্মমভাবে “ছিখণ্ড 
করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল পুনরায় সেই মুতিকে 
ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কাছে রাখিয়াছিলেন) পাইয়া- 
ছিলেন__বোধ হয় পূর্বাপেক্ষা আরও নিবিড়তর 
ভাবে। পঞ্চবটীতে সন্যাসী-গুরু ও সন্যাসী-শিষ্য 
সারাদিন বেদান্ত-বাক্যের বিচার করিতেছেন_-কিন্তু 
সন্ধ্যা আসিলে শিঘ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নেতি নেতি 
বিচারে ছেদ পড়িয়াছে। হাতে তালি দিয়া 
মায়ের নাম করিতেছেন। তোতাপুরী উপহাস 
করিয়া বলেন, আরে কেও রোটি ঠোঁকতে হো ?-- 
হাতে আটার গুলি পিটাইয়া৷ পিটাইয়৷ যেমন রুটি 
গড়ে সেইরূপই যে করিতেছ দেখিতেছি, উহা 
আবার কিরূপ বেদান্তসাঁধন1 ? শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুকে 
বুঝাইতে পারেন না» মা যে আবার ফিরিয়া 
আসিয়াছেন। বিনি বর্ষ তিনিই শক্তি। যে 
সর্প স্থির, সেই সর্পেরই তি্যক্‌ দেহগতি। 

মা কিন্ত নিজেই তোতাপুরীকে বুঝাইয়াছিলেন, 
বুঝাইয়া৷ তীহার ব্রহ্গজ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। 
স্বামী সারদানন্দজী তাহার শস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
( গুরুভাব পুর্বাধ? অষ্টম অধ্যায়) গ্রন্থে এই ঘটনার 
সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ধনা মরূপভেদ- 
বিকল্লাতীত অদ্রৈত ব্রদ্ছই একমাত্র সত্য-_নামরূপ 
মায়ার প্রতিভাস মাত্র) পুরুষকারসহায়ে সেই 
প্রতিভাকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
আত্মসত্যে স্থির থাকাই জীবনলক্ষ্য__ইহাই ছিল 
তোতাপুরীর দৃষ্টিভঙ্গি । এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্ষশক্তি 
মহামায়াকে মানিবার, আরাধনা করিবার কোন 
সঙ্গত স্থান নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল শারীরিক ব্যাধিতে 
ভূগিয়! এক গভীর নিশাথে নশ্বর দেহকে গঙ্গাগর্ডে 


আশ্বিনঃ ১৬৬১ ] 


বসর্জন দিবার সঙ্কল্লে সন্াসী জলে নামিয়া! দেখিয়া- 
ছিলেন তাহার পুরুষকার ব্যর্থ। জলে নামিলেই 
ডোঁবা যায় না। ডুবিলেও মরা যায় না । মহামায়ার 
ইচ্ছা! না হইলে মরিবার উপায় নাই। এই সংসার 
মহামায়ার এলাকা-নিগুণ ব্রহ্ম সেখানে অটল 
নিম্পন্দ শুইয়া! আছেন মাত্র! মহামায়ার “হা” তে 
সব কিছু চলিতেছে, তাহার “না” তে সব কিছু 
থামিতেছে। তোতাপুরীর লব্ধ শিক্ষা শ্রণ্রারামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাবায় অনুপম ফুটিস্বা উিয়াছে__ 


“তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন তত্রাচ ডুবজল 
পাইলেন ন|। ক্রমে যখন রাত্রির ঘন অন্ধকারে অপর পারের 
বৃক্ষ ও ক।টীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন 
তোতা! অবাক হইয়া ভাবিলেন, “একি দৈবী মায়! ডুবিয় 
মরিবার পধাপ্ড জলও আজ ন্দীতে নাই। এক ঈশ্বরের 
অপূধলীলা 1 অমনি কেধেন ভিতর হইতে তাহার বুদ্ধির 
আবরণ টানিয়া লইল | তোতার মন উজ্জল আলোকে ধ[ধিয়! 
যাইয়। দেখিল-_মা, ম1, মা, বিশ্বজননী মা, অচিস্তা শক্তি- 
রূপিণী মা; জলে মা, স্থলে ম1; শরীর ম1, মন মা; যন্ত্রণা 
স, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; 
যাহ! কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পন! করিতেছি 
-সব মা। তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় 
শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি ন! 
ইচ্ছ! করিলে তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য 
ন|ই-__মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন- 
বৃদ্ধির পারেও সেই ম--তুরীয়।, নিগুপ! মা !_ এতদিন ধাহাকে 
বর্দী বলিয়! উপাসন। করিক্প। তোত! প্রাণের ভক্তিভালবাসা 
দিয় আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী 
মুতিতে অবস্থিত ! _ ব্রন্গ ও ব্রজ্গশক্তি অভেদ |” 


করিতেছেন ! 


ঞ্ ১৫ ও 
আর একদিন শ্ররামকৃষ্জের জীবনে দূপ ও অরূপের 
রহস্ত বিশেষভাবে খ্যাপন করিবার অবসর উপস্থিত 
হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া । 
নিরাকার উপাসনায় অভ্যস্ত এবং সাকার দেবতার 
পূজাদিতে অনাস্থাসম্পন্ন নরেন্ত্নাথ সাংসারিক 
অভাব দূরীকরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া! শ্রারামকৃষ্ণ- 
দেবকে অনুরোধ করিয়াছেন তীহার হইয়া ভবতারিণী 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৬১ 


কালীকে জানাইতে, যাহাতে তাহাদের পরিবারের 
আর্থিক অনটন দূর হয়। শ্রীবামরুষ্চ বলিলেন, 
“ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি ন]। 
তুই যানা কেন? ক্ষ * মা আমার চিন্ময়ী 
্রচ্মশক্তিঃ ইচ্ছায় জগৎ প্রসৰ করেছেন-_তিনি 
ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন ?” শ্রীরামকৃষ্ণের 
নির্দেশে মঙ্গলবার রাত্রে নরেন্দ্র কালীমন্দিরে 
গিয়াছেন। কিন্তু দেবীর সন্মুথে গিয়া সংসারের 
ছুঃখকটের স্থৃতি আর রহিল না। প্রার্থনা করিয়া 
আমিলেন--“মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাঁও, জ্ঞান 
দাও, ভক্তি দাও ।” শরামকৃ্ণ শুনিয়া বলিলেন, 
“যা, যা, ফের যা, গিয়ে একথা জানিয়ে আয়।” 
নরেন্দ্র পুনরায় গিয়া হ্গদগ্বার নিকট এ একই 
প্রকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া আসিলেন। 
শীরামরুষ্ণ পুনর্বার পাঠাইলেন, এবারও পূর্বঘটনার 
পুনরাবৃত্তি । শ্রীরামকুষ্চ বলিলেন”_-“তোর অনুষ্টে 
₹সার সখ নেই, ত| আমি কি কোরব ?” নরেন্তর- 
নাথ শ্রীরামরুঞ্চকে ধরিলেন, মায়ের গান শিখাইয়া 
দিন। “মা ত্বং হি তারা এই মাতৃসঙ্গীত 
শ্রারামকৃষ্চ তাহাকে শিখাইয়া দিলেন। নরেন্্র- 
নাথ সারারাত এ গানটি ভাববিহ্বল প্রাণে গাহিয়। 
কাটাইলেন। পরের দিন জনৈক ভক্ত দ্িপ্রহরে 
দৃক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত দেখ! করিতে আসিয়া 
লক্ষ্য করিলেন তাহার ঘরে নরেন্্রনাথ শুইয়া 
'আছেন এবং ঠাকুর নিজে একটি অপুধ আনন্দাবেশে 
নিজের খাটে বসিয়া রহিয়াছেন। ভক্তুটি আমিলে 
শায়িত নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া শুরামকষ্ণ সোৎসাহে 
পূরবরাত্রির ঘটনা বলিলেন এবং বালক যেমন নূতন 
কোন মূল্যবান সামগ্রী উপহার পাইলে উৎফুল্ল হয় 
সেইরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
বার বার ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,“নরেন্র 
মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে-কেমন?” ব্ূপ 
ও অরূপের সমন্বয় সাধন না করিলে অধ্যাত্মজীবন 
সম্পূর্ণ হয় না) তাই, নরেন্ত্রের_ ভাবী বিবেকানন্দের 


৪ ৬৭ 


জীবনে এই সমন্বয়ের পাঁতনিকা দেখিতে পাইল্নাই 
শ্রারামরুষ্খের অত পরিতৃপ্রি-বোঁধ ! উত্তরকালে 
শ্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন,_“্যদ্দি 
পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের জন্য এক একটি আলাদা 
ধর্ম থাঁকিত তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম ।” অনন্ত 
মানব প্রককৃতি_-তাই অনন্ত পথে পূর্ণতার অভিধান । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৯ম সংখ্যা 


ইহা কিছু অসীমীচীন নয়। কিন্তু অসমীচীন__ 
উহাদের যে কোনটির উপর কাহারও অসহিষ্ণুতা । 
প্রত্যেক মানবের ধর্মসীধনাকে সম্মান দানি, শ্রদ্ধ। 
করা তাহারই পক্ষে সম্ভব যে রূপ এবং অরূপ ছুইএরই 
মর্ম উপলব্ধি করিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
তাহাই করিবার আহ্বান আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 


“বুদ্ধিরূপেণ সংস্িতা” 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


একটি আমের চারা পুতেছিন্ু জামগাছ তলে 
নিতান্তই খেলিবার ছলে । 


বব পরে গিয়ে দেখি 


দিব্য সে হয়েছে বড়, একি ! 
দুহাত বাঁকিয়! গিয়। আলোকের দিকে 
তুলিয়াছে তার মাথাটিকে। 
আঁজ-_-তাই ভাবি 
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাৰি॥ 


লতাটি লুটাত ভূমে, জামগাছ কিছু দূরে আছে 
ঠিক তারে লক্ষ্য ক'রে চলিয়া ত৷ উঠে সেই গাছে। 
আজ তাই ভাবি 
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাঁবি। 
পাখী উড়ে যায় কত দূরে ! 
নিজের বাসাটি চিনে সন্ধ্যাকালে ঠিক আসে ঘুরে । 
শুধু তাই কেন, শত যোজনের দূরস্থান হ'তে, 
কপোত খপোত-সম বারা বহি আসে-বায়ুমোতে। 
ভাবি মোর জনমে বিস্ময়, 
কে এদের দিল বুদ্ধি, পথ ভূল কতু ত না হয়। 


দেখেছি কুকুরে 


হাজার লোকের মাঝে চিনে ফেলে আপন প্রভূরে । 


আশঙ্িন। ১৬৬১] 


বাজালীর ছার্গোৎসব 


৪৬৩ 


বিডালে ছাড়িয়া দ্রিলে দশ ক্রোশ দুরে, 
পূর্বস্থানে পথ চিনে পুন আসে ঘুরে। 
আহত সৈনিকে বহি শক্রব্যহ চিরে 
বাচাইয়া আনে অশ্ব তাহার শিবিরে । 
ক্লুধিত কেশরী 
নিজ প্রাণদাতা সেই গোলামেরে যায় না পাশরি? | 
ভাবি মোর জনমে বিস্ময় 
কে এদের বুদ্ধি দিল, যোগাল হৃদয় । 
সর্ভভূতে বুদ্ধিরপে মহামায়। করেন বিবাজ, 
এ শির প্রণত হয় ত।হারি চরণ তলে আজ । 


বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব 
শ্রীশৈলেন্্রনাথ মজুমদার 


খিনি সর্বভৃতে, সব সময়ে বর্তমান, ধার 
স্থিতিতেই এই জগংগ্রপঞ্চের অনুভূতি, তার 


আবাহন, তীর পূজা, সর্বকালেই হতে পারে। তার 
পূজার কাঁলাঁকাঁল নেই, কেননা তিনি কালাতীত। 
মহাকাল তাঁর চরণ বক্ষে ধারণ করে নিশ্চল। 
তবুও আমরা দেখতে পাই, দেবীর শারদীয়া 
আঁবাহনের সময়েই সকলে বেশী উদ্গ্রীঝ শি যুবা 
নরনারী সকলেই । 

যিনি পূর্ক্রদ্ধ নারায়ণ, তিনিই যখন নিজ 
মায়ার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মানব্রূপে আবিভূ তি হলেন 
তখন তিনি অবতার উপাধিধারী শ্রীরামচন্ত্র। তখন 
তিনি “মায়াধীন” বলেই প্রতীয়মান। মায়ার 
অধীনে থাকাকালীন তিনি ভেদজ্ঞানও মেনে 
নিয়েছেন। তখন তাঁর জাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
ধারণা, তিনি শক্তিহীন_-শক্তি ও তিনি ভিন্ন। 
সেই জন্ত যখন তাঁর অন্রাগ্রগণ্য তমোগুণাধিপ 
রাবণকে জয়ের প্রয়োজন হল, তখন স্বভাবতই তার 


দরকার হল শক্তিসাধনার, মহাঁশক্তির কুপালাভ, 
অর্থাং তার নিজ দেহাখারে মহ[শক্তির আবিভাবের। 
সেই জন্তই তাকে আরাধনা করতে হল মহাশক্তির 
সেই ভাব্ঘন বপকে; যেরপে সবব্যষ্টি শক্তি 
মমষ্টিভূত হয়ে মহাস্ুর নিধনে অগ্রসর হথেছিলেন। 
এই ভাবঘন মৃতিই শ্রশ্রীদর্গামৃতি। মহাঁশক্তির 
সমষ্টিভূত এই মুতি।॥ সেইজন্য দেখতে পাই, সর্ধ- 
জ্যোতি ও সবকমনীয়ত পূর্ণ অতসীপুষ্প-বর্ণীভা, 
সর্বশক্তিকেন্দ্রীভূতা, সবৈশ্বর্যশালিনী, সর্বজ্ঞান ও 
সর্বসিদ্ধির সমষ্টিভৃতা মায়ের এই অডুত রূপ। 
তার সব" অঙ্গে, দশদিকপ্রসারিণা দশটি হাতে 
নানা অস্বের সংযোজনা । যুগে যুগে যখনই অত্যাচারী 
অন্রকূল (অর্থাৎ তমঃশক্তি) দমনের প্রয়োজন 
হয়, তখনই মহামাম্বার এই চগ্ডিকা শক্তিকেই 
উদ্ধ দ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকেনা । 
তাই শ্রীরামচন্্র আরাধনা! করলেন মহাঁশক্তিকে এই 
ুর্গামুতিতে। শ্রীরামচন্দ্রের পুরে মহাশক্তির «ই 


৪৬৪ 


মৃতির আরাধনা করেছিলেন স্ুরথরাজা। তিনি 
পূজা আরম্ত করেছিলেন বসস্তকালে। সেই হতে 
শ্রীরামচন্ত্রের কাল পথন্ত বসন্তকালেই এ পুজার 
প্রচলন ছিল--কিস্ত শ্রীরামচন্ত্র তার প্রয়োজন 
অনুযায়ী আরাধনা করলেন শরতকালে। সেইজন্য 
শ্রীরামচন্দ্রের এই পুজাকে আমরা অকাল পুজা 
বলে থাকি । যাঁঠেক, অকালে পুজা হলেও 
শ্রীরামচন্ত্র দেবীর প্রসন্নতালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। 
যদিও বর্তমানে, চৈত্রয়াসে বসন্ত খতুতে বাসন্তী 
দুর্গা ও আশ্বিন বা কাতিক মাসে শরৎ খতৃতে 
শারদীয়া ছূর্গা এই ছুটি পুজাই আমাদের বাঙ্গালা- 
দেশে হযে আসছে তসুও শারদীয়া ছুর্গা পূজাই 
সমাজে বিশ্ষেভাবে গ্রাতিষ্ঠার কারণ--শরামচন্ত্ 
এ পুজী অনুষ্ঠান করে সফলতা লাভ করেছিলেন, 
আর বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রায় সকলেই 
শ্রীরামচন্দ্রকে পুর্ণব্রন্মনারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও 
পূজী করে থাকেন। কিন্তু এ ছাড়াও শরৎ খ্বতুতে 
পুজাযজ্ঞাদির প্রাথান্টের আরও এক কারণ বৈদিক- 
যুগের গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া যায়। যেমন 
বাজসনেরী সংহিতায় (১৪1১৬) আছে-_-“ইষস্চোর্জশ্চ 
শীরদাঁবৃতু”। বৈদিক যুগে 'িষ' বলতে আশ্বিন 
মাস বোঝাতি এবং “উদ্জ' অর্থে কার্তিক মাস। 
বৈদিক খধিরা শরৎখতু বলতে এই ছিষ' ও র্জ 
তথা আশ্বিন-কাতিক মাস বুঝতেন । তারা বলতেন 
শোরদেন খতুনা দেবা? অর্থাৎ শরংকালই দেবতাদের 
(দেব ও দেবী দুই-ই ) অর্চনা প্রশন্ত। সংবৎসরের 
ভিতর শরৎ খতুতেই এক সাম্য অবস্থা প্রকটিত 
হয়__বর্যাধৌত পরিস্ফুট প্ররুতি, নাতিগ্রীন্ 
নাতিশীত, জলাশয়াদি সামঞ্স্তভাবে পূর্ণ পথ- 
ঘাট কারমাক্তও নয় ধুলিধূসরিতও নয়, মাঠে মাঠে 
শশ্তসস্তার_ এমন সময় মাল্গষের মনে ম্বতঃস্ফৃর্ত 
আনন্দ আসে, তাই দেবীর আরাধনা'র উপলক্ষ্যে 
আনন্দোখসবে সকলে মেতে ওঠে তাই এই 
উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছে 'শারদোত্সব/। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--ন৯ম সংখ্যা 


এরপর আমরা আলোচনা করব এই পুজায় 
'বোধন'ঃ “সক্ধল্', “আবাহন', “পুজা নিবেদন”, 
“নিরপ্রন” ও “বিসর্জন” এবং বিসর্জনের পরে 
আচরিত অনুষ্ঠানগুলিতে বাঙ্গালীর দৃষ্টিভন্ধি কি। 
আমরা দেখতে পাই দেবদেবীর যত ভাবের 
পুজার প্রচলন আছে” তাঁর ভিতর একমাত্র 
দুরগামৃর্তি অর্থাৎ মহিষাস্থরমর্দি নীর পূজার সময়েই 
'বোধনের' বিশেষ অনুষ্ঠান । “বোধন শব্দের অর্থ 
উদ্বোধন, উদ্দীপন, জাগানো । আমাদের চিন্তা 
করে দেখতে হবে, জগন্মাতার যে মূর্তির পুজা 
এই শব্দট বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়, সেই মূর্তির 
উদভবের উত্স কোথায়? শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা 
দেখতে পাই যে, ব্রহ্গাবিষু-মহেশ্বর ও অন্যান 
দেবতাগণের তেজ ও শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি হতে 
রূপ পরিগ্রহ করলেন এক নারী সুর্তিঃ যথা 

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সব দেবশরীরজম্‌ । 

একন্থং তদভূনারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ 
সমস্ত ব্যটি শক্তি সমটিভূত হয়ে, তা থেকে আবিভূতি 
হলেন একটি মাত্র নারী মূতি। আমরা! যে দূর্গা 
প্রতিমাতে অন্ঠান্য দেব ও দেবী মুতির সংযোজনা 
দেখতে পাই শ্রীশ্রুচণ্তীতে মহিযাস্ুর মর্দিনীর 
রূপ বর্ণনায়, তার কোনই উল্লেখ নেই। মনে 
হয়, এই মহাশক্তির অন্তভূতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির 
উপস্থিতিকে, লোকচক্ষুর সামনে রূপ দেবার জন্টে 
ত্রমবিকাশ পধায়ে এগুলি সংযোজিত হয়েছে 
যুগ যুগ ধরে। প্রকৃতপক্ষে মহিষাস্থুর নিধনকাদল 
সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত একটিমাত্র মুতিরই উদ্ভব হয়েছিল, 
দেবতাগণের আহ্বানেযে দেবতাগণ এই 
মহ্যান্থর দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। মহিযাস্থর 
অর্থে তমঃশত্তি, দেবতাগণ অর্থে সত্বশক্তি। 
মহিযাম্থরের শক্তির উৎসও সেই একই মহাশক্তি-_ 
কিন্তু সীমাবিশিষ্ট মাত্র কয়েকটি ব্যষ্টি শক্তির 
কেন্দ্রীভূত শক্তি। তথাপি এমনি শক্তিমান মহ্যাস্তুর 
যখন সমত্ত জীবের কল্যাণকর দেবশক্তিকে পরাজিত 


আশ্বিনঃ ১৩৬১ ] 


দমিত করে জীবের ধ্বংসের কারণ হযে দীড়ায় 
অর্থাৎ তমঃশক্তি প্রবল হয়ে পড়ে, তখন সেই 
শক্তিমানকে দমিত করবার ক্ষমতা একমাত্র 
তারই থাকতে পারে, ধিনি মহাতেজসম্পন্ন সর্বব্যর্টি- 
শক্তির সমট্টিভূীত আধার ও উত্ন। মহিষাস্থর 
শিবাংশজীত। কালিকাপুরাণে আছে, মহিযাস্্ুর 
রন্তাসুরের তনয় ও শিব অংশে তার জন্ম হয। 
অপুত্রক রম্তাস্থরের তপন্তায় প্রসন্ন হয়ে দেবাদিদেৰ 
মহাদেব তাকে পুত্রলাভের বর দান করেন। এই 
পুত্রই মহিষাস্থুর ; শক্তিলাভের আশায় সে মহাশক্তির 
আরাধনা করে। দেবী প্রসন্না হযে যখন তাকে 
বরপ্রার্থনা করতে বলেন, তখন সে প্রথমে প্রার্থনা 
করে ত্রিহবনের রাজত্ব (অর্থাৎ স্বর্গ, মত্য ও পাতাল) 
এবং অন্তিমে দেবীর সাধুজ্য (অর্থাৎ সান্লিধ্য )। 
এহেন মহিষাস্থর যখন মত্য ও পাতাল জয়লাভের 
পর স্বর্গের দেবতাদের ( সব্বশক্তি) পরাজিত 
ক'রে, ত্রি£ুবনের ত্রাস সঞ্চার করতে আরম্ভ করল, 
বখন দেবতাদের ব্যষ্টিশক্তি বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ, 
তথন সেই শক্তিমান ছুষ্ট মহিষাস্থরের নিধনকল্পে 
দেবতাদের প্রয়োজন হলো! ব্যগ্টিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত 
করা। সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি-সমস্টি থেকে যে 
মৃতির উদ্ভব হল, তার তেজে ত্রিহুবন উদ্ভাসিত 
হয়ে গেল। শ্রশ্রচত্ীতে খধি বলেছেন £__ 

স দর্দশ ততো দেবীং ব্যাপতলোকক্রয়াংত্বিষা!। 
পাদাত্তান্ত্যা নততুবং কিরিটোল্লিখিতান্বরাম্‌ ॥ 
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুজ্যানিঃস্বনেন তাম্‌। 
দিশো ভুজসহজ্মেণ সমন্তাদ্‌ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্‌ ॥ 

( চঃ-২1৩৭-৩৮ ) 

_-অনন্তর ধাহার অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলো- 
কিত, ধাহার পদভরে পৃথিবী অবনত, ধাহীর ধনুকের 
জ্যা-শব্দে পাতাল পর্যন্ত ( সপ্তনিক্নলোক ) আকুলিত, 
যিনি সহম্রহস্তে (অনন্ত হন্তে) সর্বদিক পরিব্যাপ্ত 
করিয়া অবন্থিতা এবং যিনি গগনম্পর্শা মুকুট পরি- 
হিতা, সেই দেবীকে মহ্ষাস্থর দেখিতে পাইল।” 


বাঙ্গালীর ছুর্গোৎসৰ 


৪৬৫ 


শক্তিমান অশ্ুরনিধনকল্ে যখন মহাঁশস্তিকে 
কেন্দ্রীভূত ক'রে, তাঁর পৃজা্না দ্বারা তার প্রসন্ততা 
লাভের প্রয়োজন হয়, তখনই আবার দরকার হয় 
পূজকের নিজস্ব সুপ্ত ও বিক্ষিপ্ত শক্তিকে জাগরিত 
ও কেন্দ্রীভূত করবার দৃঢ় সংকল্প । অতএব এই 
দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে বোধন শব্ষের অর্থ 
উদ্দীপন” ব্লা ধুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। তাই 
মহিষান্থরমদিনী মহাশক্তির অ্চনায় প্রথমে হল্স বোধন 
এবং পরে হয় সঙ্কল্প, প্রাণপ্রতিষ্টা প্রভৃতি অনুষ্ঠান । 
শ্ররামচজ্ও এই মহ্যা্ুরমদিনীর পুজাঁচনার মানসে 
শরৎকালে “বোধন" করেছিলেন, সেই হেতুই এই 
শারদীয়া পৃজাকে “অকাল বোধন' ব্লা হয়। 

শীশ্রীচণ্তীতে আছেঃ মহিষাস্থরকে বধের সময় 
মহাশক্তি আবিভূতা হয়েছিলেন দেবী ছ্র্গারূপে । 
শরীরামচন্দ্র এই হূর্গাদেবীরই আরাধনা ক'রে পুজা 
করেছিলেন। লক্ষ্মী, সরম্বতী, গণেশ, কার্তিকের 
প্রভৃতি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রতীককে তখন 
তিনিও ভিন্নভাবে পৃজা করেন নি। পুরাতন 
দুর্গাদেবীর বিগ্রহে কেবল ছুর্গােবী ও মহিযাস্থুরেরই 
মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। গ্রমাণস্বরূপ বলা 
যায় যে, মহিষাস্তুর যেখানে বধ হয়েছিল বলে প্রবাদ, 
এবং যার নামান্মারে মৈসুরু বা মহীশূর দেশের 
উদ্ভব সেখানে দেবী চণ্ডিকার যে মুর্তি চাদুস্তী 
পাহাড়ে আছে তা কেবল মহিবমর্দিনী হুর্গার। 
শারদীয়া দুর্গাপূজায় লক্ষ্মী সরম্বতী প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন মুর্তির কল্পনা ও সংযোজনার ক্রমবিবর্তন 
বোধ করি হয়েছিল বাঙ্গলাদেশেই ; কারণ বাঙ্গালী 
দেবী দুর্গাকে আরাধনা করে পরম আত্মীয়াভাবে 
_ স্বামী গৃহ হতে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা কন্তারূপে। 
সমস্ত বিভূতি পরিবেষ্টিত মহাশক্তিকেই সে কন্তারূপে 
দেখতে চায়; সেবা করতে চায়। বাজালীর পুজা 
পদ্ধতির ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে এইটাই দেখা 
যায় যে, প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই বহুদিন পরে 
গৃহাগত আত্মীয়ের সেবা পরিচর্ষার রূপই প্রকটিত 


৪৬৩৬ 


হয়ে ওঠে। বাঙ্গালী কল্পনা করে, দেবীর এক একটি 
বিভূতি যেন দেবীরই বিভিন্ন পুত্রকন্তার স্বরূপ 
তাই মন্্রোচ্চাণ করে “দপরিবারায়ৈ শ্রীদুর্গাৈ 
বৌষট 1৮ এ মন্ত্র, এ ভাব চণ্তীতে নেই_-এ ভাবধারা 
বাঙ্গলারই বৈশিষ্ট্য । এই ভাবকে ভিত্তি রেখেই 
তার আরাধনা, তর পৃজা-বহুদিন পরে পিতৃগুহে 
প্রত্যাগতা পুত্রকন্কাপরিবেষ্টিতা পরম আদরের 
কন্ঠাকে নিয়েই তার আনন্দোৎসব। এমন কি 
পৃজান্তে কন্তারূপিণী মহাঁশক্তির প্রতিমাটিকে 
বিসর্জনের আগে বরণ, মিট্ি-পান-এলাচ প্রভৃতি 
খাওয়ানোঃ সি থিতে সিন্দুর-দাঁন ও চরণ ছুটি অলক্ত 
রগে রপ্রিত কবা, স্বামী গুহে শমন্োশুখ কন্তাঁর 
জননীর মত ন্নেহভারাক্রান্ত কঠে কানে কানে 
“আবার এসো” বলে গালে চুম্বন-দাঁনটি পধন্ত সবই 
পরম আত্মীয়ের ভাবে পুর্ণ। তাই দেখতে পাই 
কেন্দ্রীভূত মহাশক্তির এই প্রতিমাটির পৃজান্তে যখন 
বিসজন দেওয়া হয়ঃ জলের মধ্যে তখন সেই 
বিশ্বব্যাপী মহাঁশক্তিকে আবার বিশ্বমাঝেই বিলীন 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


হয়ে যাবার ভাঁবটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে 
জলে বিসর্জন দেওয়। হয, সেই জলের প্রতি বিন্দুর 
ভিতর মহাশক্তির স্থিতিকে উপলব্ধি করেই সেই 
জল সকলের উপর পঞ্চম ক'রে শান্তি কামন! 
করা হয়, যেন এই মহীশক্তি সকলের ভিতর প্রবেশ 
করে, সকল অন্নুরশক্তি, অশান্তির উত্স তমঃ- 
শক্তিকে বিনাশ ক'রে দেন শান্তি। এই ভাঁবই 
তখন প্রকটিত হয়ে ওঠে বে, আঁজ থেকে আমরা 
সকলে এক। তাই করি পরস্পরকে আলিঙ্গন। 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে করেন আখাবাদ, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে 
করে ভক্তিনমচিত্তে গ্রণাম । আমর! যেন সকলেই 
একই জননী থেকে উদ্ভূত, সকলে আমরা এক, 
ছোট বড়র ভেদ নেই_-জাতিবিচার নেই ধনী 
নিধন নেই--সকলেই আমরা একই মহাশক্তির 
আধারম্বূপ। এ ভাবধার!ঃ এ দৃষ্টিতর্দি আছে 
মাত্র বাঙ্গলীরই, অন্তরে বাঞ্ল/র এইটাই বেশিষ্ট্য। 
তাই বাঙ্গালীর ঘরে দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র 
করে হয় মহোৎসব । 


কালো মেয়ে 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


বাজিকরদের কুৎসিত এক মেয়ে, 
দেখিলাম মোর হুয়া ঈ্াড়ায়ে আছে, 
ম্লান মুখ_তবু, হাসি মোর পানে চেয়ে 
হাত পেতে শুধু একটি পয়সা যাচে। 
দেখিয়! তাহার মুখ, 
ন্নেহেতে ভরিল বুক, 
লাগিল বড়ই ভালো।, 
দেখিনি তে হাসি হেন-- 
দেবের দেউলে যেন, 
কালো প্রদীপের আলো । 


সুধার প্রলেপ দিয়ে গেল মোর চোখে, 
কুণ্তরী বলিতে এখন লাগে যে ডর। 
জগৎ এখন দেখি তার ছায়ালোকে 
কিছুই আমার লাগে ন। অস্থণ্দর । 
বরাহ, কমঠ, মীন-_- 
রূপে কেহ নহে হীন, 
পুণ্য ওরূপ কি না? 
যে রূপ স্বয়ং হরি-- 
ধরেছেন কূপ! করি, 
তাহাকে কে করে ঘৃণা? 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


বিশ্বজননী যিনি ভূবনেশ্বরী,- 
কখনো! ষোড়শী, কভু তিনি ধুমাবতী, 
কত ভাবে আহা, কত রূপ র'ন ধরি 
তারে অবজ্ঞা করে-_যার ছুর্মতি । 
সোহাগে মাখায়ে রঙ 
' মেয়েকে সাজান সঙ 
তা দেখিতে জমে ভিড়। 
হাসি. সুধান্ধি তীরে 
“নুলিয়া'র সাজে ফিরে 
সুতা সত্ত্রাজ্জীর | 


বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা 


৪৬৭ 


কুৎসিত রূপ ভূলায় আমার মন 
ন্সিপ্ধ এবং শুচি করে মোর আখি | 
ও মোর মায়ের প্রসাদী যে অগ্ুন 
জলে ভরে চোখ--অবাক হইয়। থাকি। 
কাহারে বলিব পর? 
কাহারে অসুন্দর ? 
মুখ নাই বলিবার। 
যত করি অভিমান, 
আমর। তে সন্তান 
কালে কুৎসিত "নার । 


বতমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা 
স্বামী নিখিলানন্দ 


ভারতীয় কৃষ্টির স্জন ও সংরক্ষণে ধর্মের তূমিকা 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । আজিও ভারতবর্ষে জাতীয় 
মহাঁবীররূপে গভীর শ্রদ্ধা ধাহার৷ পাইয়া থাকেন 
তাহারা হইতেছেন শ্রীরুঞ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রাচৈতন্তের 
সায় প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ও দাশনিকগণই | 
ভারতীয় জীবনধারার প্রত্যেকটি দিক ধর্মের দ্বার! 
প্রভাবিত। মহাত্মা গান্ধী বলিরাছিলেন_-“আমি 
একজন নগণ্য সত্য-সন্ধানী। আমার সমস্ত 
আকাজ্জাই এই সত্যের দর্শনের জন্যই নিয়োজিত 
আছে। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় 
কোন ত্যাগকেই আমি খুব বেশী মনে করি না। 
স(মাজিক, রাজনৈতিক বা মানবপ্রেম ও নীতিজ্ঞান 
বোধে আমার জীবনের যত কিছু কাধ, সবই এ 
একই লক্ষ্যে অগ্রসর” বর্তমান ভারতের 
অন্থতম দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ 
লিখিয়াছেন,_-“ত্যাগ ও সেবাই ভারতবর্ষের জাতীয় 


আদর্শ। ভারতীয় জীবনকে এই ধারাদ্য়ের মধ্যে 
প্রবাহিত কর, অন্যান্য যাহা কিছু আপনা হহতেই 
সকল হইয়া উঠিবে। আধ্যাত্মিকতার পতাকা এই 
দেশে যত উচ্চেই তোল, উহা বাড়াবাড়ি মনে হইবে 
না। আত্মিক সত্যেই প্রকৃত মুক্তি ।” পুরাকালে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণের দ্বারা» অথবা বর্তমানকাঁলে 
স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে বহিঞ্গতে ভারতার 
সংস্কৃতির মাহা অবদান তাহা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই । 
আমাদের আলোচনার প্রারন্তে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন । 

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আদ্দিমকালেও 
হিন্দু চিন্তানায়কগণ ইন্দরিক়গ্রাহা জগতের অনিত্যতা 
সম্বন্ধে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। হুক 
যুক্তি, গভীর অন্তূ্টি ও যোগখ্যানের ছারা 
তাহারা মানব ও বিশ্বগ্রকৃতির মধ্যে দুইটি চিরস্থির 
সত্যকে আবিষ্কার করিয়া “আত্মা” ও ব্রহ্ম নামে 


* এশিয়ার সমস্তাবলী-সম্পকিত দ্বিতীর আন্তর্জীতিক বাঁধিক সন্মেলনে প্রদত্ত লিখিত বক্তৃতার অনুবাদ। অনুবাদক-_ 


শ্ীনবশক্কর রাঁচৌধুরী। 


৪৬৮ 


অভিহিত করেন। পরে তাহারা উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্ত। হিন্দুদের 
দর্শনে এই চরম সত্যকে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া 
উপলব্ধি করার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। আর 
তাহাদের ধর্মের লক্ষ্য হইতেছে কতকগুলি অভ্যাস 
ও আচরণের মাধ্যমে এই তত্বের অনুভব ও দৈনন্দিন 
জীবনে প্রয়োগ ॥ সাধারণ মানুষের জন্ট হিন্দু 
দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের সত্যতা কখনও 
অস্বীকার করিতে বলেন নাই। এই কারণেই 
দেখি, পার্থিব বিষয় সমূহ__শীতিশাস্ত্, সমাজবিজ্ঞান, 
রাষ্বিজ্ঞান ও পদার্থবিগ্ঠ প্রভৃতিরও সবিস্তার 
অনুণীলনে তাহার! প্রভৃত উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। 
ভিন্বধর্মকে বুঝিতে গেলে ধধর্। শব্দটির মর্ম 
হৃদয়ঙম করা প্রয়োজন । ইহার ভাবার্থ অতি গভীর 
ও ব্যাপক। অনেক সময়ে কর্তব্য, পুণ্যশীলতা, 
ঈশ্বরনিষ্ঠা__-এই সকল আখ্যা উহ্থাকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তির পূর্ধতন কর্ম অনুসারে যখন 
তাহার “ধর্ম নিরূপিত হয়-__উহাই তখন “কর্তব্য | 
উচ্চতর বিকাশের জন্য এই “কতঠবা” মান্যকে 
অবন্ঠই করিয়া যাইতে হইবে। হিন্দুদের চিরা- 
চরিত প্রথা অন্সারে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার 
অন্বেষণ অপেক্ষা কর্তব্যবোধ ও বাঁধ্যবাধকতাই 
মানুষের সামাজিক ব্যবহার বেশী নিয়ন্ত্রিত করে। 
বর্ণপ্রথা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও আদর্শের 
পরিকল্পনা হইতে ইহাই বোধগম্য হয় যে, হিন্দুধর্ম 
মানুষের সাংসারিক ব্যবহারকে চরম ও পরম 
সত্যের উপলব্বিতে প্রয়োগ করিয়াছে । আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানকে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন দেওয়! 
হয়। ত্রীক্ষণ হইতেছেন ইহার অঙ্টা, ক্ষত্রিয় 
ইহার রক্ষাকর্তা আর বৈশ্ত ইহার বিস্তারবর্তা। 
শূর্র নিজ দৈহিক শক্তির ছারা এই সংস্কৃতির 
সংরক্ষণে সাহায্য করিয়া আসিতেছে । সমাজের 
এই চারিটি বর্ণের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে 
অঙ্গালীভাবে সংযুক্ত । ্টায়দৃ্টিই উহাদের নিয়ন্ত! 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্-_-৯ম সংখ্যা 


সত্যের উপর স্তায়ধর্ম প্রতিঠিত। বর্ণপ্রথা অতএব 
যায় ও সত্যে অধিষ্টিত। যদিও অধুনা এই প্রথা 
অদ্ভূত ঠেকিতে পারে, তথাপি এই বর্ণবিভাগ 
মানুষের সমাজকে নিষ্টুর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা 
করিয়া! একদিন সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
সামগশ আনিতে সমর্থ হইয়াছিল । ইহার মাধ্যমেই 
ব্যক্তিম্বাতস্ত্ের দাবী সামাডিক কর্তব্যবোধের দ্বারা 
সাম্যপ্রাপ্ত করা হইয়াছিল। 


সাধারণ ভাবে মাম্নষের জীবনকে চাঁরটি অংশে 
বিভক্ত করা হইয়াছে । জীবনের প্রথম পর্ধায়ে 
বিগ্যাভ্যাসঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে সংদার ও সমাজের 
প্রতি কর্তব্য পাঁলন, তৃতীয় পধায়ে সংসারের কর্ম 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! চিরন্তন সত্য সমূহের 
অন্ধ্যান। চতুর্থ বা শেষ পথাক্জে মানুষ একটি নিদিষ্ট 
পরিবার ও সমাজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অখিল 
বিশ্বকেই গৃহ জানিয়৷ পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ 
করিবেন অন্রূপভাবে প্রত্যেক মানতযের চারিটি 
জীবনাদর্শ হইতেছে কর্তব্যপরায়ণত! (ধর্ম), অর্থ, 
ইন্দিক্-পরিতৃপ্তি ( কাম ) এবং শেষে জাগতিক বন্ধন 
হইতে মুক্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সত ভোগ 
দ্বারা একদিন মানুষ অতিক্রম করিতে পারে। 
হিন্দুদর্শন সংসারকে অন্বীকার করে না, উহাকে 
অধ্যাত্ম সত্যে স্থাপন করে। ধর্মের লক্ষ্য হইতেছে 
বিশ্বসংদারের সসীমতাকে অতিক্রম করিয়া উহার 
সহিত তাঁদাত্মযলাভ। 

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসকে তিনভাগে 
বিভক্ত করা যায়। প্রথম পধায়ে নৃপতিগণ যখন 
সংস্কৃতির রক্ষা ও প্রতিপালনের দার়িতপূর্ণ ভার 
গ্রহণ করিতেন, তখন উহা মুক্ত, ক্জনক্ষম ও 
গতিশীল ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর ইহার 
দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। দেই সময় সমাজ ও 
তংন্যবস্থা সন্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কতকগুলি অনমনীয় 
নিয়মাদি ও অনুষ্ঠানের দারা তখন সংস্কৃতিকে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ধর্ম তখন কেবল 


আশিন, ১৩৬১ ) 


মতবাদে এবং দর্শন বাক্সর্বন্ব তর্কশান্ে পরিণত 
হইয্বাছিল। কিন্তু সাধুসস্তগণ কালে কালে জন্ম 
গ্রহণ করিয়' মমজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন । 

ইংরেজ জাতির ভারতবর্ধ বিজয়ের পর উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজীর মাধ্যমে বথন শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন ধর্মের ইতিহাসের 
তৃতীয় পর্যায় এরু হইয়াছে । খ্রাষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ 
স্মাঁজসেবাকে ধর্মের অঙ্গরূপে প্রচলিত করেন। 
বিগ্কালযগুলিতে পাশ্চান্তের যুক্তিপ্রধান বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। ভারতসংস্কৃতির 
অনুরাগিগণ হিন্দুশাস্ত্ররকল ইংরেজী ভাবায় অনুবাদ 
করিয়া যুবকদের সহজবোধ্য করিয়া গেলেন। ধর্মও 
পাশ্চাত্য বেজ্ঞানিক ধারায় অধ্যয়ন করা হইতে 
লাগিল । ধর্ম-সন্ব্শীয় অন্ুভূতিসমূহকে যুক্তির 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইতে লাগিল। ফরাসী 
বিপ্লবের বাণীগুলি সমাজের একটি আমূল পরিবর্তন, 
বিশেষতঃ স্ত্রী ও নিননশ্রেণার উপর অবিচার বিলোপের 
দাবা লইয়া উপস্থিত হইল। পাশ্চাত্য ভাবধার৷ 
ভারতবাঁসীর মনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
একদল লোকে হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্তা আদশে 
রূপান্তরিত করিতে চাহিলেন। ইহার প্রতিক্রিযার 
সমাজের অন্ত এক অংশ সনাতন প্রথা সম্পূর্ণ বজায় 
রাখিতে চাহিয়া পাশ্চান্তোর সম্পর্কিত সমস্ত কিছু 
বর্জনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্ত একটি তৃতীয় দল 
পাশ্চাত্য ভাবধাররি সাহায্যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের 
বিশিষ্টতা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। রাজা! রামমোহন 
রায় হইতে আরম্ত করিয়া তিলক,রাণাডে, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, স্বামী বিবেকাননের মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধী 
এবং সুভাষচন্দ্র বসু পর্যস্ত বর্তমান ভারতের 
নির্মাতাগণের অনেকেই এই দরণভুক্ত। প্রতীচীর 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্রাৰকের সাহায্যে ইহার! বর্তমান 
হিন্দুধর্মের যাহ! খাদ তাহা নষ্ট করিয়া উহার উজ্জল 
সার বস্তকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিক! 


৪৬৯ 


উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন, 
দয়ানন্দ, রমণ মহযি এবং শ্রাঅরবিন্দ ঘোষ গ্রনুখ 
অনেকগুলি ধর্মক্ষেত্রের চিন্তানায়কের আবির্ভাব 
ঘটিয়াছিল। এপামক্কং ও বিবেকানন্দ বর্তমান 
ভারতের অবতারপুরুষরূপে অভিনন্দিত হইয়াছেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ মন্ুষ্যসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর- 
উপাসনার উপর জোর দিমাছেন। শ্ারামকৃষ্ণও 
বলিয়াছেন বে, খালিপেটে ধর্মনাধনা অসম্ভব । 

সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবযের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি 
জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন অভিব্যক্তিকে কখনও আক্রমণ 
করে নাই। অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের ন্যায় লৌকিক 
বিজ্ঞানও বহুকাল হইতে সমান শ্রদ্ধায় অন্শীলিত 
হইয়াছে। স্থতরাং বর্তনান ভারতের ধর্মনেতাগণ 
বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষাকে অবহ্লোঁ করেন 
নাই। ই স্পষ্ট যে, এইগুলি ছাড়া ভারতবধের 
অভাব, অশিক্ষা* অস্বাস্থ্য এবং সামাজিক পশ্চাদ্‌- 
বর্তিতা দূর করা সম্ভব হইবেনা। শত শত বংসর 
ধরিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ বিশ্বাস করিা আসিয়াছেন 
যে, ছুর্নজ্ঘ্য কর্মফলেই তীহারা ছুদশার পতিত 
রহিয়াছেন । কিন্ত আজ তীহারা বুঝিতে পারিয়াছেন 
বে, তাহা সত্য ন্য়; পার্থিব জীবনের সঙ্গত স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দের জন্ত আজ তাই তাহারা সচেষ্ট । 

পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে সুট ভাবধারা 
আমন্ত্রণে আগ্রহণাল হইলেও সুষ্মদশী হিন্দুগগ কোন 
বিরোধী ভাবধারার ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর 
আমুল পরিবর্তনের অপচেষ্টাকে সহ করিবে না। 
অন্ঠান্ দেশ হইতে আমাদের শিখিবার অনেক কিছু 
আছে। যেজাতি শিক্ষাগ্রহণে পরাজুখ দে তো 
মৃত জাতি। কিন্তু ভারতবর্ষ পৃথিবীর নিকট 
ভিক্ষুকের মতো দীড়াইবে না। বহিঃপ্রাপ্ত পার্থিব 
বস্তনিচয়ের পরিবর্তে তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ 
বিনিময় করিবে। 

১৯৪৭ ্রষ্টব্বে ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা 
লাভ করিয়াছে । ম্বাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ গ্রীন 


৪৭৩ 


ও মুসলমনি আছেন। ধর্মীন্ধতার সর্ব প্রকার 
আশঙ্কা নিরসনের জন্ত ভারতের রাষ্ঈনেতাগণ 
ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্্রী বলিয়া ঘোঁষণা 
করিয়্াছেন। এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, ভারতবর্ষ 
নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতির পরিপোঁধক 1 ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন ধর্মম্তাবলম্বীদের জন্য নাগরিক অধিকারে 
কেনি তারতম্য থাকিবে না-_ভারতীয় সংবিধানে 
ইহা জোর করিয়া বলা হইয়াছে। 

ভারতবষে বর্তমানে যে সব শক্তি ক্রিয়াশীল 
তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রধানতম। সৌভাগ্যবশতঃ 
বর্তমান পৃথিবীতে সমাদৃত আদর্শগুলি যথা-_ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--_৯ম সংখ্যা 


স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিকসাম্য প্রভৃতির সহিত 
ভারতে ধর্মের কোন ছন্দ উপস্থিত হয় নাই। হিন্দু- 
ধর্ম বরং এ সকল আদর্শের ভিত্তি দান করিয়াছে। 
বেদোস্ত আত্মার দিব্যসন্তাই গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক 
বনিয়াদ | সমঘ্বয়ের আদর্শ ই বিশ্বত্রাতৃত্বের সোপান । 
বিশ্বসংসারের একতারূপ বৈদান্তিক আদর্শের 
দ্বারাই নৈতিক গুণাবলীর যুক্তিসঙ্গত ব্যখ্যা করা 
সম্ভবপর । নিজের ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভারত- 
বর্ষকে তাহার খবিমুনিগণের আধ্যাস্মিক উপলব্ধির 
দ্বার জীবন ও জগতের জড়বাদীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে 


দাড়াইতে হইবে। 


আগমনী-বিজয়াসংগীত ও বাঙলার গাহস্থ্যচিত্র 
অধ্যাপক শ্রীঅনিল বস্তু, এমএ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ 


অপরাপর প্রাচীন সাহিত্যের মতো আমাদের 
প্রাচীন বাউলা সাহিত্যেও ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও 
উপধর্মের প্রভাব। এই প্রভাব হইতে প্রাচীন 
যুগের কবিগণ পাইয়াছিলেন তাহাদের সাহিত্য 
স্টির প্রেরণা ও উদ্দীপনা । শৈব, শান্ত; বৌদ্ধ, 
বৈষ্ণব প্রভৃতি সাশ্্রদাক়িক উৎস হইতে উৎপন্ন 
হইয়া প্রাচীন বাঙিল। সাহিত্যের কাব্য প্রবাহ মঙ্গল- 
কাব্য; বৈষ্ণবপন্দাবলী, নাথসাহিত্য প্রভৃতি বাধাধরা 
থাতে প্রবাহিত হইতেছিল। উল্লিখিত সাহিত্য 
স্থষ্টির মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল স্বর্গের দেবতা 
-মত্যের মানুষ নহে। দেবদেবীর মহিমা কীর্তন 
ও ধর্মের জয়গানের অন্তরালে ঢাঁকা পড়িয়াছিল 
ধূলার ধরণীর রক্তমাংসেগড়া মানুষের সুখহুঃখ, 
আনন্দবেদনা ও আশানৈরাশ্তের কাহিনী। কবি 
ভারতচন্দ্র পর্যস্ত এই কাব্যিক ধারা অপ্রতিহত- 
গতিতে বাঙলা! সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছিল। 

ভারতচন্দ্ের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের 
শেষাধ+ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমাধ পর্যস্ত 


বাঙলায় কোন উল্লেখধোগ্য সাহিত্য স্থষ্টির নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। দেশে তখন চলিতেছিল এক- 
প্রকার অরাজকতা । কলঙ্কমাথা পল।ণার আত্মকাননে 
বাঙলার তথ! ভারতের স্বাধীনত। লোপ পাইঙ্নাাছিল 
বটে, কিন্তু তখন পবস্ত দেশে পররাজ্যলোলুপ 
বিদেশী বণিকর্দের মানদণ্ড রাজদ গুরূপে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। এই অরাজকতার দিনে ধাহারা বাঙলা 
সাহিত্যের উন্ুক্ত প্রাঙ্গণে ভিড় করিয়া দাড়াইলেন 
তাহারা কবি নহেন-_-কবিওয়াল! এবং পাঁচালিকার। 
বাঙলার সহজ সরল পল্লীবাসীর! কর্মক্লান্ত দিবসের 
অবসরে তাহাদের রচিত গানগুলির রস উপভোগ 
করিয়া চিত্তবিনোদন করিত। কবিওয়ালা এবং 
পীঁচালিকারের যেমন বৈষ্ণবপদাবলী হইতে বিবক্- 
বস্ত গ্রহণ করিয়া মান, বিরহ, সখিসংবাঁদ প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদরচনা করিতেন, তদ্রুপ রচনা করিতেন 
সুকুমার মানবিক সঙ্থন্ধ প্রকাশক শাক্ত পদাবলী । 
শান্ত পদাঁবলীর একটি বিশিষ্ট শাঁখা_-আগমনী ও 
বিজয়! সংগীত । আগমনী ও বিজয়া সংগীত এবং 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


তাহাদের উৎস আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য 
বিষর। 

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারদের রচিত 
গানগুলি বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাঁশের 
ধারায় একটি অনবন্ধ অবদানরূপে গণ্য হইবার 
যোগ্য । সন্ধানী পাঠকমাক্রেরই জানিবার কথা যে, 
বাঙল| সাহিত্যে নবধুগের প্রেরণা পশ্চিম হইতে 
নৃতন আমদানি করা হয় নাই। আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যে কবি মুকুন্দরামের চগ্তীমঙ্লে, নারায়ণ 
দেবের পদ্মপুরাঁণে এবং ভারতচন্দ্রের অনদামঙ্গলে 
দেবদেবীর মহিমাকীর্ভনের পাশে পাশে যে মানবিক 
স্থুরটি অস্পষ্টভাবে অন্ুরণিত হইতেছিল তাহা 
পরব্তীকালের কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারদের 
গানে ম্প্ইতর হইয়া উদ্ঠিল এবং পাশ্চান্তা সাহিত্য ও 
সভ্যতার প্রভাবে স্পষ্টতমন্ধূপে মাইকেল মধুস্দনের 
রচনায় আত্মপ্রকাশ করিল। “সবার উপরে মানুষ 
সত্য তাহার উপরে নাই”__বাঁওলা কাব্য কুঞ্জের 
পিকোপম চত্তীদাঁসের কনিঃন্ত এই বাঁণীই 
নবযুগের সাহিত্যিক আঁদর্শরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। 

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা ছিলেন 
খাটি বাঙ্গালী কৰি। তাহাদের রচিত আগমনী 
এবং বিজয়াসংগাতে মানবিক স্ুরটি প্রধান্তলাভ 
করিয়াছে এবং এইগুণেই গানগুলি চিরকালই 
বাঙলার দরদী মানবের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত 
হইতেছে । বাৎল্যরসের প্রেরণায় অভিভূত হইয়া 
কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা জগজ্জননীকে মায়ের 
আসন হইতে নামাইয়া মেয়ের আসনে প্রতিষিত 
করিয়াছেন। এই গানগুলি পুরাতন বাঙলার 
সমাজের নিরক্ষর পল্লীবাসীর্দিগকে যুগপৎ আনন্দ 
এবং শিক্ষা দিয়াছিল । আগমনী ও বিজিয়ার গানগুলি 
তৎকালীন বাঙলার গার্স্থাজীবনের হৃষবিষাদময় 
কাহিনী হইতে সংগৃহীত উপাদানে রচিত হইয়াছিল। 
প্রাচীন বাঙলার সমাজ ও গাঁহস্থ্যজীবনের বিশেষতঃ 
বাল্যবিবাহ, কোলীন্তপ্রথা, কন্ঠার পিতৃগৃহে আগমন 


আগমনী-বিজয়াসংগীত ও বাঙলার গার্‌স্থ্যচি ্র , 


৪৭৯ 


ও পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের চিত্র এইগাঁনগুলিতে 
বাস্তব ও প্রাণম্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। কোথায়ও 
কৃত্রিমতার আবরণ ও কৃত্রিম আভরণের চিহুমাত্র 
পরিদৃষ্ট হয় না। পৌরাণিক পরিকল্পনার মছিত 
বাঙলার জননীর বসলতা মিশাইয়া স্বকীয় প্রতিভার 
সাহায্যে বাঙলার গাহ্‌স্থ্যচিত্রের অনুরূপ পরিবেশ 
সথট্টি করিয়া এই গানগুলির সার্ক রূপদাঁন করা 
হইয়াছিল। রামগ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথিবায় 
প্রভৃতি আগমনী ও বিজপ্াসংগাত রচয়িতাদের 
উদ্ধ তি আলোচনা করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য পরিস্ফুট 
করিতে চেষ্টা করিব । 

বাউনার তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল 
বাল্যবিবাহ । সংসারানিজ্ঞা কিশোরী তনয়াকে 
পতিগুহে বিদায় দিয়া বাডালী জননী কথনও 
সজলনয়নে বিণিদ্র রজনী যাঁপন করিতেন, কখনও 
বা নিশীথরাৰে স্নেহের ছুলালীকে স্বগে দর্শন করিয়া 
অশ্রুজলে শযাপ্রান্ত সিক্ত করিতেন। এই 
গাহস্থাচিত্রেরই ছাঁয়। অবলম্ধনে রচিত হইয়াছে 
আগমনী গানের ভূমিকা । শরৎকালের রাত্রিশেষে 
মাতা মেনকা রাজকন্যা, অধুনা শিবের গৃহিণী উমাকে 
স্বপ্নে দেখি ব্যাকুল হইয়া পড়েন, 

“আমি কি হেরিলাঁম নিশিস্বপনে 

গিরিরাঁজ ! অচেতনে কতনা ঘুমাও হে ॥ 

এই এখুনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোণা 

গেল হে।” 
(কমলাকান্ত) 

তনয়াবিশ্রেষের ব্যথার ব্যথিতহ্ৃদয়া বন্ধজননীর 
দিনের পর দিনঃ মাসের পর মাস অতীত হয়, 
আসে বংসর। বত্পরান্তে অন্ততঃ একবার কন্তাকে 
পিতৃগৃহে আনিতেই হইবে-_ইহা লইয়া পিতামাতার 
মধ্যে সাময়িক কলহও সংঘটিত হয়। অবশেষে 
কন্ঠাকে আনিবার জন্য মাতা পিতার নিকট জানান 
কাতর প্রার্থনা । এই চিত্রের প্রতিচ্ছবি আগমনী- 
গানেও চিত্রিত হুইয়াছে। সংবৎসরান্তে উমাকে 


৪৭২ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ব-_৯ম সংখ্যা 


জামাতার গৃহ হইতে আনিতে হইবে--এই বিষয় 
লইয়। গিরিরাজ ও মেনকাঁর মধ্যে ঝগড়া বাধে । 
নেহাভিভূত মাতা মেনকা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের 
বাতনায় কাতর হইয়া উমাকে আনিবার জন্ঠ অনুরোধ 
করেন গিরিরাজকে । কিন্তু পিতৃহৃদয়ের জ্ঞানা- 
লোঁকে উষ্ভাসিত বাঁগালী পিতা যেমন তনয়াবিরহ- 
কাতর জননীকে সান্তনা দিতে চেষ্টা করেন, তদ্রপ 
গিরিরাঞ্জ ও বিরহবিহ্বলা মেনকাকে বুঝাইয়! বলেন 
--কিন্তা আমার স্বামীর সহিত পরমন্থুখে আছে, 
স্থৃতরাঁং মনকে সান্ত্বনা দাও, ধৈর্যহারা হইওনা ।” 
কিন্তু মায়ের গ্র(ণ শুধু কথায সান্থনা লাভি করিতে 
পারে কি? কন্তা বিতরশালী: মীর হস্তে পরিলেও 
যে মায়ের হৃদয় অকাঁরণ অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির 
হইগা পড়ে, দারিদ্র্যক্রি্ট ও সতীনের সংসারে 
পড়িলে তাহা যে অধিকতর উদ্বেল হইয়া পড়িবে 
ইহা আর বিচিত্র কি। আগমনীগানে এই 
চিত্রেরও ছাঁয়! স্পরিষ্ফুটরূপে অংকিত হইয়াছে। 
জামাতা শিব একে তে নিঃস্ব, তছুপরি তিনি সতীন 
গঙ্গাকে মন্তকোপরি স্থান দিয়াছেন। জননী মেনকার 
চিত্ত তাই কন্ঠার অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়! 
বিচলিত হইয়া পড়ে । 
“গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তারে দিয়ে নন্দিনী, 

আর না কথন মনে কর একবার । 

কেমন কঠিন বল হৃদয় তামার ॥৮ 

( কমলাকান্ত) 

কোমলপ্রাণা বঙ্গ-জননীর অশ্রসজল করুণ প্রার্থনা 
যেমন কঠিনপ্রাণ পিতা) উপেক্ষা করিতে পাঁরেন 
না, তেমনই মেনকার মিনতি কঠিন গিরিজাকেও 
আর্রপ্রীণ করিয়া তুলিয়াছে-_তাহাঁর অশ্রজলের 
পুরস্কার মিলিয়াছে,_ 

“তন গিরি যায়ঃ আনিতে গিরিজায়। 

ছনয়নে বহে বারি, বলে উম! আয়লো আয় ॥” 
প্রতিবেশীর মুখে কন্ঠার আগমনবার্তা শুনিয়া 
গ্রতীক্ষমাণা বাঙালী মা আর নিজেকে স্থির রাখিতে 


পারেন না। আলুলাফ়িতকুন্তলা বিশ্রস্তবসনা জননী 
পথে অগ্রস্র হইয়া যেমন আনন্দাশ্র বিসর্জন করিয়! 
কন্ঠাকে বরণ করিয়া লন, সেইরূপ আগমনীসংগীতে 
জননী মেনকাও-_ 
“শুনিয়া এ এভ বাণী, এলোছুলে ধায় রানী, 
বসন না সম্বরে। 
গদ্গদ্‌ ভাবভরে ঝর ঝর আখি ঝরে 
পাছে করি গিরিবরে 
অমনি কাদে গলা ধরে ॥” 
(রামপ্রসাদ ) 
দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মাতাঁকম্ার অশ্রুসিক্ত এই করুণ 
মিলনের মধ্যে সনয়ের দীর্ঘব্যববানের ভিতর 
একবারও তাহ!কে পিতৃগুহে মানিতে পাঠায় নাই 
বলিয়া অন্থঘোগ করিয়া! কন্তা মাতার উপর অভিমান 
প্রকাশ করে এবং ইহাও জানাইয়া দিতে সে ভূলেন। 
যে, সে দ্রইদিনের জন্ত আসিয়াছে এবং ছুইদিন পরে 
চলিয়া যাইবে । মেনকা এবং উমা এই মান- 
অভিমানের চিত্রের ভিতর দিয়া তৎকালীন বাঁঙডল।র 
সাংসারিক চিত্রটি স্ুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
“কই মেয়ে লে আনতে গিয়েছিলে। 
তোমার পাষাণপ্রাণ, আমার পিতাও পাঁষাণ 
জেনে, এলাম আঁপনা হতে। 
গেলে নাকো নিতে, 
রব না, যাৰ ছুর্দিন গেলে ॥ 
পিত্রালয়ে কিছুদিন থাকিতে না থাকিতেই 
জামাতার ডাক আমিয়া পড়ে। তাহার উপব 
মাতাপিতার কোন জোর নাই। “অর্থোহি কন্ঠা 
পরকীয় এব ।” বিবাহের পর কন্ঠ] পর হইয়া যায় 
এই কথা বাঙ্গালী মা বুঝিরাও বুঝেন না। জননী 
মেনকার কথায় ও গাহ্স্থযধর্মের এই করুণ ও 
মর্মান্তিক দিকটি ফটিয়! উঠিয়াছে-_ 
“তনয় পরের ধন? বুঝিয়া না বুঝে মন, 
হায় হায় একি বিড়ঘন। বিধাতার ॥ 
( রামপ্রসাদ ) 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


দশমী তিগিতে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা কল্পনা করিয়া 
বাঙল!র জননীর ন্যায় উমাঁজননী মেনকা অবীর হুইবা 
বলেন__ 
“আব তোরে পাঠাব না 
বলে বল্বে লোকে মন্দ কাক কথা শ্ন্ব না। 
আমরা মায়ে ঝিয়ে কব্ব ঝগড় 


জামাই বলে মান্ব না॥” . ( কবিরঞ্জন ) 


কিন্ভু যতই ঝগড়া ককন না কেন কন্তাকে 
শেবপর্যন্ত পাঁঠীইতেই হয় আর এই বিদাষের 
প্রাক্কালে জণশীর প্রাণ হাহাকাব করিঘ| উঠে। 
মাতা মেনক! উমাঁকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 

আমার প্রাণ উমা 

আল কিবাবি গো কৈলাসপুরে। 

সাজ কি মা ঘ|বি ছেড়ে হিমালর শন্ক কবে ॥” 
অনক্কোপাধ হইয়া মাতা “এসে মনে মনে বলেন” 
'ওরে নবমী-নিণি না হইও রে অবসান 1” অণবা 

“যেয়ো নাঃ রজনি, আজি লয়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি, দৃযাঁমধিঃ এ পরাণ ঘাঁবে! 


ভারত ও ইন্দোনেশিয়া 


৪৭৩ 


উদিলে নির্ণয় রবি উদয় অচলে, 
নয়নের মণি মোর নয়ন হাঁরানে ॥” 

( মধুস্দন ) 
কিন্ক মাতার কাতর প্রার্থনা ও মিনতিসত্বেও নবমীর 
নিশি প্রভাতি হয় এবং দশমী তিথিতে স্নেহের 
ছুনানীকে বিদায় দিতে হয়। 

আগমনা ও বিজদ্াসংগাতের করণ মানবিক 
আবেদন আজও বাঁতালীর নিকট অব্যাহত রহিয়াছে । 
শরতেব শিশিরসিক্ত সোনালী প্রভাতে শিউলিঝরা 
পণীপথ দিয়া পথিক যখন 'আপ্নমনে গাহিয়া 
চলে-_গা তোল, গা তৌল মাগো, বাধো কুন্তল”- 
তখন কোন্‌ বাঙালী জননীর মন দূবদেশবাসিনী 
কন্ঠার মুখখানি দেখিবার জন্ত ব্যাকুল না হয়? 
'আবার নিগধ। দশমীতে কোন্‌ খাগানী মাই ব 
সপন হনণার আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনা করিযা 
অশগলে বক্ষ সিক্ত না কবেন ? বাঙলার গারিস্থ্- 
চিন্তরর ছাঁধা অবশহ্থনৈ রচিত এই গানগুলির প্রভাৰ 
বাঙণার গাহপ্য গীবনে আজও অগ্ম রহিয়াছে । 


ভারত ও ইন্দোনেশিয়া 


ভক্টব হ্বীকালিদাস নাগ এমএ, ডি-পিট্‌ 


জীভা ও বলীদ্বীপে গিষেছিলাম ১৯২৪ সালে। 
আবার ত্রিশ বছর পরে সেদিন ইন্দোনেশিয়া 
পরিদর্শন করে ফিরলাম । ১৯২৭ সালে গুরুদেব 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্ষে এ দেশে গিয়েছিলেন অধ্যাপক 
স্থনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় । তিনি যে তথ্যপূর্ণ 
ভ্রমণকাহিনী লেখেন তার নাম দেন “দ্বীপ-ময 
ভারত।” অর্থাৎ সেখানে দ্রব্য ও জ্ঞাতবা মা 
কিছু তার বেণীর ভাগ ভারতীয় সভ্যতা-_দ্বীপে 
দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। বিজয়ী ওলনাজগণ 


৩ 


এ ব্যাখ্যা পছন্দ করবেন না এবং এখন স্বাধীন 
ইন্দোনেশিয়ার নান্ঘও ভারতের প্রভাব অতটা 
মানতে রাজী নন। তার কারণ আছে। হিন্দু 
বলীদ্বীপ ও লঙ্কক দ্বীপে আজও হিন্দু (ক্রান্মণ্য ) 
স্ভ্যতা-বহ প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকলেও 
ভারতবাসীদের কাছ থেকে তারা সাহাধ্য কমই 
পাঁয়। সংস্কৃত তাঁষা তাদের দেবভাষা কিন্তু 
সে ভাষা শিখাবার উপধুক্ত হিন্দু শিক্ষক ও পাঠ্য- 
পুন্তকাদ্দি পাঠাবার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা এ পর্যন্ত 
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ভারতে করা হয়নি । অথচ পাকিস্তানীদের আবির্ভব 
ও মসজিদ-নির্মীণাঁদি বলীঘীপে সুরু হয়েছে এবার 
দেখে এলাম। তাঁর উপর ডলার-ছড়ান মাফিন 
পটুরি্” দল ও খুষ্টান মিশনারীরা ত আছেনই। 
ভারতীয় ব্যাপারী বলীদ্বীপে কমঃ (যবীপে ও 
সুমাত্রায় বেশী) তবু তাদের সাহায্যে একজন পাঞ্জাবী 
পণ্ডিত সংস্কত ভাষা ও মন্ত্রপাঠার্দি ব্লীদ্বীপের 
ছেলেমেয়েদের শিথাচ্ছেন এবং ভারতেব নেতাদের 
সাহায্যে ক্রমশঃ এক বৃহন্তর ভারত কেন্দ্র ( নাঁম- 
করণ হয়েছে “ভুবন সরম্বতী” ) গড়ে উঠবে এই 


আশা আছে। বলীর পেতাণ্ড বা পঞ্ডিতবংশের 
এক হীত্র শান্তিনাকতনে পাঠ শো করে দেশে 


ফেরেন এবং তার ইচ্ছা আবার ভারতে এসে একটি 
বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব মান্তন ও নারব 
কর্মীদের উত্সাহ দিয়ে এসে এবার মনে হল 
উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশবাসীাদের এই আবেদন জানাই 
যে, তারা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকারদি সংগ্রহ করে 
প।ঠাবার বাবস্থা করুন; আর রামরুষ্জ মিশনের 
কতৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা বে, তার! ইন্দোনেশিধাঁয় 
(প্রথম রাজধানী জ!কর্তাী-_]9120102) কেন্দ্র স্থাপনের 
উত্সাহ দ্িন। জাকন' ও স্থুরবাঁয়া প্রভৃতি সহবে 
বহু ভারতীয় ব্যৰসাবী আছেন, তাদের সহযোগিতা 
পাওয়া যাবে এবং সিঙ্গাপুরের রামরুষ্জ মিশন এখন 
সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই সেখাঁনকাঁর “বিচক্ষণ এক কর্মীকে 
ইন্দোনেশিয়ায় পাঠালে কাজ হবেই--এ আশা 
রাখি। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি-শিক্ষার্ 
বলীঘ্বীপের হিন্দুদের বিশেষ আগ্রহ এবং গ্রামে গ্রামে 
মন্দিরগুলি কেন্দ্র করে পুজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি_তারা 
করে চলেছেন। এসব বিষয়ে ভালরকম গবেষণ৷ 
করে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি রচনা করতে পারেন এমন 
ন্থযোগ্য যুবককর্মী যেমন পাঠান দরকার তেমনি 
সহানুভূতিশীল জনকল্যাণব্রতীদেরও পাঠান চাই। 
প্রায় ১০১৫ লক্ষ হিন্দু এ অঞ্চলে আছেন এটা 
মনে রেথে কাজে নামতে হবে। 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্--৯ম সংখ্যা 


কিন্ত কঠিন সমস্তাও আমাদের সামনে, সেট! 
চাঁপা দেওয়া চলবে না । পূর্ববঙ্গ যেমন (19235 
০9৮578100. এরর ফলে ) আঁজ পাকিস্তানের কুক্ষি- 
গত, তেমনি বিরাট ইন্দোনেশিয়ার ৮৫ মিলিয়ন 
মান্য সভ্যতায় হিন্দু হলেও ধর্মে প্রধানতঃ মুস্লমান। 
এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় 108510071 নামে রাঁজ- 
নৈতিক দল গঠন করে ইসলাম রাষ্ট্র গঠন করতে 
প্রৰল চেষ্টা করছে এবং প্রেসিভেন্ট ১০০1৪০০০-র 
ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ 
অতি সুস্পষ্ট । এই দল আগামী নির্বাচনে জয়ী 
হলে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম রাহ অনিবাধ। খুষ্টান 
( সাদা ও অ-সাঁদা) কয়েক লক্ষ মাত্র তারাও 
প্রটেস্ট্যাপ্ড ও ক্যাথণিক্‌ দলে বিভক্ত-_- সুতরাং 
দুবল। পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ-মন্দির [০:০294: 
মধ্য জাভার মধ্যমণি, এত বিরাট স্থাপত্য ও 
অনুপম ভাঙ্কষেব নিদর্শন ভারতেই মেলে না। 
তাই জাভার জনসাধারণের মধ্যে নহু বৌদ্ধ «ে 
আছে সে বিধয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা থেন 
এঁতিহাসিক পরিহাসের ফলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” । 
0১০7$43-বিভাগ তাঁদের বৌদ্ধ বলে না লিখিয়ে 
শতকরা ৯ জনের মত “মুসলিম” বলে পরিচয় দেয়। 
অথচ এশিয়ার স্বাধীন বোদ্ধ বাঞ্রের প্রতিনিধি 
যথা বর্মা, শ্তাম, সিংহল প্রভৃতির রাষ্্রদূতগণ এ 
বিষে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের প্রকাশ্যে বৌদ্ধ বলে 0১23৩ 
এ নাঁম তুলতে সাহাধ্য করতে পারেন। তাদের 
মধ্যে সিংহল ও বর্মার দূত, স্থানীয় ভারতীয়দের 
সঙ্গে মিলে [39:00 এন] মন্দিকে বুদ্ধ জন্মতিথি 
বৈশাখে পাঁলন করতে স্তুরু করেন; সে ত বহু 
শতাব্দী পরে_-গত ছুই বছর পালিত হচ্ছে। কিন্ত 
স্থায়ী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শাক্যমুনির ২৫০ 
বর্ষ-পুতি উৎ্নবের আয়োজন অবিলম্বে করা উচিত। 
ব্রহ্ধদেশ শ্যাম-কান্বোজ সিংহল প্রভৃতি দেশে বু 
অর্থব্যয়ে উৎসবের আয়োজন হয়েছে_ এখন ইন্দো' 
নেশিয়ার় বৌদ্ধ কেন্দ্র স্থাপন করে ট০:০5001 


আশ্ষিনঃ ১৩৬১ ] 


মন্দিরে উৎসবাদ্ির জন্ত ভারত থেকে তীর্ঘঘাত্রী 
নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর! উচিত। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি 
(3670821 0017150 £583001901010১ 1, 1300- 
01215010170019 ০৪০5 130৬৮139227 1১09.) 
সম্প্রতি এই মর্মে প্রস্তাব অন্রমোদন করেছেন। 
এই শুভ প্রচেষ্টায় দেশবাসীদের পূর্ণ সহযোগ দিতে 
অনুরোধ করি। কারণ উদ্ারনৈতিক রা্পাল 
১০৫1৪00 এ বিবয়ে তার যথাসাধ্য সাহাযা দান 
করবেন; তিনি গত ডিসেম্বর মাসে 180018থ1) 
এর বিরাট শৈব মন্দিরটির পুননিমাণের পর উদ্বোধন 
করেন। এবার মধ্য জাভার সেই মন্দির দেখে 
এলাম-_এরই ভিত্তিগান্রে আগ।গোড়া রামায়ণের 
প্রস্তর-থোদিত চিত্রাবলী হাজার ব্ছর আগে । ৯ম 
শতকে ) রচিত হয়েছিল। ভাস্কঘ শিল্পে সেগুলি 
অতুলনায়_ভারতের কোন মন্দিরেই এমন অপূর্ব 
রামায়ণ চিত্র মেলে না। শিব মন্দির ছাড়া ব্রহ্মা বিধুঃ 
দুর্গা নন্দী প্রভৃতির মন্দির ধ্বংসপ্রায়_সেগুলির 
স্কারারদির ব্যবস্থা শীঘ্র হওয়া উচিত-যর্দিও 
সেকাজ বহু ব্যয়সাপেক্ষ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
ভারতীয় প্রত্ুতবব বিভাগ 
১৪:৬৮) থেকে আমরা কতটকু সাহচধ করতে 
পারি সেটাও ভাবা দরকার । এক্ষেত্রে ইন্দো- 
নেশিয়ার শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে হয়ত 
ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাঙ্কধ নৃতন প্রাণ ও প্রেরণা 
লাভ করবে। সিংহশারীর বে মন্দির আমাদের 
কোনার্কের সমকালীন, সেই মন্দির_301700299 


(/70136091981031 


সাম্প্রদায়িক এক্যের গোড়ার কথা 
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থেকে এবার দেখলাম) মনে পড়ে গেল বুদ্ধের অধ্যাত্ম 
জননী প্রজ্ঞাপারমিতার প্রস্তরমূতি এখান থেকে 
সারিয়ে ডাচ, করীরা [০৮৫৩০ চিত্রশালায় রেখেছেন 
( হণগড ভ্রমণের সময় দেখে এসেছি )। সেই অপূর্ব 
মুতিখানি স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় ফেরৎ পাঠাবার দাবী 
করা উচিত -যেমন ইংলগু ভারতে ফেরৎ দিয়েছেন 
বুদ্দশিষ্য শারীপুত্র ও মে|গগলায়নের “শরীর” 
স্থাপত্য ভাঙ্গন ছাড়া সংগত নাট্য নৃত্যার্দি লোক- 
সংস্কৃতির কত অনুল্য উপার্ধান আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে 
যে গ্রায় ১৫০০ বছর ধরে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার 
মানুষ সদধ্মী ও সহকমীরূপে কাজ করে এদেছে 
সে যেন এক অলিখিত মহাকাব্য । শ্রকর্তা 
ও যোগাকঙার সছলতান মখোদয়ঘয় ১৯২৪ সালে 
আমাকে তাদের অতিথি করে যে রামায়ণ 
মহাভারতাদ্দির অভিনয় দেখিয়েছিলেন তা” জীবনে 
ভুলতে পারব না। প্রতি বৎসর তাই ভারতীয় 
বন্ধদের অন্গরোঁধ করি শঁবলাত-ভ্রমণ” কিছুদিন 
স্থগিত রেখে ইন্দৌনেশিয়া-তথা এশিয়ার দেশগুলি 
পরিদশন করে কৃতার্থ হোন। ধাদের কাছে 
আমাদের নাঁড়ীর যোগ তাদের উপেক্ষা করে 
ভুলে থেকে হিন্দুজাতি ও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল 
হয়েছে সেটি স্ত্য ও স্দুঢ় করতে যেন পরাজ্মুখ 
আমরা না হই। ভারতের ব|ইরে ৫* লক্ষ 
নরনারী “বৃহত্তর ভারত"-পরিবারের অন্তর্গত, এ 
এতিহাসিক চেতনা জাগ্রত হোক এই শেষ 
নিবেদন। 


সাশ্রদায়িক এঁক্যের গোড়ার কথ! 


অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম্‌-এ, বি-এল্‌ 


“যত মত তত পথ”-_রামক্কষ্তদেবের এই কথাটি 
আপ্দিকার বুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আদর্শ। - ইহা 
ধর্মমতের উদারতা সম্বন্ধে চরম ঘোষণা । আজ মনে 


হইতে পারে যে ইহা কি এমন মহাঁন্‌ শিক্ষা যাহাকে 
বিগ্লবাত্মক বলিরা শ্বীকার করিব? কিন্তু মধ্যযুগে 
বহুদেশের মানুষ ইহা স্বীকার করিতে চাকে নাই। 
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সে যুগে ধর্সের জন্ত। কত যু্ধবিগ্রহ হইয়াছে । কত 
নিরীঘ মান্যকে ধর্ান্ধতার যুপকাষ্ঠে বলিদান 
করিতে হইয়াছে । 'মাজ ভারতবর্ষে নানা ধর্ম- 
সপ্রদায় বসবাস করে। স্বাধীনতার পৃবে ভারতে 
সাম্প্রদায়িক কলহ প্রায়ই হইত) স্বাবীনতার পরেও 
সান্প্রদাধিকতা সম্পূর্ণপ্ূপে বিলুপ্ত হয় নাই। 
সুতরাং, আজ স্বাধীন ভারতের সম্মুখে বামকঞ্*দেবের 
এঁ বাঁণীটি উদ্দারতার শমুল্গত বাণী। আজ বিনা 
ছিধায় তার এই অমর বাঁণা গ্রহণ করিতে ভইবে 
সব ধমই ভাঁল। সব ধর্মেই মুক্তি আছে কিন্বু 
বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তীগণ অনুদ!র ভাবে ধমের 
ব্যাথ্যা করেন ॥। তাই শ্মাপাঁত দুটিতে মনে হয় বে, 
উহারা বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী। 1বগত কষেক 
ব্সর ধরিয়া ভারত্তে সাম্প্রদায়িক সমস্তা এমন পথ 
ধরিয়া চলিয়াছিল ষে, তাহাতে মনে ১ইত যে, ইহাই 
বুঝি চিরন্তন ব্যবস্তা। কিন্তু এ ছন্দ ও বেশাবেশি 
চিরন্তন ব্যবস্থা হইতে পারে না। রামকৃষ্ঃদেৰ থে 
আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সাম্প্রদারিক এক্য 
প্রতিষ্ঠার সহায়ক। 

আজ রাজনীতি ভারতের হিন্দু মুসলমানকে 
দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, কিন্ত একট তলাইয়া দেখিলে 
বুঝা যাইবে যে, রাজনৈতিক পার্থক্য একেবারেই 
কৃত্রিম। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া! বিবাদ হয়, আবার 
তাহা মিটিয়াও ঘায়। তাহা চিরকাল জাগিয়া 
থাকে না। তেমনি একই দেশের বিভিন্ন সন্প্রদায়ের 
মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইয়া থাকে। দেশে আরও 
নান! কারণে দলাদলি হইয়া থাকে । কিন্ক এইসব 
ঝগড়া বিবাদ সাময়িক ব্যপার, চিরন্তন ব্যবস্থা 
নয়। এইসব তিক্ততার মন্তরালে প্রবাহিত 
হইতে থাকে একট! মানবিকতা, একটা এঁক্যের 
ধারা। আর এই এক্যধারাই চিরকালের বস্তু। 
এইটি ধরিতে পারিলে সব ভেদভ্ঞান ও কলহ দুর 
হইয়া যাঁয়। 

বান্তবিকই রাজনীতি হইতেছে একটা পথ, 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৯ম সংখ্য 


পথের শেষও নহে, উদ্দেগ্তও নহে । আমাদের পূর্বতন 
নেতারা ও দেশকমিগণ এই রাজনীতির মাধমে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতি জীবনের সবস্ব 
নহে। রাজনীতিরও গভীরে বে ধর্মীয় আদশ 
আছে তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যদি 
আমবা একটা শুগঠিত জাতি গঠন করিতে চাই, 
তবে রাজনৈতিক দাবীদাওঘা অতিক্রম করিয়। 
আরও গভীর দেশে প্রবেশ করিতে হইবে। 
বিভিন্ন ধমসম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব 
হইতে সত্যকার মিলনের ভিত্তি বচিত হইবে। 
প্রত্যেকটি ধর্মসখদায় তাহার নিজের যে সব 
মৌলিক আদর্শ, বিশ্বাস ও ধাঁবণাকে প্রিয় মনে কবে 
অপর ধর্মসন্প্রদায়কে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব 
পোঁধণ করিতে হইবে । এই ভাবে খখন ধমগত 
বিদ্বেষ দূর হইবে, তখন স্সন্প্রপায়ের মধ্যে খাঁটি 
এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । রামকুষ্জ পবমহংস তাব 
'যত মত তত পথ" শিক্ষার দ্বারা এই কথাটাব 
উপরই ইঙ্গিত করিয়াছেন । এথুগে তিনিই সব- 
ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক। 

সাম্পদীয়িক সমন্বয়ের রাজনৈতিক সমাবান 
করিতে চাও! অর্থে গোড়া কাটিয়া ডালের অগ্রভাগে 
জল দিয়া চাবাটিকে বাচাইতে যাঁওয়া। ইংবেজ 
আমলের কিছুদিন হইতেই আমাদের দেশের 
অনেকের মনে সাম্রদায়িক স্বাতন্ত্যবোধটা তীব্রভাবে 
জাগিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমূনগণ 
স্বতন্থ জাতি এই থিওরীর উপর আমরা জোব 
দিযাছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে সাশ্প্রদায়িক দল উপ্দ"। 
গঠনের চেষ্ট| করিয়া ছিলাম) এইভাবে আশা 
করা গিয়াছিল যেঃ এই স্ব্যতত্ত্যবোধ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিবে, কিন্তু আমরা 
এই পথে শক্তি সঞ্চষু করিতে গিয়া আরও নানাবিং 
উপসর্গ সুট্টি করিয়াছি-_যাঁহার পরিণতি ভারত- 
বিভাগ। সাংস্কৃতিক দিক দিয়া আমরা যদি 


আশ্বিন, ১৩৬১) 


প্রথম হইতে সৌহার্দ্য ও মিলনের কথা চিন্তা 
করিতাম তবে এছুর্গতি হইত না। একটা কথা 
মনে রাখিতে হইবে যেঃ সাংস্কৃতিক এঁক্যের জন্ত 
গঠন কর্মকে ি৪ড1৮৪115 বল! চলে না। 
[5৮1৮9]197 একটা অন্তরার প্রতিক্রিয়াশীল 
মানসিকতা স্ঠি করে। কিন্ত সাংস্কৃতিক এক্য 
গঠনের কর্মপরিক্রমা বিপ্রবাত্ক আদর্শ__ইহা 
মাযের মনকে অগ্রগতির পথে লইয়া বায়, 
পশ্চাতের দিকে নহে। 

সাতশত বৎসর ধরিয়া ভারতের হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে বিভিন্ন সাধকের সাধনার ফলে যে সাংস্কৃতিক 
মিলন ধীরে ধীরে হইয়া আসিতেছে, এতিহাদিকের 
কর্তব্য হইতেছে সেইসব ঘটনা ও বিষয়কে লোক 
সমাজের নিকট তুলিয়া ধরা । বুটিশ আমলে তাহা 
সম্ভব হয় নাই। কিন্ত এখন এই দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হইবে। আমরা যদি তাহা না করি, 
অথবা তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি 
তবে তাহা নিতান্ত হুল হইবে। পাঠান মোগল 
যুগের শিল্পী কবি সাধকগণের প্রভাবে যে সময় 
সাধিত হইয়াছিল, সেগুলিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে 
নৃতন করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। সেই যুগের 
এঁতিহাসিক ঘটনাকে লইয়া কবিতা, নাটক, উপঙ্কাস 
রচনা করিতে হইবে । কিন্তু এ সবের মধ্যে 
থাকা চাই একটা সহান্ভৃতি ও সাংস্কৃতিক 
এঁক্যবোধ। 

স্থায়ী ভিত্তির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন 
করিতে হইলে সর্ধধর্মসম্বয়ের আদর্শকে গ্রহণ 
করিতে হইবে। বিভেদ্কারী উপাদান যতদুর 
সম্ভব বর্জন করা প্রয়োজন। সমস্ত দৃষ্টিতঙ্গীর 
পরিব্্ন চাই। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই বে, ভারতবর্ষ 
সকল মতের সঙ্গে আপস করিতে জানে। 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিম্নাছেন, “দিবে আর নিবে, 
মিলাবে মিলিবে, যাবেনা ফিরে।” অন্ত কোন 
দেশে এই আপস (59)0$0761) এব ব্যবস্থা 


সাম্প্রদায়িক এঁক্যের গোড়ার কথা 
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নাই। অতীত কালে আধ অনাধ দ্রাবিড় হুন 
শক, গ্রীক প্রভৃতি কালচারকে ভারত আপন 
উদ্দার বক্ষে ধারণ করিয়াছে। ধু ধারণ করিয়াই 
ক্ষান্ত থাকে নাহ। সবই ভারতের এক দেহে 
লীন হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে যাহারা বিদেশ 
হইতে আসিয়াছে, যেমন--পাঁঠান মোগল তুকি 
প্রভৃতি জাতি-_তাহারাঁও ভারতের সহিত এক হইয়া 
এমন কালচার হট্টি করিয়াছে খাহার অস্তিত্ব 
আজিও বিদ্যমান রাহয়াছে। এই বে কালচারের 
সমন্বয় ইহা ভারতীয় সশ্যহার একটি বৈশিষ্ট্য । 
পাশ্চাত্য কালচারকে ভারতব্ষ একেবারে ব্জন 
করে নাই। স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শাঁদন- 
তগ্ত্রে পাশ্চাত্য ক|লচারের নিদণন চিরকালের ছাপ 
মারিয়া দিয়|'ছ। এই সব সাংস্কৃতিক নিদর্শনকে 
বর্জনে রৃতিস্ব নাই-কৃতিত্ব আছে ইহাদের সমগ্য়ে 
নৃতন ভারত রচনায়। আমাদের সম্মুখে বৃহত্তর 
ও কঠিনতর দায়িত্ব আসিয়াছে। প্রাচীন কাল 
হুইতে যে সাংস্কৃতিক সমদ্বয়ের কাজ আরন্ত হইয়াছে 
তাহাকেই পূর্ণ পরিণতির দিকে লইয়া যাঁওয়াই 
আমাদের যুগের প্রধান কাঁজ। ইহাতে আমাদের 
ভারতীয়ত্ব নষ্ট হইবে না, বরং বৃহত্তর ভারতের 
ভিত্তি রচিত হ্হবে। 

এই সাংস্কৃতিক সমগয়কে পূর্ণ বূপ দিবার জন 
আজ ভারতের সম্মথে মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত। 
'ভাঁরত বিভক্ত হইয়াছে সতা, কিন্দ তবুও আজ 
তারত যেরূপ সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত পূর্বে কখনও 
সেন্দপ ছিল না। উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ত 
করিয়া দক্ষিণে কুমারিকা প্ন্ত এই যে বিরাট 
ভূভাগ যাহা একই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার 
অন্তর্গত, এরপ সুগঠিত ভারত পূর্বে ছিল না। 
আজ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশের, উত্তর 
হইতে দক্ষিণের দূরত্ব হাঁস পাইয়াছে। সর্বশ্রেণীর 
মানুষের মধ্যে এক জাতীয়তা'র ভাব জাগ্রত হইয়াছে 
_-একই শাসনতন্ত্রের অধীনে একই সিভিক আইন 
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অনুসারে সকলেই নিয়ন্্রিত। আজ সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধির দ্বারা দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত 
নহে। একদেশ হইতে অপর দেশের যাতায়াতের 
ণথ সহজ ও নিরাপদ হইয়াছে । বিজ্ঞান ভাঁরত- 
বর্ধকে সমগ্র জগতের সহিত একত্রে গাথিয়! দিতে 
প্রস্থত। ভারতের সহিত নিখিল বিশ্বের মানসিক 
সংযোগ স্থ/পিত হইতেছে । আজ দেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদ।য় একই বিদ্যালয়ে একই ধরনের পাঠ্য পুস্তক 
পড়িবার স্ুবোগ পাইয়াছে। ভারতীয় ভাষা 
হিন্দী রাঈভাষার ম্ধাা পাইয়াছে। এই এক 
ভাঁষ। সমগ্র ভারতকে এক করিতে সাহাব্য 
করিতেছে । চতুদিকের আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ 
সকল মানুষের মনকে সনানভাবে দেলাইয়া 
দিতেছে । সামাজিক সুবিচার সম্বন্ধে সকলেই 
একই ভাবধারার বশব্তী। গণতান্ত্রিক আবহাওমা 
সমগ্র দেশের উপর একটা নব্জীবনের স্পন্দন 
আনিয়া দিরাছে। নূতন সমাঁজব্যবস্থর রচনার 
ইহাই উপযুক্ত সময়। সমগ্র এসিয়া, সমগ্র জগত 
ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া আছে এই নবধুগের 
নৃতন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ কি করে তাহাই 
দেখিবার জন্ত । স্কল সম্প্রদায়কে লইয়া সকলের 
সমন্বয়ে নূতন ভারতবর্ষ গড়িতে হইবে। 

এই সম্মিলিত ভারতের আদর রামমোহন, 
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাঁমানবগণ নিজেদের 
জীবন-দর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমার 
চোখের সামনে গান্ধীজী তাহার জীবনব্যাপা সাধনার 
দারা সাংপ্রদায়িক এক্য ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। এইজন্, তীহাকে কয়েকবারই 
উপবাস ব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল! শেন প্যস্ত 
তাহাকে জীবনদান করিতে হইল। কিন্তু তবুও 
দেশবিভাঁগ বন্ধ হইল ন!। সাম্প্রদায়িক গ্রীতিও 
আশানুরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল না। এইরূপ 
ব্যর্থতার কারণ কি? সমন্তা সমাধানের জন্ক 
আগ্রহের কোন অভাব হয় নাই। অভাব ছিল 


উদ্বোধন 
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পদ্ধতির । যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে প্রীতির 
পথের সকল বাধ দূর হইতে পারে সে পদ্ধতি 
অব্লদ্থিত হয় নাই। বিতেদের কারণগুলি দূর না 
করিয়া কেবল রাজনৈতিক আপস রফার দ্বারা 
সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান হইতে পারে না। 
যদি পরস্পরের মধ্যে ঘ্রণা ও অবিশ্বাস থাকে, 
একে অপরকে যদি ভাল করিয়া চিনিতে না পারে 
তবে কিছুই হইবে না। সুতরাং সাম্প্রদীর়িক 
সমন্তার সমাধানের দুষ্টিভঙ্গিটা বদলাইতে হইবে। 
রাজনৈতিক নেতাগ্ণ রাঁভনৈতিক পদ্ধতর দ্বারা 
যাহা পারেন নাই সাংস্কৃতিক আবেদন দ্বারা তাহা 
সম্ভব হইতে পাঁরে। আমাদের রাজনৈতিক নেত।গণ 
এদেশের অতীত ইতিহাসের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের 
আদর সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। 
এই যে ধুগ যুগ ধরিয়া ভারতে সংস্কৃতি-সমদয় হইরা 
আসিতেছে সাম্প্রদায়িক এঁক্য গ্রতিষ্ায় তাহার কি 
গুরুত্ব ও মুল্য থাকিতে পারে সে সম্বন্ধে বেণী 
চিন্তা করেন নাই। আর একদল লোক আছেন 
ধাহারা পুরাতন সংস্কৃতিকে উদ্ধার করিতে চান। 
কিন্ত তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সং্ীর্ণ। তাহারা 
সংস্কৃতির নামে সাম্প্রদারিক সংস্কৃতির কথাই 
বুঝেন। একদিকে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার 
ছারা প্রশ্ুঙ্ধ হহর। সংস্কৃতি-সমগ্বয়কে গ্রাহের 
মধ্যেই আনেন নাই, আবার অপরদিকে প্রাচীন 
সংস্কৃতির নামে রক্ষণণীলগণ সংস্কৃতিকে একটা 
সাম্প্রদায়িক গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। 
কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক সমথয়ের [ভিত্তির উপরই 
স্থায়ী হইয়া ঈাড়াইতে পারে। 

এখন দরকার হইয়াছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোকের মধ্যে পারম্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাঁব 
জাগ্রত করা। সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াই পারস্পরিক 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারিবে। সেই 
মনোভাব স্থষ্টি করিতে হইবে সর্বাগ্রে। ভারতে 
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রামকুষ্খমিশনের কমিগণ সবধর্মসমগ্রয়ের যে আদর্শ 
প্রচার করেন তাহা জাতীয় এঁক্যের সহায়ক। 
আমাদের এই স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন জাতি, 
উপজাতি, [২৪০৪১ ধর্ম, সম্প্রদায় সবই রহিয়াছে। 
সাংস্কৃতিক সমম্বয়ের উপাদান বিছ্ামান রহিয়াছে । 
ইহাদের সকলের স্বাতন্ত্যকে ধ্বংস করিয়া কোন 
লাভ নাই। বরং ইহাদের সকলকেই সযত্ে রক্ষা 
করিতে হইবে। প্রত্যেককে তাহার সংস্কৃতির 
উন্নতি ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। 
এই সবকে একীভূত করিবার জন্ত আধ্যাত্মিক গল্থা 
অবলম্বনের দরকার । ভারতে সাধারণ এঁতিহ্থ আছে 
যাহা সহল্র বসর ধরিযা! নাঁনা জনের নানা চেষ্টায় 
গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণ উত্সব পালপার্বণ 
আছে যাহা এক সম্প্রণায়ের মধ্যে শীমাবদ্ধ নহে। 
ভ এতিহাসিক নজীর আছে বাহা সকল সম্প্রদায়ের 
সাধারণ সম্পত্তি । হিনদুমুসলমান মিলিত হইয়া 
দেশের সাধারণ শ কর বিকদ্ধে অভিযান করিয়াছে এবং 
এক হইয়া মকলের সাধারণ সমশ্তার সমাধানের 
চেষ্টা করিয়াছে । সগাট আকবর হইতে আরম্ত 
করিয়া রাজা রামমোহনের সময় পযন্ত বহু বিষয়ে 
এই ছুই সম্প্রদায় একই ক্ষেত্রে দীড়াইর| কাজ 
করিয়াছে । আর রামানুজ, দাঁছু, কবীর, নানক, 
শীচৈতন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রনুখ সাধকগণ কত উদার- 
ভাবে সমন্বয় ও এক্যের আদর্শকে রূপ দিয়াছেন। 
বিভিন্ন প্রদেশে যে মাতৃভাষাকে হিন্দু মুসলমান 
সমভাবেই সেবা করিয়াছে ও ব্যবহার করিয়াছে 
তাহা উভয় সম্প্রদায় দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী 
হইয়াছে। পাঞ্জাবী, হিন্দী, উর্দ,, বাঙ্গলা, আমামী 
ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু এইসব তাবা সাংস্কৃতিক 
এক্যের প্রধান বাহন । একই ভাষা আমাদের 
্বাতন্ত্রবোধকে অনেকটা দূর করিয়াছে ও একই 
ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি আমার্দের মানসিক চরিত্র 
গঠনে সাহাধ্য করিয়াছে। এইসব এঁক্যের 
উপাদানের উপর জোর দিতে হইবে। সাহিত্যের 


সাম্প্রদায়িক এক্যের গোড়ার কথা 
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মধ্যে হিন্দ মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের 
চরিত্রকে সহান্ভৃতির ভাব লইস্সা ফুটাইগ্া তুলিতে 
হইবে। 

স্থতরাং সাংস্কৃতিক এঁক্য ও সমদ্বয়ের আদর্শের 
ভিভির উপর আবার আমাদের সাধারণ কালচার 
বা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপরোক্ত 
মহাসাধকগণ একদিক দিরা বৈাবিক আাবাপন্ন 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে টাডিসনের নামে অতীত- 
পূজার মোহ ছিলনা । তীহারা নিজেদের বৈপ্লবিক 
আদরশসম্বন্ধে স্থুনিদি্ই ধারণা পোষণ করিতেন। 
তাহারা উন্নত জীবনের মহৎ আদশ স্থাপন 


করিয়াছেন। গতান্ুগতিকতার মোহ ত|হাদিগকে 
পাইয়া বসে নি । এদ্রতা তাহাদিগকে স্পর্শ করে 


নাহ। তীহারা জীবনকে পৃথকভাবে দেখেন নাই । 
তাহাদের মতে সামাজিক, সাংস্কৃতি, রাজনৈতিক, 
ধমটনতিক - সবই ছিল একটা বেগবান জীবনবোধের 
বিকাশ ত।ই দেখি যে পণ্ডিত ও মৌলবা অপেক্ষা 
তাহারাই সমাজের মধ্যে সাম্য মৈত্রা ও চেতনার 
ভব জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন । এই ভাবাদর্শের 
অন্য আবুগা ফজল মহাভারতের ফাঁসি অনুবাদের 
ভূমিকায় বলিয়াছিলেন? “সত্য অন্ুসঙ্গধান করিতে 
হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থগুলি 
অপর সম্প্রদায়ের পাঠ করা উচিত। তাহ। হইলে 
মিথ্যা ধারণা দূর হইবে, নৈকট্য স্থাপিত হইবে এবং 
সত্যসন্ধানে অগ্রসর হইবে। তাহারা যখন 
পরস্পরের ভালমন্দ গুণাগুণ দেখিতে পাইবে তখন 
আপন। হইতেই তাহাদের মনে উদারতার ভাব 
জাগ্রত হইবে।” আর এই ভাবাদশের ফলেই সে 
যুগের ব্হ হিন্দুসাঁধক ও মুসলমান অপরাপর ধর্মসম্থন্ধে 
গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। পরম্পরকে 
ভালভাবে বুঝিতে হুইবে-_সংস্কৃতি-সমদ্বয়ের ইহাই 
বড় কথ! । এই উপলব্ধির অভাবে সমন্ত রাজনৈতিক 
আপস-ব্যবস্থা পণ্ড হইয়৷ যাইবে। যদি এই 
আদর্শ অনুসারে আঙ্জিকার মুসলমানগণ গীতা 
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উপনিষদ্‌ পাঠ করে এবং হিন্দুগণ কোরআন, হাদীস 
সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে তবে তাহাদের অনেক ভ্রম 
দূর হইবে-_সুসলমান দেখিবে থে হিন্দুধর্ম ইসলামের 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


বে ইসলামের সহিত তাহাদের ধর্মের বিশেষ পার্থক্য 
নাই। এই ভাবে এমন 'থকট৷ সাংস্কৃতিক সমন্বয় 
হইবে যাহার ভিত্তি কিছুতেই শিথিল ও হূর্বল 


মূলনীতির বিরোধী নহে। আর হিন্দুও বুবিবে হইবে না। 


আয় মা 


শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী 


সুর্ধকরোজ্জল শ্যামল ধরণাতল 
শারদ-ডননি তোরে চায় মা! 

ধানক্ষেতে ঢেউ তুলে, পুঙ্সিত বনফুলে 
হসিতা জণন্মীতা আয় মা! 

"্ঠত্র মেঘের পালে আররে, 

নিশির শিশির- মৃদু বায় রে, 

গুঞ্জিতা ভ্রমরের শোন্‌ তান গুপ্কন, 
এ শোন্‌ বিহঙ্গ গায় মা! 
হসিতা জগন্মাতা আর মা। 


এ নীল অন্বরে কত নীল রং ঝরে, 
সুহাসিতা গাঁমলিতা পৃদ্থী, 

ছুল্‌ ছুল্‌ কাশফুল, ঝুম্কা দোঁছুল ছুলঃ 
শেকালি-আঁচলে শোতে মৃতি। 

মন্দিরে বাজে মহাডঙ্া 

দূর করি' যত ভয়-শঙ্কা, 

দিকে দিকে, আগমনী-আনন্দ-শিহরণ 
শানাঁয়ের শত স্বরে লায় মা ! 
ইসিতা৷ জগন্মাতা আয় মা ! 


আসিয়াছে ভাই-বোন হেথা-হোথা অগণন 
সদা আকুলিত হৃদি-চিত্ত, 

নাই ধনী, নাই দীন,--মাতোয়ারা নিশিদিন 
ঢালে জীবনের স্নেহ-বিভ। 

আনন্দময়ী তুই তাই যে, 

তুই বিনা গতি কিছু নাই যে, 

আশা নাই, ভীষা নাই,_-আছে ধু অনশন - 
দৈন্ের নিপীড়ন হায় মা! 
হুসিতা জগন্মাতা আয় মা! 


ুন্ময্ী প্রতিমায় চিন্নয়ীরূপে আয়, 
আন প্রাণে আন্‌ দুঢ় ভক্তি, 

অন্দর বঞ্চনা তোল্‌ তুই ঘোরাননা, 
বাহুভরা ছুর্জয় শক্তি । 

শন্রবিনাশে লভি” অংশ 

শক্ররে কর আজ ধ্বংস, 

নৃত্যের তালে যাক্‌ ঘুচে পাপ-আচরণ, 
অন্নদে! অন্ন দে'_ আয মা। 
হসিতা জগন্সাতা আয় মা ! 


পলীর পৌষপার্ধণের একটি চিত্র 


শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ 
( বিশ্বভারতী ) 


পৌষপার্বণ তথা৷ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হিন্দুদের 
বিশেষ করিয়া পল্লীবাসীদের নিকট একটি বিশেষ 
পবিত্র দিবস। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
কুরুপিতামহ দক্ষিণায়নে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু ভীগ্মের ইচ্ছাধীন ছিল; 
সেজন্য তিনি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ 
করিয়াছিলেন । "হুর্ধ যখন উত্তর দিকে গিয়ে 
সবলে।ক প্রতপ্ত করবেন, তখন আমার প্রির 
স্থর্দতুল্য প্রাণ ত্যাগ করব।” ( মহাভারত-_ 
আরাজশেখর বস্থু ) এই সংকল্প করিয়া তিনি যুদ্ধে 
পতিত হইয়াও শরশয্যায় বহুদিন বাচিয়া ছিলেন। 
তিনি শরশব্যায় অবস্থান করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের উপায় ও রাজ্যশাসন 
নীতি সম্পর্কে সারগঠ উপদেশ দান করিয়াছিলেন 
উত্তরায়ণ সমাগত হওয়ার পর ভীম্ম দেহরক্ষা 
করেন। পল্লীর হিন্দুরা আজও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে 
সেই পুণ্য দিবসটি উদ্যাপন করে। 

ভীম্মের দেহত্যাগে মাতা ভাগারথী শোকে 
অধীর হইয়া আবিভূত হইয়াছিলেন। সরোদনা 
ভাগীরথীকে শ্ররুষ্ণ সাস্ন দান করিয়াছিলেন । 
আজও সেই পুণ্যদিবসে গঞ্গাদ্দেবীর আবিভাব 
উপলক্ষে সাগরসঙ্গমে শত শত ধর্মপ্রাণ যাত্রীর 
বিপুল সমাগম হয়। সেখানে যাত্রীরা কপিল- 
মুনিও দর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের সকল প্রান্ত 
হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যকামী ানার্থা 
সেখানে সমবেত হইয়া থাকেন। 

“গীতগোবিন্দ”-রচয়িত| অমর বৈষ্বকবি জয়দেব 
গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে পৌষসংক্রাস্তি 


দিবসে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিব নামক স্থানে 
বিরাট মেলা বসে। সেপ্দিন শত সহম্ব হিন্দু অজয় 
নদে প্রত্যুষে অবগাহন করিয়! কৃতার্থ বোধ করে। 
প্রবাদ আছে, সেদিন অজয় নদেও গঙ্গাদেবী 
আবিভূতা হইয়া থাকেন। ব|উল, কীর্তন ও 
অন্নসত্রের জন্ঠ এই মেলা বিখ্যাত। আটশত 
বৎসর পূর্বে জয়দেব মহা প্রয়াণ করিয়াছেন। এই 
সুদীর্ঘ কাল মধ্যে দেশের রাষীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
কিন্ত জয়দেবের মেলা প্রতিবংসরই মহাসমারোহে 
আজও সংঘটিত হয়। 

কেন্দুবিন্বের একাধিক মন্দিরে মর্মর শিলার 
উপর জয়দেব রচিত বিখ্যাত কবিতা-_“ম্মর-গরল- 
খণ্ডনম্‌ মম শিরসি মগ্ডনম্, দেহি পদপলবমুদারম্‌ ” 
ভক্তপ্রাণে আজও স্পন্দন জাগাঁয়। কিংবদন্তি এই 
যে, শ্রকৃষ্ণ স্বয়ং এই পদটি পূরণ করিয়াছিলেন । 

শ্রীহট জেলার একটি পল্লীতে আমার পিতৃগৃহ 
ছিল। ছেলেবেলায় আপন পল্লীতে পৌষপার্বণের 
বে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ জীবনে সেরূপটি 
দেখিবার আশ! নাই বলিলেও চলে। মাত্র কয়েক 
দশক পূর্বেও সেখানকার পল্লীর আধিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনআ্রোত কতথানি বেগবান ছিল, 
হিন্দুর বার মাসের তের পার্বণ কত না জাকজমকের 
সঙ্গে অন্ুঠিত হইত, আর উত্নবসমূহকে কেন্তু 
করিয়া সেখানকার পল্লীর সামাজিক জীবন কতথানি 
স্পন্দিত হইত, তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে আজ 
অন্থভব করা সহজ নয়। আজকাল শহরে নগরে 
সার্বজনীন পৃজাপার্বণের রেওয়াজ বৃদ্ধি পাইতেছে, 
কিন্ত পল্লী-উৎসবের সার্বজনীনত্ব প্রাতিপন্প করিবার 


* এই প্রবন্ধে পরিবেশিত রেখাচিত্রগুলি আকিয়াছেন শ্রীমুখময় মিন্জ। 
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জন্ বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন মোটেই হইত না। 
উৎসব সমাগমে সকলের প্রাঁণমন শ্বতই আনন্দে 
নাঁচিয়া উঠিত। পল্লীজীবন এখন পারতপক্ষে 
কাহাকেও আকর্ষণ করে না, আর শ্রুহট জেলার 
হিন্দুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনও দ্রুত ইতিহাসের 
পর্যায়তুক্ত হইয়! উঠিতেছে। কিন্তু এমন এক 
সময় ছিল যে, নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে ধাহাঁরা 
শহরে দেশান্তরে বাস করিতেন, তীহারাও উৎসব 
পর্বাদি উপলক্ষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেন। 
পলীজীবন আনন্দমুখরিত হইয়! উঠিত। 

শ্রীহট জেলার যে অঞ্চলের কথ! বলিতেছি, 
সেখানে ব্ধার জল নাঁমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রধান ফসল ধান কাটার কাজে পল্লীবাসী ব্যস্ত 
হইয়া উঠিত । বাড়ীর উঠান ও ঘরদোর পরিষ্কার 
পরিস্থন্ন করিয়া উত্রুষ্ট মাটিতে লেপন করিয়া 
করিয়া ধান রাখার উপযুক্ত করিয়া তুলিত। গোলা- 
ঘর মেরামত করিত। ধান কাটা শুরু হইলে। 
দিনের বেলা ধান কাটা, রাত্রিবেল! মাড়া দেওয়া, 
পরদিন রৌদব্রে ধান শুকানো, রাত্রিবেলা আবার 
মাঁড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে গৃহস্থগণ বিশেষ ব্যস্ত 
থাকিত। এসকল রীতি এঁ অঞ্চলে এখনও বলবৎ 
আছে, কিন্ত নাই কেবল পল্লীজীবনের পূর্বেকার 
আনন্দের হিল্লোল । 

অগ্রহীয়ণে ধান উঠিয়া গেলে আর পৌষমাস 
সমাগত হইলেই পল্লীর ছেলেরা “গুলী” বাহির 
করিত। বন্দুকের গুলী নয়, খেলার গুলী । সর্বজন 
প্রিয় গুলীখেলা স্বর হইলেই পৌষ সংক্রান্তির 
উৎসবের বাণী সকলের মনে পৌছিত। সংক্রান্তি 
দিবসের কর্মস্টী এইবপ ছিল: প্রাতঃম্নান, 
ভ্যাড়াঘর পোঁড়ানোঃ গুলীখেল! ও নগর সংকীর্তন। 
শ্বতয্ুর্ত সেই উৎসবের স্থৃতি আজও মনকে 
আলোড়িত করে। 

শীতারস্তে স্থানীয় কুমোরেরা হাড়ি পাঁতিলের 
সঙ্গে তিন হইতে চার ইঞ্চি পরিধির উৎকৃষ্ট মাটির 


উচ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--*ম সংখ্যা 


গুলী তৈরি করিয়া রাখিয়া দিত। পল্লী 
খেলোয়াড়ের দল ছিল এই গুলীর গ্রাহক 
আধুনিক খেলার ন্যায় গুলী খেলার নিয়ম কানুন 
ছিল। যতজন খেলোয়াড়, ততগুলি গুলীর প্রয়োজ, 
হইত গুলীখেলার একটি বিশেষত্ব এই ছিল বে 
সংখ্যায় যত খুনী লোক খেলায় যোগ দিতে পারিত। 
খেলোরাড়ের দল সমান ছুই ভাগে বিভক্ত হইয় 
প্রতিযোগিতা করিত। বিজৌড় অর্থাৎ অতিরিত্ত 
খেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত থাকিলে তাহাকেও বাদ 
দেওয়া হইত ন। | তাহাকে উভয় পক্ষেই থেলিতে 
দেওয়া হইত। মুগ্রানিক্ষেপ, _সুদ্রার অভাবে 
ইাঁড়ি পাতিলের ভাঙ্গা টুকরা নিক্ষেপ করিয় 
কোন্‌ দল প্রথম খেলিবে, তাহা স্থিরীকৃত হইত । 
সমকোণী লগ্বাকৃতি চতুভুজ ক্ষেত্র খেলার 
স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। লম্বা ও চওড়া নির্ভর 
করিত উপযুক্ত ভূমির উপর। নিদিষ্ট সীমানার 
মধ্যে একদিকে মাটির উপর একটি চৌকোণ চার 
পাঁচ ইঞ্চি বাহু বিশিষ্ট ঘর আঁকা হইত। ইহাতে 
দ্বিতীয় দলের গুলী বিশেব আকারে স্থাপন কর! 
হইত। সীমানার বিপরীত রেখার উপর দীড়াইয়া 
প্রথম দলের খেলোয়াড়রা পধায়ক্রমে নিজেদের 
গুলী ছুড়িত। এরই গুলী ছোড়াকে "গুলী গাওয়া” 
বলা হইত। গুলী গাওয়ার উদ্দেশ্য ব৷ লক্ষ্য থাকিত 
দ্বিতীয় দলের গুলী ঘরের যথাসম্ভব নিকটে যাওয়া । 
গাওয়া গুলী স্থির হইলে একই পধায়ে বসিয়া দ্বিতীয় 
দলের গুলিকে মারিতে হইত। এইভাবে গুলী 
মারিয়া নির্দিষ্ট সীমানা পার করিতে পারিলে 
“গোল্লা” হইত। গোলীকে আজকালকার ভাষায় 
পয়েন্ট বলা যাইতে পারে। গুলী খেলার বৃহ বিধি 
ও অন্নশাঁসন ছিল; যেমন এক পক্ষের এক জনের 
গুলী অন্ট পক্ষের কোন গুলীর অতি নিকটে চাঁরি 
আ্ুল মধ্যে অবস্থান করিলে “ব” বলা হইত। 
একবার “ব' হইলে ইহা ভাঙ্গিবার বিধি ছিল। “ব 
না ভালিয়! খেল চলিত না! । বিপক্ষদলের মার! 


আশ্বিনঃ ১৩৬১ ] 
গুলী সীমানার নিকটে আসিয়া থামিলে “ঘাদ্দ” 
অথবা “্চুমকা” হুইত। গুলীর স্থান হইতে 


জৌড়পায়ে লক্ষ দিয়া সীমানায় পৌছিলে যা, 
হইত। যান্দ,র গুলী মারিতে হইলে দুই পায়ের 
গোড়ালির মধ্যে গুলী রাখিয়া “গুলা গাঁহিতে, 
হইত। চুমকা! স্থিরীরুত হইত অন্যভাবে । চুদ্কার 
গুলী মারিতে হইত খেলার মাঠের বিপরীত দিক 
হইতে এবং তাহা! প্রায় কঠিন হইত। গুলী গাহিবার 
সময় বিশেষ কবিতা! ব্যবহার করা! হইত। যেমন-- 
“গুলীরে ভাই, ঘরের কাছে যাইতে চাই।” গুলী 
মারিয়া ভাঙ্গিতে পাঁরিলে অমনিই একটা পয়েন্ট 
হইত। কোন কোন খেলোয়াড় বিপক্ষের গুলী 
ভাঙ্গিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতেন। পল্লীর 
বয়োবৃদ্ধেরা খেলার মাঠে উপস্থিত থাকিয়া খেলোয়াড়- 
দিগকে উত্সাহ দান করিতেন। খেলার নিয়মে 
কোন সঙ্কট দেখা দিলে বযোবৃদ্ধেরা তাহা নিষ্পত্তি 
করিয়া দিতেন । পৌষসংক্রান্তি দিবসে গুলীখেলা 
চরম পধায়ে পৌছিত। সের্দিনকার খেলার জন্য 
প্রচুর নৃতন গুলী আমদ(নি করা হইত। বয়োবৃদ্ধেরাও 
সেদিন খেলার উত্সবে যোগ দিতেন। 

সংক্রান্তির পর গুলীর মরসুম শেব হইয়া যাইত। 
গুলীর মালিকেরা মৃত্তিকামধ্যে গুলী পুতিয়! 
রাখিতেন। ইহাতে নাকি গুলী শক্ত থাঁকিত। 
আবার পর বৎসর পৌষমাস সমাগত হইলেই পুরাণ 
গুলী মাটির নীচ হইতে বাহির করিয়া! খেলা আরম্ত 
করা হইত। গুলীখেলা এখনও হয়ত কোন কোন 
পল্লীতে বাঁচিয়া আছে কিন্ত, সংক্রান্তির গুলীথেলার 
, উত্নবে ভাটা পড়িয়াছে। 

ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর প্রথাও সেই অঞ্চলে 
বহুকাল হইতে চলিয়া! আসিতেছে । বস্তুতঃ কখন 
ত্যাড়াঘর-প্রথা প্রবতিত হইয়াছিল; তাহা জানা 
সহজ নয়। উত্তরায়ণ-সমাগমে অগ্রিঘারা আলোকের 
আহ্বান বা শীতাঁবসাঁন ঘোষণা করাই হয়ত 
ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর উদ্দেশ্ত ছিল। খতু-উৎ্সব 


পল্লীর পৌষপাঁর্বণের একটি চিত্র 


৪৮৩ 


বহুদেশেই বিদ্বমান দেখা যায়। স্কান্ডিনাতীযস 
দেশসমূহে “লুৎসিয়।” উৎসব অনেকটা এই ধরনের 
বলিয়া মনে হইয়াছে। বাঁশের খুঁটি ও ঠাট 'এবং 
স্তাড়ার ছাউনি ও বেড়া দ্বারা ভ্যাড়াঘর নিমিত 
হইত। আমাদের জলাদেশের ধানগাছ ব্বভাবতই বড় 
হইয়া থাকে। বর্ষার জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধাঁন- 
গাছও যেন সাতার কাটে। ধান কাটার পর 
গাছের যে অংশ (বৃহত্তম নিম়।ংশ ) ক্ষেত্রে পড়িয়। 
থাকে, তাহাই স্যাড়া নামে অভিহিত হয়। ধাঁন- 
সিদ্ধ করিবার জন্ত কৃষকেরা জালানিরপে ন্যাড়া 
ব্যবহার করিয়া থাকে। খড়ের অভাবে অসমর্থেরা 
ঘরের চালেও শ্যাড়া ব্যবহার করে। ভ্যাড়াঘরের 
জন্ত পল্লীর যুবকদল প্রচুর স্তাড়া সংগ্রহ করিত। 

সংক্রান্তির পূর্দিবস প্রতিঘরেই অসাধারণ 
কর্মচার্চল্য দেখা দিত। নারীর! বাসনপত্র বিশেষ- 
ভাবে পরিক্ষার করিতেন, ঘরদোর ঝাড়িয়া মুছিয়। 
নিকাইয়া তকৃতকে করা হইত। উঠান ও 
তুলসীতল৷ নিকাইয়া উৎসবের জনক প্রস্তুত করা 
হইত। পুরাতন রানার মাটির বাসন কেলিয়া 
নৃতন বাসন সেদিন ব্যবহার কর! হইত। 

ভ্যাড়াঘর নির্মাণে ও গুলীখেলার মাঠ পরিক্ষরণে 
তরুণ ও যুবকদের দল সংক্রান্তি পূর্বদিবসে মাতিয়া 
উঠিত॥ পল্লীবানীর বাঁশঝাড় হইতে ঘনগাট- 
বিশিষ্ট ক্লাচ! বাশ কাটিয়া আনা হইত। কেহ কেহ 
“নুক্তা” সংগ্রহ করিত। মুক্তা একজাতীয় বেতগাছ 
_ আমাদের অঞ্চলে জলাভূমির নিকটে, প্রচুর 
জন্মিয়। থাকে । বাঁশ-মুক্তা-সংগ্রহ ও গুলীখেলার 
মাঠের পরিফরণ স্নানের পৃেই সারিয়। ফেলা 
হইত। ন্নানাহাঁরের পর আবার সকলে কাজে মত্ত 
হইয়া উঠিত। কেহ দা লইয়া বাঁশ কাটিত, কেহ 
বা বাশ “কান্তাইত'--( খুঁটির মাথা ৬ আকারে 
বাঁশ বদিতে পাঁরে। কেহ খন্তা দ্বারা খু'টির 
উপযোগী গর্ত করিত। বাঁশের কাঠামো শেষ 


8৮৪ 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যাড়ার ছাউনি ও বেড়ার কাজ 
হাতে হাতে সমাধা করা হইত। প্রবল উৎসাহে 
কাঁজ চলিত। পল্লীর বালকের দলও সেদিন 
ভ্যাড়াঘর নির্মাণের কাজে সহায়তা করিয়া আত্ম- 
গৌরব বোধ করিত। ভ্যাড়াঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ 
হইলে ঘরের মেজের উপর ন্ঠাড়া বিছাইয়া চাটাই 
দেওয়া হইত। এই ভ্যাড়াঘরে সারারাত্রি “বাউলা 
গানের আমর বসিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ_-৯ম সংখ্যা 


প্রথানুযায়ী তামাকু সেবনও সারারাত্রি চলিত। 
বাউলা গায়কদের কেহ কেহ গঞ্জিকা সেবন 
করিতেন। বোধ করি সেজন্য বয়োবৃদ্ধেরা 
বালক্দিগকে বাউলাগানের আসরে যাইতে 
দিতেন না। পৌষ সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে সমগ্র 
পল্লীতে তড়িত্প্রবাহের ন্যায় একটা আনন্দের 
হিল্লোল বহিত। গ্রভীর রাত্রি পধস্ত ঘরে ঘরে 
আলো জলিত। নারীরা পাকালের । চুল্লী ) নিকটে 





গৌবপাধণের পূর্বরাত্রে 'ভ্যাড়াঘরে' বাউল ও কীর্তনগ।নের আসর 


বাউলের গানকেই আমাদের অঞ্চলে বাঁউলা 
বলা হয়। এই আসরের জন্য চাদা তুলিয়া প্রচুর 
আহার্ধবন্ত সংগ্রহ করা হইত। ফলের মধ্যে শ্রীহটের 
কমলা, উক্র! ( খইয়ের মুড়কি ) কদ্দমাঃ বাতাস! 
ইত্যাদি সকলে উপভোগ করিত। তাছাড়া পল্লী- 


বসিয়া পিউটকঃ লাড়, ইত্যাদি উৎবের আহার 
তৈরী করিতেন। 

বাউলাগানের আরে লাউয়ের একতারা, খঞ্জনি, 
টোল ও করতাল সহযোগে গান চলিত। প্রথমে 
“ভিননাখের” গুণ গাওয়া হইত। তিননাঁথ- 
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ত্রিনাথ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়। মনে হয়। ত্রিনাথ 
শব্দের অর্থ_যিনি ভূত-ভবিষ্ং-বর্তমান এই তিন 
কালের অধিপতি । রাত্রি অবসানের কিয়ংকাঁল 
পূর্বে গানের আসর ভাঙ্গিগ্া যাইত। চাটাই 
সরাইয়া ভ্যাড়াঘর প্রচুর অতিরিক্ত শ্টাড়ায় পূর্ণ 
করিয়া সকলে ঘরে ফিরিত। 


পল্লীর পৌষপাঁবণণের একটি চিত্র 


6৮৫ 


আনন্দের বস্তা প্রবাহিত হইত। অরুণোদরয়ের 
পুবে” অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাড়াঘর পুড়াইবার পব” 
শেষ করিয়া পুরুষের দল গুলী থেলা'র মাঠে সমবেত 
হইতেন। আমাদের পল্লীর চন্্রমোহন নামক একজন 
উৎকৃষ্ট গুলী-খেলোয়াড়কে সত্তর বংসর বয়সেও 
এ দিনের গুলীখেলায় যোগ দিতে দেখিয়াছি । 





“দেখিতে দেখিতে অশ্রিশিখ! আকাঁশে বিস্তারলাভ করিত ..... ” 


আমরা অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই শ্নান 
করিতাম। ন্নীনান্তে পরিষ্ষার কাপড় ও শীতবন্ধে 
দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সকলে ভ্যাড়াথরের নিকটে 
জড় হইতাম। তারপর ভ্যাড়াঁথরে অগ্নিসংযোগ 
করা! হইত। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিথ! আকাশে 
বিস্তারলোভ করিত এবং বাশের ঘন গাঁটগুলি 
একটি একটি করিয়া সশব্দে ফুটিত আর ছেলে মহলে 


সেদিন থেলোয়াঁড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইত । 
খেলার উৎসাহ যেন কোন বাধাই মানিত ন!। 
অবশ্য এরূপ ভিড়ে খেলা বড় সহজ হইত না। এত 
লোঁকের গুলী চিনিয়া রাখাই কঠিন হইয়া পড়িত। 
তাছাড়া থেলোয়াড়ের সংখ্যাধিক্য হেতু ঘন ঘন 
ব; হইত। “বৰ লাগিণেই খেলোয়াড়ের দলকে 
নূতন করিয়! গুলী গাহিয়! আনিতে হইত। ঘণ্টা- 


৪৮৩৬ 


কাল উত্তেজনাপূর্ণ খেলার পর দকলেই দ্রুতপদে যার 
যার ঘরে ফিরিত এবং পর্বদিনের প্রাতরাশ, যথা 
ঘরের দৈ, ঘরের চিড়া, পিঠা ইত্যাদি থাইয়! 
সংকীর্তনের আরে একে একে জড় হইত। 

চারিশত বৎসর পুবে বাংলাদেশে শ্রচৈতন্যরূপী। 
মহামানব প্রেমগীতির যে বন্তা আনিয়াছিলেন, 
তাহার প্রবাহ এদেশে এখনও স্তিমিত হইয়া যায় 
নাই। শ্রীহটর বৈষ্ণবপ্রধান জেলা । আমাদের 
পল্লীর একাধিক গৃহে বিগ্রহ ছিলেন । একসময়ে 
গৃহদেবতার নিত্যপুজা ও ভোগরাগাদি আড়ম্বর 
সহকারে সম্পন্ন হইত। পৌষসংক্রান্তি দিনে পালা- 
ক্রমে কোন বাড়ীর বিগ্রহের মন্দির প্রাঙ্গণে গাঁয়কগণ 
সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীতে একটি “নট” 
পরিবার ছিল। কৃষিই ছিল নট পরিবারের 
জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বস্ততঃ পরিবারটি 
এক সময়ে সচ্ছল গৃহস্থ ছিল। কিন্ত নট পরিবারের 
প্রধান গেশা ছিল গান বাজনার চচা। পল্লীর 
উত্সবে নাঁচগানে বাছ্ধে নটেরাই অগ্রণী হইতেন। 
নট পরিবারের ছেলেদিগকে অল্পবয়সে ওস্তাদের 
নিকট গানবাজনার শিক্ষা লইতে হইত। হিন্দুর সকল 
পৰের সময়োচিত গানের চা নটেরা করিতেন। 

সংক্রান্তি দিবসে কোন বাড়ীর মন্দির প্রাণে 
গায়কগণ খোলকরতালসহ সমবেত হইতেন। 
প্রথমেই ধামালী। খোলীর দল বাছদঘার! সকলের 
প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতেন। এই খোলের 
বাজনা পন্লীবাসীর কর্ণকুহছরে পৌছিলে পকলেই 
দ্রুতপদে কানের আসরে আসিয়া জড় হইতেন। 
প্রথম গান__গৌরচন্দ্রিকা, যেমন__ 


নগরবাসী ওরূপ দেখ বি যদি 


শীঘ্র আয়, 
শচীর দুলাল গৌর 
নেচে যায়। 
ওরূপ যে দেখেছে, পে ভুলেছে 
তারে কি পাশরা যায়। 
(নগরবাসী, ওরূপ দেখে যা রে) 


উদ্বোধন 
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তখনকার দিনে পল্লীতে ছুচারজন লোক দেখা 
যাইত, ধাহার অবসর সময়ে সাধন ভজন ও ধর্মগ্রন্থ 
পাঠে আনন্দ পাইতেন এবং অন্য সকলকেও 
আননদান করিতেন। ভক্তশ্রেণীর সেই সকল গায়ক 
সেদিন কীর্তনের আসরে যেন শচীর ছুলালকে প্রত্যক্ষ 
করিতেন। তাহাদের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গীতে এই 
প্রেমলীলাগীতির আনন্দ-হাট অপূর্ব শ্। লাভ করিত। 
নৃত্যুকালে তীহার্দের কাহারও কাহারও শিখা খাড়া 
হইয়া উঠিত। চৈতন্তের প্রেমগীতির আবেশে 
কাহারও কাহারও শরীরে অশ্রুকণা পুলকাঁদি প্রকাশ 
পাইত। বাঁদকের দল বিভিন্ন তাললয়ের কলা- 
কৌশল প্রদর্শন করিতেন। পন্ীরমণীগণ হাতের 
কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরে কোন একদিকে 
সমবেত হইয়া উলুধবনিতে পব্দিনের মঙ্গলগীতিকে 
অভ্যর্থনা করিতেন। এই চিরাচরিত কীর্তন এখনও 
হয়; কিন্ত তাহা নিছক সংস্কার ও নিয়ম রক্ষার জন্য! 

মন্দির-প্রাণে ছুএকটি গান গীত হইবার পর 
কীত নীয়ার দল পল্লী-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। 
এই দলকে পল্লীর প্রতিটি বাড়ীতেই যাইতে হইত। 
সের্দিন সকলের বাড়ীতেই লুটের ব্যবস্থা! থাকিত। 
পল্লীর সকল বয়সের নরনারীর হৃদয় মন আনন্দে 
উদ্বেলিত হইত। পৌষপার্ধণ বস্তুত গণ-উৎসব ছিল। 

চৈতস্তের সহযোগী নিত্যানন্দের প্রেমগাথা 
গাহিয়া কীত নীয়ার দল যখন উন্মুক্ত মাঠের উপর 
ধিয়| এক হাটি হইতে অন্ত হাটিতে যাইত, তখন 
কী যেন অপূর্ব প্রেমভাবপ্রবাহ চলিত! ইহার 
বর্ণনা দেওয়! কঠিন। 

আয় সবে ভাই 

নিতাই গুণ গাই 

অভিমানশৃনট 

গৌর নিতাই। 
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় (রে) 
( নিতাই ) যারে দেখে, আপন করে 
হরির নাম বিলায় (রে)। 
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'অভিমানশূন্' “অক্রোধপরমানন্দ” মহাঁজন যে 
বানী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, চারিশত ব্ৎসব- 
কাল বাংলার পল্লীর হিন্দুসাঁধারণ তাহা হইতে 
প্রেমের ও অহিংসরি প্রেরণা লাভ করিয়াছে। 
পৌবসংক্রান্তিতে সেই বাণীর জয়গীতি সমগ্র পন্নীর 
গর্য়মনকে আলোড়িত করিত ॥ 

বহুরকমের কীত'ন সেই দিন গাওয়া হইত। 


পল্লীর পৌষপার্বপের একটি চিত্র 
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দীনভাবে উদ্দ্ধ গায়কগণ গৌর নিতাইয়ের পদধবনি 
যেন সেদিন প্রত্যাশা করিতেন । 

আমাদের পল্লীর এক কোণে চৈতন্ত মহাপ্রভুর 
আখড়া আছে। হৃহার সুপ্রাচীন অটালিকাসমূহ, 
পূর্ববতী বৈষ্ণব সাঁধকদের সমাধি মন্দিরের শ্রেণী ও 
সুবিশাল নাটমন্দির আখড়ার প্রাচীন এশ্বর্ধের স্থৃতি 
বহন করিতেছে । বহু সিদ্ধসাঁধক এই আখড়ায় 





পৌধপাবণে কীর্তনীয়াদের পল্লীপরিক্রম 


পল্লীপরিক্রমার আঁর একটি গানের নমুনা! এখানে 
দিতেছি__ 

ওরে কে রে, হরিবল ধলে যায় 

গৌর যাঁয় কি নিতাই যায়, 

য! রে মাঁধাই দেখে আয়, 

সোনার নুপুর রাজা পায়। 


প্রেমধর্মের আচরণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছেন। 
শ্রীহটের ইতিহাস পাঠে জান! যায়, আখড়াটি 
প্রাচীনতমের একটি । বেৈষ্কব্ধর্মপ্রবাহ একসময়ে 
শ্রীহট্রবাসীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 
আখড়া-সমূহ ইহার সক্ষী। বিখলঙ্গের আখড়ার কথা 
অনেকেই শুনিয়৷ থাকিবেন। বিথলঙ্গে অতিথিদের 


৪৮৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্য! 


জন্ট বিশাল অট্রালিকার শ্রেণী ও সহশাধিক লোকের না! আখড়ার বৈষ্ণবীয় পরিবেশে এই গান যেন 
বাসস্থান দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয়না, চৈতন্তবাণী বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিত। গায়কর্দের কাহারও 
একসময়ে শ্রীহটে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । কাহারও অশ্রুপ্রবাহ যেন আর বাঁধা মানিত না। 

সংক্রান্তিদিবসে কীর্তনীয়ার দল আখড়ায় এই প্রেমগীতি পাখিব স্থখের তো কোন সন্ধান দিত 
পৌছিলেই আবার নূতন উৎসাহে নব নব কীর্তন না! আমার মনে প্রশ্ন জাগিত। প্রশ্নের উত্তর 





"অক্োধপরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় 
যারে দেখে আপন করে হরির নাম বিলায় |” 


গাওয়া হইত। এই কীর্তনের একটা বিশিষ্ট ধারা খু'জিয়! পাইতাম নাঁ। ইহা বিকার বলিয়াও মনে 


ছিল। যেমন_ করিতে পারিতাম না। 
নিতাই রে, আমাদের জীবদ্দশায় দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত 
এঁ নাঁকি রে ব্রজধাম টা 
শ্রবণে না শুনি কৃষ্ণ নাম। হইয়াছে । যুদ্ধের গ্রকোপে আমাদের পল্লীসংস্ক 
বৃন্দাবন হত যর্দি মর্মবাণীও মরুভূমিতে নদীশ্রোত বিলীন হইবার মতো 
শুকসারী করত গান। অবস্থায় পৌছিয়াছে। হিংসাদ্বেষে ও কালোবাজারী 


কী বেদনা! বৃন্দাবনে আপিয়াও কষ্ণচনাম মনোবৃত্তিতে কলুষিত বুদ্ধোত্তর পল্লীসমাজের অবস্থার 
শোন! যায় না। শুকসারীর গানও কর্ণকুহরে পৌঁছে পরিপ্রেক্ষিতে আজ পল্লীর পূর্বেকার পৌষপাবণের 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


প্রেমগীতির ধারা ও অনুরূপ উৎসব-__যেমন বিজয়া - 
দশমীর প্রীতির আলিঙ্কনের রীতির তুলনা করিলে 
্বতই মনে হয় অহিংসার সাধনা এদেশের সমাজের 
সকল স্তরে কিভাবে অনুষ্ঠিত হইত। 
যে মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন আরম্ভ হইত 
কীর্তনীক়্ার দল পরিক্রমা শেষ করিয়া আবাধ 
সেখানেই পৌছিতেন। তখন একাধিক কীর্তন 
শ।ওয়া হইত। যেমন চৌতালের গাঁন :-- 
আঁমি ব্রজপুরে যাব রে, 
গুণের ভাইরে নিতাই 
মায় যে জানে না। 
জানিলে সন্যাসের কথা রে, 
(মায়) পাঁষাঁণে ভাঙ্গিবে মাথা! রে 
(মায় যেজানে না) 
চৈতন্যের সন্নযাসের গান জমিয়া উঠিলে দেখিতাম, 
রমণাগণ গৃহের কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরের 
কোণে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেন। গৃহকর্ম বিস্বৃত 
হইতেন। অনেকের চোখে অবিরাম জলের ধারা 
বঠ্তি। মাতজদয়ের বেদনা অঙ্গভব করিয়া চৈতগ্ত 
শিতাইকে সতক করিতেছেন পল্লীর মাতৃছদয়ও 
সেই বেদনায় ভারাক্রান্ত হইত। চাঁরিশত বৎসর 
রও টতন্তের জন্যাসগ্রহণচির পল্লীরমণীদের 
সদ্দয়ে ব্যথা জাগাইত। এই চৌতালের গান কত- 
দিনের জানি না। অশীতিপর বুদ্ধের কাছে 
এনিয়াছি যে, তাহারাও বাল্যকাল হইতে এই গান 
শুনিয়া আসিতেছেন। তাহাদের পিতাঃ প্রপিতা- 
মহেরাও এই গান গাহিয়াছেন। ধীর লয়ে নৃত্য- 
ংঘোগে এই ধরনের চৌতালের গান দ্রতলয়ে শেষ 


হইত। আর একট গানের নমুনা! দিতেছি £-- 
জন রাধে শ্রীরাধে বলে মুদদিলা নয়ন. 
হরিদাস ত্যজিল! জীবন। 
হরিদাীসের গলে ধরে, প্রভু তুলি নিলেন কোলে 
প্রেমভরে দিলেন আলিঙ্গন। 
চৌদিকে খোল করতাল বাজে 
(সবে) করে নাম সংকীর্তন। 


পল্লীর পৌষপার্ধণের একটি চিত্র 


৪৮৯ 


হরিদাসের মহাপ্রয়াণের চিত্রটি গানে ফুটা 
উঠিত। এরূপ কত প্রাচীন গান সেদিন শোনা 
যাইত। লুটের গান গাহিয়৷ কীর্তনের পাল! শেব 
করা হইত। তারপর লুট ;- লুটের পর সকলে 
খিচড়ি, পরমান্র, ফলাদি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া প্রসাদ 
পাইতেন। কাহার এ্রসাদ !_-চিতন্তরূপী বিশ্বাত্মার 
নামে উতসগীকৃত প্রসাদ,-ধার গুণে সকলের 
আম্মা তৃপ্তিলাভ করে। প্রসাদ গ্রহণের পূ্ে 
পছ্ক্তিতে বসিয়া সকলে প্রেমধ্বনি দিতেন। সেই 
ধ্বনিতে আকাশ-বাতাগ স্পন্দিত হইত । ইহাই 
ছিল পৌষসংক্রান্তির বাণা, _বমগ্ণী কুকুপিতামহ 
ভীম্পের অহিংসার বাশা। মহাভারত আজও 
মানবীয় গ্রেরণার আধার। 

পদীজীবনের বান্যস্বততি আমাকে আকর্ষণ 
করিত, ছদয়ের অগ্চতহলে বেদনা জাগাইত । ফলে 
প্রোট বুর়সে আবার প্লাতে কিব্রিয়/ছিলাম। দেশ 
স্বাধান হওয়ার পুৰপধন্ত একটানা পাঁচ বংসর 
পরাতে অতিবাহিত কবিয়াছি। দেশ দ্থ্িত 
হওয়ায় বহুলোককেই 'আমার মত উদ্বাস্ত হইতে 
হইয়াছে । হন্ত ইহা স্বাধানতার মূল্য । কিন্তু 
জন্মপল্লীর শেষ অভিদ্রতা হইতে আমার এইটুকু 
ধারণা হইয়াছে বে বে শাখত প্রেমধর্ম এদেশের 
পল্লাজীবন্র শতিহ্কে নানা ঝড়নগ্কার মধ্যেও 
সঞ্ জীবিত করিয়াছে, ফন্তুর ধারার গায় সেই 
এতিহ্ের প্রবাহ এখনও এ দেশের পল্লীধমনীতে 
প্রবহমান । 

চৈতন্য নিত্যানন্দের উত্তরাধিকারী স্বামী 
বিবেকানন্দের সনাজ গঠনের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের 
মৈত্রীর বাণী এবং গান্ধীজীর প্রেম ও অহিংসার 
অমুতসম বাঁণী ব€মান ধুগকে নূতন করিয়া এশ্বর্ধ- 
মণ্ডিত করিয়াছে । সেই এ্রতিহ্কে সর্বলোকের 
সম্পদে পরিণত করার পথ নিরঙ্কুশ করিবার মত 
মহাঁমানবতার জাগরণের প্রতীক্ষ। স্বাধীন ভারতের 
নাগরিকরূপে আমরা অবশ্যই করিতে পারি। 


তাপসী অপর্ণ। 


শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তী 


সতীর 'অংগ ছিন্ন ভিন্ন, পড়ে আছে মুত-ভার 
নিঃসাড় জড়পিগ্ডের সম ভূবনের চারিধার ! 
হর-কোপানলে স্ষ্টি-স্থঘমা পেয়েছে সকলি লয়, 
পু্জিত ছুঃখ-দৈহ্যের সুপ দিকে দিকে ভরি রয় ! 
মহাদেব রন উদাসীন ডুবি গভীর ধ্যানেতে আজ, 
পরমাত্মার অটল গন নীরব-সত্তা মাঝ । 

বিশ্বের ছাঁয়া নাঠিক সে ধ্যানে স্তন্ধ কালের স্রোত 
সীমার পরিধি অসীমের বোবে রয়েছে ওতপ্রোত। 
এমনি সময়ে হিমালয় -গাহ দৃক্ষরাছের হুতা। 
পাঁধহী-রূপে মেনকা-গভে হ'লেন আবিভূতা। | 
বাতাসে সেদিন কি মধু পরশ--কিথেন বারতা জাগে, 
কোন্‌ শুভরূপ বিকশি উঠিল অরুণ-কিরণ-রাগে ! 
গৌরী সবার নয়নের মণি, সবার বক্ষ-ধন, 

হৃদয়ে হৃদয়ে আনিল সে বহি” স্নেহের প্রশ্বণ ! 
শশি কলা সম দিনে দিনে বাড়ে অতি কমনীয় দেহ, 
নব নব আশা, দিমল শান্তি ছায় গিরির!জগে5 | 


এমিতে ভ্রমিতে একদা নারদ উপনীত হিমাঁচলে, 
গৌরীরে হেরি অনুপম স্থুথ লভিলেন হিয়াতলে। 
ডাকি' গিরিরাজে কহিলেন ঘুনি, “শুন রাজা মোর বাণী 
তব কন্তার যোগ্য পাত্র সদাশিব শূলপাণি 1” 
দেবধি-কথা নি হিমালয় হবিত-অন্তর, 

ভাঁবিলেন মনে, “কেমনে গৌরী লভিনে মহেশ্বর ৷ 
ধিনি ত্রিলোকের অ্টা-পালক, হর্তা ও অধিপতি, 
একি সম্ভব-_তীহারে লভিবে পতিত্তে পার্বতী 1” 


গঙা-নদীর পৃত-ধারা যেথা দেবদারুবন পাশে, 
বয়ে যায় ধীরে, স্থরভিত বায়ু মুগ-নাভি-মধু-বাসে, 
যেথা কিননর-সংগীত-তানে দশদিশি মুখরিত, 

সেই স্ুুরম্য পর্বত-দেশে মহেশ অবস্থিত। 
ধবল-গিরির সদৃশ-কান্তি, জটাজুট শোৌভে শিরে, 
অধ-চন্ত্র-সমুদিত-ভাতি অধ+-ললাট ঘিরে। 


অধমুদিত-নযন-পদ্সে স্কুরিছে দিব্য-প্রভা। 
ধ্যান-প্রশাস্ত নিশ্চল-কায়- অরণ্য করে শোভা! ! 
অনিমেষ-চৌখে চাহিক্স! গোরী শান্ত শিবের পাঁনে, 
পরমা গহে পতি-রূপে তারে বরিলেন নিজপ্রাণে। 
ভাবিলেন মনে--বিনা মহাদেব ন্যর্থ জীবন তার, 
তারে না লহিলে এ মহ।ভুবনে কিবা সখ আছে আর। 
প্রভাতে নিত্য পার্বতী তাই সাজায়ে পুজার ডালা 
আনিতেন কুশ-সিত-চন্দন, সুরভি-কুম্থম-মালা | 
স্বাু বন-ফল সংগ্রহ করি রাখিতেন শিলাতলে, 
দিতেন ধুইয়া সান্নদেশ নিতি পৃত-জাহ্বী-জলে। 


একদা মদন সেই বনভূমে বসন্তে লয়ে সাথে, 
রূপময়ী মায়া করেন রচনা কুস্থম শায়কাঘাতে ! 

ছুই সখী সাথে সেথা পাঁবতী হলেন উপস্থিত, 
হেরিছেন দেবী--কাননভূমির সব যেন বিপরীত ! 
পুষ্প পুপ্পে সাঁজিলেন নিজে ক'রি দেহ মনোহর, 
মদন-শায়ক বিধিল তাহার স্থুকোমল অন্তরু ! 
অশোক-পুষ্প অংগে ধরিল পদ্ম-রাগের প্রভা, 
কণিকা! হ'ল কণঠ-বাছতে হেম-আভরণ-শোভা ! 
মহেশ সকাণে ক্রমে পার্বতী করিলেন আগমন, 
ভক্তিতে শির ক'রি লুগ্ঠিত বন্দেন ত্রিনয়ন। 
যত্র-চয়িত নব-পল্পব, সুগন্ধি ফুল-দল, 

আবরাধ্য-পর্দে সপেন গৌরী ভ'রি দুই করতল। 
হৃদয়ের মাঝে ছিল সঞ্চিত যাহা কিছু বেভবঃ 
ঈশান-চরণে দিলেন ঢালিয়। মানি পৃজা-গোরব ! 
অভয়-হস্ত ধীরে প্রসারিয়া চাহি গৌরার শুতি, 
কহিলেন শিব_“কর' তুমি লাভ মনোমত তব পতি 1” 
সহসা তখন অনংগ-দেব লয়ে কুমস্থমের শর 
দাড়ালেন উঠি করিতে বিদ্ধ মহেশের অন্তর ! 
নেহারি' মদনে প্রলয়-দেবতা। উঠিলেন রোষে জলি” 
কম্পিত হ'ল সে-তেজ-অনলে বিজন-বনস্থলী ! 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


তৃতীয় নয়ন জ্বলে ধক্‌ ধক্‌--ভ'রে যায় দিগ দেশ, 
মর্দনের রূপ সে অনলে পুড়ে ভন্মেতে অবশেষ ! 


স্বামীরে হারায়ে কেঁদে ফিরে রতি, ক্লাদে সারা চরাচর__ 


প্রলয়-আভাস হ'ল কি স্চিত আবার ধরার পর 
সথীদের সাথে ব্যঘিত-হৃদয়ে ফিরিলেন পার্বতী, 
অন্তর তাঁর করিল অহিত কি যেন দারুণ ক্ষতি ! 


হাদয়ের ধ্যান করেছেন ধারে, তারে কিযাবে না পাওয়া? 


স্বকঠোর তপ সাধিলে তবে কি সফল হইবে চাওয়া ? 
কহেন মেনকা--“হও নিবৃত্ত তপন্তা অকারণ, 

ওম্গ আর মন নিগ্রহ ক'রি শিবে কিবা প্রয়োজন ? 
ভবনে মোদের কত দেবতার মূর্তি বিরাঁজমান্ঃ 
বাহারে হচ্ছ” তার করে তোম! করিব সম্প্রদান 1” 
শিবের চরণে তিলে তিলে উমা বিলায়েছে আপনারে, 
তন্ন মন প্রাণ তাহাতে ন্যস্ত, চাহিৰে অন্য কারে? 
তপের আসনে বসিলেন তাই দৃঢ় ক'রি প্রাণমন, 
চারুবেশ খুলে লইলেন দেহে বন্ধল অবিরণ ! 
জটাজ,টাকারে বাধিলেন কেশ; হলেন নিরাভরণা, 
সকল ত্যজিয়া কাঙালিনী আজ হিমাচিল-নন্দনা ! 
বৃক্ষপত্র সঞ্ধন তার ক্ষুধা নিবৃত্তিতরে, 

অপর্ণা ক্রমে তাও ত্যজিলেন লভিতে মহেশ্বরে ! 
দিনে দিনে উমা হলেন শীর্ণাঃ তবুও ক্লাস্তি-হার! 
সাগরের পানে ছুটে যেন চলে স্ত্রোতস্থিনীর ধারা ! 
রাত্রি কি দিবা, বর্যা কি নীত, কিছু ভ্রক্ষেপ নাহি, 
প্রতাক্ষা-ভরে দিন কেটে যায় আশা-পথ-পানে চাহি? 
বেদনার মাঝে কি বেন পুলক গভীর হিম্নায় জাগে, 
নয়নের তারা শুধু চেয়ে থাকে অন্তর-অন্রাগে । 
শিব তার ধ্যান, শিব তার জ্ঞান, সব তার শিবময়, 
বিরহের মাঝে মিলনের সুর প্রাণে ঝংকৃত হয়। 


একদিন সেথা আসিলেন এক দ্তী ব্রহ্মচারী, 
স্ধের সম প্রতাপ তাহার, মুর্তি হৃদয়হারী। 


তাপসী অর্র্ণ৷ 


৪৯১ 


তাপসী উমারে শুধালেন তিনি-__“কহ হে নিষ্ঠাবতি, 
কিসের লাগিয়া স্রকঠোর ব্রতে রয়েছ সতত ব্রতী ? 
চাহ কি স্বর্গ? চাহ সম্পদ? কি তব অভাঁৰ আছে? 
ছাড় তপস্তা মিনতি আমার জানাই তোমার কাছে! 
তনুলতা! তব হরেছে শুষ্ক, শ্রীহীন চন্দ্রানন, 

তৰ অংগের স্বর্ণ-কান্তি দূহে যেন হুতাশন !” 
্রঙ্মচারীর বচন শুনিয়! কহেন সবীদয়_ 

“তপোরতা উম! চাঁহেন লভিতে মহেশ-পদাশ্রয় ! 
ত্রিভুবন মাঝে তিনি আর পতি, চির-আরাধ্য ধন, 
তন্গু প্রাণ মন করেছেন উমা তাহারে সমর্পণ 1” 
কহেন দণ্ডী-_-“জানি সে মহেশে; অতিশয় দীনহীন, 
ভস্ম-বিভূতি মাথা তার গায়, মংসারে উদাপীন । 
ভিক্ষুক সম বেড়ায় ঘুরিয়া, শ্াশানে মশানে রয়, 

কেহ কোন দিন পায়নিক' তার জন্মের পরিচয় !” 
কহেন গেরী ব্রহ্মচারীরে রোধ-কম্পিত-স্বরে 
“কেন করিছেন অবথা নিন্দা নেই পরমেশ্বরে ? 

এই জগতের ত্রাণকারী তিনি, বাসনা-বিবর্জিত, 
নিধন তিনি, সব সম্পদ তাহাঁতেই বিশ্বত । 
শ্মশান-নিবাসী হ'লেও তিনি যে ত্রিলোকের অধিপতি, 
তাই এ দয় তীহরি চরণে স্বীকার করেছে নতি 1” 
কহি' এই বাণী তাপসী গোরী করিলেন উতান, 
নিমেষে সেথায় অপূর্ব রূপ হইল দৃপ্তমান্‌ ! 

এ থে মহাদেব, ত্রিহুবন-ম্বামীঃ এ যে শিব-শংকর ! 
ছলিতে উমাঁকে এসেছেন নিজে সাজিয়া দণ্ডধর ! 
পাধতী-দেহ কাঁপে থর থর, ঝরে দ্রব শ্বেদ-ধারা 
প্রাণের দেবত। দিয়াছেন দেখা, নয়ন নিমেষ-হার! ! 
'শবের আননে ঝরে মধু-হাসি, গ্রসন্নতায় ভরা 

সেই মাধুরীতে উজ্জল নভঃ, উছল মাঁটির ধারা ! 
বিরূপ-দিঠিতে অপরূপ-ভাঁতি বরবে করুণাভয়, 
বিশ্ব-প্ররূতি পায় নব প্রাণ, নিখিল জ্যোতির্ময়! 
কহিলেন হর পার্বতী প্রতি__“আমি তব চিরদাস ! 
বরণ করিয়া লহ মোরে দেবি, পুরাঁও প্রাণের আশ !” 


প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ 
( শ্রোত ও শ্মার্ত উপাসনার সামঞ্জন্ত ) 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 

উত্তরমীমাংসাদর্শনে পুজ্যপাদ আচাধ বাদরায়ণ বলিয়্াছেন__“অপ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি” 
( ব্রঃ স্থঃ ৪।৩।১৫-__ধাহারা প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন না, অমান্ৰ পুরুষ তাহাদিগকে বিছ্যাল্লোক 
হইতে ব্রহ্বলোকে লইয়া যান।” (ছাঃ ৫1১1২ ), ইত্যাদি । তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে__ধাহারা 
প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন, তাত।দের ব্রহ্ধলোকে গতি হয় না) সুতরাং ক্রমমুক্তিও হয় না। 
বর্তমানকালে বেদপন্থী হিন্দুগণ পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতির অনুসরণ করিয়! শ্রীশ্রীদর্ণা, কালী, শিব ও বিষু 
ইত্যাদি তত্তৎ প্রতিমাব্লখ্বনে প্রতীকোপাসনাতেই ব্যাপৃত। শুদ্ধ বৈদিক উপাসনার অনুশীলনকারী এখন 
অতি বিরল। পুরাণ ও তন্ত্রাদি তত্তৎ স্ৃতিশান্ত্রের অন্মরণে ধাহার! প্রতিমারূপ প্রতীকাবলনে শ্রীশ্ীদু্গা 
শিব, কালী ও বিষু ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাহাদের মুক্তি হয়, অথবা হয় না 
এই বিষয়ে উত্তরমীমাংসাকার ও বেদ এবং পুরাণের বিভাগকর্তা,১ পুজ্যপাদ আচাধ বাদরার়ণ বেদব্যাসের 
অভিপ্রায় কি তাহাই এই প্রবগ্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্য আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। 

প্রধান বিচাধ বিষয়টিতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুক্তি কি, উপাসনা কি, প্রতীকোপাসনাই বা 
কাহাকে বলে, তাহাদের বিভাপ ও ফল ইতাদি প্রারন্তিক বিধয়গুলিতে কিঞ্চিৎ আলোক সম্পাত করিতে 
চেষ্টা করিতেছি। উত্তরমীমাংসা, পূজযপাদ শ্রশঙ্করাচাঁধ বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্য, পুরাণ ও তন্ত্রাদিই 
এই বিষয়ে আমাদের উপজীব্য । 

মুক্তি কি? 

সর্যহ্ঃথের আত্যন্তিক নিকৃতি এবং পরমানন্দীত্মক ব্রন্ষদ্বরূপতা প্রাপ্তিরই” নাম মুক্তি। 
্রহ্স্বরূপভূতা! সেই মুক্তি একই প্রকার হইলেও, তত্প্রান্তির উপারভূতা বিগ্ার বিভিন্নতা এবং সাধকের 
প্রীপ্তব্য অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ দ্রই প্রকাররূপে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা--সন্ভোমুক্তি ও ত্রমনুক্তি। 
নিগুণ ব্রদ্মবিগ্ার কলে ব্রন্ধাম্মবিজ্ঞানের ( বন্ধের সহিত জীবের একত্বজ্ঞানের ) উদয় হইলে মূলাবিগ্ঠার 
আত্যন্তিক নাঁশ বশতঃ জীবের যে ব্রহ্গরূপ শ্বস্বরূপে স্থিতি, তাহাই “দগ্যোমুক্তি । “সষ্োমুক্তি” শবে অর্থ 
জ্ঞান-সমকালে মুক্তি” * ব্রন্ধাত্মবিজ্ঞীনের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি ; এক্ষণে জ্ঞানোৎ্পত্তি হইলঃ আর 
মুক্তি কর্মফলের ন্যায় কালান্তরে হইবে, এইরূপ নূহ | জ্ঞানোৎপত্তির মমকাঁলেই--ইহার পুবেও আমি 

১ অনেকেই জানেন ভগবান্‌ বেদব্যাস পুরাণ সকলের রচিত কিন্তু "পুরাণমেকমেবাসীৎ পর্বকল্পেযু মানদ | * * 
হরি্্যাসম্বরূপেণ জ।য়তে চ যুগে যুগে | * * তদক্টাদশধা কৃত্ব! ভুলোকে নিিশত্যপি” ॥ ইত্যাদি বৃইন্নারদীয় পুরাগোক্ত বচনানুসারে 
অবগত হওয়| যার যে-_ভগবান্‌ বেদবা|স পুরাণনকলের রচগিত্। নহেন, পরন্ত অষ্টাদদশভাগে তাহাদের বি্ভাগকর্তা । 

২ কেহ কেহ মনে করেন-_“সগ্যোমুক্তি' শকের অর্থ--“জ্ঞানসমকালে দেহত্যাগ | তাহা! ভ্রম। যেহেতু উত্তরমীম!ংসার 

৩1১১৯ যাব্দধিকারাধিকরণে নিগুপ ব্রঙ্গাস্মবিদেরও লোকব্যবস্থ। সম্পাদনরূপ অধিকারকালপর্বস্ত শরীরস্থিতি ও পুনঃ পুনঃ 
জন্মপরিগ্রহ বণিত হইয়াছে । আর নিগুণ ত্রঙ্গ্বগ্তার উৎপত্তির পরই শরীরপাত হইলে সেই ধিগ্ভার বিষয় বলিৰার কেহ ন! 
খ।কাঁয় মনুস্ত সমাজে সেই বিদ্তার অস্তিত্বই খাকিত লা। আর তাহ। হইলে আমর! ধাহীদিগকে খধি বা অবতার পুরুষ ইত্যাদি 
বলি, ধাহারা এই নিগুপ ব্রক্গাত্মবিদ্ত/র কথা বলেন, ভীহাদিগকে মিথাভাঁধী বলির! স্বীকার করিতে হয়। উপরস্ত নিগতণ 
্রন্গাবিঞ্ঞ। প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতির প্রবৃত্তি বার্থ হইয়। যাইবে, কারণ শরীরপাত ভয়ে মনুস্তগণ আর তাহাতে প্রবৃত্তই হইতে 


চাছিবে না। আর শাস্ত্রে ঘে জীবনুক্তির বিচার-প্রসঙ্গে প্রারন্ধকর্ম রূপ প্রতিবন্ধক, লেশ অবিদ্তা ইত্যাদির বিচার 
পরিদৃষ্ট হয়, তাহ! সমস্তই বার্থ হইয়। ধাইবে। 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচাধ বাদরায়ণ ৪৯৩) 


কর্তী বা ভোক্তা ছিলাম না, বর্তঘানকালেও তাহা নহি, আর ভবিষ্যংকালেও তাহা হইব না” সম্ভোমুক্ত পুরুষ 
এইপ্রকার অনুভব করিতে থাকেন। * আর তথনই তিনি “নব্দারেপুরে দেহী নৈৰ কুর্বন্‌ ন কারয়ন্” 
। গীতা ৫1১৩) এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা হইল সগ্যোমুক্তের স্বদৃষ্টিতে অবস্থা । অস্মদাদির দৃষ্টিতে তাদুশ 
সহ্যোমুক্তেরও প্রারন্ধকর্ম বশে যতদ্দিন শরীর থাকে, ততদিন তাহাকে বলা হয় “জীবনুক্ত”, সুতরাং তৎকাঁলে 
তাহার মুক্তির আখ্যা হয় 'জীবশুক্তি' । আবার অন্মদাদির দৃষ্টিতে প্রারন্বকর্মশেষে সেই স্যোমুক্ত পুরুষের 
শরীর বিনষ্ট হইলে, তাহাকে বলা হয় “বিদেহমুক্ত' বা “নিরবাণমুক্ত' । স্তরাং তৎকালে তাহার 
মুক্তির আখ্যা হয়__“বিদেহমুক্তি' বা “নির্বাণমুক্কি।' এইরূপে দেখা গেল--জীবশুক্তি ও বিদেহমুক্তি বা 
নিবাণমুক্তি সগ্টোমুক্তিরই দৃষ্টিভেদে নামান্তর মাত্র। নিগু৭ ব্রহ্গাত্মবিদের স্বদুষ্টিতে শরীর বা প্রারপ্ধ 
কর্ম ইত্যাদি কিছুই না থাকায় কোন কোন আচাধ সগ্যোমুক্তি মাত্রই স্বীকার করেন, জীবশুক্তি বা 
বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন না। আর স্বগুণ ব্রহ্মবিগ্ভার ফলভূতা৷ যে মুক্তিঃ তাহাকে বলে ক্রমমুক্তি। 
ইহাতে দেবধানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি এবং নানা ঈশ্বরীয় এরশ্ববভোগান্তে কল্লান্তে 
হিরণাগভের | ব্রহ্ধীর ) সহিত সগ্যোমুক্িলাভ হয়। ক্রমমুক্ত পুরুষকে পুনরায় আর ইহলোকে আসিয়া 
জন্মমৃত্রুপ্রবাহে পতিত হইতে হয় নাঁ। এই ক্রমমুক্তাবস্থাকে সগ্ুণ ক্রহ্মাত্মবিদের সচ্যোমুক্তিলাভের 
পূর্বাবস্থ৷ বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে সগুণ ব্রহ্গাত্মবিদকেও তাহার জীবদ্দশাতে 
'জীবনুক্ত' বলা হইয়াছে । ইহাই হইল মুক্তির একটা মোটামুটি পরিচয় । 
উপাসনার পরিচয় 

উপাসনা” শব্দটির অর্থ--“উপ + আনমনা” অর্থাৎ “নিকটে অবস্থান ।” কিন্তু যে পরমেশ্বরকে 
আমরা দেখি নাই, ধাহার বিষয়ে গ্রত্যক্ষভ।বে কিছুই জানা নাই, তাহার নিকটে অবস্থান করা যাইবে কি 
প্রকারে? ঘিনি ধরা ও ছে য়ারি বাঁহিরে তাহার নিকট অবস্থান করা তো বাতুলের প্রলাপমাত্র। না, 
তাহা নহে । আমাদের প্রিয়জন ঘখন বিদেশে থাঁকেনঃ তখন তিনি আমাদের নিকটে না থাকিলেও আমরা 
তাহার নিকটেই থাকি । কি প্রকারে? অবিরাম চিন্তার দ্বারা । মাতা প্রবাসী পুজের চিন্তায় তন্ময় 
হইয়া যেন পুল্রের নিকটেই থাকেন । লব্ণপিণ্ডের সর্বত্রই যেমন লবণ ওতপ্রোত থাকে, আমাদের ভগবানও 
তদ্রপ এই বিশ্বে সবত্র ওতপ্রেতিভাবে বিরাজিত। শ্রুতি বলিতেছেন-_“ক্রহ্ধ এব ইদং সর্বম্” 
“এই সমস্তই ব্রদ্ধ” শ্থৃতি বলিতেছেন--“ঘদেতদখিলং বিষ্গোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে” (বিষুপুরাণ ৬৮৮) 
“এই অখিলজগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন কিছুই নহে' ) সুতরাং মাতার সহিত প্রবাসী পুত্রের দেশজ ব্যববান 
থাকিলেও জগন্মাতার সহিত আমাদের কোন প্রকার ব্যবধান এতটুকুও নাই। অতএব মাত্র তদ্িষয়ে 
চিন্তারই আবগ্তকতা, তাহ|কে চিন্ত করিলে তাহার নিকটে সত্যকার অবস্থান স্বতই আপিয়া পড়ে । 
এই কারণে অন্ত বিষয়ক চিন্তার ছারা ব্যাহত ন! হইয়া! অবিচ্ছিন্নভাবে যে ভগবদিষয়ক চিন্তাঃ 
তঘ্িষয়ে মাঁনসবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাই উপাসনা, তাহাই “তাহার নিকটে অবস্থান । 

কিন্ত বাহা রূপরসারি বিষয়ে স্বভাবতই আকৃষ্টচিন্ত আমাদের চিন্তাধারা পরমেশ্বরের প্রতি 
ধাবিত হয় না। তাহাকে চিন্ত' করিতে বলিলেই তদিষয়ক চিন্তা মনে আসে ন!, কারণ কি চিন্তা করিব, 
কি তাহার অবলম্বন? মনতে! একটা অবলম্বন ব্যতিরেকে কিছু ধরিতে বা বুঝিতেই পারে না!। 
মানবের এই ছূর্বলতা। বুঝিয়া পরম করণাময়ী শ্রুতি তাহার উপায় নির্দেশ কারয়াছেন-_দর্বব্যাপী 

৩. উত্তরমীমাংল! 61১1৯ তদধিগমাধিকরণ ভাস্ত। 


৪৯৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ_৯ম সংখ্য। 


নিরাকার নিগুণ পরমেশ্বরে কতকগুলি গুণের আরোপ করিয়া । [ এই 'আরোঁপ? কথাট! বোধ হয় 
এখানে সঙ্গত হুইল না, কারণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা আরোপ, কিন্তু উপানসকের নিকট ইহা সত্য । ] সত্য- 
কামত্ব, সত্যসঙ্ক্ত্ব, সর্বজ্রত্ব, পাপরাহিত্যঃ অশেবকল্যাণগুণাকরত্ব, জরামর্ণরাহিত্য ইত্যা্দিই সেইগুণ। 
এই গুণসকলের যোগে যে পরমেপ্বরবিষয়ক অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহঃ তাহ।কেই বলে ভগবছুপাসনা বা ধান । 

আমাদের প্রস্তাবিত প্রতীকোপাসনারূপ বিচাধ বিষয়টিতে অবতরণ করিবার পূর্বে ব্রহ্ষবিগ্ঠার 
সহিত তাঁহার সম্ধপ্ধ কিপ্রকার, মূলেই তীহা ব্রক্মবিগ্তা কি না» ইহা বুঝিবার জন্য শত ব্রহ্মবিদ্া ও তাহার 
বিভিন্ন প্রকার ধারার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্তক । এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব-- 

তত ব্রজ্গাবিষ্ভা ও তাহার বিভাগ 

যে বিগ্ভাবলে ব্রচ্ষকে অবগত হওয়া যায়, তাহাকে বলে ত্রন্গবিষ্ঠা। তদ্যতিরিক্ত বিদ্াকে 
বলে অব্রন্মবিগ্কা। ব্রক্ষবিগ্ভা ছুইপ্রকার, যথা-_পরক্রঙ্গবিদ্া এবং অপরব্রহ্মবিদ্ধা ( হিরণ্যগর্ভবিষ্তা )1 
পরব্রহ্বিদ্ভা আবার ছুইপ্রকাঁর, যথা-সগ্ুণ ব্রন্মবি্ভা এবং নিগুণ ক্রহ্গবিগ্তা। সগুণ ক্রহ্মবিগ্ার ছুই 
বিভাগ, মৃ্থা আপ্রতীকালম্থনা এবং প্রতীকালম্বনা । প্রতীকালম্বনা নণ্ডণ ব্রহ্মবিদ্ঞা আবার ছুইপ্রকার, 
যথা--কর্মীনঙ্গ ভুত প্রতীকাঁবলম্বনা এবং কর্মাঙভৃতপ্রতীকালদ্বনা। উদাহরণ ও আকরের (শ্রুতিতে 
যে স্থলে উক্ত বিগ্ঠাটি পঠিত ভইয়াছে, সেইস্থলের ) পরিচয় সহ নিয়োক্ত বিভাগ চিরটি হইতে ব্রন্গবিগ্ভার 
বিভাঁগবিষয়ে কতকটা পরিষ্কার ধারণা হইবে মনে করিয়া তাহা সন্নিবেশ করা হইতেছে-_ 








বিছ্ধা 
িনিিিিরিরারাররারারা রা রর, নারিযারিকারোরারারারেরারাত 
| ণ 
রঙ্গবিদ্ধ! অবন্গবিগ্তা 
রর ্ (১) প্রাণপিষ্তা (ছ1ঃ ৫1১ বু ৬।১) 
রি উরি (২) পঞ্চাগ্ি দা (ছাঃ ৫1৩) 
ূ (হিরণাগর্ড বিগ্তা) ইতযাদ। 
ছি ই তিক (১) সম্গ বিদ্যা (ছাঃ ৪1১) 
নিগুপ তরঙ্গ বিদ্যা সগুণররক্গ বিভা (২) প্রাঁণশৈষ্ট্য বিদ্যা (বৃঃ ১৫1২১) 
(১) নিগুণ দহর বিগ্তা (ছাঃ ৮1") ইত্যাদি । 
(৭) ভূমবিদ্া। (ছাঃ ০1২৩) 288 ৫ ৰ 
(৩) অন্তর্যামী বিদ্যা৷ (বৃঃ ৩1৭) অপ্রতীকালম্বনা প্রতীকালম্বন! 
(৪) আনন্দময় বিজ্ত। (তৈ১ ২১) (অহংগ্রহে।পাঁসনা) 
ইত্যাদি। (১) শাত্ডিল্য বিস্া (ছাঃ ৩ ১৪) 
(২) সপ দহর বিদ্যা! (ছা: ৮।১) 
(৩) মধু বিভা (ছাঃ ৩১) 
ইত্যাদি) ূ 
|... | 
কর্মানঙভূত গ্রতীকালম্বন। কর্ম/জভূত প্রতীকালম্বন। । 
(১) নাম হ্ুন্ষোপাসনা (ছ13 ৭১1৫) (১) হিরগুয়পুরুষ বিস্তা (ছাঃ ১/৬।৬) 
(২) মনো ব্রক্ষোপাননা (ছাঃ ৩১৮১) (২) পুরাণাদিতে বাণত কোন কোন 
(৩) আদিতা ব্রঙ্গোপাসনা (ছাঃ ৩1১৯১) উপাসনা ইত্যাদি । 


(৪) পুর।ণাদিহে বণিত শ্রীপ্রীদুগ! ও কালী 
ইত্যাদি প্রতিমাতে সগ্ণ ব্রন্মোপামন। 
ইত্যাদি। 


আশ্বিন ৯৩৬১ ] প্রতীকোপাসনাঃ মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ ৪১৫ 


অন্রন্ধবিষ্তারও উক্ত প্রকার বিভাগসকল আছে, কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। 
পুরাঁণাদিতে বণিত প্রতীকালম্বন। উপাঁসন! কি প্রকারে কর্মানজভূত প্রতীক ও কর্মাঙ্জহৃতপ্রতীকালম্বনা 
উপাসনার অন্তর্গত হইয়া পড়ে, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। শ্ৌতবিষ্া না হইলেও বোঁধ- 
সৌকর্ধের জন্য বিভাগচিত্রমধ্যে তাহার! সন্গিবিষ্ট হইল। 

নিগুণ ্রহ্মবিষ্ প্রস্তাবিত প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অপ্রতীকালঙ্না ত্রদ্মবিদ্া, কর্মানজভৃত 
প্রতীকাবলম্থন! ব্রহ্মবিদ্ঞা এবং কর্মাভূত প্রতীকাবলঙ্বন! ব্রহ্মবিগ্ভা বলিতে কি বুঝায় অর্থাৎ তাহাদের 
স্বরূপ কি, সাধনক্রম এবং ফলই বা কি, এইসকল বিষয়ের একটা পরিগার ধাবণার আবশ্তকতা আছে । 
নতুবা আমাদের প্রধান বিচার্ধ বিষয় বে পৌরাণিক প্রতিমাদি প্রতীকাঁবলম্থনে সণ ব্রন্মের উপাসনা, 
তদ্বিবয়ে পরিফাঁর ধারণা হইবে না । এক্ষণে আমরা তাহাই বর্ণনা করিব-_ 


[ অপ্রতীকালম্বন। শ্রোত ত্রহ্মাবিদ্যার ( -অহংগ্রহোপাসনাব ) পরিচয়, সাধনক্রম ও ফল 7 


অপ্রতীকালম্বন। ব্রক্গাবিষ্ভাঁ ইভাঁতে “দ্ধ ব্রঙ্গকে কতকগুলি গুণযুক্ররূপে উপাসনা 
করা হয়। সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কলপত্ব ইত্যাদিই সেইগুণ, ইহা আমরা পৃণে বলিয়াছি। শ্রতিতে যে থে 
বি্ঞাতে বে যে গুণযোগে উপাসনার কথা বধিত হইয়াছেঃ সেই সেই গুণবোঁগেই সেই সেই উপাসনার 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে । স্বীয় ইচ্ছামত কতকগুলি গুণের সমাবেশ করিলেই চলিবে না। তন্যতীত এই 
জাতী উপাস্নাতে আরও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাহা এই -শ্ুতি বলেন; “তিৎ যঃ অহং সঃ অসৌ, 
যঃ অসৌ সঃ অহম্” (ততঃ আঃ ২1২।৪।৬ )-আমি যাহা উনিও (-পরমেশ্বরও ) তাহা, উনি যাহা 
আমিও তাহা?) তং বা অহম্‌ অশ্মি ভগবো দেবতে অঙংবৈ ত্বমমি” জাঁবাল)--হে পূজনীয় দেবতা, 
তুমিই আমি, আমিই তুমি” ; “অথ যঃ অন্তাং দেবতাম্‌ উপান্তে আন্তঃ অসৌ অন্ত; অভম্‌ অশ্মি, ন সঃ বেদ, 
যথ। পশ্ুঃ এবং সঃ দেবানাম্‌্” বেঃ ১৪1১০)-ডিনি (আমার উপাস্ত আমা হইতে ভিন্ন এবং আমি 
তীহা হইতে ভিন্ন, এই প্রকারে যিনি অন্য [ নিজ হইতে ছিন্ন] দেবতাকে উপাঁসনা করেন, তিনি তত্ব, 
অবগত নহেন। [ মনুষ্যগণের নিকট ] পশু যে প্রকার, সেই ব্যক্তিও দেবগণের নিকট সেইপ্রকার” ; 
“দেঝে ভূত দেবান্‌ প্যেতি” (বৃঃ ৪1১/২)--দেবতা হইয| দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়। থাকে; “ত্রন্ধব সন্‌ বক্গ 
অপ্যেতি” (বৃঃ ৪181৬) ব্রঙ্গ হইয়াই বরহ্মাকে প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি । এইসকল বেদবাক্যবলে এই অপতী- 
কালম্বনা ব্রন্মোপাননাতে উপাসনাকাঁলে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিজ হইতে অভিন্নৰপে এবং নিজেকে স্বীয় 
ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই প্রকারে যে নিজের ও দেবতার মধ্যে বিশেষ্য 
বিশেষণভাবের পরিবর্তন করিয়া ধ্যান, তাহাকে বলে ব্যতিহার ধ্যান (উত্তরমীমাংসা-৩।৩২৩ 
ব্তিহারাধিকরণ)। কিন্তু এইপ্রকার ব্যতিহারধ্যানের সময় উপাসক নিজেকে দেহেন্দিয়াদিযুক্ত ও 
জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীবরূপে চিন্তা করিবেন না । পরন্ধ তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠানভূত 
শুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্তস্বূপ, এইরূপে নিজের শ্বরূপের চিন্তা করিয়া নিজের সেই দেহেন্টিয়াদির অতীত 
শুদ্ধ চৈতন্তত্বরূপের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভেদ চিন্তন করিতে হইবে। এই প্রকারে 
গুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত পাপরাহিত্যা্দি তত্তৎ গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভিন্নতামূলক যে চিন্তাপ্রবাহ অর্থাৎ 
ধ্যান, তাহাকে বলে অহংগ্রহোপাসন।। “উপাস্তস্বরূপস্ত স্বাভেদেন চিন্তনম্” ইহাই অহংগ্রহৌপাসনার 
লক্ষণ। এইপ্রকার ধ্যানে ঈশ্বরনিষ্ঠ পাপরাহিত্যার্দিগুণসকল জীবে ধ্যেয় হওয়ায় নিরুষ্ট জীবের উৎকৃষ্টতা 


৪৯৩ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ_৯ম সংখ্যা 


সিদ্ধ হয়। উপাশ্যদেবতাপ্রাপ্তি যাহার ফল, সেই সকল প্রকার অপ্রতীকালম্বনা উপাসনাতেই এইপ্রকার 
“অহংগ্রহধ্যান' করিতে হয় (্রহ্বিদ্ভাভরণ, ৩।৩৩৭ হু) [প্রসঙ্গতঃ জানিয়া রাখিতে হইবে যে_ঈশ্বর 
চৈতন্ঠ হইতে উক্ত সর্বজ্রত্ব ও পাঁপরাহিত্যা্দি গুণসকলকে বাদ দিয়া সেই শুদ্ধ ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত শুদ্ধ 
জীবচৈতন্তের যে অভেদধ্যান, তাহাকে বলে “নিদিধ্যাসন।” ইহা নিগুণ ব্রহ্দাত্ববিগ্তার সাধন, সুতরাং 
এখানে আলোচ্য নহে ] . 

শাখিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪ ), সগ্চণদহরবিদ্ঠা (ছাঃ ৮1১) ইত্যাদি অপ্রতীকালঘনা ত্রহ্মবিষ্ভাসকলে 
এই প্রকারে ব্যতিহারধ্যানদ্বারা উপাস্ত ও উপাসকের অভিন্নতা চিন্তন করিতে হয় বলিয়া উক্ত অপ্রতী- 
কালঘ্ন! ব্রহ্গবিষগ্ঠাসকলকেই অহংগ্রহবিদ্া বা অহংগ্রহোপাসনা বলা হয়। তন্নামক অন্ত কোন স্বত্ 
বিছ্ভা নাই । যদিও সম্থগবিগ্ঠা ( ছাঃ 81৩1৬ ) ইত্যাদি অপবব্রহ্মবিগ্ঠাতে এবং পঞ্চাগ্রিবিদ্কা (ছাঃ ৫1৩) 
ও প্রাণবিষ্ভা (ছাঃ ৫1১) ইত্যাদি অক্রঙ্ষবিদ্ভাতেও দেবতার সহিত উপাঁসকের “অহ্ংগ্রহ” (আমিই 
সেই দেবতা, এইপ্রকার চিন্তন ) পরিরুষ্ট হয়, ৪ তাহা হইলেও সেইসকল উপাসনাকে “অহংগ্রহোপাসনা? 
বলা হয় ন। উক্ত শবট এই অগ্রতীকালম্বনা ব্রন্মোপাসনাতেই রী, শাস্্ালোচনাতে ইহাই 
প্রতিভাত হয় €। 

উপাশ্তসাক্ষাৎকার না হওয়া পধন্ত এই অহংগ্রহোপাসনানকলের মধ্যে যে কোন একটির অতি 
যতুনহকারে আদরের সহিত নিরন্তর অভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের বিক্ষেপকর হওয়ায় এই বিদ্যার 
একাধিকের অনুশীলন নিষিদ্ধ । আর এই বিদ্ভানকলের মধ্যে একাধিকের অনুশীলনের কোন আবশ্যকতাও 
নাই, কারণ সকল প্রকার অংংগ্রহ্বিদ্তার ফলেই সাধকের মগ্তণব্রন্ষাত্মজ্ঞান, দেববানমার্গে ব্রহ্গলোকে গমন 
ও তথায় ঈশ্বরীয় এশ্বর্যভোগ হয় । উত্তর মীমাংসার ৩।৩।৩৪ বিকল্লাধিকরণ ৩৩।১৮ অনিরমাধিকরণ 
এবং ৪।৩।৫ কার্ধাধিকরণে এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য । শাস্ত্রে যে সালোক্য (ইষ্টের সহিত 
সমান লোকে অবস্থিতি), সারপ্য (তাহার স্যায় চতুর্ম,খাদদিরূপপ্রাপ্তি), সামীপ্য ( ইষ্টের সমীপে অবস্থান 
ও সার্টি(_ ইষ্টের এশ্বর্ধের সমান এশ্বরধলাভ), ইত্যাদি মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই অপ্রতী- 
কালম্বনা সগ্ুণ ত্রহ্ধবিগ্তারই ফল। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সিদ্ধপাধক উক্ত বিভূতিসকল লাভ করেন। 
এই বিদ্ভাতে সিদ্ধিলাত করিলে সাধককে আর ব্রহ্মলোক হইতে মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে (পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিতে) হয় না, কল্লান্তে হ্রণ্যগর্ত কতৃকি উপদিষ্ট হইয়া নিগুণ ব্রহ্ধাত্মবিজ্ঞনি লাভ পূর্বক 
নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন। এই প্রকারে অপ্রতীকালম্বন৷ সগুণত্রক্গবিষ্ভার ফলে সাধক ক্রমশঃ নির্বাণমুক্তির 
সন্মিহিত হইয়া কল্ান্তে তাহা লাভ করেন বলিয়া! এই প্রকার সগ্ুতত্রঙগবিগ্ঠার ফলতূতা! মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি” 
বলা হয়। ইহাই হইল শ্রোত অহংগ্রহোপাসনাবিষয়ে মোটামুটি জ্ঞাতব্য । 

( ক্রমশঃ) 
! ৪ সম্ব্গবিস্ভাতে অহংগ্রহ-ছাঠ ৪1৩/৬ ; পঞ্চাগ্রিবিদ্ভাতে অহংগ্রহ- (ছাঃ ৫1১০১ ভাস্ক ) ; প্রাণবিস্তাতে অহংগ্রহ-- 
ছাঃ ৫২1১ আনন্দগিরিটাক! ভ্রষ্টবয। 
€ উত্তরমীমাংস। ৩/৩।৩৪ (বিকল্প।ধিকরণের এবং ৪1১১ আবৃত্যধিকরণের ভান্ত ও স্ায়নির্শয়াদি টাকা ভষ্টব্য। 


নামকরণ * 
( কীর্তন ) 
শ্রীদিলীপকুমার রার 


জানি না তে! সখী, আমি ধে কী-তোরে কেমনে বলিব বল্‌? 
আমি যে জানি না আজে এ-জীবনে- কোথা সখী, এর তল! 
হরির অধরে রাজে যে-মুরলী__আনি বুঝি ভারি তান। 
হপ্সিনামটংকৃত যে-্ধন্ুক তাহারি একটি বাণ । 
ভক্তের মুখবন্দিত আমি কীঠনবঙ্কার। 
প্রেমিক ষে-হার গেনে লভি জয়--আমি বুঝি সেই হার । 

নই নই সখী, কিছু নই আদি £ 

সেই সব-- প্রতি-মন্তরযামী ঃ ৃ 
জানি না ,ত। সখী, আমি যে কী ভোরে কেধনে বলিপ বন? 
আসি যে জানি না আজে! এ-জীবনে কোথা সখী, এব তশ! 
আমি উচ্ছলা গোগীর আখির অশ্রমুকুতামোতি | 
কালে। নিশাপথে চলে যে-পান্থ--সে-পথে জোনাকি-,জ্যাতি। 
নাথের চরণে নিবেদিত। আমি একটি কুন্মহার | 
স্বগস্থন্দর প্রেমের বীণার আমি মঞ্জুল তার। 

নই নই সখী, কিছু নই আমি £ 

সেই সব- প্রতি-অন্তরযামী £ 
জানি না তে! সখা আমি যে কী_-তোরে কেমনে বলিব বল্‌? 
আমি যে জানি না আঞে এ-জীবনে কোথা। সখী, এর তল ! 


বৃন্দাবনের বাল! আমি মীর।- নন্দিনী মেবারের | 
সাধুচরণের ধূলিকণী-দাসী শ্যামল বল্পভের__ 
গোপালের হাঁতে ঘে বিকালে! হ'তে খেলার পুতুল তার 
করুণাশাখায় লগ্ন একটি হিল্গোল লতিকার । 
নই নই স্থী, কিছু নই আমি £ 
সেই সব--প্রতি-অন্তরযামী ঃ 
জানি না তো সখী আমি যে কী-তোরে কেমূনে বলিৰ বল, ? 
আমি যে জানি না আজে এজীবনে কোথা সখী এর শল! 
ঞমতী ইন্দির! দেবীর রচিত হিন্দী মীয়ারভজনের অনুবাদ 


রামায়ণে সকার, প্রেতকৃতা এবং শ্রাদ্ধ 
ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, এম.এ, ডি-লিট, শাস্ত্রী 


জীবমাত্রই মরণশীল অথচ জীবমাত্রই দেহকে 
অত্যন্ত আপনার মনে করে। জীব দেহের সঙ্গে 
সহজে সম্বন্ধ নিঃশেষ করিতে চাহে না। মুতদেহ 
প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; মৃত্যুর অল্প- 
দিনের মধ্যেই দেহ বিগলিত হইতে আরস্ত করে। 
শত চেষ্টা সত্বেও মুতদেহকে চিরন্তন করা অসাধ্য, 
সুতরাং এই ক্ষয়িষ্ মৃতদেহের যথোচিত গতি 
করাকে আত্মীর-স্বজন অত্যাবশ্তক মনে করিয়া 
ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ মান্থ্যমাত্রই ন্যুনাধিক 
পরিমাণে পরলোকে বিশ্বাস ক.র। পরলোকে 
সদগতি মানুষের ইহণোকের কর্মের উপর নিভর 
করে বলিযা মানুষের সহজ বিশ্বাস। তেমনি 
মৃত ব্যক্তির সৎকার পারলৌকিক ব্যবস্থার উপর 
নির্ভর করে বলিয়া মানুষের বিশ্বাদ। ইহলোকের 
কর্মের জন্য মানুধ স্বয়ং দায়ী, কিন্ত মুতদেহের 
সংকারাদির জন পরবতী আত্মীয়-স্বজনের দাযিত্ব। 
কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতর্দেহ ভক্ষণ করার 
রীতি আছে। কোন জাতি মৃতদেহকে উচ্চ বৃক্ষে 
বিলক্ষিত করিয়া রাখে এবং সেই দেহ পশুপক্ষীর 
থাগ্যঃ কোন জাতি মৃতদেহকে জলে নিক্ষেপ করে, 
তাহা মীন কুর্ম কুস্তীর ইত্যাদি জলজস্তর খাগ্, 
কোথাও মুতদেহকে রাসায়নিক দ্রব্যদ্ধারা চিরন্তন 
করিয়। রাখার প্রয়াস করে, কেহ বা দেহ অগ্রিদাঁহ 
করে; অস্থি, নাভি ইত্যাদি অংশ জলে নিক্ষেপ করে। 
পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বর ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি- 
ভঙ্গির সঙ্গে মৃতর্দেহের সৎকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
স্বন্ধ। মুতর্দেহের সৎকার মানুষের সভ্যতা ও 
সংস্কারের সাক্ষ্য দেয়। রাসায়ণে নর, বানর, বক্ষ, রক্ষ 
প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ সংকারের উল্লেখ 
আছে। এই সংকারবিধি, অশৌচপাঁলন। শ্রা্ধঃ 


উদক্দান, তর্পণার্দি কার্য পর্যবেক্ষণ করিলে মনে 
হয় যেন এই জাতিগুলি একইপ্রকার সমাঁজব্যবস্থা 
দ্বারা পরিচালিত হইত। পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বরে 
বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে একটা 
আভ্ন্তরিক এবং বাহিক এক্য ছিল। রামায়ণে 
দেবতাদের মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ সম্বঞ্ধে কোন উল্লে 
নাই। কারণ তাহার! অমৃত ভক্ষণ করিয়া অমর 
হইয়াছিলেন। রামায়ণে এই কয়েকটি মৃতদেহের 
সৎকার, শ্রাদ্ধাি ব্যপারেব উল্লেখ আছে £ 

ন্ররাজ-_- দশরথ 

শাপগ্রস্ত-বিরাঁধ 

গৃধরাজ-_-জটাধু 

বানররাজ--বালী 

রাক্ষপবীর- ইন্্রজিং 

রাক্ষলরাজ--রাবণ 

মানবরাজ দশরথের মৃত্যুর সময় তাহার কোন 
পুত্রহই অধোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না । রাম-লক্গণ 
বনবাসে ছিলেন। ভবত-শক্র্ মাতুলালয়ে পলীগ্রামে 
ছিলেন; পুত্রাভাবে মুখাগ্নি হইতে পারে না বিবেচনায় 
তাহার মৃতদেহ দশ দিন পর্যন্ত তৈলদ্রোণীতে 
স্থ(পিত ছিল। 

ধতেতু পুত্রাদ্দহনং মহীপতে 

নারোচয়ংন্তে সুহৃদ; সমগতাঃ। 

ইতীব তশ্মিন্‌ শরনে হ্যবেশয়ন্‌ 

বিচিন্ত্য রাজনমতিস্তাদশনম্‌ | ২ ৬৬২৭ 
দশরথের মৃত্যুর দশ দিবসান্তে ভরত অযোধ্যা 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের 
পরামর্শ অনুসারে রাজা দশরথের মৃতদেহ সৎকারের 
আয়োজন করা হইল। মুৃতদদেহকে তৈলপূর্ণ কটাহ 
হইতে উত্তেলিন করিয়া! ভূমিতে স্থাপন করা হইল। 


আঁশ্বিন। ১৩৬১ ] 


সংকারের সময় ওধ্বরঁদৈহিক কাধের জন্য 
খত্থিক্‌, পুরোহিত এবং আচার্ধের প্রয়োজন হইল। 
সেই যুগে প্রতি গৃহস্থের গৃহে অগ্থিহোত্রের অগ্নি 
থাকিত। সেই অগ্নি হইতে আনীত অগ্ি দ্বারা 
হোম কর! হইত। মৃতদ্দেহকে শিবিকামধ্যে স্থাপন 
করাইয়া শ্রশানে বহন করিল, শবদেহের অগ্রে 
মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্থু 
রাজপথে ছড়াইয়া! দেওয়| হইল। 


পল্মুক, দেবদারু, চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত 
করা হইল। চন্দন, অগুরু, গুগ গুল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য 
চিতামধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। খত্বিক্গণ চিতামধ্যে 
দশরথের শব স্থাপন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন, 
কাঁলোচিত মন্ত্র জপ করিলেন, শাস্বজ্ঞ ব্রাঙ্গণগণ 
শান্সান্ুসারে সামগান করিলেন । 


তত্র সংবেশয়ামাস্থশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ ॥ 

তদ] হতাশনং হুত্বা! জেপুন্তস্ত তু খত্বিঃ। 

জগ্ডশ্চ তে যথাশাদং তত্র সামানি সামগাঃ॥ 
২।৭৬৩/১৭-১৮ 


শশাঁনে রাজমহিলাঁরা! উপস্থিত থাকিতেন, তাহারা 
পদব্রজে গমন করিতেন না। শিবিক! এবং রথে 
শ্শানে গমন করিলেন। নারী ও খ্বত্বিক্গণ 
চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। শবদাহ শেষ হইলে 
রাজকুমার ভরত পুরনারী, পুরোহিত এবং অমাত্যগণ 
সহ সরযৃতীরে গমন করিয়া! উদকৃত্রিয়। বা তর্প্ণাঁদি 
ক্রি্ন সম্পন্ন করিলেন । 

কৃত্বোদ্কং তে ভরতেন সা্ধং 

বৃপাঙ্গনামস্ত্রিপুরোহিতাশ্। 

পুরং প্রবিষ্থাশ্রপরীতনেতর। 

ভূমৌ দরশাহং বান্যন্ত ভুংখম্। ২।৭৬।২৩ 


অনন্তর দশ দিন ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিলেন। 
দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে দশরথ- 


তনয় ভরত কৃতীশৌচ হইলেন, দ্বাদশ দিবসে 
খত্বিক্গণ শ্রাদ্ধকার্ধ সমাধা করিলেন। শ্রাদ্ধ সমাণ্ড 


রামায়ণে সৎকার, প্রেতরুত্য এবং শ্রাদ্ধ 


৪৯৯ 


হইলে মৃত রাজার পাঁরলোকিক মঙ্সলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে : 
প্রচুর অন্ন ধন, রত্ব, রজত, ছাঁগ, গো, দাসদাসী 
ও গৃহ দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে পিতার 
অস্থি সংগ্রহ করিবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইলেন । 
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুখাপ্য তমুবা6 হ। 
ত্রয়োদশোহয়ং দিঝসঃ পিতুবৃত্তিম্ত তে বিভে|। 
সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্ধসে ॥ ২।৭৭।২ ১-২২ 


দশরথের জ্য্টপুত্র রাঁমের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীক় পুত্র 
ভরত মুত পিতার পারলৌকিক কাধ সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। পরে রামচন্দ্র ভরতের নিকট 
পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিলেন। 
রামচন্দ্র লক্্ণকে বলিলেন, “তুমি পাষাণপিষ্ট ইনুদীফল 
আনয়ন কর? নুতন চীরবদ্ন 'আহরণ কর, মহীনুভব 
পিতার তপ্পণার্দির জন্য গমন করিব |” 

আনয়েঙ্গুদিপিণাকং চীরমাহর চোত্বরম্‌। 

জলব্িয়ার্থ তাতন্ত গমিস্তামি মহায্ুনঃ॥ ২১০৩,২* 
ত্পণ-উদ্দেশ্তে সীতাকে পুরোভাগে উপস্থাপিত 
করিয়। রামলক্ষণ মন্দাকিনী অভিমুখে গমন 
করিলেন। জলে অবতরণ করিয়৷ রামচন্দ্র পিতাঁর 
নামগোত্র উচ্চারণপূবক তর্পণজল প্রদান করিলেন । 
দক্ষিণমুখী হইয়া র।মচন্দ্র জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া 
উচ্চারণ করিলেন £- 

এততে রাজশাদু'ল বিমলং তোয়মক্ষয়মূ। 

পিতৃলোকগতন্তাদ্য মন্দত্মুপতিষ্তু ॥ ২1১*৩/২২ 


তর্পণ সমর্পিত হইলে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেস্টযে 
পিগুদান করিলেন। এই পিগু ব্দরীফলমিশ্রিত 
তিলকন্যুক্ত দর্তাসংস্তরে ইন্ছুদীফল দ্বারা রচিত 
হইয়াছিল। পিগুদান কালে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্রে 
বলিলেন-_“হে মহারাজ, আমাদিগের যাহা ভোজ্য 
তাহাই ভোজন করুন। মানুষ নিজে যাহা আহার 
করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাসকল 
তাহাই আহার কারেন।” 

এর্গুদং বদরৈমিশ্রং পিপ্যাকং দর্ভদংস্তরে। 

চ্ন্ত রমঃ সুদুঃধার্তে। রুদন্‌ বচনসব্রবীৎ ॥ 


€₹ ০০ 


ইদং ভুঙজ্ মহারাজ গ্রীতে। হদশন! বয়ম্‌। 
যদন্াঃ পুরুষ: রাজন্‌ তদন্নান্তহ) দেবত।ঃ ॥ 

২১০৩ ২৯-_-৩০ 
দশরথের সৎকার ও শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্ত কোন মানবের 
সৎকার ও শ্রান্ধের কোন উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া 
যায় না। 

রাম তাড়ক৷ রাক্ষপলীকে বধ করিলেন কিন্ত 
তাহার মৃতদেহের সংকারের সম্বন্ধে কোন বিবরণ 
রামায়ণে নাই। 

রামচন্দ্র বিরাধ রাক্ষমকে পরাজিত করিলেন । 
এই বিরাধ পূর্বে তুনুরু নামধারী একজন গন্ধর্ব 
ছিলেন ! কৃবেরের শাঁপে গন্বর্ববীর তুমুরু রাক্ষনদেহ 
প্রাপ্ত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসরূপে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে লক্ষণ রামচন্দ্রের 
আদেশে বিরাট গর্ত খনন করিয়া বিরাধ রাঁক্ষদকে 
সেই গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। রামায়ণে উল্লিখিত 
আছে যে, মৃত্যুর পরে গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া রাঁক্ষস- 
দিগের চিরন্তন ধর্ম । মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষস 
গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ঃ তাহারা সনাতন লোৰ লাভ 
করিয়া থাকে। 

বক্ষপাঁম্‌ গতসন্বান।ম্‌ এষ ধর্ম সনাতন: | 

অবটে যে নিধীয়ন্তে ভেবাং লোক।: সনাশতনাঃ। ৩,৪২২ 

সুতরাং দেখা যায় ধেঃ কোন কোন রাক্ষস- 
শ্রেণার মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত কর'র রীতি ছিল, 
কারণ উহা পারলোকিক মঙ্গলার্থ বিহিত ছিল। 
রাক্ষসের মধ্যে মৃতদেহের সলিলসমাধিও দেওয়া 
হইত। লল্কায় যুদ্ধের সময় রাবণের আদেশে মৃত 
রাক্ষপদ্দিগকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ কর! হইয়াছিল। 

যে হন্চন্তে রুপে তত্র রাগ্ষরসকুঞ্জবৈর: | 

হতাহত ত্তে ক্ষিপান্তে সর্বেএব ডু সাগরে ॥ ৬।৫৬।৭২ 

সীতার অদ্বেষণ করিতে করিতে রাম জটাযুর 
সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, গৃধরাজ জটাযু দশরথের 
বন্ধ ছিলেন এবং সীতারক্ষাহেতু ঘুদ্ধে তিনি রাবণ 
কতৃক নিহত হইয়াছিলেন। নুতরাং রামচন্ত্র 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


লক্গুণকে বলিলেন “এই বিহঙ্গরাজ আমার পিতৃবন্ধু 
সুতরাং তিনি পিতৃতুল্য মাননীয় ও পূজনীয়। লক্ষণ, 
তুমি কাষ্ঠ সংগ্রহ কর। আমি অগ্নি উৎপাদন 
করিয়া এই গৃথ্ররাজের সৎকার করিব। কেননা, 
তিনি আমাদের হিতের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন ।” 

রামচন্দ্রের এই বাক্য হইতে বুঝ! যাঁয় যে, 
পিতৃবন্ধুর পাঁরলৌকিক কাধে ব্দধুপুত্রের অধিকার 
ছিল এবং এই জাতীয় প্রাণ/দিগের দেহ অগ্নিতে 
দাহ করা হহত। 

তারপর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষণ কাষ্ঠঘারা 
চিতা রচনা করিলেন এবং রামচন্দ্র জটাবুকে জলন্ত 
অগ্নিমধ্যে সংস্থাপন পূর্বক তাহার দাহক্রিয়৷ সম্পন্ন 
করিলেন। 

এবমুস্তখ চিতাং দীপ্তামারোপা পতগেশ্বরম্‌। 

দদাহ বামে! ধর্ম!আ। শ্ববদ্ধুনিব হতখিতঃ॥ ৩৬৮৩২ 
পরে তিনি মৃগমাংস দ্বারা পিগু প্রস্তুত করিয়া বৃহৎ 
কুশোপরি জটাধুর উদ্দেশে পিগুদান করিলেন। 
রোহিমাংসানি চোদ্ধ ত্য পেশাকৃত্বা মহাবশাঃ এবং 
ব্রাহ্মণের থে মন্ত্রজপ দ্বারা প্রেতের স্বর্গগমনে সাহায্য 
করেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন। 


যৎ তৎপ্রেতণ্/ মত্যন্ঠ কথয়স্তি দ্বিজ।তয়ঃ। 
তৎ দ্ব্গগ্নং ক্ষিপ্রং তম্য রাম ভাজাপ হ॥ ৩/৬৮।৩৪ 


স্থতর!ং দে” যায় যে, সেই যুগে মুগমাংস দ্বারা পিও 
প্রস্থত করা হইত, দাহের অব্যবহিত পরে সপ্যসগ্ভই 
প্রেতের উদ্দেম্তে মন্ত্রজপ করা হইত, ব্রাহ্মণ আদি 
মানব এবং গৃথ প্রভৃতি জাতির পাঁরলোকিক কাঁধ 
একই প্রথায় সম্পন্ন হইত । মৃত্যুর পরে মানব, রক্ষ, 
বক্ষ প্রভৃতি জাতির স্বর্গ এবং পাঁরলৌকিক কাধের 
ধারণা একই প্রকার ছিল। 


মন্ত্র ও মুগমাংস ছারা পিগুদান সমাপ্ত 
করিয়া রাম ও লক্ষণ গোদাবরী নদীতে গিয়া 
জটায়কে জলদান করিয়া ' উদৃকৃক্রিয়া সম্পন্ন 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


করিলেন) তারপর শাস্বোক্ত বিধান অনুসারে 
স্নানপূর্বক তাহার তর্পণ সমাপ্ত করিলেন । 

ততো! গোদাবরীং গন্থ। নদীং নরোবরাজ্মভো। 

উদকং চক্রতুস্তশ্মৈ গৃধ্বরাজায় ঠাবুভৌ ॥ 

শাসতৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধায় রববৌ। 

বাতা তৌ গৃধ বাজায় উনকং চক্রতুন্তন। | ৩/৬৮।৩৫-৩৬ 
জটাযুর সৎকার, শবদাহ, দ্ধ পিওু) মন্ত্রপ, তর্পণ- 
ক্রিয়া হইতে স্পষ্ট ধারণা করা খায় ঘে, ভারতের 
স্ধত্র একই একার পরলোকে বিশ্বাস ছিল এবং 
একই প্রকার পারলৌকিক কার্ধদবার! আত্মীয়স্বজন 
মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন করিত। 

এই ঘটনার পর রামচন্দ্রের সঙ্গে কবদ্ধ দানবের 
সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এই কবন্ধ দনুর পুত্র 
ছিলেন। স্থতরাং তিনি দানব এবং স্থুলশিরা খধির 
অভিশাপে বিকট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
কবদন্ধ দানবের হস্তদ্রয় ছেদন করিলেন। কৰঞ্ধ 
বুঝিলেন, তাহার মৃত্যু নিকট । তিনি বলিলেন, 
“রামচন্দ্র আপনি আমাকে আগে দাহ করুন। 
স্ধীন্তের পৃবে আমাকে গর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া 
যথাশাপ্র দাহ করুন ॥” 

তাবন্মামবটে ন্দিপ্ত দহ রান বথাবিধি | 

দস্বত্বযাহমবটে গায়েন রঘুনন্দন | ৩।৭১1৩২ 
লক্ষণ চিত] প্রজ্থলিত করিলে অল্পে অন্নে কদ্ধের 
শরীর দগ্ধ হইল। ন্ুতরাং দেখা যায় যে, দানব 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও মৃতদেহের অগ্রিসংকার করা 
হইত। এই কবন্ধ অগ্নিসংকারের পরে শাপবিমুক্ত 
হইয়া রাঁমচন্দ্রকে বানররাজকুমার সদাচারী স্থ গীবের 
সে মিত্রতা করিবর পরামশ দ্িলেন। কারণ 
সমছুঃখভাক্‌ কবন্ধের সাহায্য ব্যতীত রামচন্ত্রের 
পক্ষে সীতা-উদ্ধার সম্ভব নয়। পত্ীবিচ্ঠিত রাজপুত্র 
স্গ্রীব এবং রামচন্দ্রের অবস্থার সমতা ছিল। 
কবদ্ধের উপদেশ মীতার উদ্ধীরের পক্ষে সুফল গ্রস্থ 
হইয়াছিল। 

বানররাজ বালীর মৃত্যুর পর লক্ষণ সুগ্রীবকে 


রামায়ণে সৎকার, প্রেতকত্য এবং শ্রাদ্ধ 


৫০১ 


বলিলেন, “তুমি তাঁরা ও অঙ্কে লইয়! বালীর 
কারাদ অন্তিমকার্ধ সম্পাদন কর। তাহার 
সৎকারের জন্ত বহুল কাঁ্ঠ ও সুবাসিত চন্দন সংগ্রহ 
কর। অঙ্গন বিবিধ বস্থ, মাল্য, গন্ধ, স্বৃত, তৈল 
আনয়ন করুক |” তারা নাঁমক একজন বাঁনর অমাত্য 
শিবিকা আনয়ন করিলেন। সেই শিবিকা বর্তমান 
যুগের মুতদেহ-বহনোপযোগা সাময়িক প্রয়োজন 
সাধনের জন্ঠ নিমিত বাহিকা নয়। উহা সিদ্ধগণের 
বিমানের ন্ায়। উহাতে বিচিত্র পুষ্পমাল্যশোভিত; 
চিত্রান্কিত জাল সরৃশ বাতায়ন ছিল। 

মৃত বালীকে বহু অলঙ্কার, বস্ত্র মাল্যদারা 
ভূষিত করিয়া শিবিকার স্থাপন করা হইল । 

*তো বালিনমুদ্ধমা হুগ্রাবঃ শিবিকাং তদা। 

আরেপয়ত বিক্রোশনুল্পদেন সহৈব ভু ॥ 

[রোপা শিবিকাঞ্চেব বালিনং গতলজীবিতষ। 

অলঙ্কাগশ্চৈব বিবিধৈর্ালোরবন্তেশ্চ ভূষিতম্‌ ॥ 81২৫1২৮-২৯ 
বানরগণ মৃতদেহ নদীকৃলে পাঁরলৌকিক ক্রিয়া 
সম্পাদনের জঙ্ট বহন করিয়া আনিল, পথে তাহার! 
অগ্রে অগ্রে নানাবিধ ধনরত্র বিতরণ করিতে 
করিতে চলিল। অঙ্গদ হবয়ং পিতাকে চিতায় 
আরোহণ করাইলেন। তিনি মৃত পিতাকে শাস্থ 
বিধি অন্গসারে অগ্রিপ্রদীন করিলেন এবং দগ্ধ চিতা 
প্রদক্ষিণ করিলেন। 

সুগ্রীবেণ ততঃ সাদ্ধং দোহঙ্গদ পিশুরং রুদন্‌। 

চিতামারোপরামাস শোকেনাভিপ্র,তেন্দরিয়; ॥ 

ততোহগ্রিং বিধিবদ্ধত্ব! সোপসবাং চকার হ॥ 

পিতরং দীধমধ্বাপং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্্রিয়ঃ ॥ ৪1২৫18৯-৫+ 
তারপর বন্ধুবান্ধব, আত্তীয়-স্বজন কৃ নর্দীসলিলে 
উদকৃক্রিয়া' সমাণ্ড করিলেন । বানরের মধ্যে 
নারীগণ পারলোকিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতেন। 
সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্ত বাঁনরগণ অঙ্গদদকে 
পুরোভাগে স্থাপন কষরিয! ক্রিয়! সম্পন্ন করিলেন। 

ততস্তে সহিতান্তত অঙদং স্থাপ চাগ্রত: | 

সুখ্রীবতারাসহিতাঃ নিধিচুর্বানরাঃ জলন্‌॥ ৪1২২1৫২ 


৫৯২ 


বালীর শ্শানকার্ষের উল্লেখ রাঁষায়ণে আছে, কিন্ত 
তাহার শ্রান্ধের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। এই 
সংকারের মধ্যে দেখা যায়, মৃতদেহতে চন্দনকাষ্ঠ 
সজ্জিত করা হইত। যৃতদেহবহনের সময় পথে 
পথে ধনরত্ব বিতরণ করা হইত। পুত্র মৃতদেহের 
মুখে অগ্নিসংযোগ করিত। শব্দাহ শেষ হইলে 
ন্দীসলিলে উদকৃক্রিয়৷ সমাপ্ত করিত। নারীগণও 
পাঁরলৌকিক ক্রিয়াতে যোগদান করিত। 

জটায়ুর ভ্রাতা তীহার মৃত ভ্রাতার উদক্ক্রিয়া 
বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে সমাপ্ত করিয়াছিলেন । 

সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভৎভির্বরুণলয়ম্‌। 

প্রদাস্ামুদকং ভ্রাতুঃ গতি মহাজন ॥ ৪1৫৮1 ৩৩ 
বহু রাক্ষদ ও বানরবীর লঙ্কাধুদ্ধে নিহত হইয়াছে । 
তাহাদের মৃতদেহ সংকর কোন সংবাদ রামায়ণে 
নাই। মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল 
বলিয়৷ উল্লেখ আছে। 

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইলে রাবণ স্বপ্ং তাহার 
প্রেতকার্ধ সম্পন্ন করিলেন। ইন্দ্রজিতের পাঁর- 
লৌকিক কার্য সন্বন্ধেকোন বিশেষ বিবরণ নাই। 
কেবল একমাত্র রাবণের বিলাপের অবমরে রাবণ 
বলিয়াছিলেন__“হে বীরপুত্র'? কোথায় আমি 
ষমালয়ে গমন করিলে তুমি আমার প্রেতকার্ন 
করিবে, তাহ! না করিয়া আমাকেই তোমার বিপরীত 
প্রেতকা করিতে হইল।”_- অর্থাৎ পিতা! হইস়া 
পুত্রের প্রেতকার্য রাবণ সম্পন্ন করিলেন। 


৬৫৬৭২ 


মম নাস তব বার গতন্ঠ বদসদনস্‌ ৷ ্‌ 

প্রেতকার্যানি কার্ধানি, বিপরীত হি বর্তসে। ৬1৯৩১৪। 
এইখানে দেখা যায় যে, রাক্ষসসমাজ্জে পিতা অবস্থা- 
বিশেষে পুত্রের পারলোকিক কার্ধের অধিকারী । 
রাক্ষমরাজ রাবণের প্রেতকৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। রাবণ নিহত হইলে রামচন্দ্র শোকার্ত 
বিভীষণকে বলিলেন,__“যাহারা জয়ের আশায় 
ক্ষতিযধর্ম পলিনপূর্বক সন্মুখ রণে প্রাণ বিসর্জন করে 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


তাহাদের নিমিন্ত শোককরা উচিত নয় | ...****. 
প্রাচীনগণ সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়সম্মতা 
গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়্াছেন। অতএব 
ক্ষত্রিয় রণমধ্যে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক 
করা! উচিত নয়। 
নৈবং বিন: শোনে ক্ষত্রধর্মব্য বস্থিতাং | 
বৃদ্ধিমাশংসমান! যে নিপতস্তি রণাজিরে ॥ 
ইয়ং হি পূর্বৈঃ সন্দিঠা গতিঃ ক্ষতিয়সন্ম ঠ। 
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শে1চ) ইত [নিশ্চয়ঃ ॥ 
৬।১১১1১৫,১৮ 
ইহ!র দ্বারা বুঝা যায় যে, রাবণ রাঁক্ষনসমাজভুক্ত 
হইলেও ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়ধর্মানুঘায়ী তাহার 
সংকারকাধ সম্পন্ন করা উচিত। বিভীষণ 
বলিলেনঃ “রাবণ আহিতাগ্রিঃ মহাতেজস্বীঃ বেদীস্ত 
শাস্ত্রে ুপ্ডিত ছিলেন ।” 
ইহার দ্বারা বিভীষণ বলিতে চাহিলেন__ 
রাক্ষলরাজ রাবধণের সংকাধ যথাবিধি সম্পনন করা 
প্রয়োজন। 
এষোহিতাগ্রিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদাস্তগঃ কর্মহ চাগ্রাশুরঃ| 
এত্ত ঘৎ প্রেতগতন্ত কৃত্যং তৎ কতুিচ্ছামি তব প্রন দাৎ ॥ 
৬1১১ 1২৩ 
লক্ষণ লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্বক দশাননের অগ্রিহোত্র 
বাহির করিলেন। অচিরকালমধ্যে শকট, দারুপাত্র, 
চনান, অগুরু ও অন্ান্ঠি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ট, 
গঙ্ধপ্রব্য, মণিমুক্তাঃ প্রবাল এসং অগ্নি সংগ্রহ 
করিলেন। 


স প্রবি্থী পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ। 

রাবণস্তা গ্রিহোত্রস্ত নির্যাপরতি সত্রম্‌ ॥ 

শকটান্‌ দারুপাত্রাণি অগ্নীন্‌ বৈ যাজকাংন্তথা । 

তথ। চন্দনকাঁষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধ।নি চ॥ 

অগুরাপি সুগন্ধীনি গঞ্ধাংশ্চ ুর্ভীংত্তধ। 

মণিমুক্তাপ্রধালানি নির্ধাপয়তি রাক্ষসঃ ॥ 

৬1১১৩1১৪১০৬ 

এই সমন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনায়ন কর! হুইণে 
রাবণের মাতাঁমহ মাল্যবাঁনের সহযোগে আস্তোিক্রিয়া 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


আরম্ভ হইল। রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবন্্ পরিধান 
করাইয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকার় আরোহণ 
করাইলেন। সেই শিবিকা বিচিত্র মাল্য ও পতাকায় 
সুশোভিত করা হইল। ব্রাহ্ষণ রাক্ষদগণ স্ততিপাঠ 
করিতে লাগিলেন। এইখানে দেখা যায় যে, 
রাক্ষসের মৃতদেহকে নববস্ত্র পরিধান করান হইত। 
রাজা দশরথ এবং বানররাজ বালীকেও নূতন বস্থ 
পরিধান করানো হইরাছিল। পাঁরলৌকিক কাধের 
জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল এবং ইহা স্বয়ং বাল্মীকি 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

মৌবণীং শিবিকাং দীব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসনমূ। 

রাবণং রাক্ষদাধীশসশ্রপূর্ণমুখ। দ্বিজাঃ | ৬১১৩/১*৭ 
তারপর রাবণের মৃতদেহ বেদৌক্ত বিধি অনুসারে 
দাহের জন্য চন্দনকাষ্ঠ, পল্মক, উনার ও চন্দন দ্বারা 
অগ্রিকোণে চিতা নির্মাণ করা হইল। ঝত্বিক্গণ 
বেদী নির্মীণপূর্ধক যথাস্থানে অগ্িস্থাপন করিলেন। 
রাক্ষমরাজের পিতৃমেধবিহিত কর্ম সমাঁপন করিতে 
লাগিলেন। অর্থাৎ মৃতের স্বদ্ধদেশে দধি ও 
আজ্যপূর্ণ অব, পদদ্ধয়ে শতক, উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে 
উদূখল এবং অরণি-_উত্তর অরণি এবং অন্যান্ 
দারুপাত্রসকল যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। শাগ্ধ- 
বিধান অনুসারে মেধ্য পণ হনন পূর্বক তাহার চর্মদ্বারা 
রাক্ষপরাদের মুখ আবৃত করিলেন। তারপরে 
রাক্ষপরাজের দেহ গন্ধ, মাল্য এবং বন্থাদি দ্বারা 
অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কত দেহের উপরে লাঁজাঞ্জলি 
নিক্ষেপ করিলেন। সর্বশেষে বিভীবণ যথাঁবিধি 
অগ্নি প্রদান করিলেন। 

রাবণং প্রয়তে দেশে স্থাপ্য তে ভূশছুঃখিত:। 

চিতাং €লানকাষ্টেশ্চ পদ্মুকো শীরচন্দানৈ: ॥ 

ব্রাহ্ম সংবর্তদামাহ রাস্কাবাস্তরণ।বৃতাম্‌। 

প্রচ, রাক্ষমেন্রাত পিতৃমেধমনুত্ধমম্‌ ॥ 

বেদীং চ দক্ষিণা প্রাচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্‌। 

পৃষদাজোন সম্পূর্ণ ক্রুবং ক্ষন্ধে প্রচিক্ষিপুং ॥ 

পাদয়োঃ শকটং প্রাদাদস্তরর্বেরুলুখলম্‌। 

দাকপাতাণি সবাণি অরণিষ্োত্বরারণিম্‌॥ 


রামায়ণে সৎকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রাদ্ধ 


৫০৩ 


দব! তু মুষলঙ্‌ চান্তং ধথাগ্থনং বিওক্রমুঃ | 

শান্রদৃষ্টেন বিধিন! মহবিবিহিতেন চ। 

তত্র মেধ্যং পশুং হত্ব! র!ক্ষসেতণ রাঙ্গা; ॥ 

পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতান্তাং সমবেশয়ন্‌। 

গঞ্ধৈর্ম লোরলংস্কৃহয রাবণং দীনমানসাঃ ॥ 

বিভীষণহায়ান্তে বস্ব্শ্চ বিবিধৈরপি। 

লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাপ্পপূর্ণমুখাস্তদ| ॥ ৬1১১৩১১২-১৯ 

শব্দাহ স্তে শ্মশানবন্ধুগণ স্নান সমাণ্ত করিয়া 

আর্রবঞ্ণে বিধিপুর্ণক তিল ও দর্ভ মিশ্রিত উদকাঞ্জলি 
প্রদ্ধান করিলেন। 

সাত চৈবাররনস্ত্রেণ তিলান্‌ দ্ভবিমিশ্রিতান্‌। 


উদকেন চ সংমিশ্রান্‌ প্রদার় বিধিপূর্বকম্‌॥ ৩১১৩১১ 


রামায়ণে বণিত সৎকার এবং শ্রান্ধাদি 
পারলৌকিক কাঁধ বিশ্লেবণ করিলে দেখা বায় যে 
মানব, দানব, গৃধ, গন্ধব, বক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি জাতির 
পরলোকে বিশ্বাস ছিল। মৃতদেহের সংকারের উপর 
ওধ্ব দৈহিক গতি নির্ভর করে বলিয়া এই সমন্ত 
জাতি বিশ্বাস করিত। শবদেহকে দাঁহ করাঃ জলে 
নিক্ষেপ করা, ভূমিতে প্রোথিত করা প্রথাই প্রশস্ত 
ছিল। মানব দশরগ, শীপগ্রন্ত গন্ধব বিরাঁধ, গৃধরাজ 
জটাবু, বানররাঁজ বালী, রাক্ষপরাজ রাবণকে দাহ 
করা হইয়াছিল। এাপগ্রস্ত দানব কবন্ধকে প্রোথিত 
করা হইয়াছিল। লঙ্কায় নিহত রাক্ষমগণকে সমুদ্র- 
জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। 


শববহনের সময় ধনরত্বাদি বিতরণ করা হইত। 
শবহদহ বহনের জন্য শিবিকা ব্যবহার করা হইত। 
দাঁহকার্ধের জন্ট চিত চিতার জন্য চন্দনকাষ্ট, 
অগুরু, মাল্য, গুগগুল্‌ ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। 
দশরথ, বালী এবং রাবণের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য 
ব্যবহার করা হইয়াছিল। জটায়ু এবং বিরাঁধকে 
বনমধ্যে দাহ করা হইয়াছিল, সুতরাং বনবাসী 
রামের দ্বার এ সমস্ত দ্রব্যসংগ্রহের উপায় ছিল না। 

চিতায় অগ্নিসংযোগের নিমিত্ত পরিবারের জন্ত 
সুরক্ষিত অগ্িই ব্যবহার হইত। দশরথের ও 


৫০৪ 


রাবণের জন্ক গৃহসংরক্ষিত অগ্নিহোত্র হইতে সংগৃহীত 
অগ্নি ব্যবহৃত হইরাছিল। (২৭৩/১৩) জোষ্টপুত্র 
জ্যে্ের অভাবে অন্থপুত্র, পুত্রের অভাবে পিতা 
(রাবণ মেঘনাথের কাধ) শিতৃবন্ধু (জটাযুর 
কাধে রাম বা ভ্রাতাকে (রাবণের প্রেতকার্ষে ভ্রাতা 
বিভীষণ) ওপব দৈহিক কাধের অধিকারীরপে 
রাময়িণে দেখা যায়। অগ্নিনংবোগের পরেই প্রেতের 
উদ্দেন্তে মন্ত্রজপ করা হইত । দশরথ ও রাবণের 
প্রেতকাধে ব্রাহ্মণ কতৃক মগ্ত্র জপ করা হয়। 
(২1৭৯১৭-১৮) খত্তিক্ঃ পুরোহিত এবং ব্রাঙ্গণ 
শ্বশানকাধ সনাঁধা করিতেন। শ্মশানে হোম 
করার বিধি ছিল। দশরণের শ্মশানে হোম করা 
হইবাছিল 1 (২৭৬1১৩) 

দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করার রীতি ছিল । নারী ও 
ধত্তিক্গণ দশরথের চিতা প্রদক্ষিণ করেন। অঙ্গদ 
বালীর চিতা প্রদক্ষিণ করেন । বিভীষণ ও পুরনারী- 
গণ রাবণের চিতা প্রদক্গিণ করেন। নারীগণ 
শ্বশান-কাধে উপস্থিত থাকিতেন। 

মেধ্য পশু হনন করিয়া তাহার চর্মদারা রাবণের 
শবদেহের মুখকে আবৃত কর! হইয়াছিল। (৬।১১৩। 
১১৭) রাবণের শবদেহেধ মতন অন্ত কাহারো 
দেহকে আবৃত করা হয় নাই। চীরবসন দ্বারা 
দশরথের দেহ, বালীর দেহ বগ্রীচ্ছাদিত করা হয় । 
রাবণের মৃতদেহকে ক্ষোমব? পরিধান করান হয়। 


উদ্বোধন 


[৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ) 


কষত্রিয়ের মৃত্যুর পর দশ দিবস অশৌচ থাকিত। 
একাদশ দিনে কৃতাশৌচ হয়। দ্বাদশ দিবসে 
শ্রাদ্ধকাষ সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাঙ্ষণকে দান 
করা হয় (২।৭৭।২১)। ব্রয়োদশ দিবসে শবের 
অস্থি সংগ্রহ করার রীতি ছিল। (২৭৭২২) 
বালী বা রাবণের শ্রা্ধবিষয়ের কোন সংবাদ পাওয়া 
যায় না। মুতের সতকারের পর পিগুদান করা 
হইত। জটামুর পিগুদান করা হইযাছিল (মাংসঘারা), 
দশরথের পিগুদাঁন করা হইয়াছিল বদরী, তিল ও 
ইন্গুদীফল দ্বারা (২1১০৩।২৯)। জল দ্বারা তর্পণ-বিধি 
মানব, বানর এবং রাক্ষসের মধ্যে যেমন দেখা যাঁয়। 
তেমন জটারুর জনা তীহার ভ্রাতা সম্পাতি এবং 


রামচন্দ্র স্বয়ং তর্পণ করিয়াছিলেন (86১১৩৩।। 
তপণের জন্য নদীতীর প্রশস্ত স্থান। ভরত কতৃক 
দশরথের উদ্দকৃক্রিয়া সরযুতীরে সম্পন্ন হয় 


(২।৭৬।২২)। রামচন্দ্র দশরথের উদকৃক্রিয়া মন্দাঁকিনী 
তীরে সম্পন্ন করেন জটাযুর 
উদকৃক্রিয়া রামচক্র কতৃক গোঁদাবরী তীরে সম্পন্ন 
হইয়াছিল (৩/৬৯।৩৫)। সম্পাতিকে তীহার ভ্রাতার 
উদ্দকৃক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে 
লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রাঁরণের শ্মশানকাধ সমাপ্ত 
হইলে বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই ন্লান করিয়।ছিলেন। 
স্থতরাং রাবণের শ্মশানের পার্শে নিশ্চয় জলাশিএ 
ছিল, সেখানে কোন নদীর উল্লেখ নাই। 


(২।১১৩।২৮)। 


“তোমর! সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক 
সম্মিলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার; কিন্তু এই 
সকলে কিছুই ফল হুইবে না, যতদিন ন| তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই 
প্রেম আসিতেছে, যতদিন ন। তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে--যাহ। সকলের 


জন্য ভাবে ।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গোৎসৰ 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


[ বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গেত্দবের বিস্তারিত বিবরণ ঞ্পরচ্চন্দ চক্রবতী লিখিত “হ্বামী-শিষ্য-সংবাদ? গ্রস্থে আছে; তথাপি & 
অবিস্মরণীয় ঘটনার জনৈক প্রতাক্ষদরষ্ট। হিসাবে বর্তমান লেখক ম্বকীর বৈশিই্টা ও মাধূর্যক্ত এই যে ম্মৃতিধ্যানট পরিবেশন 
করিয়ছেন, তাহ! পাঠকপাঠিক1গণের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই ।--উঃ সঃ] 


প্রায় তিপ্লান্ন বংসর আগেকার কথা । মেই মধুরকঠে আপন মনে গাহিতে লাগিলেন_ 


পুণ্য স্বৃতি আজও মাঝে মাঝে মনে উদ্দিত হয়। 
পুরাতন জীর্ণ কাগজপত্র ধাটিতে থাটিতে একদিন 
এক টুকরা নিজের লেখা ১৩০৮ সালের দিন-তারিখ- 
সমেত বেলুড়মঠের হর্গোত্সবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পাইলাম। এই স্মৃতির অধ্য পাঠকবর্গকে নিবেদন 
করিয়া কৃতার্থ হইব। 

বাংলা ১৩৯৮ সাল-_ইংরেজী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ । 
সেবার মহালয়া ২৬শে আশ্বিন, শনিবার । বেলুড়মঠে 
গিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ আছেন । কয়েকমাস 
পূর্বে পূর্ববঙ্গ ও কামাখ্যাতীর্ঘ দর্শন করিয়া তাহার 
স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়।৷ পড়িগ্াছিল। এই ভগ্ 
্বাস্থ্যেই সদানন্দ মহাপুরুষের মুখমণ্ডল দিব্য ভাব- 
জ্যোতিতে দীণ্তিমান। আকর্ণবিস্ূত নয়নদয় 
তেজঃপূর্ণ, প্রেমকরুণায় সমুজ্জল। মহালয়ার দিন 
মঠে শুনিলাম, বেনুড়মঠে প্রতিমায় হুগগৌোৎসব হইবে, 
ইহা ঠিক হইয়াছে। 

স্থহদ্বর, "ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রশরচন্ত্ 
চক্রবর্তীর মুখে পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, কামাখ্যা 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া! মুন্ময়ী প্রতিমাতে শ্রশ্রুমা 
দশভুজার পুঞ্জার সঙ্কল্প শ্বামীজীর মনে উদ্দিত 
হইয়াছিল। কিন্ত মহালয়ার পূর্বে বহু বার যাতায়াত 
করিয়াও কাহারও নিকট স্বমীজীর এই সঙ্কল্পের 
কথা শুনিতে পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাহ্থে 
পশুপক্ষীদের লহয়া খনিকক্ষণ খেলা করিয়া 
বেড়াইতে বেড়াইতে স্থামীনী বিহমূলে উপবেশন 
করিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি 


খ 


বোঁধনের গান। 

শগরি, গণেশ আমার শুতকারী। 

পুজে গণপতি পেলাম হৈমব্তী 

টাদের মালা যেন চাদ সারি সারি ॥ 

বিন্ববুক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 

ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী, 

আসবে কত দণ্ডী জটাজ টধারী ॥ 

মেরের কোলে মেয়ে ছ্টি রূপনী 

লক্ষ্মী সরম্বতী শরতের শশী 

সুরেশ কুমার গণেশ আমার 

তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি ॥” 

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল 
_স্বামীজী ধীরে ধীরে দোতালায় নিজকক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। সেই রাত্রিতে আমি মঠে বাস করিলাম। 
পরদিন রবিবার গ্রাতে একটু বেল! হইলে স্বামীজী 
নীচে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঠের গঙ্গা- 
তীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। 
মহারাজ (স্বামী ব্রদ্ধানন্দ) ও স্বামী প্রেমানন্দজী 
নেখানে আসিলেন। তাহাদের সহিত ০পুজার 
আয়োজন এবং নানাবিধ বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ 
আলোচিত হইল। নানা স্থানে গৃহস্থ ভক্তগণ এবং 
বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম সমুহের 
্রান্ষণম গুলীকে, জাতিবর্ণনিবিচারে সকলকে এবং 
বিশ্যেভাবে দরিদ্রনারায়ণগণকে পুজার দিবসতর্ 
প্রতিমাদর্শন ও প্রলাদগ্রহণের 'আমন্ত্রণ করিবার 


৫০৩ 


কথা হইল। ন্বামীজী গুরুভ্রাতৃদয়কে বলিলেন-__ 
প্থরচের জন্ত ভাবনা নেই- মহাঁমায়ার ইচ্ছা, তা 
পূর্ণ হবে। নীলাম্থরবাবুর বাড়ীতে মা ঠাকরুণ সদল- 
বলে থাকবেন। একমাসের কম যখন ভাড়! দেবে না 
---তথন তাই স্বীকার করে নিতে হবে।” মহারাজ 
বলিলেন,-_"ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। 
এখন প্রতিমা পেলে হয়। কুমারটুলিতে কোনও 
কুমোরই এত অল্প সময়ে নৃতন প্রতিমা তৈয়ার করতে 
রাত্দী হল না। তৈয়ারী প্রতিমতো কষ্ণলাল * 
পেলে না । একজনের মাত্র একথানি ফরমাশী প্রতিম! 
আছে ৫1৭ দিন পূর্বে তাঁর নেবার কথা ছিলঃ কিন্ত 
ন্নি। কৃষ্*লাল এ প্রতিমাখানি নিতে চাইলে -- 
থুব ইতস্তত; করছে, আরও দুর্দিন অপেক্ষা করতে 
চাইছে ।”_ 

শ্বামীজী বলিলেন,_“বাবুরাম, তুই যাঁ কৃষ্ণ- 
লালকে নিষ্ে। বে টাকা চায় সেই টাঁকা দিয়ে 
প্রতিমাধানি কিনে ফেল্‌। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ, 
তোরা গেলে সে রাজী হয়ে যাবে। আমিও তোদের 
সঙ্গে কলকাতায় যাঁব।” 

গুরুভ্রাতারা অমনি বলিয়া উঠিলেন_-“তুমি 
ব্যত্ত হয়ো নাঃ আমরা সব করব । তুমি এথানে 
বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল 
থাকলে, তবে তো আ'ননদময়ীর উৎসবে সকলে 
আনন্দোসব করতে পারবে 1” 

স্বমীজী বলিলেন--“মার কৃপায় ভাল থাকব, 
ভাবিস নি। প্রতিমা ঠিক করে মা ঠাকরুণকে 
নিমন্্রণের পর সিমলা আমার মার কাছে যাব, 
তাকে পুজোয় মঠে আসতে বলব! আঁজ রবিবার, 
এখনই নৌকা ঠিক কর, আর দেরি করা হবে না। 
প্রতিমাখানি না কেনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা 
সায় না) 

কানাই মহারাজের (হ্বামী নির্ভয়ানন্দ ) নিকট 
গুনিলাম, দুইদিন আগে স্বামীজী নৌকায় কলিকাতা 


গরে খ।মী ধীরানশা 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ-_৯ম সংখ্য! 


হইতে মঠে আসিবার সময় দেখিলেন যেন মঠে 
দুর্গোৎসব হইতেছে, মায়ের প্রতিমাখানি চারিদিক 
আলো করিয়া শোভা পাইতেছে। মঠে নামিয়াই 
রাজ! (মহারাজ) কোথায় খোঁজ হইল। মহারাজ 
আসিলে তাহাকে “এবার মঠে প্রতিমা এনে 
দুর্গোৎসবের আয়োজন কর্‌” বলিয়াই স্বামীজী 
তাহার দর্শনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। 
মহারাজও বলিলেন,_“মঠে এই বেঞ্চিতে বসে 
গঙ্জাদর্শন করছি-_এমন সময় দেখি, মা দুর্গা 
দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে এসে 
একেবারে বেলতলায় উঠলেন।”৮ তাহা শুনিয়া 
স্বামীজী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “যেরূপে হোক্‌ 
এবার মঠে পুজে! করতেই হবে।” মহারাজ 
বলিলেন, “সময় সংক্ষেপ আগে প্রতিমা পাওয়! যায় 
কিনা খোজ নিতে হবে-_ছুর্দিন পরে তোমাকে কথা 
দেব।” এদিকে মঠের সাধুক্রক্ষচারীরা আয়োজন ও 
নিমন্ত্রণ করিতে ইতোমধ্যেই আরম্ভ করিয়াছেন, মঠে 
ছুর্গোৎসব_-স্বামীজীর ইচ্ছা কে রোধ করিবে? 

যে প্রতিমা কুমারটুলিতে ব্রহ্মচারী কষ্ণলাল 
দেখিয়! ঠিক করিয়াছিলেন, তাহার গ্রাহক আর 
আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রাথিত 
মূল্য দিয়াই কিনিলেন। 

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পতিবার 
মঠের সাধু ্রমচারী শ্রী শ্রীদু্গাগ্রতিমা নৌকায় করিয়া: 
মঠের ঘাটে তুলিলেন,_ধীরে ধীরে যতুসহকারে ঠাকুর 
ঘরের নীচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ 
পরে প্রবল বৃষ্টি-_-আকাশ যেন ভাভিয়া পড়িল। 
মঠের জমিতে উত্তর দিকে যেখানে শ্রীরামরুষ্ণে 
জন্মমহোত্সবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নিমিত হয়_ 
সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীরর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ 
নির্মিত হইয়াছিল। জলবঝড় হইলেও যাহাতে 
কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার 
সঙ্গে মগ্ডপটি তৈয়ার করা! হইয়াছিল । 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


১লা কাতিক (১৮ই অক্টোবর) ষঠীতে বিবতলায় 
বোধন হইল-_ 

“বিন্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন” 

স্বামীজীর কঠনি:স্থত সেই গীত সকলের কণ্ঠে 
ধ্বনিত হইল। ্ীভ্ীমাও এইদিন কলিকাতা 
বাগবাজার হইতে অন্ান্ঠ পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের 
লইম্বা গঙ্গাতীরে নীলা স্বরবাবুর বাড়ীতে আগমন 
করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা হইল। 
কলিকাতা হইতে বন প্রাচীন ও নবীন ভক্ত 
আসিয়াছিলেন। মহোঁৎসব আরম্ভ হইল | শ্রীপ্রী- 
জগজ্জননী ুর্ণামায়ীর আজ বৌধন, অধিবাঁস ও 
ষষ্ট্যাি কল্পারস্ত । অগ্রে শ্রীীমায়ের অনুমতি লইয়। 
পূজা করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণজলাল এবং 
তন্ত্রধারক হইলেন পুজ্যপাদ স্বামী রামরুষ্ণাননের 
(শশী মহারাজ ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্ত 
চক্রবর্তী । ঈশ্বরচন্ত্র সু প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত 
জগন্মেহন তর্কালঙ্ক।রের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 

প্রতিমার সম্মুখে ঘখন পুজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে 
অর্নায় সমাসীন, পার্খে দীর্ঘকেশ শশ্রগুম্ষমণ্তিত 
রুদ্রাক্ষমীলা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাষায়বন্ত্রধারী 
তন্ত্রবারক ঈশ্বরচন্দ্র স্থুললিত কে মন্ত্রোচ্চারণ 
করিতেছিলেন__তখন দর্শনার্থীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্র 
মুদ্ধবৎ উহ! দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল । পুণ্যসলিল। 
ভাগীরথীবক্ষে প্র(তঃকালে রম্নচৌকীর সানাই 
মধুরম্রে নানা রাগিণীতে বাঁজিতেছিল এবং 
মাঝে মাঝে ঢকঢোল ছুই কুল পরিপ্লাৰিত করিয়া 
মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্ধে ঘোষণা করিতেছিল। 
বালি-উত্তরপাড়া-বেনুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুর্দের সম্বন্ধে 
কিস্তৃুতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ 
কেহ ফলমিষি প্রসাদস্বরূপে গ্রহণ করিতেও কুস্তিত 
হইত । কিন্তু মঠে যোড়শোপচারে শ্রীশ্হূর্গা- 
মায়ীর শাস্্বিছিত বিস্তারিত পুজা, আনুপুবিক 


বেলুড় মঠে প্রথম হুর্গোৎসব 


৫০৭ 


সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচার ক্রিয়াকলাপ তাহাদের 
চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতেরাও 
আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব 
পরিবেশ_ আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর 
স্পর্শ করিয়াছিল। 

শীশ্রীমার নাঁনে পুজার সংকল্প হইয়াছিল। 
তাহার অনভিপ্রেত বলিয়া পুজায় পশু-বলিদান 
হয় নাঠ। ভক্তের দেখিতেছেন _ একদিকে 
দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অস্থরদলনী দশতৃজা 
দক্ষিণে সর্বৈশ্ব্ধদায়িনী লক্গী ও সিদ্ধিদাতা 
গণেশ-বামে পরাবিদ্ান্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমল- 
দ্লবাসিনী সরম্বতী ও দেবসেনাপতি কাতিকেয়-_ 
ূন্ময়্ী মুতিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপর 
দিকে স্বপ্ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী 
মাতৃরূপে অবতীর্ণ উপাস্য ও উপাসিক ভাবে 
পৃজামণ্ডপে বিদ্যমান । এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া 
আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্ুত হইতেছিল। 

্বামীভ্রী মহাষ্টসীর দিন সহসা অনুস্থ হইয়া 
পড়িলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কথা”য় (প্রথম ভাগ ) 
আছে --শ্রামা বলিতেছেন, “পৃজার দিন লোকে 
লোকারণা হয়ে গেছে । ছেলেরা সবাই খাটছে। 
নরেন এসে বলে কি, মা, আমার জর করে দাঁও।' 
ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে 
জর এল। আমি বলি, “ওমা, একি হল এখন 
কি হবে? নরেন বললে “কোন চিন্তা নেই মা। 
আমি সেবে জর নিলুম এই জন্তে যে, ছেলেগুলো 
প্রাণপণ করে ত খাট্ছে, তবু কোথাও কি ক্রুটি 
হবে আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি ছুটো 
থাপ্ড়ই দিয়ে বসবো। তখন ওদেরও কষ্ট হবেঃ 
আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম-_কাজ কি, 
থাকি কিছুক্ষণ জরে পড়ে। তারপর কাজকর্ম 
চকে আসতেই আমি বললুম “ও নরেন, এখন তা 
হলে ওঠ1” নরেন বললে, ছি] মা” এই উঠনুম 
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আর কি'--বলে সুস্থ ছয়ে যেমন তেমনি উঠে 
বসল।” মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের 
তখন অজ্ঞাত। সপ্তমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ 
ত্বামীজীকে এদিক ওদিক পায়চারি, গল্প ও 
হীম্তকৌতুক করিতে দেখিয়াছি--সমাহিত ধ্যানমগ্ন 
অবস্থায় শ্রীশ্রাদূর্গামগ্ডপে বসিয়া আছেন--কখনও 
গুণ গুণ শ্বরে গাঁহিতেছেন-_- 
“সদাননাময্লী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী। 
তুমি মাঁপনি নাচ, আপনি গাও, আঁপনি দাঁও মা 
করতালি ।” 

রবিবার, মহ্ষ্টিমী। মঠে হাঁজার হাজার নরনারী 
পৃন্া দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। 
কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাহার সঙ্গে আলাঁপ- 
আলোচন! করিতে চাহিয়া ছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী 
দোতালায় স্বীয় কক্ষে জরে শব্যাগ্রহণ করিয়াছেন। 
তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিগ্াছে, 
হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। 
দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্র করিয়া খাঁওযাইতে 
হইবে__ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ । 

পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা-_ ভোর 
সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সপ্ষিপূজা আরম্ত-_ 
স্বামীজী পূজা মণ্ডপে আদিয়! বসিলেন। শ্রীশ্রী 
প্রতিমার পাঁপন্মে সচন্দনজবাবি্বদলে পুষ্পাঞ্জলি 
দিলেন_ কে বলিবে গতকল্য তিনি অন্ুস্থ ছিলেন? 
উজ্জল জ্যোতির্ময় সহাম্ত মুখমগ্ডরঃ -ভাবগম্ভীর 
ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকট কুমারীর 
পূজা! হুইল _স্বামীজী একজনকে পুজা করিলেন। 
সে এক অপূর্ব দৃশ্! শ্রীষ্্রমা উপস্থিত ছিলেন। 

মহানবীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর স্বামীজী 
স্বয়ং ভজন গাঁন ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান 


উদ্বোধন 
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নবমীর রাত্রিতে গাহিতেন, উহার্দের কয়েকটি 
গাওয়! হইয়াছিল । 

৫ই কাতিক মঙ্গলবার ৬বিজ্রয়! দশমী । 
অপরাহে দলে দলে লোক মঠে প্রতিমা-বিসর্জন 
দেখিতে আমিল | গঙ্গাতীরে মঠের ঘাঁটটি লোকে 
লোঁকারণা হইল । প্রতিমা যখন নৌকায় উঠান 
হইল--তখন ঢাঁক, ঢোল, রস্থনচৌকী এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজী বাগ্ধ ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাজিয়! উঠিল। 
গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোলা হইতেছিল, 
চারিদিকে “মহামায়ী-কী জয় হুর্গামায়ী-কী জয়” 
শত শত কে ধ্বনিত হইল ।_-এই সময়ে স্বামী 
্রদ্ধানন্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাধিয়া সেই 
নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে 
ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব ভাবময় মনোরম 
মধুর নৃত্য সকলে নির্বাক্ভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎ- 
ফুল্ল হৃদয়ে দর্শন করিল। ম্বামীজী ভগ্ন্বাস্যে 
ভিড়ে নীচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে 
মহারাজ নাচিতেছেন শুনিয়। মঠের দোতালার 
বারান্দায় আসিয়া দীড়াইয়৷ নৃত্য দেখিতে 
লাগিলেন । 

নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘমথন উচ্চকণ্ে 
“মহামায়ী-কী জয়- ছুর্গা মায়ী-কী জয়” ধ্বনি 
গজিয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে 
নাঁচিতে নৌক! চলিল-_ প্রতিমার বিসর্জনে । 

পরদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে চণিয়া আসিলেন। 
আজও বেলুড়মঠে ছৃর্দোৎ্সবে সেই স্বৃতি জাগিয়া 
উঠে। এখনও শুদ্ধসত্ব ত্যাগী সাধুত্রক্ষচারীদের 
অর্চনা আনন্দময়ীর পূজায় যে আনন্দ ও অপূর্বভাব 
উদ্দীপিত হয়__তাহা৷ অন্ধত্র হুর্লত। 


পুজার মুখ্য উপায় ও উদ্দেশ্য 
জ্রীবতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরতের পুনরাগমনে সজল! সুফল! শস্তশ্তামল! 
বঙ্গভূমিতে শারদ লক্ষ্মীর পুনরাবি9াব ঘটিয়াছে। 
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তীহার প্রসাদ ও প্রভাব 
পরিব্যাণ্ড। তড়াগতটিনী ও সরিৎসরোবর বর্ষা- 
বারিপুষ্ট, কানায়-কানায় পরিপূর্ণ” জলচরসমাকুল, 
প্রস্ফুটিত পন্সপুপ্পে পরিশোভিত, সন্তরমান মস্ত ও 
হংসের ক্রীড়াক্ষেত্র। স্থলে কাশকুম্থম ও শেফালিক 
পু্পে প্রান্তর ও প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ, তৃণ-গুন্ম-লতা- 
পার্দপে পুষ্প-পল্লবের সমাবেশ ; ফলফুলে বনভূমি 
স্থশোভিত, ক্ষেত্র-সকল শশ্য-সম্পে সমুদ্ধ। 
অন্তরীক্ষে নীলাকাশে বর্ষণলঘু ক্ষুদ্র বৃহৎ মেঘ- 
সম্ভারের ল্ললিতলীলা ; তন্নিয়ে শুভ্র ব্লাকাশ্রেণীর 
বিচিত্র বিহার। যামিনীযোগে দীপ্ডিমান্‌ তারকা- 
পুণ্রে পরিবেটিত-শশাঙ্ক-কিরণে মহীমগ্ডল উদ্ভামিত; 
মুছ্মন্দ বায়ুর স্নিগ্ধ সঞ্চলনে দেহমন পুলকিত । 
অভাব-অতিযোগের তিরোধানে প্রাচূর্ধের সমাবেশ ) 
আধিব্যাধির শ্বল্পতা-হেতু গৃহস্থগৃহে সচ্ছলতা-প্রস্থত 
সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজিত। এই তো 
জগজ্জননী তুর্গাদেবীর শুভাঁগমনের প্রকৃ্ সময়,_ 
অন্নপূর্ণা অশ্থিকাদেবীর পুজার্চনার যোগ্য কাল। 
ছুঃখ-দৈন্ত-দারি্র্য যে নাই, তাহা নহে; অশাস্তি- 
উপদ্রব যে ঘটে নাঃ তাহা নহে। তথাপি অন্যান 
খতুর তুলনায় শরংকালই বসন্ত অপেক্ষা সমধিক 
প্রীতি প্রদদ। গীড়ারও এই সময় প্রচুর প্রশমন ঘটে। 

পূজা আমরা কেন করি? পূজার সুমহান 
উদ্দেগ্ত-_আধ্যাত্মিক উন্নতি। পুণ্যকামী গৃহীর 
'অভীষ্ই কামনা-বাসনা সংযমন ধ্যতীত আধ্যাত্মিক 
উন্নতি অসম্তভব। জীবনথাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত 
দেহ ও যনের উৎফর্ষ-সাধন প্রয়োজন। আহারে 
দেন দেছের পু” _-দৈবকর্ষে তেমনি মনের তু্টি। 


মনই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনই দেহকে 
পরিচালনা করে। মনই সঙ্কল্পবিকলের কর্তা। 
প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি । প্রাণের চঞ্চল 
অবস্থাই মন। মনের স্থিরতা ঘটিলে, সক্কল্প-বিকল্প 
থাকে না। সেই স্থির মনই আত্মা। প্রাণ, মন, 
বুদ্ধি ও আত্মা-_এই চতুষ্টয় একই । স্থান ভেদে, 
অবস্থা ভেদ; এবং অবস্থা ভেদে উপাধি ভেদ । 
প্রাণকে স্থির করিয়া, জর উধ্বে” রাখিতে পাঁরিলে 
মনরূপ উপাধির নাশ হয়_মন আত্মার স্বরূপ 
ধারণ করে॥। মন যখন যে গুণের স্থানে থাকে, 
তখন তাবে প্রভাবাস্বিত হয়। কের উধ্বে” 
থাকিলে সান্তিক ভাব, নাভির উধ্র্ঁ ও কণ্ঠের 
নিম্নে থাকিলে রাজনিক ভাঁব এবং নাভির নিম্নে 
আসিলে তামসিক ভাব। মন সর্বদাই হখলাভের 
জন্য লালাফ়িত। চঞ্চল মন এক বস্ত হইতে অন্ত 
বস্ততে আসক্ত হয় কিন্তু কোথাও সুখশাস্তি 
লাভ করিতে পারে না। এই চঞ্চল মন কোথায় 
ও কিরূপে অবিচলিত ভাবে শান্তিলাভ করিতে 
পারে _তাহাই সমস্ত । এই সমস্তার সমাধানহেতু 
শ্রীমপ্তগবদ্গীতায়-_অভ্যাসযোগের বিশ্লেষণ । 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_মন ছুনিগ্রহ ও চঞ্চল, সন্দেহ 
নাই, কিন্ত অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে 
নিগৃহীত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করা যায়। মনের 
স্থির অবস্থা কিরূপ ? 

মন; স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনম্‌ । 

বাযু স্থিরো যত্র বিনাবরোধনম্‌। 

ৃষ্টিঃ স্থিরা যত্র বিনাবলোকনম্‌ ॥ 
সাধকের মন যখন সাধন! ছারা এইরূপ অবস্থা- 
প্রাপ্ত হয়, তখনই ভাহার মন প্রাণ ও ইন্জিত 
সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া, সান্বিকী বৃত্তি লাভ 


৫১৩ 


হয়। ইহা অতি ছুরহ, সন্দেহ 'নাই। কিন্ত যোগ 
সহজ-সাধ্য হইতে পারে না; এবং বৈরাগ্যও 
সহজ্-লভ্য নহে। আত্মা প্রক্ৃতিষ্থ হইয়া মন 
উপাধি ধারণ করে এবং সেই মন হইতেই স্থটি। 
আত্মা বখন নিগুণ, তখনই তাহার নাম পুরুষ; 
আর যখন সগুণ, তখন তাহার সংঙ্ঞ৷ প্রকৃতি । 
আজ্ঞাচক্র পধন্ত গুণের স্থান। মসংযম-সাধন, 


অর্থাৎ অভ্যাস-যোগ দ্বারা, মনকে ভ্রার উধ্বে” 


রাখিতে পারিলে, উপাধির নাঁশ ঘটে । সাধক তখন 
ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি “সর্বং 
ব্রহ্ষময়ং জগৎ” দেখেন। আর সাধন দ্বারা কণ্ঠের 
উধ্বে” মন রাখিতে পারিলে, রজন্তম:ঃ অতিক্রম 
করিয়া কেবল মাত্র সত্বগুণে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
অবস্থান করা যাঁয়। তখন তিনি এই জগংপ্রপঞ্চ 
ব্যক্ত দেখেন। আজ্ডীচক্র হইতে অধোদেশে 
থাকিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা হইতেই 
স্থপ্তি। সত্বগুণের বিবৃদ্ধীবস্থায় সাধক যে সকল কর্ম 
করেন, তৎসমুদয়ই সাত্বিক কর্ম) কারণ তখন 
তিনি কামনাশৃন্য । ইচ্ছা থাকিলেই কর্মফল ভোগ 
করিতে হয়। ইচ্ছারহিত হইয়া কর্ম করাকে 
সাত্তিক ত্যাগ বলে। কর্ম না করিয়া কর্মত্যাগকে 
ত্যাগ বলে না। 

পুজার্চনার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন_-এই মন। 
চঞ্চল মন লইয়া কোন কাধ করা সঙ্গত নহে) 
কারণ তাহাতে কার্য সিদ্ধির ব্যাথথাত ঘটে। প্রাণ 
চঞ্চল বলিম্বা মনও চঞ্চল। প্রাণ বিনাঁবরোধে 
স্থির হইলে, মনও বিনাবলম্বনে স্থির হয়। যতদিন 
মনের চাঞ্চল্য একেবারে না যায়ঃ ততদিন অনন্য 
ভত্তিঃ হয় না। যে অবস্থায় নন রূপ-রস-শব্দ- 
ম্পর্শাদির দ্বারা বিচলিত না| হয়, তাহাই অনন্ত 
ভক্তির অবস্থা । যতদিন ফলাফলে লক্ষ্য থাকে, 
ততঙ্গিন কিছুতেই মনের স্থিরতা জন্মে ন৷।। অথচ 
মন স্থির না হইলে পুজার্চন! তে৷ দুরের কথা, কোন 
কর্মই নুঠুতাবে সম্পীদন কর! যায় না। এই হেতু 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সাধনদ্বারা মন স্থির করিতে হয়। মন স্থির 
করিতে পারিলে, সর্ব কাধ সিদ্ধ হয়, __ভগবতপ্রাপ্তি 
ঘটে। প্রাণের সংঘম, অর্থাৎ স্থিরতা হইলে, 
বাক্য, শরীর ও মনের সংযম হয়। প্রাণ কি? 
প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণু পিতামহঃ। 
প্রাণেন ধাধতে লোক: সর্ব, প্রাণময়ং জগৎ ॥ 
প্রাণই ভগবান্। ভগবান্‌ প্রাণরূপে প্রতি ঘটে 
( জীবে ) ও সর্বত্র সমানভাবে বিরাজিত আছেন। 
প্রাণায়ামই আমাদের মুখ্য ধর্ম। এই হেতু আমাদের 
প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। 
গ্রাণকর্মই আত্মকর্ম। আত্মকর্ম-_ আত্মযোগ। 
প্রাণ মন, ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়৷ নিয়মিত হইলে 
উপরে উল্লিখিত সাত্বিকী ধূৃতি লাভ হয়। তখন 
-শম, দম, তপ শৌচ প্রভৃতি স্বাভাবিক 
কর্মে পরিণত হয়; অর্থাৎ এসব কর্ম চেষ্টা 
বা ইচ্ছা করিয়া করিতে হয় না। আত্মকর্মদারা 
মনকে ব্রন্গে যুক্ত করিতে পারিলে, আসক্তি ও 
ফলাকাজ্কার ত্যাগ হয়; নতুব| ব্রতপূজাদির সময় 
মন তঙুলমিষ্টানাদি উপকরণের দিকে থাকে । এত 
কথা বলিবার উদ্দেগ্ত এই যে, ব্রতপৃজাদি যথাযথ 
ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে স্থির মন ও শুদ্ধ 
চিত্তের একাস্ত প্রয়োজন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 
অনেক চিত্তবিভ্রান্ত! মোহজালসমাবৃতাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥ 
অনেক বিষন্বে প্রবৃত্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত মোহজালে 
সমাবৃত এবং কামভোগে আসক্ত হুইলে, নরকে 
নিপতিত হইতে হয়। পৃজাপার্বণে--“সন্বসংশুদ্ধি” 
অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা, বিশুদ্ধতা ও উপরতি 
এবং ছুঃখ প্রতি অবসাদেও চিত্তের দৃঢ়তা 
অত্যাবগ্তক। হিংসা-ছবেষ-শুন্ভাবে তাগতচিত্ত না 
হইলে দেবতার প্রসাদলাভ ঘটে না। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন,-- 
মচ্চিন্তঃ সর্বহূর্গাণি মতপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি । 
মচ্চিত হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদয় 
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সাংসারিক ছুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। ক্ুতরাঁৎ তাহার 
প্রতি একান্ত নির্ভরণীল হইয়৷ পুজা ও প্রার্থনা 
করিতে হইবে। পুজা ছ্বিবিধ। বাহ ও মানস। 
মানস পৃজ! যতির ধর্ম অর্থাৎ বীহারা মোক্ষ কামনা 
করেন। আমাদের ন্যায় সাধারণ সাংসারিক লোকের 
পক্ষে বাহ্‌ পুজা বিহিত। ঘট-পট-প্রতিমাদিতে 
পঞ্চ* দশ বা ষোড়শ উপচারে পৃজাকে বাহ পূজা 
বলে। বাহ্‌ পূজা হইতে চিত্তের একা গ্রতা জন্মিলে, 
মানস পুজার অধিকার জন্মে। মানস পূজার অর্থ 
_মনে মনে পৃজা। শান্ত, দাস্ত অথবা স্য,_ 
যে কোন ভাবে, নিজের ইষ্টে ঈশ্বরত্ব আরোপ 
পূর্বক অথবা বিরাট ঈশ্বরের কোন এক শক্তিকে 
ধ্যেয়মুতিরপে হৃদাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুজা 


পুজার মুখ্য উপায় ও উদ্দে্ 
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করিতে হয়। ইহাতে ফলাকাজ্ষা ও আসক্তি 
উভয়ই পরিবর্জনীয়। তবে হাহারা সাধারণ 
গৃহস্থ-__পিতামাতা, ভ্রাতাভম্্ী, পুত্রকন্াঃ আত্বীদ্ব- 
স্বজন লইয়া! ঘরসংসার করেন, তাহাদের গক্গে। 
সম্পূর্ণ ফলাকাজ্ষা ত্যাগ কর! অসম্ভব। তীহারা 
প্রার্থনা করেন, 

“বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্”। 
এবং “বিধেহি দ্বিযতাং নাশং বিধেহি ব্লমুচ্চকৈঃ1” 
মা আমাদের কল্পতক্ক। আমাদের অদেয় তাহার 
কিছুই নাই। আমরা ধন, পুত্র, কলত্র_যাহা চাই, 
তাহাই পাইতে পারি, যদি আমরা তাহা পাইবার 
উপযুক্ত হই, আর তাহাতে যদি অন্যের কোন অনিষ্ট 
ন] ঘটে। 


পরলোকে সুরেশচন্দ্র মজুমদার 


গত ২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট, ১৯৫৪ ) বৃহস্পতিবার, ৩৩ বৎসর বয়সে খ্যাতনামা দেশসেবক 
্রীস্থরেশচন্দ্র মজুমদারের 'আকম্মিক মৃত্যুতে দেশে এবং বিদেশে ধাহারা এই দুচরিত্র চিরকুমার অক্রান্ত 
কর্মযোঁগীটিকে জানিতেন তীহারাই শোঁকবিহ্বল হুইয়াছেন। মুদ্রণ-শিল্প ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ভুত 
সাফল্যই তাহার সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র কথা নয়। দেশসেবার আরও বহুতর ক্ষেত্রে সুরেশ বাবুর মনীষা, 
অধ্যবসায় এবং কর্মোগ্মের ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে । উদ্বোধন কার্ধাল়ের সহিত তাহার বনু 
বংসরের সংযোগ ছিল। সেই স্যত্রে সুরেশ বাবুর উদার চরিত্র ও পরছঃখকাতরতার আমরা যথে্ট 
পরিচয় পাইয়াছিলাম। ্রীরামরুঞ্চ ও বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাহার ন্যায় মানবহিতব্রতে 
উৎসর্গীরুত-প্রাণ, নিরভিমান, আঁড়গ্বরহীন দেশসেবকের অভাব বাস্তবিকই অপুরণীর। বঙ্গজজননী ও 
ভারতমাঁতার এই কৃতী পুত্রের পুণ্যন্থৃতির উদ্দেশ্তে আমর! আমাদের অকুঞ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 


বিবিধ সংবাদ 


সংস্কত গ্রন্ছের আরবী অনুবাদ 
লেবাননের বিখ্যাত কবি ওয়ার্দি কারিস বোস্তানি 
ছয়খানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছেন। উহাদের নাম- রামায়ণ, মহাভারত, 
ভগবদগীত।, শকুন্তলা, নলদময়ন্তী এবং পুরাণ। 


সম্প্রতি ভারতমরকার ছয় হাজার ্টালিংএ অনুবাদের 
পাওুলিপিগুলি কিনিয়। লইয়াছেন। 

লণ্ডনে ভারতীয় শিল্পীদের সমাদব-_ 
লগুনের ইম্পিরিয়াল ইন্স্টিট্যুটে বর্তমানে 
কমন্ওষেল্থ শিল্পীদের যে ছিতীয় বাধিক প্রদর্শনী 
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অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে কয়েক প্রন ভারতীয় শিল্পী 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের শিল্পকলা ও 
এরতিহ্য সম্পর্কে কমন্ওয়েলথের অন্তন্যি দেশের 
শিল্পীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও ওঁৎসুক্যের সঞ্চার 
হইয়াছে। গত ২রা জুলাই লগুনস্থ অষ্ট্লীয় 
হাইকমিশনার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। 
বর্তমান প্রদর্শনীতে যে সকল ভারতীয় শিল্পী অংশ- 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন 
পিঃচন্দ্রদে। মি: দের চারথানি ছবি প্রদশিত 
হইতেছে। অপর একজন ভারতীয় শিল্পীর নাম 
হইল জে অধিকারী। এই প্রদর্শনীতে তাঁহার 
তিনখানি ছবি প্রদশিত হইতেছে। অন্তান্ত 
ভারতীয় শিলীদের নাম হইল_ ওম্‌ স্বরূপ (একখানি 
ছবি), এফ. এন. সুজা (চারখানি ল্যাগুস্কেপ ), 
দুর্গা লাল ( ছইথানি ছবি), এ. টমাস (ছুইখানি 
ছবি ), এবং এস. কে. বাখড়ে (বাহার “ভ্রুসিফিকশন' 
নামক কাঠ খোদাইয়ের কাজটি যথেষ্ট প্রশংস! অর্জন 
করিয়াছে )। ব্রিটিশ ইনফরমেশন সাভিম্‌। 
সমুদ্রগর্ভে যীশুগ্রীষ্টের মৃ্তি_গত ২৯শে 
আগষ্ট, ইতালীর সান্ফ্রতোসোর নিকট অগভীর 
উপসাগরে সমুদ্রমগ্ন নাবিক ও ধীবর প্রভৃতির স্থৃতিতে 
জলের ৩৫ফুট নিম্নে জনৈক ইতালীয় শিল্পী-নিমিত 
ভগবান্‌ বীস্তর একটি ব্রোপ্জ মূতি স্থাপিত হইয়াছে! 
আটফুট উচ্চ এবং ৮* টনেরও অধিক ওজনের 
দণ্ডায়মান মৃতিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। জলগর্ভে বীশুর মৃতিষ্থাপন ইতিহাসে এই 
প্রথম। সকলে আশ| করিতেছেন, উক্ত স্থানটি 
্রীষটধর্মাবলদ্থিগণের নিকট একটি তীর্থ হইয়৷ উঠিবে। 
হাওড়। “বিবেকানন্দ রোভার্সক্র/_এই 
প্রতিষ্ঠানের ১৩৬৭ সালের অষ্টাদশ বার্ধিক সথুলিখিত 
কার্ধবিবরণী পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম । এই 
সঙ্ঘের উদ্দেশ্য স্কাউটধর্মের দশটি নিয়মকে বাম্তব- 
জীরনে প্রয়োগ করিয়৷ জনসেবা করা । বর্তমানে 
ইহার সভাসংখ্য! ৪৯1 আলোচ্য বর্ষে সভ্যগণের 
শান্তিনিকেতন ্রঙ্গণ গড়পা গ্রামে রাস্তা-নির্াণ ও 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--৯ম সংখ্যা 


মেখানকাৰ প্রাথমিক বিদ্যালয্লটির উৎকর্ষ-সাধন, 
শ্রতীমা সারদাঁদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুখ্য- 
ভূমি জয়রামবাটাতে সেবাকার্ধ, কলিকাতা 81০০ 
08014 ঝ্ক্তদান, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষামূলক 
চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রচার প্রভৃতি কার্ধ 
উল্লেখযোগ্য । আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর 
উন্নতি কামন৷ করি। 
সাঁত্রাগ্পাছিতে অনুষ্ঠান--সাত্রাগাছি 

( হাওড়া ) পাবলিক লাইব্রেরী সাহিত্য-সমিতির 
উদ্যোগে রামরাজা পুজামগ্ডপে সম্প্রতি শ্রম 
সারদাদেবীর আবিরাৰ শতবাধিকী উপলক্ষ্যে একটি 
সভা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রবারীন্দ্রকুমার 
ঘোষ এবং মাতবনদনা করেন শঅচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । 

সাতরাগাছি ইনা্টিটিউট-প্রাঙ্গণে জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে সর্বশ্রেণীর রেলকর্মী ও নিকটবর্তী গ্রামের 
সর্বসাধারণের সহযোগিতায় গত ২রা জ্যেষ্ঠ বিশেষ 
উদ্দীপনার মধ্যে সারাদিন ধরিয়া শ্রীমা সারদাদেবীর 
শতবর্ষজয়ন্ত্ীর আনন্দ-উৎসব পালিত হ্ইয়াছে। 
উত্সবের বিশেষ অঙ্গ ছিল ভজনগীতসহ নগর- 
পরিক্রমা, বিশেষপূজা ও হোঁম, ধর্মসভা ও কীর্তন । 
পৃজাদি নির্বাহ করেন শ্রীমাশুতোষ চট্টোপাধ্যায় । 
অপরাহে অনুষিত ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। বিশিষ্ট অতিথিরূপে বক্তৃতা করেন 
শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও ব্রহ্ষচারী শ্রদ্ধাচৈতন্য। 

চক্রকোণায় অনুষ্ঠান_-চন্দরকোণা শহরে 
(মেদিনীপুর) গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ দশহরা দিবসে 
শ্রীরামকৃ্চ-আশ্রমপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীমায়ের শতবর্ষজযন্তী 
যুগপৎ অন্থষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রাঃ 
পুজাপাঠহোমাদিঃ রামনাম সঙ্কীর্তন, সভা, 
ছায়াচিত্রসহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি হয়। প্রীয় ছয় 
শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। তমলুক শ্রীরামৃ্ণ- 
মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্বামী ভবানন্নঃ এবং 
বেলুড়মঠের স্বামী বিশ্বদেবানদা, শ্বামী মুকুন্গানন্ৰ 
ও স্বামী নুশাস্তানন্দ বোগধান করেন। 


নী 
রঙ্গ 
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জাগে! যোগি ! 


ভোগাস্তঙ্গতরঙ্গভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ 
স্তোকান্যেব দ্রিনানি যৌবননুখস্ষুতিঃ প্রিয়াসু স্থিত । 
তৎ সংসারমসারমেব নিখিলং বৃদ্ধা বুধা ৰোধকা 
লোকামুগ্রহপেশলেন মনসা যত্ুঃ সমাধীয়তাম্‌ ॥ 
_-ভতৃহিরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৩৪ 


সাগরের বুকে তরলের নৃত্য দেখিয়াছ কি? কত উঁচু মাথা তুলিয়া এক একটি ঢেউ নাচিয়া 
আসে, কিন্তু কতক্ষণই বা থাকিতে পারে ? চকিতে সেই সমুন্নত রূপ ভাঙিয়া পড়ে, ঢেউ নিরবয়ব জলে 
মিলাইয়া যায়। বিষয়ভোগন্থও এইরূপই । যখন আসে, কত উচু হইয়াই আসে, কত শক্তি কত 
আনন্দ কত আকর্ষণই না বিস্তার করে, কিন্ত ধরিয়া রাখা যায় না, অস্থির তরঙ্গভঙ্গের মতো তাহাদেরও 
প্রকৃতি যে ভাঙিয়া পড়া, মিলাইয়! যাওয়া । 


দেহের মধ্যে প্রাণের নৃত্যবিলাস কী অন্ভুত! শিরায় উপশিরায় রক্তের প্রবাহ, লক্ষ লক্ষ 
জীব-কোষে সুদংহত জীবনীশক্তির পরিবিস্তার, শ্বাসপ্রশ্বানের বিরামহীন আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সহম্ত্র সহশ 
ন্নাুমগ্ডলীতে বিশ্বয়কর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আশ্চর্য সহযোগিতা এই সকলই প্রাণের 
লীল! ॥ কিন্তু হায়, এ লীলা বরাবর উপভোগ করা! যাঁয় না। সহসা রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়ে । অকম্মা 
একদিন প্রাণের নৃত্য থামিয় যায়। 


প্রিয়ার সাহচধে যৌবনের সুখের দিন কাহার ন! কাম্য? কিন্ত সেদিনগুলির সংখ্যা কতই 
না অল্প! দিনের প্রকাশের দিকে চাহিতে না চাহিতেই দিনান্তের কৃষ্ণ অন্ধকার চক্ষুকে আচ্ছন্ধ করে। 
শিথিল জরা তুর হাসিয়া চকিতে উৎফুল্ল যৌবনের গল! চাপিয়! ধরে। 


এই তো সংসার। ভাবা যায় কতই না সার-শর্মাস্তিক অভিজ্ঞতা বলে, সঙই শুধু সার। 
শুধু আলেয়ার আলো-_মরুপ্রান্তরে জলের ভ্রম কায়াহীন ছায়া। নিখিল স্যাটি জুড়িয়া এই নিসার 
স্ঙ,-সার খেলা চলিয়াছে। যদি চোখ থাকে তো ধরিতে পারিবে, বুদ্ধি থাকে তো বুঝিতে পারিবে। 

জাগো বোধিসত্ব! 'ংসার-প্রহসন-বিড়ছিত শত শত ক্লান্ত পথিক তোমারই দিকে চাহিয়া! 
আছে। তাহাঁদিগের ভাগ্য-লাঞনা দেখিয়া সহাহুভূতিতে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। ক্ষপিক 
হুখদস্ভোগের মরীচিকায় ধিভ্রাব্থ ছইবার সময় তো! তোমার নাই । এই ভীবমে, এই দেহেই লত্য লা 
করিবার বিপুল আগ্রহ তোমায় সমর মনাপ্রাপক মাতাইফ রাখুক । 


কথা প্রসঙ্গে 


উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং পৃষ্ঠপোষকবুন্দকে আমর! ৬বিজয়ার 
আস্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্বীপন করিতেছি । 


“টাকা মাটি, মাটি টাক?” 


তখন মনে হইয়াছিল ইহা একজন অত্যুগ্র- 
উৎসাহশীল অধ্যাত্ম-সাঁধকের ব্যক্তিগত মানস- 
প্রতিচ্ছবি-__একান্তই সীমাবদ্ধ উহার পরিধি। 
বৈরাগ্য সকলের জন্য নয়_কঠোঁর বৈরাগ্য আরও 
অল্লজনের। টাকার মুল্য যে একেবারেই মৃত্তিকা, 
মাটি ও টাকা ছুয়েরই মর্ধাদাী যে একই- এই 
ছুঃসাহসিক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বালতে পারেন বলুন, 
কিন্তু সমাজের রাম-ঠ্যাম-মালতী-মধিবীকে ইহা 
শুনাইবার প্রয়োঙ্ন নাই, শুনাইলে বরং ক্ষতি 
আছে, সম্পদ-বুদ্ধিতে ওদাস্ত সমাজ্প্রগতির মারাত্মক 
প্রতিবন্ধক । শ্রীরামকৃষ্ণও ইহা অস্বীকার করিতেন 
না; ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মানুষের সম্মুখবাত্রার 
এই চারিটি ধাপ-সংযুক্ত সনাতন ধর্মের বহ-পরীক্ষিত 
সর্বনন্মত ব্যবস্থাকে বাতিল করিপ্লা দিলে তাহাকে 
স্থাপকায় চ ধর্মস্ত' বলিয়া প্রণাম করিতাম না । 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের বাণী শুনিয়াও 
তাই আমরা তখন ভয় পাই নাই। জানিতাম, 
তিনি নিজে “ষোল টাং' করিয়াছেন, আমাদের এক 
টাঁং বা ছু', তিন, সাড়ে তিন টাং করিলেই চলিবে । 
প্টাকা মাটি, মাটি টাঁকা”_উজ্ভজির শিক্ষা তাই 
নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের কোন কথাই 
তখন উঠে নাই। অবাধ বিত্তসঞ্চয়ের সহিত ধর্ম- 
জীবনের কোন বিরোধ নাই ইহাই বুবি্নাছিলাম 
এবং এই জন্ত নেড়ামাথ সন্গ্যা্দীদের মঠের স্থায় 
পুক্রকলব্রাধিশ্রিত গৃহে গৃছেও শ্রীরামক্কষ্ণ-ঠাকুরের 
খসন স্থাপন করিতে সম্গুচিত হই নাই। 


- কিছু.স্ছুল বুবিয়াছিলাম। অন্তর্ধামী হাসিতে- 
ছিলেন_ একদিন যেমন আতঙ্কাভিভূত তাবী 


বিবেকানন্দের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, 
সেইরূপ।* তীহার সামান্য একটি উক্তিরও যে 
গভীর অর্থ আছে, তীহার সাধন-জীবনের প্রত্যেকটি 
ক্রিয়াকলাপের যে গুঢ় উদ্দেশ্ত আছে তাহ! তিনি 
তখনই থ্যাপন করিতে ব্যস্ত হন নাই। আজ 
বোধ হয় আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি 
অশ্বামার তুণীরে অলস-ভাঁবে-পড়িয়া-থাকা বাণটি 
বয় ব্রহ্মাশির অস্ত্র_যখন অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা ঈপ্সিত 
জয়লাভ ঘটিয়া উঠে না তখন মন্ত্রপূত করিয়া উহা 
প্রয়োগ করিলে পলকে মহাশন্তি জলিয়া উঠে, 
মহাবীর অজুনকেও ভয় পাইতে হয়। ধনতৃষ্া- 
মত্ত পৃথিবী প্রাচীনকাল হইতে অনেক সছুপদেশ 
শুনিয়াছে- “দান কর, 'পরদ্রব্যে লোভ করিও না 
তীর্থ-দেবসেবা-ব্রাঙ্মণসেবা-লে।কহিতে ব্যয় কর' 
ইত্যাদি ইত্যাদি । পৃথিবীর লোক কখনো! কিছু 
গুনিয়াছে, কখনো একেবারেই শুনে নাই ) সবট! 
) * "তিনি সহস। নিকটে আয়! নিজ দক্ষিণ পদ আগার 
অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার ন্পর্শে মুহুর্তঘধ্যে আমার 
এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়! দেখিতে 
লখগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমন বন্ত বেগে 
ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া! যাইতেছে এবং মগ্ন বিশ্বের 
সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশুহে একাকার 
হইতে চুটিয়] চলিয়াছে ! তখন দারুপ আতঙ্কে আতিভূত হইয়! 
পড়িলাম, মনে হইল আমিস্তবের নাশেই মরণ, পেই মরণ সম্মুখে 
অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া 
বলিয়া উঠিলাম, "ওগো! তুমি আমার একি করলে, আমার যে 
বাঁপ-মা আছেন! অন্ভুত পাগল আমার একথা গুনয়। খল 
খল্‌ করিকলা হাদিয়া উঠিলেন এবং হপ্ত দ্বারা আমার বচ্ধ প্পর্শ 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “তবে এখন থাক্‌, একেবারে 
কাজ নেই, কালে হবে। (গ্থামী বিষেকানলোর উদ্ধি, 


“ীযাদদ্ুধলীলা প্রসঙ্গ, ৫1) 
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শুনিয়াছে এমন ব্যক্তি খুব বিরল। বিশ্বের প্রতি 
স্বাভাবিক স্পৃহা মান্ুযকে নহুপদেশ কাঁজে লাগাইতে 
দেয় না। সরিষায় ভূত ঢুকিয়া থাকে । মানুষ পর- 
লোকের ভয়ে, পৌরোহিত্যের চাঁপে, নীতির খাতিরে 
কিছু দ্বান করে, কিন্তু নিজের কোলে শতগুণ ঝোল 
টানিয়া রাখে । দানে প্রচুর ফাকি রহিয়া যায়। দান 
করিয়াও দাতার ধন-স্বার্থ সম্পূর্ণই বজায় থাকে। 
বিত্তবানদের এই স্বভাব ধাহারা জানিতেন, তাহারা 
সহিয়া যাইতেন। ভাবিতেন, আহ! উনি কিছু তো 
দিয়াছেন- নিজের টাকা আছে, জমান্‌ না, ক্ষতি 
কি? আবার না হয় পরে কিছু চাওয়া যাইবে-_ 
আরও কিছু তখন পাওয়া যাইবে । ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্যে এইরূপ একটা বোঝাপড়া চলিয়া আসিতেছিল। 

কিন্তু “অজীর্ণ” তখন সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর ঘরোয়া 
অস্ুুথ মাত্র, কিছু টোটকা ছুচার দিন ব্যবহারেই 
সারিয়া যাঁয়; মারাত্মক সান্গিপাঁতিক ব্যাধিরূপে 
উহা! তখনও সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়! পড়ে নাই। 
তখনকার ধনতৃষ্ণ ও আজিকার যুগের বিভ্বম্পৃহা_ 
এই ছুইয়ে বিপুল পার্থক্য । ধন উপার্জনের ও 
সঞ্চয়ের তখন একট! বাধাধরা রাস্তা ছিল। উদ্যাম- 
শীলরা সেই রাস্তায় গিয়া! অভিলধিত সম্পদের 
অধিকারী হইত। কিন্তু হাজার হাজার লোক বিরাট 
প্রাসাদ, যানবাহন, দাসদাসী, বিবিধ ভোগসভ্ভারের 
কথা ভাবিত না-_-ভাবিত, “ও সব যে ছু দশজনের 
তাহাদেরই থাকুক। একদিক দিয়া তাহার! তো 
সমাজের শক্তি, শোভা বটে । আমরা -সাধারণেরা 
চাষবাস কুটারশিল্প লইয়। মোটাভাতকাপড় ও সাদা- 
সিধা আশ্রয়ে সন্তই থাকিব।” ধনোপার্জনের 
প্রচলিত রাস্তায় না গিয়া যাহারা অশ্বাভাবিক 
উপায়ে প্রশ্বর্ষয আহরণের চে করিয়াছে তখনকার 
ইতিহাসে তাহাদের নাম কলঙ্কিতই হইয়া আছে 
যেমনঃ সুলতান মাহমুদ । 

আজ কিন্ত অন্থ দিন আমির়াছে। আজ 
কাঞ্নামজি মাছষের অগ্তান্ত সকল আসক্তিকে 


কথাপ্রসঙ্গে 
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গৌণ স্থান দিয়া ব্যগ্টির ও সমষ্টির মনে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে । টাকাই আজ মানুষের ধ্যান, 
জ্ঞানঃ লক্ষ্য । টাকা রোজগারের কোন লোকসম্মত 
বিবেক-সঙ্গত পথও নির্দিষ্ট নাই। ন্টাষ্য অন্তায্য 
যে কোন উপায়ে সোনারূপার তাল করায়ত্ব করিতে 
পারিলেই হইল॥ এই তৃষণ শুধু মসনদখারী একা 
স্থবলতান মাহমুদের নয়-সমাজের প্রত্যেক স্তরে 
অধিষ্ঠিত সহস্র সহস্র লোকের। জীবনের মান 
উন্নয়নের স্লেগান আওড়াইয়। বিত্তাধিকারের কী 
দুরদম্য আকাঙ্ষা, কী অবিশ্রান্ত চেষ্টা! কে কত 
অপরকে দাঁবাইয়া, বঞ্চিত করিয়৷ কত বৃহৎ মোহরের 
থলি' দখল করিতে পারে ইহাই রঙ্গমঞ্চের উত্তেজনা- 
বহ দৃশ্ত। জীবন-মান-উদ্নয়নেরও কোন মান 
নাই। যাহাঁদের বঞ্চিত জীবনের মান উঠানো 
একান্তই দরকার তাহারা নীচুতেই পড়িয়া থাকে। 
বিস্তবাঁনেরা তাহাদের কথা সহজেই ভুলিয়া যান__ 
নিজেদের ভোগ-পরিধি বাড়াইয়া চলিতে চলিতে 
তাহাদের নীছুতে তাকাইবার সময়ই বা কোথায়? 
বাড়ী--একখানা, ছু'খানা, দশখানা দশরকমের 
স্থাপত্যে ; গাড়ী-_একটি, ছুটি, পাঁচটি পাঁচপ্রকার 
মডেলের ; অশন, বসন ব্যসনের শত সহ বিচিত্র 
দ্রব্যসম্তার ; ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক--তবুও তাহাদের 
“জীবনের মান” লক্ষ্যে পৌছায় নাই! চাই- চাই 
আরও চাই। এই “মান-উন্নয়নের' শৃঙ্খলহীন 
দৌড়কে কেহ আজ শাসন করিতে পারে না_কোন 
এতিহাসিক ইহাকে দস্ুতা বলিয়া গালি দেয় না। 
ইহা আজ মান্ধের বরণীকুতম লক্ষ্য বলিম্না 
পরিগণিত। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে অর্থের 
প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে নাঃ ধর্ম-অর্থ-কাম- 
মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পরিকল্পনাতেও ইহ! স্পষ্ট প্রকাশ 
পাইয়াছে। কিন্ত ভারতীয় আদর্শে অর্থের বর্তমান, 
সর্বগ্রাসী গ্রধানত্ব কখনও স্বীকৃত হয় নাই, ধর্মসন্ষত 
বিতসংগ্রহেরই মধাদ। দেওয়া হইয়াছে । কাঞ্চনের 
এবং কাঞ্চনলভ্য ভোগসন্তারের প্রতি উন্মাত তৃষ্কা 
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আমর! পাশ্চাত্য সভ্যতা! হইতে শিখিয়াছি। এই 
তষ্থার ব্যাপক প্রসারের ফলে মা্চষে মাঁুষে 
জাতিতে জাতিতে কী ধরনের প্রতিদন্দিতা ও সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইতেছে তাহা আজ আমাদের চোখের 
সন্থেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 

যাহারা অর্থসঞ্চয়ের পিড়িতে অনেক নিম্ন- 
সোপাঁনে পড়িয়া আছে--মধ্যবিত্ব, অল্পবিত্ত, বা 
সবহাঁরার দল-__তাহারা শীর্ষোপনীত বড়লোকদের 
গালি দেয়, কিন্ত বড়লোক হওয়ার অভিলাষটিকে 
সারাপ্রাণেই নিজেরা পোষণ করে। একজনকে 
বড়লোক হইতে গেলে যে দ্রশজনকে দারিপ্র্যভোগ 
করিতেই হইবে, বঞ্চিতর।ও যদি ভাগ্যক্রমে বাঁড়ী- 
শাড়ী টাকার থলির মালিকানা লাঁভ করে 
তাহারাও যে অপর শত শত বঞ্চিত সি করিবে, 
উহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার কথাও তখন 
মনে থাকিবে না--এই অর্থ নৈতিক সত্যটি তাহারা 
হৃদয়লম করে না। ফলে কারঞ্চন-তৃষ্ণা একটি 
সাংঘাতিক গুপ্ত রোগের মতো সমগ্র সমাজ-মনে 
বাসা বাধিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের দেহে কথন 
কি ভাবে কোথায় উহা কি বিস্ফোটকের জন্ম দিবে 
কেহ জানে না। সামান্য তোকমারির পটিতে সে 
ছুষ্টব্রণ হয়তো ফাটিবে না। সময়মত শক্তিমান 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন । 

কিছু স্পষ্ট কথা, সাহসের কথা বলিবার বোধ 
করি তাই সময় আসিয়াছে । বাহার! শুনিবে তাহারা 
সকলেই হয়তো! মাদকের নেশায় সন্িতহারা কিন্ত 
তবুও নেশ! কাটাইবার ব্যবস্থায় দেরি কর! উচিত 
নয়। হয়তো দুচার জনের অধ জাগ্রত কানে একটি 
আধটি কথ প্রবেশ করিবে-_হয়তো৷ তাহাদের হু'শ 
ফিরিবে। সেই দুচারজনকে দেখিয়া আরও দশ 
বিশ জন জাগিয়া উঠিবে। 

ব্র্ধশির অন্তর অশ্বথামাঁরই তৃপে আছে। সেই 
ছংদাহসিক বানী ভারত-সম্তান ব্যতীত অপর কেহ 
উচ্চারণ করিতে পারিবে না। বিত ধে মানের চরম 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১০ম পংখ্য 


ও পরম সন্ধান নয়, সে কথা অধ্যাত্ব-ভারত তাহার 
বেদ-উপনিষদ্‌-ম্বতি-পুরাণে একদিন নানাভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়ান্িল। ন ধনেন ন প্রজয়! তাগে- 
নৈকে অমুতত্বমানশুঃ-_-“ধন দ্বারা নয়, প্রজাবৃদ্ধির 
দ্বারা নয়: ত্যাগের দ্বারাই কেহ কেহ অমৃতত্ব লাভ 
করিয়াছেন।” মৈত্রেযীর প্রশ্ন যন্ন,ম ইয়ং ভগোঃ 
সর্বা পৃথিবী বিস্তেন পূর্ণা স্তাংৎ কথং তেনামৃতা 
শ্তামিতি--“ভগবন্‌! এই সমগ্র পৃথিবী যদি বিভুদবারা 
পূর্ণ হইয়া আমার অধিকারে অ/সে তাহ হইলে, 
আমি কি সেই সামধ্যে অমর হইতে পারিব ?” 

নেতি হোবাচ যাজ্জবঙ্ক্যঃ যখৈবোপকরণবতাং 
জীবিতং তখৈব তে জীবিতং স্তাৎ, অমৃতত্বস্ত তু 
নাশাস্তি বিত্বেনেতি। “যীজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, না 
না, তাহা হইবার নয়। যেমন সংসারে প্রচুর 
ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া লোকে আরামে থাকে 
সেইরূপই পাথিব স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন তুমি লাভ 
করিতে পারিবে মাত্র, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের 
আশা নাই।” আমাদের পুরাণে যযাতির কথা 
আছে। সহত্র বৎসর যৌবনের বিবিধ ভোগসুখে 
মত্ত থাকিয়াও তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। 
পরিশেষে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 

হবিষ! কষ্ণবত্মেব ভূয় এবাভিবধ তে ॥ 
উপভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয় না, বরং 
অগ্রিতে ঘৃত পড়িলে আগুন যেমন আরও জলিয়া 
উঠে সেইরূপ ভোগ বাড়িতে বাঁড়িতে বাড়িয়াই 
চলে ।” 

ভারতবর্ষের জীবনে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া পৃথক্‌ 
একটি কক্ষ কধনো ছিল না। মানুষের সমস্ত 
জীবনটাই “আধ্যাত্মিক” করিয়! তুলিবার রীতি তিথন 
জীবন-গ্রণালীর মধ্যে ছিল। উপরোক্ত, উদ্ধ তি- 
গুলির দৃষ্টিভঙ্গী তাই শুধু সন্ন্যাসীরাই লাধিতেন না, 
গৃহস্থরাও অভ্যাস করিতেন। গৃহহ্থের পক্ষে 
ধনোপাজর্ন ও সঞ্য় নিশানীয় ছিপ না-নিখনীয় 


ফাতিক, ১৩৬১ ] 


ছিল বিতসর্বস্বতার মনোবৃত্তি, লোভঃ অপরকে 
বঞ্চিত করিয়া! হ্বধিকার রক্ষা । বিত্ত মানুষের 
জীবনের অন্ততম অভীষ্ট কিন্ত একমাত্র অভীষ্ট 
নয়। অপরের মঙ্গলের জন্ত ব্যয় করিলেই 
সঞ্চয়ের সার্থকতা--এইটিই ভারতীয় আদর্শ। 
এই আদর্শের প্রচার ও প্রয়োগ ব্যাপকভাবে 
ভারতীয় সমাজে এক সময়ে হুইয়্াছিল। বিত্ত 
তখন সমাজের মঙ্গল ছিল-_মানুষের কলহ ও 
হিংসার উত্স ছিল না। বিশ্ুকে আজ আবার 
তাহার যথার্থ স্থানে ফিরাইয়া আনিতে হইলে 
ভারতের এ আদর্শকে পুরোভাগে আনিতে হইবে। 
এইজন্য “টাকা! মাটি, মাটি টাকা”_উক্তির মহা- 
শক্তিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাঁ। মনে 
করিব না উহা শ্রীরামকুষ্জের ব্যক্তিগত সাধনার 
ক্ষেত্রেই মাত্র প্রযোজ/, উহা শুধু একটি আধ্যাত্মিক 
বুলি--আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উহার কোন 
সার্থকতা নাই। নানা না। মন্দাকিনী-ধার৷ 
য্দি ভাগীরথী হইয়া মত্্যে নামিয়া আসিয়াই থাকে 
তাহা হইলে ষাট স্হত্র সগর-সম্ততির তৃষ্ণা না 
মিটিলে বৃথাই সে অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যা- 
স্মিকত৷ পেটিকায় বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সঞ্চিত 
হয় নাই। বিকারগ্রস্ত পৃথিবীর কারঞ্চন-জর 
উপশমিত করিবার জন্য প্টাক! মাটি, মাটি টাকা»__ 
সকলকেই শুনাইতে হইবে। বিত্ুহীনকে বলিবনা 
বিত্ত চাহিওনা ; বলিব_ চাঁও, কিন্তু বিত্বের মূল্য 
ভুলিও না। ভূলিলে তৃমিও যখন বিভ্তবান হইবে 
তখন তোমারও মাথা বিগড়াইয়া যাঁইবে। বিত্ব- 
বানকে বলিবনা,-_তুমি টাঁকার থলিগুলি সাগরের 
জলে ফেলিয়া! দাও । বলিব»--ম! গৃধঃ কন্তসিদ্ধনম্ঃ 
তোমার লোভকে সংযত কর দশজনের সর্বনাশ 
করিয়া নিজের পুজিবৃদ্ধির অধর্ম ত্যাগ কর, টাকা 
ছাড়াও জীবনের অপর আর দশট! বৃহৎ বরণীয় 
আছে সেগুলিরও জনুশীলন ঝর! 

দরিদ্রের জীবন-মান উন্নয়ন, জাতীয় সম্পদ্বুদ্ধি, 


কথাপ্রনর্জে 
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শিল্পবাণিজ্যের প্রসার,_-জাঁতির হক উন্নতিসূলক 
এইসকল পরিকল্পনার সহিত “টাঁকা মাটি; মাটি 
টাকা” আদর্শের কোন বিরোধ নাই। ভগবান 
শ্রকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন__ 

যন্ত নাহস্কৃতে৷ ভাবো বুদ্ধিস্ত ন লিপ্যতে। 

হত্বাপি স ইমাল্লে কানন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 
“ধাহার অহঙ্কার-ভাব নাই, বুদ্ধি যাহার আসক্ত নয়, 
তিনি সমস্ত লোক হনন করিয়াও বস্তত হনন 
করেন না এবং তাহার ফলে কর্মবন্ধনও প্রাপ্ত 
হন না।” 
দৃষ্টির পরিশুদ্ধি থাকিলে বাহিরের কর্ম মানুষের 
মনকে বাধিতে পারে না। যে কর্মের পশ্চাতে 
থাকে স্বার্থপরতা, লোভ, দত্ত, বিদ্বেষ সে কর্ম 
ব্যষ্টি ও জাতিকে অবনত করে। ভারতবর্ষের বাণী 
মানুষকে এই দিকে অবহিত হইতে বলিয়াছে। 
সংসারের উন্নতি অবশ্যই কাম্য কিন্ত মানুষের 
আত্মাকে মারিয়া ফেলিয়! নয়। এমন কৌশলে 
আমাদিগকে জাগতিক অভ্যুদয়ের ব্যাপৃতি গ্রহণ 
করিতে হইবে যাহাতে জাগতিকতা আমাদের 
মনুয্যত্বকে না গ্রাস করিয়া বসে। টাকা মাটি, 
মাটি টাকা”_সেই কৌশল-বিধাঁয়ক নির্দেশ, বিত্ব- 
পরিশোধনের শক্তিমন্ত্র। বিশ্বগ্রসারী বিভ্ততৃষ্ণরূপ 
যে মারাত্মক ব্যাধি মান্ষকে-_মানষের সত্য-শিব- 
স্থন্দরের সাঁধনাকে আজ ধ্বংস করিতে বসিয়াছে 
সেই ব্যাধি কাটাইতে গেলে ছূর্ল ছুই চারটি 
নীতিকথায় কুলাইবে না! তাই শ্ররামকৃষ্ণের এ 
তীব্র ভৎ“সনা-“টাঁকা মাটি, মাটি টাকা ।” যাঁহাকে 
এতই রমণীয় মনে করিতেছঃ যাহার জন্ত এতই 
আত্মবিভ্রান্ত হইয়াছ, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদশগুলি 
বিসর্জন করিতে বসিয়াছ-_দেখ, তাহার মূল্য 
নিরূপণ করি। তাহার মূল্য পদতলের এই হেয় 
মৃত্তিকা ! মানুষের বিবেক যখন একেবারেই বুমাইয়া 
পড়ে তখন অগ্রনয়, মিনতিতে সে বিবেক জাগে না; 
জাগে কঠোর ভৎ'সনাতে। 
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শ্ীরামকৃষ্জ একটু একটু করিয়! আমাদের দিকে 
আগাইয়া আসিতেছেন সঞ্চক্--পেটিকা-গোপনেচ্ছু 
আমাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিতে । অদ্ভুত পাগলের 
হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শুধু “এক টাং করিয়া! 
পাঁলাইলে চলিবে না। হাসপাতালে নাম লেখানো 
হইয়াছে, ব্যাধি--আমার্দিগের কাঞ্চন-জবর আরোগ্য 
না হইলে ছুটি নাই। আমাদিগের হাতেও ত্রেকেটে 
তাক্‌ না উঠিলে তীহীর নিজের তবলার বোল সাধা 
সার্থক হইবে না । টাকা মাটি, মাটি টাকা” তাই 
শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা নয়, আমাদেরও সাধন! । 


হেলুড়মঢ্ ছুর্গাপুক্চ| 

গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 
লিখিত “বেনুড়মঠে প্রথম ছর্গোৎসর্ব”-শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ প্রকাঁশ করিয়াছিলাম। অনেক পাঁঠক- 
পাঠিকার নিকট আমরা ইহার অন্ত অভিনন্দিত 
হইয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দের ধমীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
তাহার প্রতিষ্ঠিত মঠের অধ্যাস্মসাধন-রীতির একটা 
দিকের বিশেষ পরিচয় উক্ত লেখাটি হইতে পাওয়া 
বায়। ধর্মের যেমন একটা তাত্বিক (076191১81581) 
দিক আছে» তেমনি উহার আর একটি দিক 
হইতেছে ক্রিয়। (062919)। ক্রিয়্াকে একেবারে 
বাদ দিলে ধর্ম বাত্তব জীবনের সহিত সংক্পর্শশূন্ত 
হইয়া! একটি নীরস দার্শনিক বিচারমাত্রে পধবসিত 
হইতে পারে। উহা তথন মামষের অধ্যাত্বিক 
জীবনের পক্ষে বিপদ । প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না 
কিছু উপাসনামূলক ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুধর্ম 
বরাবর মান্ধষের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত নিবিড় 
সবন্ধ রক্ষা করিরা আসিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া 
এই ধর্মে ক্রিয্মাকর্মের অনুষ্ঠান অনেক বেশী। তত্ব 
এবং ক্রিয়ার সামগ্রস্তরক্ষাই হিন্দুধর্মের আদর্শ । 
হাজার হাক্সার বৎসরের ইতিহাসে কখনও কখনও 
অবশ্য এই সামঞজন্ত ব্যাহত হইয়াছে দেখিতে পাই। 
হয়তো তন্ব পিছনে পড়িয়! গিয়া আচারবাহল্যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 


মান্য মত্ত হইয়াছে, অথবা ক্রিয়্াকে অনাদর করিয়া 
শুফ তত্ববিচারে সে দিগ্রান্ত হইয়াছে, কিন্ত ইহাও 
দেখিতে পাই যে, এইরূপ সঙ্কটকালে কোন 
শক্তিশালী আচার আবিভতি হইয়। ভারতীয় 
ধর্জীবনের এই গরমিল দূর করিয়া দিয়াছেন__ 
যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্ধ প্রভৃতি । 

ত্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের পুনর্জীগরণ সম্বন্ধে 
পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
শিক্ষান্যায়ী তাহার এই বিষয়ে একটি স্থৃচিস্তিত 
পরিকল্পনা ছিল। স্থামীজীর বিবিধ বক্তৃতা ও 
রচনাবলীতে ইহার সম্যক দিগ্র্শন পাওয়া যায়। 
বেলুড়মঠে যেভাবে তিনি দুর্গাপূজার প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্সের দিকে 
কি ধরনে তিনি প্রাণসঞ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম হয়। রাঁজসিক আড়গ্থর পরিবর্জন 
করিরা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শুদ্ধভাবে দেব-দেবীর 
আরাধনা ইহাই স্বামীজী চাহিতেন। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠ এই আদর্শ লইয়াই ছূর্গাপৃজাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সংসার-কামনা-বজিত 
সন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সাত্বিকীপৃজার পরিবেশ 
সত্যই দেখিবার মতো। এবারও সহশ্র সহত্র 
নরনারী মঠের শ্ররামককষ্ণ-মন্দিরের স্প্রশস্ত 
নাটমন্দিরে দশতুজার ত্রিদিবসব্যাপী সেই মহাপুজা 
দেখিবার সৌভাগ্য লাঁভ করিয়াছিলেন। কত 
শ্রদ্ধা, কত সংযম নি সতর্কতা, কত শিক্ষা যত্ব 
মমতার প্রয়োজন হয় মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিতসত্তার 
আবির্ভাব ঘটাইতে--তাহাই দরশকগণ অন্গভব 
করেন বেলুড়মঠের পুজামগ্পে বসিয়া । 

বেলুড়মঠের যে সকল শাখাকেন্ত্রে এবার 
প্রতিমায় ছুর্গোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল সে 
সকল স্থানের পুজাও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। 
এ সকল পৃজাও বাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
তাহারা বলেন, হা, ঠিক মায়ের পুজা দেখিলাম 
বটে।' 


কাতিক, ১০৬১ ] 


স্মরণে 

গত ২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) অপরাহে 
কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে বাঙ্গলার 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক এবং বহুশ্রদ্ধা- 
ভাজন দেশহিতব্রতী, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিত্য 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদারের পরলোকগমনে আমরা 
ব্বজন-বিয়োগব্যথা অন্গুভব করিতেছি । বাঁঙলাদেশের 
শিক্ষিত জনসাধারণ এই তেজস্বী কর্মীকে সহজে 
ভুলিতে পারিবে না । ত্বাহার ৬৩ বৎসরের জীবন 
যেমন একদিকে অক্লান্ত সাহিত্য-সাঁধনা ও জন- 
সেবাদ্বারা সমুজ্জল, অপর 'দিকে তেমনি উহাতে লক্ষ্য 
করিবার ছিল তাহার ব্যক্তিগত মাঁনস-প্রগতি, 
দৃঢচিন্ততা; আবার আর্তের প্রতি কোমল সহামুভূতি, 
বন্ধুবাৎসল্য, উদার লোকব্যবহা'র । স্বামী বিবেকা- 
নন্দের বৃহৎ বাঁউলা জীবনী সত্যেন বাবুর অন্যতম 
সাহিত্য-কীঠি। নাহিত্য-জীবনের প্রারস্ত হইতেই 
তিনি উদ্বোধনে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতে- 
ছিলেন। গতবৎসর (১৩৬০) আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ 
খ্যায় শ্বামী প্রেমানন্দ সন্ধন্বীয় তাহার মনোজ্ঞ 
স্থৃতিকথা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ বিশেষ সমা- 
দরের সহিত গ্রহণ করিযাছিলেন। উদ্বোধনে সত্যেন 
বাবুর শেষ রচন! শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তীপংখ্যায় 
প্রকাশিত--সারদাদেবী'-নামক ম্ৃতিকাহিনী। 

প্রবন্ধের শেষ কথাগুলি-__ 

“মার শ্রেহ ক্ষমা আশীর্বাদ বিনা চেষ্টায় অজিত সম্পদের 
মত পাওয়ার পর, আর কিছুর জন্তে কাঙালপন। কোনদিন 
করিনি। ভার পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম, জীবনের 
মেই ছূর্ল৪ দৌনাগ্োর পুণাক্ষণগুলি ম্মরণ করে আজে! চিত্ত 
মন-বুদ্ধি ক্ষোভহীন তৃপ্তিতে ভরে আছে।” 


প্রার্থনা করি জগদঘ্বা তাঁহার এই শ্সেহধন্য 
বিশ্বাম-বলিষ্উ সন্তানটিকে তাহার অভয় পাদ্পন্ে 
চিরশান্তি ধান করুন। 


ৃ স্তীষ্্রীমাস্পতবর্ষজয়ন্ডীর,সমান্তি-উসব 


১৩%* সালের পৌষ ছইতে ১৩৬১ লালের 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫১৪ 


অগ্রহায়ণ পর্থস্ত (ডিসেম্বর, ১৯৫৩-__ডিসের, 
১৯৫৪ ) ভারতে এবং বিদেশে একবৎসর ব্যাপী 
শতর্্যজয়ন্তী উৎসবের যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় জয়ন্তী 
সমিতি কতৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল কার্ধক্ষেত্রে 
এ প্স্ত উহা আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছে 
ভারতবধধের প্রায় সকল রাজ্যেই শত শত শহরে 
ও গ্রামে জনগণ শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! শ্রীশ্রীমা সারদা- 
দেবীর উদ্দেশ্তে সম্মান প্রদর্শনার্থ উৎসবের আয়োজন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল উৎসবের 
মাধ্যমে ভারতীয় নারীর মহিমোজ্জল আদর্শ দিকে 
দিকে আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে ও 
হইতেছে। শ্রীসারদাদেবী-শতবর্ষয়ন্ত্রীর সমান্ডি- 
অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ বেনুড় মঠ ও কলিকাতায় 
উদযাপিত হইবে। কাজের স্থবিধার জন্ক সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় সমিতি ১৬৩ নং লোয়ার সাকু-লার রোডে 
তাহাদের একটি কাধালঘ্ (টেলিফোন : ২৪-৩০৩৬) 
খুলিয়াছেন। শ্শ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথি- ৩০শে 
অগ্রনায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার) হইতে 
একাদশ দিন বেলুড় মঠে উৎসবাঙ্গীভূত নান! 
অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত কেন্দ্রীয় সমিতি নিমোক্ত কর্ম- 
সুচীও পরিনির্বাহ করিবেন। 

(ক) সর্বভারতীয় চারুকলা, 
সংস্কৃতি প্রদশনী । 

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪, রবিবার হইতে রা 
জান্গযারী, ১৯৫৫, রবিবার পর্যস্ত ১৬৩, লোয়ার 
সাকু'লার রোডে এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। 

(খ) রচনা প্রতিযোগিতা । 

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা-বিষয়ক এই 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ, নেপাল, পাকিস্তান, 
সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশববিষ্ভালয়ের 
ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারিবেন। 
ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, উদ? অসমীয়াঃ ওড়িয়া, 
পাঞ্জাবী, মারাঠী, শুজরাতী, তাঁষিলঃ তেলেখ, 
ষালয়লমঃ কাল্নাডা। সিন্ধী, কাশিরীঃ মনিপুরী; 


কারুশিল্প এবং 


৫২৬ 


খাদী, নেপালী, বার্মী, সিংহলী এবং সংস্কত-_এই 
মকল ভাষার প্রবন্ধ গৃহীত হইবে। ইংরেজী রচনা 
শুধু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য । 
্নাতকোত্তর (1১031 018990905 ) ছাত্র-ছাত্রীগণের 
জন ইংরেজী রচনার (৫*০* শবের বেশী নয়) 
বিষয় £--ভারতীম্ ধর্মজীবনে নারীর অবদান 
( শ্রশ্রীমা-সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষার বিশেষ 
উল্লেখ সহ) । এই প্রতিযোগিতার পুরস্কারের 
মূল্য :--(১ম) ২০০২ টাকা (২য়) ১৫০২ টাকা 
(৩্স) ১০০২ টাকা । কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্ 
ইংরাঁজী রচনার (৪০০* শব্দের মধ্যে) বিষয় £- 
“ভারতনারীর আদশ-মুতি_শ্রীমা সারদাদেবী, 
পুরস্কারের মূল্য ₹_(১ম ১০২ টাকা (২র) ৭৫২ 
(ওয়) ৫০২ টাকা। 

সংস্কৃত রচনা (৩০০০ শব্দের মধ্যে ) কেবল 
চতুষ্পাঠী ও কলেঞ্জের ছাত্রছাত্রীগণের জন্। 
বিষয় £_-শ্রামা! সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা 
পুরস্কার-মূল্য £(১ম) ৫০১ টাকা (২য়) ৪০২ টাকা 
(ওয়) ৩০২ টাকা 

অন্যান্ত আঞ্চলিক ভাষায় রচনা-প্রতিযোগিতা 
কেবল স্কুলের বিগ্যাথি-বিগ্যাথিনীগণের জন্য। 
বিষয় £_-প্ভরীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা”) 
( শব্বসীমা--৩০০০ ) প্রত্যেকটি ভাষার জন্ত পৃথক 
পথক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে । বালক ও 
বালিকাঁগণের জন পুরস্কার আলাদা । 


উদ্বোযন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১ত সংখ্যা 


পুরস্কার-মূল্য ( প্রত্যেক ভাষার ) বালক প্রতি- 
যোগিগণের জন্য (১ম) ৩০২ টাকা (২য়) 
২০২ টাঁকা। বালিকা প্রতিযোগিনীগণের জন্য £ 
(১ম) ৩০২ টাকা (২য়) ২০২ টাঁকা। বচন! 
পঠাইবার শেষ তারিখ ৭ই ডিসেম্বরঃ ১৯৫৪। 
কোন্‌ শ্রেণীর রচনা কোথায় পাঠাইতে হইবে সে 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্ধালয়ে ( উপরোক্ত 
ঠিকানায় ) অনুসন্ধনীয়। 


(গ) সর্বভারতীয় মহিলা সঙ্গীত সম্মেলন । 

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে ১৭ই 
ডিসেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্বস্ত এই 
সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে। 

(ঘ) মহিল! সাংস্কৃতিক সম্মেলন । 

কলিকাতা ইউনিভাসি টি ইনগ্রিট্যুটে ২০শে 
ডিসেম্বর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পধন্ত চলিবে। 
২৫শে ডিসেম্বর সিনেট হলে পৃথক একটি 
ছাত্র-ছাত্রী দিবসের উদ্যাপনও পরিকল্পিত 
হইয়াছে । 


(৬) শোভাযাত্রা । 


২৬শে ডিসেম্বর সকালে কলিকাতা এৰং 
পাশ্ববর্তী অঞ্চল হইতে বিভিন্ন দূলের শোভাযাত্রা 
কলিকাতা ময়দানে উপস্থিত হইবে । তথায় শ্রীমা 
সারদাদেবীর শুভাবিাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তুতাদি 
হইবে। 


পাদপুরণ 

“অনিরুদ্ধ 
সব লেখা সাজ হলে স্থান যাহা ফাঁক রয়ে যায় 
কোনও কিছু দিয়া তাড়াতাড়ি অবকাশ পুরাই হেলায় । 
সকল প্রাপ্তির শেষ, তবু মোরে ডাকে যে অ-লাওরা 
সে পাদপূরণক্ঘাশে ভগবান ডোমারে কি চাওয়া? 


ব্যাকুলতা ও ত্যাগ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকঞ্চ মঠ ও মিশন ) 


ভগবান যীশু্রীষ্টের কয়েকটি উপদেশ সকল 
দেশের সাঁধকর্দের কাছে চিরকাল সমান শ্রদ্ধা লাভ 
করবে। অপূর্ব সে উপদেশগুলি। 

বীশুধ্রীষ্ট বলতেন-_শিশুদের কাছে স্বর্গের দ্বার 
উন্মুক্ত ; শিশুর মতো! সরল না হলে, পবিত্র না হলে; 
ভগবানলাভ হয় না। বাইবেলে আছে-_1989৫এ 
815 1106 [0016 10 17910, 00: 1৮ 810911 
৪৫৪ €০এ ( পবিত্র-হদয় লোকেরাই ধন্, কারণ 
তার! ঈশ্বরকে দর্শন করবে। ) 

অগ্পাশে আমরা আবদ্ধ । এই বন্ধন হতে মুক্তিই 
আমাদের আদর্শ । বন্ধনমুক্ত হলে বালক-অবস্থ। 
ইয়। মোহ, অহঙ্কার, অভিমান ত্যাগ করে 
আমাদের বাঁলকবৎ হতে হবে। তাই ঠাকুব 
( আরাম ) বলতেন, _পাঁশবন্ধ জীব, পাশ- 
মুক্ত শিব। 

বালকের স্বভাব-__সরলতা, পবিত্রতা, শরণাগতি 
ও নিভরতা'। ঠাকুরের জীবনে বালকের এই 
গুণগুলি ফুটে উঠেছিল। তিনি ছিলেন বালকের 
মতো সরলঃ বালকের মতো পবিত্র ও একান্ত 
নিরভরণীল। যিনি ফীত্ুপ্রীষ্টের “পিতা”, তিনিই 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদের “মা” । 

সাধকদের জীবনে দেখ! যায়, ঈশ্বরলাভের পথে 
বহু বিশ্ব আসে। বুদ্ধদেব, বীশুধ্রীষ্ট-এদের জীবনে 
দেখা যায়, “মার ও শয়তান” এসে প্রলোভন 
দেখিয়ে ধর্মত্র্ট করার চেষ্টা করছে। ঠাকুরের 
জীবনেও এইরকম প্রলোভন এসেছে, কিন্তু ঠাকুর 
তা সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। মা তাকে 
অষ্টসিদ্ধি দিতে চাইছেন-_কিন্তপ্ঠাকুর কেদে কেদে 


মায়ের কাছে বলছেন_মা আমি তোর দুর্বল 
ছেলে, আমায় প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করিসনে। 
আমি অষ্টসিদ্ধি চাইনে, নাম যশ চাইনে তোর 
পাদপনে নিশ্চল! ভক্তি দে। ধারা সাধনার পথে 
অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে এই 
প্রলোভনের পরীক্ষা এসেছে। স্বামীজীর জীবনেও 
দেখা যায়, ঠাকুর তাকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চাইছেন, 
কিন্তু স্বামীজী তা' প্রত্যাখ্যান করছেন। 

ধারা গুকর আদেশ-পালনের জন্ত নিয়মরক্ষা 
খিসেৰে সামান্থ একটু জপধ্যান করেন, তাদের 
জীবনে এ পরীক্ষা আনে না। তবে ধীরা ঠিক ঠিক 
আন্তরিক ভাবে ভগবান্লাভের জন্য সাধনা করেন, 
তাদের প্রত্যেককে এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। 
অনেকে উপদেশ শুনে ধাঁয়, কিন্তু ধারণাঁশক্তি কই? 
কাজে পরিণত করে কতটুকু? একটুও না,__তাই 
আধাত্বিক উন্নতিও হর না। 

ভগবান্লাভ কি সহজ কথা! তার জন্ত 
কত খাটতে হয়, ব্যাকুল হনে কাদতে হয়) দেখ। 
বায় দেশশ্দ্ধ লোক মুখে নীয়ারাম' শীয়ারাম” জপ 
করেযাচ্ছে--কিন্ত সেই সীতাদেবীর জীবনেই কত 
ছুঃখ, তাঁকে কত কষ্ট সহা করতে হল, অশোঁকবনে 
কত ক্বাদতে হল-_-এ কথা কেউ একবারও ভাবে না, 
মা ঠাকুরুণ, তাহ বলতেন শঃ ষ, স, অর্থাৎ সহ 
কর, সহ কর, সহা কর। 

ক স্ ক্ষ ধঁ 

ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে শ্রীরামরুষ্ উল্লেখ করতেন 
চাতকপার্থীর কথা। চাতকপাখী স্বাতী নক্ষত্রের 
জল ছাড়া পান করে না। প« নদী সাগর পড়ে 


* কাহার (পুনির) জীরামকৃ্ণ মিশন আশ্রমে বণ্ডার ধর্ম প্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত । 


২ 
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আছে, কিন্তু সে সর্ধদা আকাশৈর পানে হা করে 
ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে। 

একজন তার গুরুকে প্রশ্ন করেছিল, কি রকম 
অবস্থা হলে ভগবদদর্শন হয় ; গুরু তাঁকে নদীতে শান 
করাতে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতর চেপে ধরলেন । 
শ্বাস নেবার জন্য যখন শিষ্বের প্রাণ আটুপাটু করতে 
লাগলে! তখন গুরু তাকে বললেন--যখন ভগবানের 
জন্তে এমনি প্রাণ ছটফট করে, তখন তার দর্শন 
পাওয়া বায়। 

একটি ঘরে একট! চোরকে বন্দী করে রাখা 
হয়েছিল। চোঁর জানতো! তার পাশের ঘরে এক 
থলে মোহর আছে। চোব ভার বন্দী অবস্থার 
ছ্্শা ভূলে গেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার নিদ্রা ভুলে 
গেছে। সবটুকু মন পড়ে আছে সেই মোহরের 
থলেটার ওপর। আমাদের অন্তরস্থ আত্মা সেই 
মোহরের থলে। সেই আত্মাকে পাবার জন্টে 
চোরের মতো প্রবল আকাজ্জা ও ব্যাকুলতা 
দরকার । 

তুলসীদাস বলেছেন, জরু জমীন আর টাকা এই 
তিন টাঁন বিষয়াসক্ত করে রেখেছে মানুষকে । 
ঠাকুরও ঠিক তিন টাঁনের কথ! বলেছেন, যা হলে 
ভগবানকে পাওয়া যাঁয়। সতীর পতির ওপর 
টান, কপণের ধনের ওপর টান ও বিষয়ীর বিষয়ের 
ওপর টান। এই তিন টান এক হলে তবে স্বর 
দর্শন মেলে। 

ঠাকুরের ব্যাকুলতাও ছিল তিন স্তরের । প্রথম 
--ম! আমায় দেখ! দাও, আমি সাধন্হীন জ্ঞানহীন, 
আমায় দেখ! দাও। বথন আরও তীব্রতা এলো, 
তখন পোঁন্ডায় গিয়ে আকুল হয়ে মুখ ঘষড়ে কাদতেন 
মামাকরে। লোকে মনে করত, হয়তো তাঁর মা 
মারা গেছেন। কেউ বলত; শুল ব্যথায় বিকল হয়ে 
ফাদছে। আরও যখন তীব্রতা এলো; তখন মায়ের 
খরা নিয়ে নিজের গলায় বসাতে গেলেন। এই 
বিয়হ যখন বেদী হয় তখন এমনি অবস্থা হয়; 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্--১ৎম সংখ্যা 


বৃন্দাবনে রাঁধা তাই বলেছেন-_“মরিব মরিব সি, 
নিশ্চয় মরিৰ ॥' 

ঠাকুর তারপর মায়ের দর্শন পেলেন কিন্তু তার 
সাধনা সেইখান্ই শেষ হল না সাধারণ সাধকের 
মতো। তিনি জগদগুরুরূপে এসেছিলেন, তাই 
সুদীর্ঘ বারো বছর দক্ষিণেশ্বরে চলল বিভিন্ন মতের 
ও পথের সাধন! । এলেন ভৈরবী ব্রক্ণী, এলেন 
তোতাপুরী, ইসলাম ধর্মের গুরু, ও খ্রীষ্টান ধর্মের 
গুরু) ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ইসলাম মতে 
ও গ্রীষ্টান মতে সাধনা করে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়ে 
যাননি, তিনি হিন্দুই রয়ে গেলেন। 

ঠাকুরের আরও একটি বেশিষ্ট্-_তিনি 
এসেছিলেন মাতৃভাব এচার করতে, তাই অন্ঠান্ত 
অবতারের মতো পত্বীকে ত্যাগ না করে তাঁকে 
সাধনার পথে ঠিক ঠিক সহধমিণী রূপে গ্রহণ 
করেছিলেন। সে এক অপূর্ব অধ্যায়। 

সাধারণতঃ যখন কোনও ছেলের ভগবানে মতি 
হয় তখন সংসারের মায়ের কি করেন? তাড়াতাড়ি 
তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ঠাকুরের মা-ও ঠিক 
তাই করেছিলেন। যখন ঠাকুর ভগবান্লাঁভের 
জন্যে ব্যাকুল» সেই সময় তিনি গোপনে ঠাকুরের 
বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন । গোপনে, 
কেননা জানতে পারলে ছেলে ষর্দি পালিয়ে ধায়! 
কিন্ত ঠাকুরের কাছে এ খবর গোঁপন রইল না। 
যখন চন্দ্রদেবী মেয়ে খুঁজে মনের মতো পাত্রী 
পাচ্ছেন না, তখন একদিন ঠাঁকুরই বলে দিলেন,_. 
দেখগে, জয়রাঁমবাটীতে মুখুজ্যেদের মেয়ে কুটো 
বেঁধে রাখা আছে। “কুটো! বাঁধা” কথাট! আজকাল 
অনেকেই বোঝে না। আগে নিয়ম ছিল, গাছের 
প্রথম ফলটি দেবতার উদ্বেগে কুটো বেঁধে অথবা 
একটা স্তাঁকড়ার ফাঁলি বেঁধে চিহ্নিত করে রাখা 
হত। সারদাদেবীও ঠাকুরের জন্তে চিহ্ধিত হয়ে 
আছেন একথা ঠাকুর জানিয়ে দিলেন । 


রঃ ঠ চি ৬ 


কাতিক ১৩৬১ ] 


একদিন পৃজ্যপাদ মহারাজের (শ্বামী ব্রহ্গানন্দ) 
সঙ্গে কাশীতে ৬বিশ্বনাথ দর্শনে গেছি। মহারাজ 
মন্দিরে ঢুকেই দেখেন একজন ঝাড়,দার মন্দিরের 
বারান্দা ঝাড়, দিচ্ছে । মহারাজ ঝাড়,দারের কাছ 
থেকে ঝাড়,টা নিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্দির- 
প্রাঙ্গণ একটু ঝট দ্িলেন। সামান্ত একটি 
ঘটনা, কিন্তু কি অপূর্ব শিক্ষাই না আমাদের দিয়ে 
গেলেন। ভগবানের কাছে যেতে হলে দীনের 
মতো যেতে হয়, সব অহঙ্কার শূন্ত হয়ে দীন হীন 
শরণাগত হতে হয়-__মহারাজের আচরণে এই 
কথাটিই ফুটে উঠেছে। মহাঁপুরুষদের জীবনের 
অতি সাধারণ ঘটনার ভেতর দিয়েও তাদের 
মহত্ব প্রকাশ পায়। ঠাকুরের সাধক জীবনে 
আমরা পাই এই দ্দীন ভাব। ঈশ্বরের শ্রীচরণে 
পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, দীনহীন _ কাঙাল, কপার 
ভিথারী ! 

কিন্ত জগতের লেক ভগবানকে কেউ চায় না; 
তারা বিষর নিয়ে মন্ত। শ্ত্রীপুত্র পরিজন অর্থ-_এই 
সব নিয়ে ব্যস্ত। এ সেই জাগা ঘুরে চুরি! 
রামপ্রসাদ বলতেন__ 

“আমি এই থেদে খেদ করি, তুমি মাগো থাকতে 
আমার জাগা ঘরে চুরি ।” “জাগা ঘরে চুরি" , অর্থাৎ 
যেমন দিয়ে ভগবানকে ভাঁলবাসবো সেই মন স্ত্রী 
পুত্র বন্ধু প্রতিবেশী। বিষয় সম্পদ এই সবে ছড়িয়ে 
আছে । এই ছড়াঁনে। মনকে একত্র করে ঈশ্বরমুখী 
কর! একপ্রকার অসম্তব। ঠাকুর তাই বলতেন*_ 
সরষের পুটুলি খুলে ছড়িয়ে গেলে সবটুকু সরষে আর 
ফিরে পাওয়। যায় না। দরজার ফাকে? ইছুরের 
গর্তে কোথাও ন1 কোথাও ঢুকে পড়ে, তাকে আর 
পাওয়া যায় না। 

ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটা নতুন কথা আমাদের 
বলেছেন, কাঁচা আমি ও পাকা আমি । আমি 
কর্তা, আমার ঘর বাড়ী জমি টাকা॥ এই বোধ--কাচা 
আমি$ আমি ভগবানের দ]স-_এটি পাকা আমি। 





ব্যাকুলতা ও ত্যাগ 


৫২৩ 


আমাদের কাচা আমি ত্যাগ করে পাক আমিতে 
প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। 

সী ও কী ঙঃ 

সকল ধর্মের উৎপতি বিষাদ থেকে। খত 

চণ্ডী ভাঁগব্তই এর প্রমাণ । আমরা গীতার প্রথম 
অধ্যায়ে দেখি অজুণনের ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ-_ 
“সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত।” 
(হে অচ্যত উভয্ন স্নোদলের মধ্যে আমার রথটি 
স্থাপন কর)। সারথি কঞ্ণ সেখানে রথ স্থাপনা 
করলেন । কিন্ত সমযোদ্ধাদদের দেখতে গিয়ে অন্গুন 
তাদের ভেতর নিজের আত্মীয় বন্ধুদের দেখে ব্লীবস্ব 
প্রাপ্ত হলেন। যুদ্ধের ইচ্ছ। দূর হয়ে গেল। এই 
হ'ল বিষাদ। আমি আমার এই চিন্ত। থেকে অর্থাৎ 
ভোগের চিন্তা থেকে বিষাদের উৎপত্তি হয়। গীতায় 
এটিকে যোগ বল! হয়েছে» কারণ ভোগে বিতৃষ্ণ 
হওয়ায় অজুন ভগবানকে সে সম্বন্ধে নিবেদন করে 
আত্মসমর্পণ করলেন__ 

“কার্পণ্যদোষোপহতন্বভাব 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুডচেতাঃ | 

যচ্ছেয়ঃ স্তান্নিশ্চিতং ব্ুহি তন্মে, 

শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্ম্‌ ॥ 
(চিত্তের দীনতাদোষে আমার শোরধাদি স্বভাব 
অভিভূত, ধর্ম-বিষয়ে আমি বিমূঢ়। শিষ্রূপে 
আমি আপনার শরণাগত, যাহা আমার পক্ষে 
নিশ্চিত শ্রেয়; তাহাই আমাকে বলুন) তারপর 
ভগবান শ্রাকুষ্ণ তাকে ধর্মোপদেশ দিলেন । 

চণ্তীতেও সমাধি বৈগ্ত ও রাজা সুরথ দুজনেই 

ভোগী। কিন্তু বেশ্ঠ সংসারের নানা প্রকার অশাস্তিতে 
বিষাদগ্রন্ত হয়ে মেধস মুনির কাছে এসেছে । রাজা 
স্থরথও হৃতরাজ্য ; তারও বিষাদ অর্থাৎ ভোগে 
বিতৃষ্ণা হয়েছে। তাই তাদের ধর্মপথের আর্ত । 
শ্ীমভীগবতে রাজা পরীক্ষিৎ যখন জানতে পারলেন, 
তার সর্পাঘাতে মৃত্যু হবেঃ-ভখন ভোগে নিষ্পৃহ 
হয়ে শুকদেবের কাছে ভাগবত কথা শুনলেন। 


৫২৪ 


ভগ্ববান বুদ্ধও জরা, রোগ ও মৃত্যু দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন- আমারও এমন হবে? গোপারও এমন 
হবে? (গোপাকে তিনি এতই ভালবাসতেন । ) 
ছন্দক বললঃ-হবে। বুদ্ধ বিষাদগ্রস্ত হলেন ও 
একজন সম্যাসীকে দেখে পথ স্থির করে ফেললেন। 
এর থেকে আমরা এই শিখি যে, ভোগে নিস্পৃহ 
না হলে ধর্মাচরণ হবে না । সংসারে নানা রকম ছুঃখ 
শোক আছেই। কিন্তু তাতে অিয়মান না হয়ে 
আমাদের বুঝতে হবে যে সংসার অসার । কেনিও 
কারণেই আমাদের অধর্মের পথে যাওয়া উচিত নয়। 
হয়ং লক্ষ্মী সীতা-বূপে কি কষ্টই না ভোগ করেছেন ! 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য--১০ম সখ্য 


আমার্ধের ত্যাগ করতে হবে। নিস্পৃহ আর 
নিরভিমান হতে হবে। ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ঠান্কুর 
দেখিয়েছেন। ত্বামীজী তাকে পরীক্ষা করার জন্টে 
বিছানার তোষকের তলে একটি টাক! রেখেছিলেন । 
ঠাকুর তার স্পশও সহা করতে পারেন নি। 
তিনি কেবল মনে নয়, কাজেও ত্যাগ করেছিলেন । 
তবে ঠাকুর য| করেছিলেন, আমাদের পক্ষে তা 
সম্ভব নয়। কাঁজেই তিনি বলেছেন, আমি 
যোঁল টা করেছি তোরা এক টা কর। আর 
তাঁও বদ্দি না পারিন্‌ আমার উপর ভার দে, 
বকল্ম! দে। 


অস্বতায়ন 
শ্রীধীরেন্্রনারায়ণ রায় 
( লালগোলারাজ ) 
দেব দাঁনবেরা মিলে সাঁগর-সলিলে মন্থন করে যবে, 
ওঠে তীব্র গরল, অযুতফল কমলার বৈভবে। 
আছে দেবের ভাগ্যে লিখ! 


সেই বি্জিয়-লক্ষমী টাকা 


জলে দানবের মনে হিংসা-দহনে বিষের বহ্রিশিখা_ 
যত অস্থুরের দল করে কোলাহল জীবনের পরাভবে। 


সেই আদিম প্রভাতে, মরণের দাঁথে, দিশাহারা সংগ্রাম 
চলে কোন্‌ অমরার স্থধাভাগার-সন্ধানে অবিরাম ! 

তাই বিষের পাত্রধানি 

নিজ কণ্ঠে লইল টানি? 
সেই জগতের নাথ শিব ভোলানাথ,_বিশ্ময় মনে মানি/ 
এই বিশ্ব নিখিল তাই রাখে নীল-ক তাহারি নাম! 


কবে জড়ের মাঝারে প্রাণ-সঞ্চারে মূর্ত হইল কায়া_ 
প্রাণে জাগিল বেদনা, মানস-চেতন! কে গো সেই মহামায়া 
চাহি” উধ্বলোকের পাঁনে-_- 
সে কী উন্মন আহ্বানে 
বাহি' যুগ যুগ ধরি' সাধনার তরী অমরার সন্ধানে, 
আসে বিছ্যুৎসম আলো নিকপম ভেদিয়া কুহেলি ছায়া। , 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫২৫ 


তাই, মর-দেহ-লোকে করুণা-আলোকে, কথন আসিবে নাঁমি_ 
সেই দিব্য-বিভূতি ?--জানায় আকৃতি নিখিল মুক্তিকামী ! 
এই মাঁনসের খেলা শেষে, 
যেথা আঁধারে আলোক মেশে 
সেই স্বরগের সুধা খু'জিবে বস্থুধা অতি-মানসের দেশে! 
শুধু তারি আয়োজনে, মনের গহনেঃ চেতনা উধ্বগামী। 


তবু আজো জাগে ক্ষণে মানবের মনে বিক্ষোভ, সংশয়-_ 
পুজি অন্ুর-বৃত্তি, লভিল তৃপ্তি--জীবনের সঞ্চয় ! 

হায়, জানে না বিষের জালা_ 

সে কী তীব্র বহি ঢালা 
আজি পাঁগল মহেশ অঘোরের বেশ কে কপাল মাঁলা_ 
গাহে ভস্মের মাঝে মহাকাল সাঁজে মরণেব মহাঁজয়। 


কেন ভুলে যাই মোরা সেই নে অধরা আলোক-শ্বপ্রখানি ? 
গড়ি” দানব মুরতি জীবনের গতি পঞ্ষিল পথে টাঁনি। 
কেন অমৃত প্রয়োজনে, 
সাড়া জাগিয়া ওঠে না মনে 
যদি দিব্য সুধায়ঃ মানস পুধায়। খুজে ফিরি ক্ষণে ক্ষণে, 
এই দেহ মণিপুরে অন্ধ অস্থুরে, নাশিতে হইবে, জানি। 


শিক্ষার ভিত্তি 
(এক) 


বনফুল 


[ কলিকাত। বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রদত্ত “শরৎচন্দ্র চাটাজি' ব্তৃত1] 


সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, 

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। 
আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন 
বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের কতৃ পিক্ষকে 
আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার্দের 
সহিত এই সভায় মিলিতে শারিয়্াছি এই সামান্ত 
ঘটনাটুক মানবজাতির অতীত ইতিহাসের পরি- 


প্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে অসামান্য বলিস্বা 
মনে হইবে । একদা! যে মানব-পশুরা দেখা হইলেই 
পরম্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া নিজেদের শৌধ 
প্রকাশ করিতে অত্যন্ত ছিল কোন্‌ শিক্ষা! বলে 
কিসের প্রেরণায় তাহারা মিলিত হইবার শক্তি লান্ত 
করিল? বস্তত: মিলিত হইবার শক্তি অর্জন বরিযাই 
মানব প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। 


৫২৬ 


নানা রূপে, নানা ভঙ্গাতে। নানা সুরে, নানা 
প্রয়োজনে মাচুষ শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই 
মিলনের সাধনা করিয়াছে এবং অবশেষে এমন এক 
মিলনাকাজ্জায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে যাহা লুলভ নহে, 
যাহা সভা-সমিতিতে মেলে না, যাহা তপন্তাসাধ্য। 
ইহার জন্য কবি স্বপ্র দেখিয়াছেন। তপস্বী কৃচ্ডনাধন 
করিয়াছেন। এই মিলনের নাম কেহ দিয়াছেন 
মুক্তিঃ কেহ নির্বাণ, কেহ পরম মিলন, কেহ উপলব্ধি । 
এই মিলনের আগ্রহ বখনই বাহার মনে জাগে 
তখনই এই বাহিরের বিশ্ব, দৈনন্দিন জীবনের সখ 
দুখ আশা-আকাজ্ষা, সামাজিক প্রয়োজনের 
উপকরণ-সম্ভার তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়, 
এমনকি অনেক সময় বাধাও মনে হয়। সর্ব দেশের 
শ্রেষ্ঠ মানব-মনীষা যে মিলনের জন্য সাধনা 
করিয়াছেন তাহা বহর সহিত মিলন নয়, তাহা 
একের সহিত মিলন। তাহা সত্যের সহিত মিলন। 
কথাটা ভাবিলে বিন্ময়ে অভিভূত হইয়! পড়িতে হয়। 
যে মিলনের বাসনা একদিন বহুলোককে একত্রিত 
করিয়াছিল সেই মিলনের যখন চরম অভিব্যক্তি 
ঘটিল, তথন তাহা হইতে “বহু*টা বাদ পড়িয়া গেল। 
শ্রেষ্ঠ মনীষা তখন বহুর মধ্যে সেই এককে প্রত্যক্ষ 
করিতে লাগিলেন যাহা শাশ্বত, যাহা অবিনশ্বর, 
'যাহা বন্দী করেনা, যাহা মুক্তি দেয়। মানবের 
মধ্যে যতক্ষণ পশু প্রবল থাকে ততক্ষণ তাহার 
বিভিন্ন সামাজিক প্রচৈষ্টা তাহাকে বে ভোগ-্বর্গ 


রচনায় প্রবৃত্ত করে তাহার মনীষা আর একটু উন্নত- 


হইলেই সেই স্বর্গ কারাগারে পরিণ্ত হয়। 

আমরা অধিকাংশই সাধারণ মান্ষ। এই 
হিলনের প্রক্কৃত মর্ম আমাদের অনেকেরই নাগালের 
বাহিরে। আমরা অনেকের সহিত মিলিত হইয়াই 
আনন্দ লাভ করিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে 
আনন্দ লাভ করিতে পারি কি? আমর! হাটে- 
বাজারে মিলি। স্ভা-সমিতিতে মিলি, ট্রেনে-জাহাজে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


সাহিত্য ক্ষেত্রে মিলি, বিষ্ঠামন্দিরে মিলি। মিলনের 
নান! ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু মিলনের 
প্রকৃত আনন্দ আমর! লাভ করিতেছি কি? 
আমার্দের জীবন কি আনন্দময়, শান্তিময়? যদি 
সত্যকথা বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, 
না আমরা স্থুখী নই, আমাদের জীবন আনন্দহীন, 
অশান্তিপূর্ণ । আমরা বাহিরে একট, সুখের ভান 
করিতেছি মাত্র, ভিতরটা আমাদের পুড়িয়া 
যাইতেছে, যখন আমাদের কাট! ঘায়ে হুনের ছিটাও 
পড়িতেছে তখনও আমরা দন্ত বিকশিত করিয়া 
বলিতেছি, চমৎকার লাগিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে 
তো বটেই, আমাদের ধর্মক্ষেত্রেও এই ভান, 
সাহিত্যক্ষেত্রেও তাই, সর্বত্রই আমরা মুখোশ পরিয়া 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মুখোশের প্রয্মোজনে 
কাদিতেছি, হাসিতেছি, অপমানিত বা সম্মানিত 
হইতেছি। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর নিকটও সর্বতোভাবে 
হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পাঁরিতেছি না। 

তাই আমাদের শিক্ষার কথা যখনই চিন্তা করি 
তখনই মনে হয়, শান্তি এবং আনন্দই ঘর্দি জীবনের 
কাম্য হয় তাহা হইলে শিক্ষার বনিয়াদটা কিরূপ 
হওয়া উচিত? আর একটা প্রশ্নও মনে জাগে_ 
শিক্ষার লক্ষ্য আত্ম-বিকাশ, না, সামাজিক উন্নতি? 
প্রতিটি ব্যক্তিকে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে আত্ম- 
বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায় তাহা! হইলেই থে 
সমাজের সর্বাজীণ উন্নতি হইবে এমন কোন কথা 
নাই। সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি ঘটলে প্রতিটি 
ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য থে সম্যকরূপে সম্মানিত হইবে 
না, ইতিহাসেই তাহার ব্হু প্রমাণ আছে। 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বণালী ব্যক্তি আধুনিক সমাজে 
টিকিয়৷ থাকিতে পারেন নাই, সক্রেটিস, জোয়ান 
অব আর্ক, পন্মিনী, রাঁণাপ্রতাপ, নেপোলিয়ন, 
লেনিন, মহারাজ নন্দকুমার, বাংলাদেশের অগ্নি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত বীরেন, মহাত্মা গান্ধী আজাহাম 
লিংকন, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। ব্যরির 


কাঠিক, ১৩৬১ ] 


সহিত সমাজের বিরোধ যে সমস্তার ক্্টি 
করিয়াছে তাহার সমাধান না করিতে পারিলে 
শাস্তির আশা নাই। এ সমস্ত! যুগে যুগে নৃতন 
রূপ ধারণ করিয়াছে, কারণ শত শত শতাব্ধীর 
তথাকথিত শিক্ষা অধিকাংশ মানুষের পশু ত্বকেই 
নৃতন পরিচ্ছদ পরাইয়াছে। এখনও মাঁনবসমাঁজের 
অধিকাংশ লোকই পশু-স্তরের উতের্ব উঠিতে পারেন 
নাই। বন্ত-বিজ্ঞানচর্চার ফলে যে প্রগতি আমরা 
অর্জন করিয়াছি তাহার উদ্দেপ্ত এই পশুত্বেরই 
প্রসাধন ও বিনোদন, এতদপেক্ছা মহত্তর কোনও 
লক্ষ্যে সমগ্রভাবে এখনও আমরা পৌছিতে পারি 
নাই। বিজ্ঞনিচগার আদি ইতিহাস আলোচন! 
করিলে দেখ যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষের! নিবিপ্রে 
পশুজীবন যাপন করিবার জন্যই একদা সমাজ স্থাপন 
করিয়াছিল এবং সেই সমাজের সুখন্বিধা বধনের 
জন্যই বিজ্ঞনিচর্চার হুত্রপাঁতি হয়। স্ইে অতীত 
যুগেও ব্যক্তি ও সমাজের দন্দ ছিল। যে কোনও 
দবন্বে শক্তিরই জয় হয়। সে সমাজেও যাহার! 
বুদ্ধিমান শক্তিমান ছিল, তাঁহারা দলপতি, যাছুকর, 
চিকিৎসক, পুরোহিত প্রভৃতি হইস্লা অন্য সকলের 
উপর আঁধিপত্য করিত। এই যাদুকর পুরোহিতের 
দলই কালক্রমে সমাজপতি, দিগ্থিজয়ী বীর, রাজা- 
মহারাজা-সম্াট-ফাঁরাঁওঃ সিজার-জার-ভিকৃটেটাঁবে 
রূপান্তরিত হইয়া! দীর্ঘকাল মানবসমাজকে শাসন 
করিয়াছে, এখনও করিতেছে । এখন নামটা শুধু 
বদলাইয়্াছে, সাধারণ লোককে সাময়িক ভাবে মুগ্ধ 
অথবা সন্ত্রস্ত করিবার মন্ত্রেরও কিছু কিছু পরিবর্তন 
হইয়াছে; মূল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে। 
ভেমোক্র্যাসিও বছর উপর কয়েকটিমাত্র লোকের 
আধিপত্য ছাড়া কিছু নয়। জনগণ যেসব ব্যক্তিকে 
শাসনকর্তীরূপে নির্বাচন করেন তীহারা সব মময়ে 
নির্বাচন-যোগ্য ব্যক্তিও নছেন, নানাব্ধপ কায়দা- 
কৌশল করিয়া। শক্তি ও বুদ্ধির ল্শনাবিধ জটিল জাল 
সৃষ্টি করিয়া তীহারা নির্বাচিত হন। 


শিক্ষা ভিত্তি 


৫২৭ 


এই সর আধিপত্যকে মানুষ কিছুরদিন মানিয়! 
লইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্ত এ জাতীয় আধিপত্যে সে 
স্থে থাকে না। তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত ইহার 
অহরহ বিরে!ধ ঘটে । এই বিরোধের ফলে হয় সে 
পরাজিত হয়, না হয় বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির ইন্ধন 
সংগ্রহ করিয়া অবাঞ্চিত আধিপত্যের অবস!ন ঘটায়। 
ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের ঘন্দ আমাদের অশান্তির 
একটা! প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষার উদ্দেস্ত 
কি হইবে? ব্যক্তিত্বকে নিপ্পিষ্ট করিয়া একরঙা 
একটা সমাগস্থাপন করাই কি আমাদের শিক্ষার 
লক্ষ্য হইবে? নাঃ প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ সত্তাকে 
উদ্ধদ্ধ করিবার জন্ক আমরা শিক্ষার আয়োজন 
করিব? ব্যক্তি ও সমজেব এক্য ঘাটলেই কি শাস্তি 
স্থলভ হইবে? এসব সমস্তা আলোচনা করিবার 
পূর্বে ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কি তাহার আলোচিন 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

প্রতিট মানুষই একটি বিশেষ সত্তা, আলাদা 
জগৎ। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে দ্বিবিধ 
সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। প্রথম সংগ্রাম প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে । এ সংগ্রাম জীবন-মরণ সংগ্রাম । 
এ সংগ্রামে পরাজয় মানে মৃত্যু । তাহার দ্বিতীয় 
সংগ্রাম সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে । এই উতয়বিধ 
কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা অথবা 
অযোগ্যতা সে মাতৃজঠর হইতেই সংগ্রহ করিয়! 
আনে । শুধু পিতা-মাতার নয়, বিস্ৃত পূর্বপুরুষদের 
যোগ্যতা অধোঁগ্যতা শক্তি ছুব লতারও উত্তরাধিকারী 
হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। যে বংশে তাহার জন্ম 
দেহে মনে চরিত্রে সেই বংশের ছাঁপ লইয়া! তাঁহাকে 
ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই ছাঁপ এড়াইবার উপায় 
নাই, আমড়ার বীজ হইতে আমড়াগাছ হইবে--আম 
বা আপেলগাছ হইবে না, আযলসেশিয়ান দম্পতীর 
বংশে আযালসেশিয়ানই জন্মিবে, বুল্ডগ্‌ জন্মিবে না। 
বংশের বৈশিষ্ট্য লইয়াই প্রত্যেককে জীবনযুদ্ে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। প্রান্তিক ও সামাজিক পরিবেশের 
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সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার এই উত্তরাধিকার 
বিনষ্ট হইতে পারে, সমৃদ্ধ হইতে পারে, ঈষৎ 
পরিবতিত হইতে পারে, কিংবা থেমন ছিল তেমনি 
থাকিতে পারে। কিন্ত এই উত্তরাধিকারের প্রভাব 
অতিক্রম করিবার উপায় নাই। জুইগাছে গোলাপ 
কথনও ফুটিবে না। একদল বিজ্ঞানী অবশ্য বলেন 
ঘেঃ শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাবে বংশ-বে শিষ্ট্ 
সম্পূর্ণরপে অবলুপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব, কিন্তু 
অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এ বিশ্বাস পোঁধণ করেন না, 
কারণ পরীক্ষার্দারা তাহা সমধিত হয় নাই। 
সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি 
বেঃ বংশের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নয়। হয়তে। 
ইহাই প্রালব বা 120; এই প্রালব প্রতিটি ব্যক্তির 
ব্বতন্ত্র। বিচিত্র উপাঁষে গ্রতিটি প্রাণা এই স্বাতিন্ত্য 
লাভ করে। সহোদর ভ্রাতা ভগ্মীরাও বংশের 
উত্তরাধিকার মমভাঁবে লাভ করে না, কারণ যে 
852৩3 পূর্পুরুবদ্দের বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া! জন্মকালে 
জণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহার! প্রবেশ করিবার 
পূর্বে গ্রতিবারই ৰিভিগ্নভাবে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়, প্রতিবারই তাহাদের মধ্যে 
কিছু সাঁদৃন্ত এবং স্বাতন্ত্র থাকে । তাই সহোদর 
ভ্রাতা ভগ্রীদের ভিতর স্বাতন্থ্য ও সাদৃশ্ত ছুইই 
প্রতীয়মান । যমভব্বাও সম্পূর্ণরূপে এক নয়, 
তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। 

এইবপ এক একটি বিশিষ্ট স্তা লইয়া আমরা 
প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করি সামাজিক এবং প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মধ্যে । সমাজ ও প্রকৃতি আবার 
প্রত্যেকটি সত্তাকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলিয়া 
নৃতন দ্ূপ দান করে। একই কাদার তাল কেহ 
হয় হাঁড়ি, কেহ হয় সরা, কেহ হয় মুৃতি। মানব 
সমাজের যত বয়স বাড়িতেছে আমাদের তথা- 
কথিত সভ্যতার জটিলতাও তত বাঁড়িতেছে এবং 
প্রতিটি মান্ষ জ্ঞাতসারে বা অজ্জাতসারে আরও 
জটিল, আরও বিচিত্র হুইয়া| উঠিতেছে। মনঃ- 
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সমীক্ষণ করিয়া মানবমনের বিভিন্ন স্তরের যেসব 
থবর সিগ্মুণ্ড ফ্রয়েডে আমাদের দিয়াছেন তাহা 
বিষ্ময়কর এবং আতঙ্কজনক। প্রতিটি মানুষের 
আশা-আক।জ্কা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, রুচি-আদর্শ, হ্যায় 
অন্টায়বৌধ এত বিভিন্ন, এত বিচিত্র, প্রত্যেকটি 
প্রত্যেকটি হইতে এত স্বতন্ব ধেঃ কোনও একটি 
বাধাধরা নিয়মাবলীর খাঁচায় স্থথে শান্তিতে বাস 
কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব । প্রতিটি বাক্তি আপনার 
স্বতশ্্র কল্পনায় মনে মনে এক একটি আদর্শ জগৎ 
স্যষ্ট করিয়া রাঁথে এবং বাস্তবে তাহা মূর্ত দেখিতে 
আকাজ্মণ করে। সে আকাজ্ণ পূর্ণ না হইলেই 
অশান্তি । এই অশান্তির চির আমরা সমাজে 
সর্বদা নানাভাবে প্রতাক্গ করিতেছি । বর্তমানের 
নিন্দায় সকলেই পঞ্চমুখ । কেহ অতীতের দিকে 
চাহিয়া হা-হুতাঁশ করিতেছেন, ভবিষ্যৎংকে মনোমত 
করিয়া গড়িবাঁর জন্য কেই বৈধ, কেহ বা অবৈধ 
উপায় অবলগ্ধনে উদ্ভত, অনেকে আবার মনের 
প্রবল ভাবসমৃহকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া 
মানসিক রে!গাক্রান্ত হইয়াছেন । 

অশান্তি দূর করাই যদ আমাদের শিক্ষ।র উদ্দেগ্য 
হয়, তাহা হইলে এই সব বিষয়ে আমাদের অবহ্তি 
হইতে হইবে। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যদৃচ্ছ- 
ভাবে বিকশিত হহবার স্থঘোগ দিলেও কিন্তু শান্তির 
আশা নাই। কারণ প্রবুদ্ধ বাক্তিত্ব যদি স্বাধীনভাবে 
জীবন যাপন কারতে চায়, সমাজের কোন আস্তিত্ 
থাকিবে নাঃ এবং সমাজের অস্তিত্ব না থাকিলে 
সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারিখে না। 
ছুই একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো 
পাঁরিবেন। শান্তিলাভের আশাতেই সমাজের সঙ্ঘ- 
বন্ধ শক্তির স্হায়তা লাভ করিবার জন্ত আমরা 
ব্যক্তিগত স্ুথ খাঁনিকট! বিসর্জন দিই, কিন্তু মুশকিল 
হইয়াছে বিসর্জন দিয়া সুর্থী হই না। ব্যাপারটা 
অনেকটা৷ যেন 7১৯ দেওয়ার মতে। হইয়া! দীড়ায়। 
এই অসম্ষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 
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পাই স্বার্থবিসর্জনের বিনিময়ে যে পরিমাণ সুখ 
স্থবিধা লোকে প্রত্যাশা করে সে পরিমাণ সুখ 
সুবিধা তাহারা পায় নাঁ। মিউনিসিপালাটতে 
আমিও 72» দিই, মিউনিসিপালিটির মেয়রও দেন। 
আমার বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তা কিন্তু মেরামত হয় 
না, নালা পরিফার হয় নাঃ মেয়রের বাড়ির চতুর্দিক 
কিন্ত পরিফার পরিচ্ছন্ন। তথন মন বিষাইয়! 
ওঠে এবং স্থবোগ পাইলে নিজেই মেয়র হইবার 
চেষ্টা করি। চেষ্টা করিয! বিফণকাম হইলে অশান্তির 
মাত্রা আরও বাড়িয়া বায়। সমাজের ব্যাপারেও 
ঠিক অনুরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। সমাজেও দেখি 
কয়েকটি বিশেষ ধরনের লোক বিশেষ নীতি বা 
কৌশল অবলম্বন করিরা বেণী স্থুবিধা লাভ 
করিতেছেন। অধিকাংশ লোকই তখন সেই বিশেষ 
কৌশল বা নীতি আয়ত্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া 
পড়েন। বর্তমান যুগে তো বটেই, অতীতের পুরাণ 
হতিহাসেও ইহার বহু প্রমাণ মিলিবে। পুবাণের 
গল্পে দেখি দানবেরা দেবত্‌ লাভের জন্ঠ সমুত্ম্ক, 
ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করিবার জন্য লোলুপ, 
গাধিনন্দন বিশ্বাধিত্র ইইতেছেন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ 
গৌতম বুদ্ধ হইঘা ধর্ম-প্রচার করিতেছেন । বোদ্ধধর্ম 
বখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল তখন দেখি বেদ-পন্থীর৷ 
দলে দলে বোদ্ধ হইতেছেন, বৌদ্ধধম যখন অধনপাতিত 
হইল মুসলমানরা আসিলেন, তখন দেখিলাম এই 
বৌদ্ধরাই আবার ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিতেছেন। 
মুসলমান রাজত্বের অবনানে আমাদের দেশে বখন 
ইংরেজের আগমন ঘটিল তখন আমরা মুৎস্থপ্দি 
হইলাঁম, খ্রীষ্টান হইলাম, ইয়ং বেঙ্গল হইলাম ওই 
একই প্রেরণায়। তাহার পর কেরাণীকুল স্থষ্টি 
করিবার জন্ত খন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রবতিত 
হইল-যে শিক্ষার মূল মন্ত্র বাঙাণীর ছড়ায় আজও 
অমর হুইঙ্কা আছে-__-'লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়ী 
ঘোড়া! চড়ে সেই,_৩খন আধীদের দমনে এই 
ধারণাট। পুরাপুরি বসিয়। £গেল বে অর্থোপার্জনের 


ডি 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫২৯ 


জন্যই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, শিক্ষার অন্ত 
কোনও উদ্দেন্ত নাই। এই অর্থকরী শিক্ষার 
রূপও যখন যেমন বদলাইয়াছে আমরাও তখনই 
তেমনি ঝুঁকিয়াছি। প্রথম যুগে যখন কয়েকট! 
ইংরেজি শব্দ জানিলেই চাকুরি মিলিত তখন আমর! 
ডিকৃশনারি মুখস্থ করিতেও ইতস্তত করি নাই। 
তাহার পর আদিল ডিগ্রীর ষুগ, ধুয়া উঠিল 
কোনক্রমে বি. এ পাশ করিলেই জীবনসমন্তার 
সমাধান হইয়া! যাইবে, আমর। দলে দলে গ্র্যাজুয়েট 
হইলাম। তাহার পর ঝেক পড়িল আইন-শিক্ষার 
উপর» চিকিত্সা-বিগ্ভাশিক্ষার উপর, টেকনিকাল 
শিক্ষার উপর। পূর্বে আমর! কেরাণী, হাকিম, 
অধ্য/পক হইয়াছিলাম, এইবার দলে দলে উকিল, 
ডাক্তার ও এনজিনিয়ার হইতে লাগিলাম, দেশী 
ডিগ্রীর উপর বিলাতী ডিগ্রীর অলঙ্কার চড়াইয়া 
সামাজিক পশার প্রতিপত্তিও বাড়াইবার চেষ্টা 
করিলাম । কিন্তু মনে হইতেছে এ মোহও কাটিয়া 
আসিতেছে । এখন আরশ হইয়াছে হিন্দী শিখিয়! 
নেতা এবং আধ্যাত্মিক ভেলকি দেখাইয়া গুক হইবার 
যুগ। দেখা নাইতেছে এ বাজারে রাজনৈতিক 
ন্তো অথবা আধ্যাত্মিক গুরু হইতে পারিলে 
নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা পাওযা যায়। 

অর্থাৎ বিশেষণ কবিলে ইহাই দাড়াইতেছে থে 
আবভোতিক স্ুথ-স্থৃবিধার জন্ক ধুগে যুগে আমবা 
নানারডের আলেয়া অথবা নানা ঢউঙের মরীচিকার 
পিছনে ছুটিতেছি, কিন্ত আমাদের সুথও মিলিতেছে 
না, শান্তিও নাই। এই অশান্তি ও অসস্তন্টি যে 
আজহ আবিভূত হইয়া আমাদের দগ্ধ করিতেছে 
তাহা নয়, এ আগুন বরাবরই আছে। একটা 
হালের উদ্দাহরণ উদ্ধত করিতেছি । ১৩০৬ সালে 
_-চুয়ান্ন বৎসর পূর্বেষে কালের দিকে চাহিয়া 
আমরা এক দীর্ঘ নিশ্বান ফেলিয়া! বলিয়! থাকি---. 
“আহা, দে সময় কি শ্রখই ছিল” সেই সময় 
শ্রদ্ধেযম অধ্যাপক রামেজ্সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 
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একটি সারগর্ প্রবন্ধে লিখিতেছেন--“আমার্দের 
সমাজে একটা নৈরাগ্ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 
আমরা বড় একটা আশায় বুক বাঁধিয়া! এতকাল 
আশ্বস্ত ছিলাম যেন সে আশা আমাদের চূর্ণ 
হইয়াছে। আমরা এতদিন ধরিয়। যাহার মুখ 
চাহিয়াছিলাম সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া 
গিয়াছে । এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ 
আকাজ্ফার বিষাদধবনি কোথাও অস্ফুটভাবে 
কোথাও পরিস্ফুটভাবে সমুদগত হইতেছে। এই 
আকালিক বিষাদের, এই নৈরাগ্তের মূল কি?” 
বলা বাহুল্য, এই নৈরাশ্তের মূল কারণ ব্যক্তির সহিত 
ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ ও রাগের 
বিরোধ। আমর! অশান্তি যে কেবল সঙ্জানে ভোগ 
করিতেছি তাহা নহে আমাদের নিজ্ঞান মনও 
নানারূপ অশান্তির হেতুকে আত্মসাৎ করিয়া নানা- 
ভাবে ভারাক্রান্ত হইতেছে । আধিভৌতিক অভাবও 
এই অশান্তির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে এমন 
লোক মোটেই বিরল নহেন ধাহার্দের কোনও 
অভাব নাই, ধাহাঁরা যশত্বী, ধনী, পদস্থ কিন্ত 
ধাহার্দের জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ । পাৰিপার্থিকের 
সহিত কেহুই যেন খাপ খাওয়াইয়া চলিতে 
পাঁরিতেছি নাঃ প্রত্যেকেই যেন কণ্টকশধ্যাঁয় শয়ন 
করিয়৷ রহিয়াছি। 

সমাজের ও রাষ্ের সহিত ব্যক্তিকে থাপ 
থাওয়াইবার প্রচেষ্টা সমাজ-পত্তনের কিছুকাল পরেই 
আরম্ত হইয়াছে। সমাজপতি ও রাষ্রনেতারা 
অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন ব্যক্তির সহিত 
সমাজ বা রাষ্্ব একমত না হইলে সে সমাজ বা 
রাষ্ট্র বেশী দিন টেকে না। এই খাঁপ খাওয়াইবার 
প্রচেষ্টা মুখ্যত দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 
একদল সমাজ ও রাষ্রকে প্রাধান্ত দিয়া ব্যক্তিকে 
তদনুসারে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন, ব্যক্কি- 
হ্বাধীনতাঁকে খর্ব করিয়া সমাজ-চেতনা, রাষ্্র- 
চেতনা অথবা বিশেষ-কোনও-উদ্দেগ্ত-চেতনাফে 
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প্রাধান্ঠ দিয়াছেন । তজ্জন্ত কঠোর নিয়ম প্রবর্তন 
করিয়াছেন। একজন নিয়ন্তার নির্দেশে সমন 
সমজি বা রাষ্ট্র ক্রীতদ্রাসের মতো কাজ করিয়াছে। 
দ্বিতীয়দল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজ ও রা্্রকে 
অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মতান্তসারে গঠন করিতে 
চাহিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট লিংকনের ভাষায় এই দলের 
আদর্শঃ-0০৮70০2 01 076  02০019, 
কিন্ত 
কেনিও ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ের 
সুখশান্তি পাওয়া যায় নাই। ব্যক্তির স্বাতস্তর 
ক্রমশ যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সীমায় আবদ্ধ হইয়া 
পড়িতেছে, মনে হইতেছে আমর! যেন ক্রীতদাস 
ছাড়া কিছু নই, আমাদের মালিকরা আমাদের 
কপালে যেন [7:০০ 0165017 এই লেবেলটা নিজেদের 
আত্মপ্রসাদের জন্ত কেবল আটিয়া দিয়াছেন । 
বহুকাল পূর্বে সমাজে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। 
ধনীরা,টাকা দিয়া বাজার হইতে অগ্থান্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর মতো দাস-দাসীও কিনিয়া আনিতেন 
মানব্ত।র শোচনীয় অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া আমর 
এ প্রথা অবলুপ্ত করিয়াছি । এখন কিন্তু আমাদের 
ভূল ভাডিয়াছে, এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি 
যে যন্ত্রসভ্যত। বিস্তারের সঙ্গে সন্দে সেই দাস-প্রথ 
নব কলেবরে আবিভূত হইয়া আমাদের মানসিব 
শান্তি হরণ করিয়াছে, আমাদের আত্মসন্মানও আর 
নাই। সেই প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অপেক্ষা 
আমরা যেন বেশী অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। একটু 
ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় আমর! কেহই আর 
সুস্থ সবল প্রাণরসে সঞ্জীবিত স্বাধীনচেতা মানৰ 
নহি, আমর! একাধিক যন্ত্রের এবং যন্ত্র-নায়কের 
আজ্ঞাঁসহ ভূত্য মাত্র। এই বস্ত্র আমাদের শক্তি, 
স্বাস্থ্য, আত্মসন্মান, সমাজ, সম্পদ সমস্ত নষ্ট 
করিয়াছে, কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার 
সামর্থটুকুও আমাদের নাই, আমাদের বুদ্ধিও বিরুত 
হইয়াছে, যাক্ত্রিক অত্যাচ'রের স্বপক্ষে ধুক্তি আহরণ 
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করিয়া আশ্ফালনও আমরা করিতেছি বটে, কিন্ত 
নিজ্ঞীন মন এই সব অপমান ক্ষোভ সঞ্চম্প করিয়া 
রাথিতেছে এবং আমাদের নানারপ উতৎকট 'অভব্য 
অসঙ্গত আচরণে তাহা প্রায়শই প্রকাশিত হইতেছে। 
পুরাতিন দাঁস-প্রথা যেমন নূতন রূপে আসিয়াছে 
যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে আমার্দের পুরাতন সমাজও 
তেমনি নব-রূপ ধারণ করিয়াছে । কবি 0০০6: 
বলিয়্াছেন--1৬৪0১ 10. 99০1৪ 13 119 & 
005৮1010৮৮1) 10. 10310905500. এ-রকম 
সমাজ আমাদেরও হয়তে। একদিন ছিল কিগ্ু 
এখন আর নাই। আমাদের সে সমাজ ছিল 
পল্লীতে, মে সমাজের কিছু কিছু আভাস প্রবীণ 
লেখকদের লেখা হইতে পাই। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্্র 
রায়-বিছ্ভানিধি, বিপিনচন্ত্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
দীনেন্্র নাথ রাঁয়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 
রচনাতে সে সমাজের রনণীয় চিত্র আকা আছে। 
শরৎচন্দ্র বে পল্লীসমাজের ছবি আকিয়াছেন 
তাহারও বাহিরের রূপটা বদলাইয়! গিয়াছে। প্রকৃত 
সমাজ বলিতে যাহা বোঝায় সে সমাজ বওপুর্বেই 
অবলুগ্ড হইয়।ছে। এখন সমাঁজপতি নাই, সামাজিক 
নিরমও কেহ মানে না। দ্শবিধ সংস্কারের কথা 
আমরা ভুলিয়! গিয়াছি। এমন কি বিবাহও 
আজকাল সামাজিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় না, বয়স্ক 
যুবকর্দের খেয়াল খুখা অনুসারে হয় এবং প্রায়শই 
নিয়ন্ত্রিত হয় আথিক মানদণ্ডে । তথাকথিত সভ্য- 
সমাজে কিশোরী কন্ঠার বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মন্থুর বিধান বুপূবেই 
অচল হইয়াছে । বয়স্ক যুবকেরা বিবাহ করিতে 
চাঁন না, কিন্তু তীহারা সন্গাসী হইয়া যান নাই। 
বিবাহ করিলে যে সব সুখ-সুবিধা-আনন্দ পাওয়। 
যায় তাহা তাহারা কোনও দায়ি বহন না 
করিয়াই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। 
আমরা প্রতিবেশীর খবর বাখা ,আঙ্জকাঁল প্রয়োজন 
মনে করি না। প্রতিবেশীও আমাদের খবর রাখা 
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অনেক সময় অপছন্দ করেন। যে সব ছোটখাটো 
সামাজিক উত্সব পুরাকালে আমাদের পরম্পরকে 
নানা বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত সে সব উৎসব সভ্য 
সমাজ হইতে ক্রমশ উঠিয়। যাইতেছে । যে সব 
দেবতাঁকে কেন্দ্র করিয়া! পূর্বে আমরা মিলিত 
হইতাম, সে সব দেবতা এখন অন্তহিত, বহু 
হিন্দুঘরে আজকাল ঠাকুরঘর পর্যস্ত নাই। কয়েকটি 
উত্সব এখনও অবশ্ঠ সাড়ম্বরে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত 
হয়, কিন্তু সেগুলিতে সাম।জিকতার কোন লক্ষণ 
দেখিতে পাই না। দেখি অহঙ্কারের আশ্ফীলন, 
টাকার মহিমা, দরিদ্রের সন্কৃচিত অগ্রতিভতা, 
পরশ্রীকাতর অক্ষমের ক্ষোভ; দেখি অকারণ অপব্যয়, 
অশ্লীল উন্মা্দনাঃ অসংযত আচরণ। বহুকাল পূর্বে 
বড় ছুঃখে ছুর্গাপৃজা উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম-_ 
“দিবসে নিশীথে যাহার স্বপ্ন 
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি, 
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়ি 
বাহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি 
যাহার পুজায় কত বলিদান, 
কতনা আরতি: মন্ত্র কত 
কত খত্বিক, কত পুরোহিত, 
কত আয়োজন লক্ষ শত 
আকার তাহার যেমনই হউক 
নানাভাবে করি টাঁকারই পুজ। 
হোক না তাহার যেমন চেহারা 
বংশীবদন বা দশভুজা 
অয়ি মুন্ময়ি অতসী-ব্রণি, 
ভিখারী-ঘরনি শিবানি, অমি, 
রূপার তলায় চাঁপা পড়ে গেছ 
তোমার পূজার মন্ত্র কই। 
টাকার পুজায় মন্ত সবাই 
তোমার পুজাও টাকার পৃজ। 
লক্ষা নহ গো উপলক্ষই 
ওগো মুন্ময়ি হে দশতৃজা । 
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স্দখোর ওই হার-পৌদ্দছার 

বাড়িতে তাহার পুজার ধুম 
গর্জন করে লাউডস্পীকার 

পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম। 
তাহার নিকট কর্জ করিয়া 

পুজার বাজার করেছি সব 
অর্থ নহিলে জমে কি জননী 

তোমার পূজার এ উত্সব? 
অর্থ পগুড়িছে আতস বাঁজীতে, 

আলোক মালায় জলিছে টাকা 
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে 

প্রণাম না করে যাঁয় কি থাকা? 
বড় সাহেবেরে সেলাম খাঁঙ্গাই 

রাজারাজড়ায় প্রণাম করি, 
হাঁরুর বাড়িতে তেমনি জননি 

তোমারেও নমি হে শঙ্করি। 
অর্থাৎ কিন! হারুকেই নমি 

কারণ তাহার টাকা যে আছে 
ছুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে 

আমরা নমিব তাহারই কাছে। 


দুর্গাপূজায় তিনদিন ধরিয়া অনাবিল আনন্দে ধনী 
দরিদ্র নাবিশেষে এখন আর আমরা মিলিতে পারি 
না। সকলে পাশাপাশি বসিয়া এক পুজামণ্ডপে 
মায়ের প্রসাদ পাইয়৷ কৃতার্থ হই না। গ্রামের 
পুরোহিত, গ্রামের শিল্পী, গ্রামের গোয়াল, গ্রামের 
ময়রাঃ গ্রামের কবিরা সে পুজায় অংশ লইবার 
স্থযোগ পায় না। ট্রেনে বা এরোপ্লেনে করিয়া 
আমরা কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে 
মিষ্টান্ন ও প্রতিমা, শান্তিনিকেতন অথবা বোস্বাই 
হইতে গায়ক-গায়িকা আমদানি করি এবং তাহা 
অসম্ভব হইলে রেকর্ড বাজাই। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের 
গ্রামকে ধ্বংস করিয়াছে। সে গ্রাম আর নাই, 
সে গ্রাম্য সমাজও আর নাই। গ্রামের ধনীরা 
আজকাল শহরে আসিয়াছেন। গ্রামে তাহার! 


উদ্বোধন 
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গণ্যমান্ধ ছিলেন, শহরে তাহারা নগণ্য, তবু 
আসিয়াছেন। স্থযোগ পাইলে অনেকে ইউরোপ 
আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন । 

যন্ত্রভ্যতা আমাদের প্রাচীন সমাজের মাঁধুধকে 
অবলুপ্ত করিয়াছে কিন্ত ভিতরের গলদগুলিকে দূর 
করিতে পাঁরে নাই; পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রী- 
কাতরতা এখনও ঠিক তেমনি আছে, যন্ত্রসভ্যতার 
কল্যাণে তাহার বাহিরের ঢংটা কেবল ব্দলহিয়াছে। 
চণ্ডীমগ্ডপ নাই, কিন্তু খবরের কাগজ আছে, ক্লাব 
আছে পার্ট আছে, সভা-সমিতি আছে এবং 
ইভাদের মধ্যে বেণী ঘোষাঁলরাঁও আছেন। পরনিন্দা 
পরচচা এখন পল্লীসমাজেই নিবন্ধ নাই, তাহা 
বিশ্বব্যাপী হইয়াছে । আমরা প্রতিবেশীর খবর 
রাখি ন! কিন্থ কোরিয়ার খবর রাখি, আমেরিকা 
ইংলগ্ডের খবর রাখি, চীনের রুশিয়ার খবর রাখি, 
ফরেন পলিসি লইয়া উত্তত আলোচনা করি 
গ্রামের বা শ্বদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প বাঁ শান্তর 
সম্বন্ধে অজ্জতা আমাদের ততট!1 লজ্জিত করে না 
কিন্তু বিদেশী সাহিতা, বিজ্ঞান, শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে 
চুই চাঁরিটা বুকৃনি ছাঁড়িতে না পারিলে বর্তমান 
সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হইতে হয়। বুক্‌নি সংগ্রহ 
করিব'র স্থযোগণ্ড আজকাল মেলেঃ আজকাল 
প্রকৃত পণ্ডিত ছুর্ভ কিন্ত পল্পবগ্রাহী পণ্ডিতের 
অভাব নাই । 

অর্থাৎ যন্ত্রভ্যতা আমাদের স্মাঁজের বাহিরের 
রূপটা বিন করিয়াছে, কিন আমাদের চিত্তকে 
উন্নত করিতে পারে নাই, বরং তাহা নীচাশয় 
স্বার্থপর ব্যক্তিদের কাধকলাঁপকে বৃহত্তর পরিধিতে 
পরিব্যাপ্ত হইবর সুযোগ দিয়াছে । যে ঘেোট' 
পূর্বে সন্কীর্ণ সমাজে নিবদ্ধ থাকিত তাহা এখন 
নানাবিধ আন্দোলনের জয়-ঢাঁক বাজাইয়া পৃথিবীর 
শাস্তিকে বিদ্রিত করিতেছে । আমরা কেহই স্থির 
থাকিতে পারিতেছি ন৷। স্থির থাকিবার উপায়ও 
নাই। প্রত্যহ খবরের কাগজের উত্তেজক হেড 
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নাইন, টনিক তিন চারবার পিনেমাঁয় চিত্ত চাঞ্চল্য- 
কর নৃত্যগীতের এলাহি আয়োজন, রেডিওর শৃন্থপথে 
আক্রমণ, আমাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে। 

যে শিক্ষা আমাদের স্বস্থ করিতে পাঁরিত সে 
শিক্ষাও আর নাই। শিক্ষক এখন আর শিক্ষক 
নন, তিনি বেতনভোগী মজুর মাত্র। সাহিত্যও 
আজকাল ব্যবসায়ের পণ্য । 

ধাহারা সাহিত্য স্থষ্টি করেন তীহাঁদের সহিত 
রসিক-নমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর নাই। 
খন ছাপাখানা! ছিল না তখন গ্রন্থকর্তী নিজের 
পুস্তক স্বহন্তে স্যত্রে লিখিয়া রসিক পাগুতসমাজকে 
পড়িয়া শুনাইতেন। পুস্তক ভাল হইলে লোকে 
তাহা কণস্থ করিয়া রাখিত, টরকি়া রাখিত, পুজা 
করিত। ছাপাখান।র কল্যাণে আজকাল ভাল বই, 
থারাঁপ বই একই বেশে সঙ্জিত হইয়া বাজারে 
বাহির হয়ঃ তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকও সমালোচকদের 
প্রশংসা লাঁভ করে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে প্রথম 
শ্রেণীর পুস্তকের পাশে সম-গোরবে স্থান পায়। 
সমাঁজেও দেখি আজকাল গণিকা ও সতা সাধবা 
একই বেশে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছেন। 
য্ত্রভ্যতার সাম্যবাদ মুড়ি-মিছরিকে একাসনে 
বসাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে । সাহিত্যের 
কথা বলিতেছিলাম, ছ।পাখানা হওয়াতে এ যুগের 
সাহিত্যিকদের আর একটা বিপদের সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছে। পূর্বে কবির সহিত রসিকের 
সরাসরি যোগ ছিল। কবি নিজের লেখা রসিককে 
পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা লইয়া রসিকের সহিত 
সামনসামনি আলে।চনা করিতেন, লেখা ভাল কি 
মন্দ, কোথায় স্বর জমিয়াছে কোথায় বেস্থরা 
বাজিয়াছে সহৃদয় আলোচনার দ্বারা তাহা স্পষ্ট 
হইত। কিন্তু মু্রাবস্ত্রের যুগে এক মহা আপদ 
জুটিয়াছে, সমালোচক বলিয়া একছ্‌শ স্বয়ু পণ্ডিতের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
বেরসিক, কিন্তু ইঁছ!রা রসের ক্ষেত্রেই মুরুবিবয়ানা 


শিক্ষার ভিতি 
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করিয়া বেড়ান। কাহার লেখা সংবেদনপূর্ণ, কাহার 
লেখায় দরদ আছে, কাহার লেখার প্রগতির 
পদধ্বনি শুন! বাইতেছেঃ কোন লেখক প্রতিক্রিয়া- 
শীল, সাহিত্য রাজো কে সম্রাট কে মন্ত্রী; কে উজির, 
কে গোমন্তা এই সব লইয়! তাহার! মাথা ঘামান 
এবং বড় বড় গ্রবন্ধ লেখেন খনিয়াছি ইহাদের 
স্থন্জরে পড়িবার জন্য গ্রন্থক।র ও গ্রন্থব্যবশায়ীদের 
নাকি বহুবিধ কসরত করিতে হয়ঃ পুস্তক ভেট দিতে 
হয়, খোশামোদ করিতে হয়, আরও অনেক কিছু 
করিতে হয়, তবে নাকি তাহারা সদর হইয়া! তাহাদের 
রচনার প্রতি কৃপাঁকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন । যখন 
নুদ্রাযন্ত্র ছিল না এই সব একদেশদরশী আত্মস্তরিতা- 
পূর্ণ রচনা সাঁধারণ্যে প্রচারিত হইবার স্থযোগ পাইত 
না। প্রকৃত রসিকরাই তখন কাব্য-সাহিত্যের 
ধারক ও বাহক ছিলেন। এখন নে ভার পড়িয়াছে 
কতকগুলি মতলব্বাঁজ ব্যবসক্ীর উপর । স্থতরাং 
এই ধরনের প্রবন্ধ ছাপা হয়, রেডিওতে নিনাদিত 
হয়। ফলে, বলোক সৎ সাহিত্যের সক্কান হইতে 
বঞ্চিত হন। 

সাহিত্যিকের তৃতীয় বিপদ প্রকাশক। প্রকাশক 
মুখ্যতঃ ব্যবসারী। যে বই বেশ' বিক্রয় হয় তিনি 
সেই বই-ই ছাঁপিতে চান। উত্তেজক যৌন-কাহিনী, 
গরম গরম পলিটিকাল প্রপ।গ্যাপ্ডা, ডিটেকটিভ 
কাহিনী, সরস গাল-গন্ন প্রভৃতিরই চাহিদা বেণী, 
ভাল প্রবন্ধ, কবিতা বা ছোট-গল্ের বই বাজারে 
চলে না শুনিয়াছি। অভিনীত না হইলে নাটকও 
চলে না। ধাহরা নাটক অভিনদন করেন বা করান 
তীহারাও ব্যবসাদার এবং অনেক ম্ষেত্রে অসাবু। 
কোন ভদ্র নাট্যকারের পক্ষে তাহাদের ব্যবহার 
বরদাস্ত করা কঠিন। সুতরাং যাহাদের নাটক 
লিখিবার প্রতিভা আছে তাহারা নাটক নিখিতেই 
চান না। সাহিত্যসাধককে বাধ্য হইয়া তাহার 
সাধনার ক্ষন সঙ্কচিত করিতে হয়, এমন বই 
লিখিতে হয় যাহা প্রকাশক-গ্রাহথ। বলা-বাহুল্য, 
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সেসব পুস্তক সব সময়" স্থসাহিতের পর্যায়ে পড়ে 
না। ইহাতে প্রকৃত সাহিত্যসাধকের ক্ষোভ হয়, 
রমিক-সমাজও ক্ষু্ হন। সাহিত্য সমাজের যে 
কল্যাণ সাধন করিতে পাঁরিত তাহা পাঁরে না। 

যন্ত্র সভ্যতার আরও ছুইটি 'অবদান” বর্তমান 
সভ্য সমালের চিত বিনোদণ করিয়া! থাকে--সিনেমা 
ও রেডিও। স্থপ্রযুক্ত হইলে হয়তে৷ ইহারা মানব 
সভ্যতার কলাঁণ-সাধন করিতে পাবৰ্িত কিন্তু বর্তমান 
যুগে তাহা হইবার উপায় নাই। কারণ প্রত্যেক 
যন্ত্রের পিছনে যে যন্ত্রপতির! বর্তমান, মনিবজাতির 
কল্যাণ-সাঁধন তীহারদের উদ্দেগ্ নয়, তাহাদের 
উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থসীধন। অধিকাংশ মানবকে 
শোষণ করিণ তাহারা নিজের। শক্তিমান হইতে 
চান। পূর্বে খাইবার পাশ দিয়া বহিঃশক্ররা আসিয়া 
এদেশ জর করিয়াছিল এখন তাহারা আমিতেছে 
যক্ত্রে ভিতর দিয়া। মাঁনুব পএকেই জয় করিতে 
পারে, মানুষকে পারে না। এই সব বন্ধ তাই 
অধিকাংশ মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইক়া দিতে 
চায়। পূর্বে পাশ্চাত্য বণিকরা চীনাদের অকর্মণ্য 
করিবার জন্য জোর করিয়৷ তাহার্দের আফিঙের 
নেশা ধরাইয়াছিল, আমাদের দেশের চাধীকে দরিদ্ত 
করিয়৷ ধানের ক্ষেতে নীলের চাঁষ করিতে বাধ্য 
করিয়াছিল, কারণ নেশাগ্রস্ত বা দরিদ্র জাতিকে 
শোষণ করা বা শাসন কর! সহজ। শোষণ এবং 
শাসন করিরার জন্ত এখন তাহার! নুতন পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছে-_যন্তের পদ্থা৷ । আর্ট পরিবেশনের 
ছলে সিনেমা এবং রেডিওর মারফৎ তাহারা যাহা! 
পরিবেশন করিতেছে তাহা সেই আর্ট নয় যাহা 
আমাদের সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান দ্রেয় তাহ 
সেই আর্ট বাহা আমাদের কাঁমনাকে মোহিনীবেশে 
সাজাইয়া আমাদের সর্বনাশ করে। পূর্বে ছুই 
চারি জন ধনী কামুক বাইজী-বিলাসের স্থযোঁগ 
পাইতেন। যঞ্ত্রেরে কল্যাণে সকলেই এখন সে 
সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের অজ্ঞাত-দারেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


আমর! সকলেই ক্রমশ অক্ষম কামুক পশু হইয়। 
যাইতেছি। শাসক ও শোষকর্দের সুবিধা 
বাড়তেছে। 

এই বব যন্ত্র আমাদিগকে আর একটি মূল্যবান 
সম্পদ হইতেও বঞ্চিত করিতেছে । মহৎকে 
স্বন্দরকে শ্রেষ্ঠকে গুণীকে শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি 
ও ক্ষমতা সভ্য মানবচরিত্রের একটি প্রধান সম্পদ । 
ন্ত্যুগের পূর্বে মহৎ সুন্দর শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তির 
সানিধ্যলাভ করা সহজ ছিল না। তীহাদের সম্বন্ধে 
তাই দাধারণ লোকের ওৎস্ক্য ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। 
প্রকৃত জিজ্ঞানুরা, অকপট ভক্তের তাহাদের 
সান্িধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। খধন্ত্র এখন 
সমন্তই সলভ কাঁরয়! দিয়াছে । তাই দেখি 
রেডিওতে যখন কোন গুণী সঙ্গীত আলাপ 
করিতেছেন বা কোনও বিখ্যাত পণ্ডিত সারগভ 
প্রবন্ধ পড়িতেছেন, তখন আমরা শ্রদ্ধ।ঘিত হইয়া 
সে সব শুনি নাঃ রেডিওটা! খুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে 
হাঁদি-গল্প-তামাসাঁক্স মতিয়া উঠি। বদ্দি বহু কষ্ট 


সহ করিয়া বহু সাঁধনা করিয়া উক্ত গুনীদের 


সমীপব্তী হইতে হইত, তাহা হইলে তীহাঁদের 
সম্মুখে আমরা এতটা বেসামাল হইতাম না। 
ইহাতে উক্ত মনীধীদ্দের বিশেষ ক্ষতি হয় না, হয় 
আমার্দের। সবকিছুকেই যন্ত্রের সহায়তায় অতি 
সহজে আয়ন্তের মধ্যে পাইয়া আমরা কিছুই 
ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, জামরা 
বুবিতেও পারিতেছি না যে পাইলেই গ্রহণ করা 
যায় নাঃ গ্রহণ করিবার জন্য সাধনা দরকার । 
পল্লৰ গ্রাহীস্থলত একটা মিথ্যা অহক্কারের মুখোশ 
পরিয়া৷ আমরা সবজান্তা সাজিয়া বেড়াইতেছি। 
আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, আমাদের নিজ্ঞণন 
মনে কিন্ত আমর! আমাদের প্রকৃত শ্বরূপ কি তাহা 
জানি এবং তাহা আমাদের অজ্ঞাতমারেই আমাদের 
অশান্ত করিয়া তোলে। 

যক্্নত্যতার অর্থ নৈতিক দিকটা! তো আরও 
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ভয়ঙ্কর। পল্লীসমাজ ভাঙিয়া গিয়াছে, ভূমি হইতে 
বিচ্যুত হইয়া আমর শহরে আসিয়াছি+ কুটিরশিল্প 
অবলুপ্ত, পেশা এখন আর বংশগত নাই» ব্রাহ্মণ 
জুতার দোঁকান খুলিয়াছে, মুচী অধ্যাপনা করিবার 
চেষ্টায় পরীক্ষা পাঁশ করিতেছে, ময়রার ছেলে 
ডাক্তার হইতে চায়, বৈগ্ধের পুত্র এনজিনিয়ার 
হইয়াছে, তবু কিন্তু কাহারও অন্গ জুটিতেছে না, 
থরে বাহিরে দোকানে ফ্যাকটরিতে সর্বত্রই 
অশান্তি সকলেই আমরা ছটফট করিতেছি-_ 
পূর্যযুগে দাচালকদের চীবুকের আঘাতে ক্রীতদাসর! 
যেমন ছটফট করিত নূতন যুগের অভিনব ক্রীতদাস 
আমরা ঠিক তেমনি ভাবেই ছটফট করিতেছি-- 
অনেকে হয়তো বুঝিতে পাবিতেছি না এক অস্ত 
31001 1)০8৮৪৪ আমাদের চাবকাইতেছে । পূর্বে 
ক্রীতদাসরা পলীয়ন করিয়া! আত্মরক্ষা করিত, কোনও 
কোনও সহদয় প্রভু ক্রীতদাসকে স্বাধীনও করিয়া 
দিতেন, এখন কিন্ত দাসত্বের যে নাগপাশে আমরা 
আবদ্ধ তাহা হইতে মুক্তির আশ! শ্দূরপরাহত। 
তাই অশান্তি আরও বড়িয়াছে। কোনরকম 
ইজ মে'ই আর মন প্রবোধ মানিতেছে না । সমাজ 
রাষ্ট্র সমস্তই যেন কারাগাঁররূপে প্রতিভাত হইতেছে। 
প্রতিবেধীকে মনে হইতেছে শক্র, ধার্মিককে মনে 
হইতেছে ভণ্ড) পণ্ডিতকে মনে হইতেছে বেকুব, 
ধনীকে মনে হইতেছে শোষক । কোথাও শান্তি 
নাই। 

আধুনিক অশান্তির চেহারাটা সংক্ষেপে এই 


শিক্ষার ভিত্তি 
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প্রবন্ধে বিবৃত করিলাঁম। পরবর্তী প্রবন্ধে বলিবার 
চেষ্টা করিব আমাদের শিক্ষার দ্বার এ অশাস্তি 
নিবারণ সম্ভব কিনা। নূতন কিছু বলিবার স্পধ1 
করি না। নূতন বলিয়া কিছু আছে কি? আমরা 
পুরাঁতনকেই বারংবার নূতন করিয়া আবিফার করি। 
বেদান্তকে সাংখ/কে থিওরি অব রিলেটিভিটির 
আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া চমকিত হই। অতি 
আধুনিক আণবিক বোমার স্বরূপ যে বেদব্যাসের 
কল্পনাতে অন্তত ছিল তাহার প্রমাণ পাই ব্রহ্মশির বা 
পাশুপত অস্ত্রের বর্ণনায় । 

অশান্তি মানবসমাজের অতি পুরাতন ব্যাধি। 
অতীতকা'লে ধাহারা চিন্তানারক ছিলেন তীহারাও 
এ ব্যাধির গতিকার-চিন্তা করিয়াছিলেন । তাহাদের 
প্রয়াস যে নিশ্ষল হয় নাই তাহার প্রমাণ অতীতের 
গৌরবময় ইতিহাস। আধুনিক যুগে আমাদের 
শিক্ষার বহুবিধ সংস্কারের কথা শুনি__উড সাহেবের 
ডেসপাচ, গোখলের বিল, স্ত।ডলার কমিশন, মন্টেগু- 
চেমস্ফোড সংস্কার, স্বাধীন ভারতেরও শিক্ষার 
নানাবিধ সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে, কিন্ত 
আমার মনে হয় আসল ব্যাপারটার উপর যথোচিত 
মনোবোগ দেওছা হয় নাই। থাগ্দারা ক্ষুধা নিবারিত 
হয়_-প্রাচীন বলিয়া এ সত্য আমর! বর্জন করি 
নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অশান্তি নিবারণেরও 
একট প্রতিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন । পরবর্তী 
প্রবন্ধে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার প্রয়াস পাইব। 


ক্রমশঃ 


“আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া! তুলে না, কেবল উহা! গড়া 


জিনিস ভাঙ্গিয়। দিতে জানে। 


এইরূপ অবস্থামূলক বা অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা 


কিংবা যে শিক্ষা কেবল “নেতি'ভাবই প্রবতিত করায় সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও 


ভয়ঙ্কর ।” 


-স্বাসী বিতিবকানন্দ 


পরিচয় 


শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 
“আদি মানবের সন্তান আমি “মানুষ জাতির স্বজাতি যে আহি 
দেবতাঁর চেয়ে অভিজাত, মানুষ আমার বোন্‌ ভাই ) 
সত্যেরে আমি সম্ত্রমে নমি মানুষেরে ভালবাসি দিবানিশি 
মিথ্যারে করি পদাঘাঁত। সেবা করি তার গুণ গাই। 
ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি মানুষে মানুষে হিংসা নিত্য 
_.. বিশ্বেরে নাহি করি ভয়, কঠোর চিত্তে করি জয়”__ 
মানষের কাছে নাহি মানুষের মানুষের কাছে নাহি মাবের 
এর চেয়ে বড় পরিচয়। এর চেয়ে বড় পরিচয়। 


“মান্মষ-ধর্ম আমার ধর্ম 

অপর ধর্ম কিছু নাই, 
মানুবের যাহা করণীয় আমি 

মদা তারি পিছু পিছু ধাই। 
জীব-নারায়ণে সেবি প্রাণপণে 

সংঘমে করি অরি জয়,” 
মান্ছষের কাছে নাহি মানুষের 

এর চেয়ে বড় পরিচয় । 


ধর্ম 
শ্রীমতী লীল। মজুমদার 


একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক একবার পরনিন্দা করে কিন্তু অন্ঠায়ের বিপক্ষে দ্াড়াবার 
বলেছিলেন যে, হিন্দুরা ধামিকভাবে খায় দায়, শোয় যাঁদের সংসাহস নেই, তারাই নাঁকি ধাধিকভাবে 
ঘুমৌয়, চলে ফেরে ; ধামিকভাবে চিন্তা করে, জীবনযাপন করে, কথাটার একমাত্র অর্থ করা যেতে 
পুণ্য করে, পাপ করে। কথাটার মধ্যে অনেকখানি পারে যে, নিজেদের কাজের দায়িত্ব বহন করবার 
শ্লেষ আছে বল! বাহুল্য, কিন্ত সঙ্গে সে এতটা সাহস পরধন্ত হিন্দুদের নেই, ধর্মের দোহাই দিয়ে 
সত্যও আছে যে, মনে গিয়ে আঘাত করে। এই কোনও মতে সেটুকুহেঃ এড়িয়ে যেতে পারলেই হ'ল। 
হিন্দুরা যারা মিথ্যাকথা বলে থাকে, প্রবঞ্চনা করে, সেইজন্য এদেশের সমাজুকে সংস্কার করা এত 


কাতিক, ১৩৬১ ] ধর্ম 


কঠিন। ভিতর থেকে আপদ কিছুতেই বিদায় 
হয় নাঃ বাইরে থেকে আইন্‌ করে জবরদস্তির 
সাহায্যে তার ক্রোধ করে রাখা হয়। প্রশ্ন উঠতে 
পারে এমন জাতির ও এমন ধর্মের কতটুকু মূল্য ? 

আসল কথা হ'ল ধর্ম শবের অর্থ নিয়ে কিঞ্চিৎ 
গোলযোগ হ'য়ে গেছে । কতকগুলি আচার 
নিয়মের ফিরিস্তি দিয়ে কি আর একটা ধর্ম 
গ্রতিষিত হয়? এমন কি ধর্ম বলতে শুধু মান্থষের 
সঙ্গে তার স্থষ্টিকর্তার সম্গ্দটকুও বোঝায় না। 
ধর্মের প্রয়োগ আরও ব্যাপকভাবে হওয়া চাই? 
ধর্ম মানে একটা সম্পূর্ণ জীবনের ধার!, জীবনধারণের 
পদ্ধতি । যে আর গ্রপিতামহরা নিয়মনিগড়ে 
আমাদের গোটা জীবনটাকে বেঁধে দিয়েছিলেন, 
তাঁর! ধর্ম শব্দের এই অর্থ টিকেই গ্রহণ করেছিলেন। 
আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেওয়া 
তাদের উদ্দেগ্ত ছিল না। কিন্তু কালের ফেরে 
অবস্থা এমন দীড়াল যে ধর্মের নিয়ম পাঁলনটি শুধু 
টিকে রইল, মাঝখান থেকে ধর্মই কোথায় খসে 
পড়ল। 


ফলে এখন কাঁউকে ধার্মিক আখ্য। দিলেই 
চোঁখের সামে সর্প্রকার আনন্দের শত্রু; চোখবৌজা 
একজন ভগ্ডের চিত্র ভেসে ওঠে। আজকাল 
ধার্মিক বলতে আর ধর্মপরায়ণকে বোঝায় না। 
এমন কি অনেকের মতে ধর্মই হ'ল পৃথিবীর অর্ধেক 
হঃখের প্রধান কারণ। ধর্ম বলতে যদি শুধু 
আনুষ্ঠানিক, ধর্ণ বোঝায় তা” হ'লে এ কথাটার 
মধ্যেও অনেকখানি মর্মান্তিক সত্য আছে। 

কিন্তু ধর্মের একট। বৃহত্তর সংজ্ঞা আছে যা" 
প্রয়োগে একজন নাস্তিকও একদিক দিয়ে যতই না 
দীন হ'ক, অপরদিকে ধর্মপরায়ণ আখ্যার যোগ্য 
ইয়ে উঠতে পারে। যে জিনিসকে সত্য বলে 
উপলদ্ধি করেছে,» তাকে যাঁরা অবলম্বন করে, তারা 
ধামিক।, যা'রা অন্ঠায়ের বিরু্ধে সর্ধদা দণ্ডায়মান 
হ়্। তার! ধামিক। যাঁরা শক্রকে ক্ষম! করে, 


€৩৭ 


ছুঃখীকে দয়া করে, স্বার্থঠক ত্যাগ করে তারা 


সকলেই ধায়িক। মনুয্যত্বকে যা! প্রস্দুটিত ক'রে 
তোলে, তাই ধর্মের অঙ্গ। যা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতে, 
গুণীকে সম্মান করতে সহায়তা করে, সেও ধর্মের 
অঙ্গ। ধর্মের এই সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া 
যাঁয় না, নব নব উদদয়াচলে নিয়ত সে উদ্ভাসিত হ'য়ে 
উঠে। 

আমরা ধর্মের এই অর্থকে ভুলে গিয়েছি বলে 
ধর্ম আমাদের কাছে কতকগুলি পু'থিগত মন্ত্র ছাড়া 
আর কিছু নয়, বেঁচে থাকার একট! প্রণালী না হ'য়ে 
কতকগুলি ফুল গঙ্গাজল বেলপাতার একটা! অর্থশূন্ঠ 
ক্রিয়ামাত্র হ'য়ে দাড়িয়েছে । আমর ভাবি ধর্মকে 
অবলঘ্ন করলে বুঝি সংসারের সব আননগুলিকে 
বর্জন করতে হবে । বুঝি বন্ধুবান্ধবঃ সুখ সথ সব 
ছাঁড়তে হবে, বুঝি একট! অস্বাভাবিক জীবন ধাঁপন 
করতে হবে। 


ব্ল! বাহুল্য, এই বৃহত্তর অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করলে 
স্বার্থসেবাঁকে খাঁনিকট। কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু 
এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কেবল এমন ধর্মই 
সমাজের কল্যাণের হেতু হয় । অপর সকলের দ্বারা 
সকল মঙ্গলের অন্তরায় যে আত্মপ্রসাদঃ তাকে ছাড়! 
আর কিছুকে লাভ করা যায় না। 

পৃথিবীর শ্রে্ঠ মান্ষরাও ধর্মের এই বড় অর্থই 
গ্রহণ করেছেন পরমহংসদেব গির্জা দেখলেই 
নমস্কার করতেন, সাধু দেখলেই আলিঙ্গন করতেন, 
অনাসক্তকে দেখলেই মাথা নত করতেন? অনেকে 
তাই হাসাহাসি করত। ভালোকে ভালে! বলবারও 
যেমন আমাদের সাহস নেই, মন্দকেও তেমনি মন্দ 
বলবার আমার্দের নৎসাহস নেই! অসৎ কাজ 
ক'রে আমর! বলি যে, আজকাল সকলেই এমন ক'রে 
থাকে; যেন পাঁচজনে অন্যায় করলেই অন্তায়টা কমে 
যায়। আর অসৎ কাজের ফলে যদি ঘরে অর্থ- 
সমাগম হয়, তা হ'লে মুক্তকণ্ঠে আমরা এ 
কীতিমানের বুদ্ধির প্রশংসা ক'রে থাকি, এবং 


৫৩৮ 


বারংবার বলি অন্টায় কাঁজ করতে হ'লে যে সাহসের 
প্রয়োজন হয়, অনেকেরই সে সাহস নেই ব'লে 
তারা স্পথে থেকে যাচ্ছে। এমন কি ধর্মে 
আমাদের এতই অনাস্থা, যে কেউ যদি নিজের 
চেষ্টায় নিজের অবস্থার উন্নতি ক'রে থাকে, তখুনি 
আমাদের সন্দেহ হয় নিশ্চয় অসৎ উপায় অবলম্বন 
করেছে, নইলে, কি আর বড়লোক হতে পারত। 
আবার নিজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্ক বাইবেল 
থেকে নজির দিয়ে বলি, যী বলেছিলেন যে বরং 
একটা সুচের ছিদ্র দিয়ে একটা উট গলে যাবে, 
তবু ধনী লোকের স্বর্গে প্রবেশ করা হবে না। - 


উদ্বোধন 


| €৬তম বর্ব-_-১৭ম সংখ্য 


পুরুষপরম্পরায় আমরা বলে আসছি ষে, ধর্মের 
সঙ্গে পাথিব সুখ খাঁপ খাঁয় না, অতএব সময় 
থাকতে ধর্শটিকে ত্যাগ ক'রে বিষয় আশয় রক্ষার 
দিকে মনোনিবেশ করা ঢের ভাঁলো। এবং ধর্ম 
যদি করতেই হয়, বেশ কোঁশাকুশি ফুল জল দিয়ে 
এক কোণে বসেই পড়গে না, তা*র চেয়ে বাড়াবাড়ি 
না করাই ভালো । তা'তে সংদারের অনিষ্ট হ'তে 
পারে। 

ধর্ম থে বেচে থাকবারই পদ্ধতি, সংসারধাত্রা 
নির্বাহ করবারই প্রণালী-_সে. কথা কই কেউ ত 
আজকাল বলে না। 


শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি 


শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ 
(এক) 


শ্ীত্রীমায়ের শতবাধিকীর ঢেউ আকাঁশে বাতাসে 
লেগেছে। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে শ্রীন্রীমায়ের বনু 
কৃতী নন্গ্যাপী এবং গৃহস্থ সন্তান শ্রীশ্রমায়ের সঙ্গে 
জড়িত তাদের অনেক স্থৃতিকথা লিপিবদ্ধ ক'রে 
নিজেরা ধন্য হয়েছেন এবং ভক্তদেরও ধন করেছেন। 
করেকজন বন্ধু, বিশেষ করে, ছু'একজন সন্গ্যাসী 
মহারাজও আমাকে শ্রীশ্্ীমায়ের সম্বন্ধে আমার যা 
জানা আছে তা লিপিবদ্ধ করতে আদেশ 
করেছিলেন। এতদিন তা করা হয়নি, কিন্ত এখন 
ভাবছি আমি যত দীনই হই না কেন, শ্রীশ্রীমায়ের 
পুণ্যস্থৃতি উপলক্ষ করে এই শুভ শতবাধিকী অন্তষ্ঠানে 
আমিও শ্রন্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো । তবে শ্রীশ্রী- 
মায়ের চরণে আশ্রয় নেবার পূর্বের ঘটনাগুলি না 
লিখলে অনেক কথাই বলা হবে নাঃ তাই শ্রারামকৃষ্ণ- 
সঙ্ঘের প্রধান তীর্থস্থান বেলুড়মঠে আমার প্রথম 
দিনের অভিযানের ইতিহাস দিয়েই সুরু করবো । * 

« মনে পড়ে অত্যন্ত ছেলেবেলায় একগ্জিন সন্ধায় 
প্রাধাদের গ্রাদেয় বাড়ীতে জনৈক ভঙ্ছলোক আমার পিতাকে 


ম্যাটিকুলেশন পাঁশ ক'রে (১৯১৫ গ্রীঃ) 
কলকাতায় সিটি কলেজে ভরি হই। সেই প্রথম 
বাধিক শ্রেণীতে পড়তে পড়তে এক ছুটির দিনে 
ইচ্ছা হলো বেলুড়মঠে বেড়াতে বাব। দুই বন্ধুও 
সঙ্গী হলেন। ছুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আমর! 
তিন বন্ধু মঠে গেলাম । 

পৃজনীয় বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর ঘরের 


কথাপ্রসঙ্্ে বললেন, মশায় এবটা। পাঁগল! বামুন কি কাগুটাই ন! 
করলে। ক্রযষে তিনি শ্ররামকুষের অনেক গল্প করলেন। সেই 
প্রথম আমি ঠাকুরের নাম শুনেছিলাম । আরও মনে পড়ে, 
'|মীজীর দেইত্যাগের খবর যথন সাপ হিক কাগজে বের হংলা 
তখন গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত ভঙলোকটি কাগজ পড়ে হঠাৎ 
চেঁচিজে উঠে বলেছিলেন,---সর্বনাশ হয়েছে । আমি বালকসুলভ 
কৌতুছলে জিজ্ঞান! করেছিলাম, কি হয়েছে? তিনি ধললেন, 
তুই এখন বুঝবি না, বড় হলে বুঝবি দেশের কি সর্বনাশ হলো । 

১৯১৫ সালে যথন ম্য। ট্রকুলেশন টেষ্ট পরীক্ষ। দিই তখন 
পুজনীয় ব্রদ্গানম্দ ও শ্বামী প্রেমাপন্দ ময়মনসিংহে আসেন। 
ওখানে আছি স্বামী প্রেরানঙ্গজীকে প্রথম দর্শন করেছিলাম-- 
তবে কথা বাত্ত। কিছু হয়নি। , 


কাঁতিক, ১৩৬১ ] 


পাঁশের ঘরে একটা তক্তাপোঁশে শুয়ে ছিলেন। 
গায়ে একখানা চার্দর মাত্র ছিল। আমরা বখন 
ঢুকলাম তখন আমার পূর্ব পরিচিত জনৈক ভদ্রলোক 
আমাকে কানে কানে ব্ললেন”_ইনিই বাবুরাম 
নহারাঁজ, একে প্রণাম কর।” আমার ভিতরে 
তখন ভীবণ সমন্তা । শ্রীশ্রা্বাবুরাম মহীরাঁজকে এত 
ভাল লেগেছে যে প্রাণ চাইছে প্রণাম করতে, কিন্ত 
স্কার বলছে-_ইনি কি ত্রাঙ্গণ? ত্রান্ষণ কিন 
না জানলে আমি প্রণাম করবো না। শেষ প্ন্ত 
সংস্করই জয়ী হলো। আমি প্রণাম করলাম না, 
আর আমার পূর্ব পরিচিত বন্ধুটিও জোর করেই 
প্রণাম করাবেন! এই অবস্থায় আমি টেচিরে বলে 
উঠলাম, “উনি ব্রাঙ্গণ কিনা না জানলে আমি 
কিছুতেই প্রণাম করবো না।” এদিকে এই কথা 
"নেই পুজনীয় বাবুরাম মহারাজ লাফিয়ে তক্তাপোশ 
থেকে নামলেন এবং একহাতে আমাকে ধরে টানতে 
টানতে নীচে পুবের দিকের বারান্দার নিষে গিয়ে 
মামাকে ছু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার মাঁথার উপর 
ব্রহ্মতালুতে ) চুমু খেলেন। সে কি অত ব্যাপার ! 
আমার মনে হলো এক মূহূর্তে জীবনের ধারা যেন 
মম্পূর্ণ বদলাতে লাগলে! । আমি অত্যন্ত উচ্চৈ:স্বরে 
কাদতে লাগলাম । কিছুতেই কান্না থামাতে পারলাম 
গা। পুঙ্গনী্ বাবুরাম মহারাজ ব্ললেন,_“আর 
কাদছিদ কেন? কান্না শেষ।” তারপর হঠাঁৎ 
বলে উঠলেন,_-“চল্‌, তোকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে 
নাই।” এই বলে আবার টানতে টানতে ঠাকুর- 
ঘরের সিড়ির কাছে নিয়ে গেলেন এবং এক প| 
মিড়ির উপর দিয়ে হঠাৎ দাড়িয়ে গেলেন। ঠিক 
এই সময়ে আমি শুনতে পেলাম যেন মিলিটারী 
বুট পরে তালে তালে পা ফেলে এলে যেমন একটা 
গুরুগন্তীর ভাব মনে আসে ঠিক সেইভাবে কে 
যেন আসছেন। যেখানে আমরা ধাঁড়িয়েছিলাম 
সেখানে যিনি নেমে এলেন তর্ক প্রথম দৃষ্টিতে 
দেখেই মনে হলো» এভাবের বিরাট লোক আমার 


্ীপ্রমায়ের পুণ্যস্থতি 


৫৩৯ 


জীবনে কখনও দেখিনি, যেন সসাগরা পৃথিবীর 
সম্রাট আমার সম্ুথে উপস্থিত ! ইনিই শ্রীশ্রীমহারাজ 
_স্বামী ব্রহ্ধানন্দ। আমাদের কাছে এসে বাবুরাম 
মহারাজকে বললেন-_-“বাবুরাম দা, ছেলেটার মাথাটা 
খেলে?” বাবুরাম মহারাজ উত্তর করলেন”__ মহারাজঃ 
তুমি এই ছেলেটাকে গ্রহণ করো।” এই বলে 
তিনি আমাকে দুহ!তে ঠেলে দিলেন শ্রীমহারাজের 
কাছে। আমহারাজ আনাকে বাম হাতে জড়িয়ে 
ধরে আমার দ্িকে তাকিয়ে বললেন৮পারৰি ?” 
আমার ভিতর থেকে জবাব বের হলো--আপনি 
কপা করলে নিশ্চয়ই পারবো ।৮ এই বে “কৃপা? 
ইত্যার্দি কথা আমার মুখ দিয়ে বের হলে! তার 
সঙ্গে যেন আমার পূর্বেকার জীবনের কোন সামঞ্জন্ত 
নেই। এই মহাপুরুষৰয়ের স্পর্শে আমি অনুভব 
করলাম জীবনের ভিতরটা বেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 
এদের কি অসম্ভব আপন মনে হলো তা ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না। শ্রীমহারাজ আমার ব্রহ্ষ- 
তালুতে আঙ্গুল দিয়ে একটা কি যেন লিখলেন। 
আমি প্রণাম করলাম। আস্তে আস্তে তালে তালে 
পা ফেলে তিনি আবার উপরে উঠে গেলেন। 
কলকাতার হোষ্টেলে কিরে এলাম। জীবনের 
ভিতরে একটা! মানব মরে যেন আর একট! মানুষ 
জন্মালো। চিন্তা এবং কর্মধারা সম্পূর্ণ ওলট পালট 
হয়ে গেল, আর ভিতরে একটি নম দিন রাত ঘড়ির 
কাটার মত চলতে লাগলো । রাতে ঘুম ভেঙ্গে 
গেলেও বুঝতে পারছি-_-নাম চলছে । কৃপ। জিনিসটা 
যে কি আমি এই মহাপুরুষদ্বয়ের কুপাতেই বুঝতে 
পাঁরল।ম। তারপর থেকে সুবিধে পেলেই মঠে 
যেতাম। আত্মীরস্বজন, এমন কি পিতামাতাকেও 
অত্যন্ত দূর মনে হতে লাগলে! । ছুটি হলে দেশে 
যেতাম না। এই অবস্থায় একদিন উদ্বোধনে 
শ্শ্রীমাকে প্রণাম করতে গেলাম! তখন তার 
সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। শ্রীশ্রীমহারাজ ও 
শীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে অত্যন্ত আপন মনে হতে । 


৫৪৬৯ 


তাদের কাছেই ফেতাম। কাছে বসে থেকে 
তাদের দেখেই অত্যন্ত আনন্দ পেতাম। কোন 
প্রশ্ন করা অথবা কিছু প্রার্থনা করা--এসব আসতো 
না। যাহোক্‌ শ্রীষ্রমাকে প্রণাম করতে যাওয়া 
হল। শ্রীশ্মা ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মাটিতে 
বসে অছেন ছ'পা ছড়িয়ে । যেই চৌকাঠের কাছে 
গেছি, দেখলাম ঘরে আর কেউ নেই। শ্রীশ্রমা 
এক হাতে ঘোমটা একটু খুলে বললেন,-"ওখান 
থেকেই প্রণাঁম করে!” আমার মনে ভীষণ দুঃখ 
হলোঃ কিন্তু কি করবো। মা তো! ঘরে ঢুকতে দিলেন 
না, কাজে কাজেই আমি চৌকাঠের উপর প্রণাম 
করেই চলে এলাম । পথে বের হরে খুবই ৰাদলাম। 
হোষ্টেলে এসেও কাদলাম। শুুই মনে হলে! ম| যেন 
আমাকে দুরে তাড়িয়ে দিলেন_ কুপুত্র যগ্পি হয়; 
কুমাতা কখনও নয়--এই কথা মনে হলো । 

ছু' তিন দিন পর আবার উদ্বোধন আফিসে 
গিয়েছি । উপরে গিয়ে দেখলাম শ্রীখমা পূর্বদিনের 
মতোই ছু'পাঁ লঙ্কা ক'রে ছড়িয়ে বসে আছেন। 
এবার আমি সাহস করে চৌকাঠ পার হয়ে গেলাম। 
ঘরের ভিতর টুকে মেজেতে মাথা ঠকে প্রণাম 
করলাম। কেন জানি না শ্রুচরণ স্পর্শ করার 
সাহস হলো না। শ্রশ্রীমাও ঘোমট। খুলে একটু 
দেখলেন। আমিও চলে এলাম? পথে বের 
হয়ে সেদিনও মন খুব খারাপ হয়ে গেল। 
অনুশোচনা হতে লাগলে কেন সাহস করে 
র্রামায়ের শ্রীপা্পন্ স্পর্শ করলাম না। যাক্‌, 
হোষ্টেলে ফিরে এলাম। এবার সংকল্প করলাম 
আর একবার উদ্বোধনে যাবো এবং এবার 
শশ্রীমায়ের পাদম্পর্শ করে প্রণাম করবো । এবার 
বৌধ হয় তার ঠিক পরদিনই ব| একদিন মাঝে 
বাদ দিয়ে গেলাম। উদ্বোধন আফিসে ঢুকে বারান্দা 
দিয়ে উপরে যাবো, হঠাৎ পৃজনীয় স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজ আমকে দেখতে পেয়ে বললেন, “এই 
ছোকরা, তুই কোথায় যাচ্ছিস?” আমি বললাম,__ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


“মাকে প্রণাম করতে উপরে যাচ্ছি।” তিনি 
বললেন।_-“তুই ত কাল এসেছিলি, আবার আজ 
এসেছিস? প্রত্যেক দিনই মাঁকে প্রণাম করতে 
যাবি নাকি ?” আমি বললাম»--কেন যাবো না? 
আমি চললাম উপরে ।” তিনি আমায় আর বাধা 
দিলেন না। আমি উপরে গেলাম। এবারও 
শর্মা ঠিক পূর্ব ছ' দিনের মতোই বসেছিলেন। 
আমি ঘরে ঢুকে মেজেতে লম্বা হয়ে পড়ে আমার 
মাথাটা তীর শ্রাচরণে রেখে প্রণাম করলাম । 
সেই ম্পর্শের কি অদ্ভুত গুণ! মো কৃপা কর” “মা 
রূপা কর বলে আমি উচ্চৈঃস্বরে কাদতে লাগলাম । 
কিছুতেই বেন আমকে সামল/তে পারছিলাম না। 
প্রত্রীমা হাত দিয়ে তার ঘোমটা ফেলে দিলেন, আর 
অতি সকরুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে 
ল(গলেন”-এসে যখন পড়েছঃ আর ভাবনা 
কিসের? কেঁদে না, কানা তো ফুরিয়ে গেল এখন 
হাসবে ।” আমি কিন্ত ঠিক তেমনই কাদতে 
লাগলাম । মনে হলো যেন অনেক জন্মের জমাট 
দুঃখ কান্নার ভিতর দিয়ে গলে বের হয়ে আসছে। 
আমার কালা শুনে ছু'একজন সাধু১ এমন কি 
পৃজনীয় সারদানন্দ স্বামীজীও উপরে এলেন। 
আমাকে এ অবস্থায় দেখে আস্তে আন্তে নীচে 
নেমে গেলেন। শ্রীঞ্ীম৷ কিন্ত বার বার বলতে 
লাগলেন--“কান! ফুরিয়ে খেল, এখন হাসবে ।” 
কিছু পরে শ্রশ্রীমাকে প্রণামান্তর নীচে 
গিয়ে পুজনীয় সারদাননাজীকে প্রণাম করে 
হোষ্টেলে ফিরলাম । তারপর মাঝে মাঝে সময় 
পেলে উদ্বোধনে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে 
আসতাঁম। ১৯১৭ সালের পুজার ছুটিতে 
দেশে (মৈমনসিং) কয়েকদিন কাটিয়ে আসবো 
বলে শিয়ালদহ স্টেশনে সন্ধ্যায় গাড়ীতে উঠেছি। 
রাণাঁথাটে নি আই ডি ডিপাঁটমেন্টের দুজন লোক 
আমাকে [00500৩ 0£ [049 4১০৫ অন্গসারে 
আটক করে এবং কলকৃাতীয় নিয়ে আদে। ২৫দিন 


কাতিক, ১৩৬১ ]. প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৫৪১ 


রাজনৈতিক বন্দীরপে কারাবাসে ছিলাম। এ দিন পরেছাড়া পাই। গ্র্রীমাকে এসব অলৌকিক 
সময়ে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ভগবান দর্শনাদির কথা নিবেদন করতে চাইলে তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত কৃপা! প্রত্যক্ষ করি। ২৫ ব্ললেন_-“আমি সব জানি।” (ক্রমশঃ) 


প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ 
( শ্রোত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য ) 
( পূর্বানবৃত্তি ) 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 


[ প্রতীকোপাসনা--প্রতীকের পরিচয় ] 


এক্ষণে আমর! প্রতীকালগনা ব্রন্মবিষ্ভার বিষয় আলোচনা করিব। “দেবতাদৃষ্ট্যা সংস্কৃত্য 
উপাস্তমানানি অনাত্মবস্ত,নি প্রতীকানি” ( বৈঃ ন্যায়মালা, ৩৩।৩৪ অধিঃ )--দেবতাদৃষ্টির দ্বার! সংস্কার 
করিয়! যে অনাত্মপদীর্৫ঘসকল উপাসিত হইয়! থাকে, তাহার্দিগকে বলে পপ্রতীক+। যেমন “শালগ্রাম' একটি 
শিলাপিগুমাত্র, সুতরাং অনাত্মপদার্থ, কিন্ত “ইনিই বিষ্ণ”__এইপ্রকার দৃষ্টিঘারা সংস্কার করিয়া তাহাকে 
উপাসনা করা হয় বলিয়া “শালগ্রাম”কে বলি প্রতীক । এই প্রকারেই ধাতু, পাষাণ, কাষ্ঠ, বা মৃত্তিকার্দি- 
দ্বারা নিমিত চতুতূজি বা দশতুজ্জাদি সমগ্থিত অনাজ্মভূত মৃতিসকলকে তত্তৎ কালী বা দুর্গাদি দেবতাদৃষ্িদ্ারা 
সংস্কার করিয়া উপাসনা কর! হয় বলিয়! উক্ত চতুভূজ বা দশভৃজাদি সমন্বিত প্রতিমাসকল হয় প্রতীক। 
এইরূপেই জ্যোতিষ্টোমাদি যক্জানুঠানকাঁলে যখন সাঁমগান করা হয় “শন্্র'নামক স্তোত্রবিশেষ পাঠ করা হয়, 
তখন সেই অনাত্মভূত সাম প্রভৃতিকে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদৃষ্টিতে (ছাঃ ১৬১) সংস্কার করিয়া উপাসনা 
করা হয় বলিয়া উক্ত “দাম” প্রভৃতি প্রতীক। এই প্রতীকসকল অবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই 
প্রতীকোপাসনা । 


[ প্রতীকাবলম্বন। শ্রোত ব্রহ্মবিষ্ঠঠর পরিচয়, তাহার বিভাগ, সাধনক্রম ও ফল ] 


এই প্রতীকোপাসনানকল ছুইভাগে বিভক্ত, বথা--কর্মানজভুত প্রভীকাবলম্বনা এবং 
কমণভূত প্রতীকাবলম্ন।। শালগ্রামে বিষুৃষ্টিঘারা উপাসনা, নামে ব্রগদৃ্টিঘারা উপাসনা 
( ছাঃ ৭৫1১) মনে ব্রহগনৃষ্টিদ্বারা উপাসনা (ছাঃ ৩১৮।১), আদিত্যে ব্রহ্মার! উপাসনা (ছাঃ ৩১১1১) 
ইত্যাদ্দিগ্ছলে শীলগ্রাম, নাম, মন ও আদিত্য ইত্যাদি প্রতীকসকল “সাম” প্রভৃতির ন্যায় কোন যজ্ঞের 
অঙ্গ নহে। সেই হেতু এইসকল প্রতীককে বলে_-কম্মানঙভূত প্রতীক। ব্রশ্দৃষ্টিদ্ধারা সংস্কার 
করিয়া তদবলম্থনে যে উপাসনা, তাহাই কর্মানঙ্গতৃত প্রতীকোপাননা। আর সাম, থাক্‌, ও উদগীথ 
(ইহা সামের অংশবিশেষ) ইত্যাদি হইতেছে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অঙ্গ। সেই যঙ্তাসকলকে 
অগ্নি, পৃথিবী গ্রত্তাত ও ফুখপ্রাণ ইত্যাদি দৃষ্টির ছারা সংস্কারপূর্ক তদ্বল্ধনে মে উপাসনা, তাহাই 
কমাজভূভ প্রভীকোপাসন।। কর্মানঙগভূত ও কর্সাজভূত এই উত্যয়প্রকার প্রতীকোপাসনাই 


৫৪২ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-_-১*ম সংখ্যা 


যাগধজ্ঞাদি ক্রিয়ার স্তায় অনুষ্ট উৎপাদন করত সাঁধককে ফলপ্রদান করে। সেই ফলসকল শ্রুতিতে তত্তৎ 
উপাসনার বিধানকালেই পঠিত হইয়াছে, যথা__নাম ব্রন্গোপাঁসনা”তে-_নামের যত দুর গতি, সাধকেরও 
ততদূর যথেচ্ছগমন অর্থাৎ বেদ ও সকলপ্রকার বি্ভাতে পারদশিতা (ছাঃ ৭১।৪-৫)। “মনো 
ব্রন্ধোপাসনা'তে-_ বশ» কীর্তি, বেদজ্ঞানজনিত তেজোলাভি ইত্যাদি (ছাঃ ৩১৮৬)। এইবপে 
কর্মানঙ্গভূত বিভিম্নপ্রকার প্রতীকোপাসনাতে বিভিন্ন ফল শ্রুত হয়। কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাসকল 
জ্যোতিষ্টোমাি বজ্ছের সামগাঁন ইত্যাদি অঙ্গলকলের অনুষ্ঠঠনকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহারা নেই 
জ্যোতিষ্টোমার্দি ব্ছেরই সমৃদ্ধি সম্পাদন করে (ছাঁঃ ১১1১*)। কোন কোন স্থলে এই উপাসনাঁসকলের 
তদতিরিক্ত ফলও শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, যথা__-তিধ্ব বর্তী ও অধোঁব্তাী লোৌকসকল তাহার ভোগ্য হয়” 
(ছাঃ ২২1৩) ইত্যাদি। কর্মাজভূত প্রতীকোপাসনাতে বিশেষ এই যে, বজ্ঞানুষ্টানকালে খত্বিক্‌ (পুরোহিত) 
কতৃক এইগুলি অনুষ্টিত হয় এবং যজমান দক্ষিণাদ্বারা উহার ফল ক্রয় করিয়া লন (উত্তর মীঃ দঃ ৩1৪।১৩ 
অধিঃ)। কিন্তু কর্মান্দ ভূত প্রতীকোঁপাসনাতে জমান নিজেই উহার অনুষ্ঠান করেন এবং ফললাভও হয় 


তাহারই। 
এই উতযপ্রকাঁর গ্রতীকে।পসনাতেই আর একটি বিশেষ এই বে__কর্মের ন্যায় অনৃষ্ট উৎপাদন 


দ্বারা ফলপ্রদান করে বলিয়া বিভিন্নফলকামী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও সামর্্যানুঘাঁয়ী বু প্রতীকোপাসনার 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন; এক ফল কামনায় কিয়ৎক্ষণ একটি প্রতীকাবলদ্ধনে উপাসনা করিরা অন্য ফল 
কামনায় অন্ত প্রতীকাঁবলগ্থনে কিরংক্ষণ উপাসনা করিতে পারেন। অহংগ্রহোপাসনার স্ঠায় মৃত্যুকাল 
পর্ধস্ত (উঃ মীঃ দঃ ৪1১/৮ আপ্রয়ণাঁধি) একট উপাঁসনাতেই উপাসককে নিবিষ্ট থাঁকিতে হয় না। 
উত্তরমীমাংসা দর্শনের ৩৩1৩৫ কাম্যাধিকরণে এবং ৩া৩।৩৬ বথাশ্রয়ভাবাধিকরণে এই কর্মাঙ্গভূত ও 
কর্মানঙ্গভৃত প্রতীকোপাসন! সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আছে। 


| অধ্যাসোপাসনা ও সম্পছুপাসনা ] 

শাস্ত্রে যে অধাসোপ।সন! ও সম্পদুপাদনা বণিত হইয়াছে, তাহার! এই প্রতীকালম্বনা উপাসনারই 
প্রকারভেদ । প্রত্যেকটি প্রতীকোপাসনাই এই উভয় প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে পাঁরে। সাধকের 
মানসিক সামর্থ্যের উতকর্ঘ ও অপকর্ষের উপর এই উপাসনার নির্ভর করে। ধ্যানকালে সাধক 
যখন শালগ্রামাি প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটির চিন্তাই প্রধানভাবে করে, তথন বিঞু প্রভৃতি আরোপ্যের 
চিন্তা অপ্রধান হইন্া পড়ে, এই প্রকার যে উপাসনা তাহাকে বলে অধ্যাসোপাসন।। আর 
সাধকের মানসিক সামর্থ্য উন্নতিলাভ করিলে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটির চিন্তা যখন তাহার নিকট 
অপ্রধান হইয়া পড়ে এবং স্বীয় ইষ্টদেবতারূপ আরোপ্যের চিন্তাটিই প্রধান হইয়া উঠে, তখন এই উপাঁসনাকে 
বলা হয় সম্পদুপাসনা। লক্ষ্য করিতে হইবে, এই সম্পদুপাসনাতে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটি অপ্রধান 
হইয়া পড়িলেও সাধক তখনও তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না, উপাসনাকালে তাহা 
অন্নবৃত্ত হইতেই থাকে। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও এ প্রতীকটিকে অবলম্বন না! করিলে তাহার 
মন এ প্রতীকে আরোপিত ইঞ্টের দিকে ধাবিত হইতে পারে না। [সাধকের মানিক 
সামর্ঘ্যের আরও উন্নতি হইলে এই সম্পছুপাসনা কি প্রকারে অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি লাভ 
করে, তাহা আমর! পরে প্রদর্শন করিব ]। যাহা হউক ইহাই হুইল, শ্রোত উপাসনাসকলের 
মোটামুটি পরিচয় । 


কাতিক, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৫৪৩ 


স্মার্ত উপাসনা ও শ্রোত উপাসনার সহিত তাহার সমস্থ] 


এখন আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বিচার্য বিষয়ের অবতারণা করিব। বেদের অপর 
নাম শ্রুতি এবং শ্রুতিভিন্ন যে সকল শাস্ত্ঃ তাহাদিগকে বলে স্থৃতি। স্থৃতি আবার ছুই প্রকার-- 
বেদ-বিরুদ্ধ স্বৃতি, যথা সাংখ্যাদি শাস্ত্র এবং বেদের অবিরুদ্ধ স্বতিঃ যথা_ পুরাণ ও তন্ত্র ইত্যাি। 
ইদানীস্তনকালে এই পুরাঁণ ও তন্ত্রদিতে বিহিত বিধু» শিব, দুর্গা ও কালী ইত্যাদি নানা দেব- 
দেবীর পুজা আমরা তর্ভৎ প্রতিমাবলম্বনে করিয়া থাকি। তন্তৎ দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া 
উপাসিত হয় বলিব এই অনাত্মভূত প্রতিমাসকল যে প্রতীক, ইহা আমরা পৃবেই বলিয়াছি। আর 
প্রতীকাঁবলম্বনে যে উপাসনাঁসকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা যে দেবতাসাক্ষাদ্বারা মোক্ষপ্রদ নহে, পরক্ত 
অনুষ্টদারে তল্ৎ অভীই্ ফলপ্রদ, ইহাও 'আমর! প্রতীকালঘনা ক্রন্মবিগ্ভার আলোঁচনাঁকালে প্রদর্শন 
করিয়াছি । সুতরাং সন্দেহ হয়__বর্তমানকালে পুরাণাদির অনুমরণ করিয়া প্রাতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে 
নানাপ্রকার দেবদেবীর পৃঙ্জারত আমরা মোক্ষপ্রদ কোন বিগ্তার অন্ুণালন করিতেছি, অথবা করিতেছি 
না? আমরা কি ইহলৌকিক কোন প্রকার কামনা পূরণের জন্যই “নাম ব্রন্মপাসনা” ইত্যাদির ন্যায় 
এই প্রতীকো পাসনানকলের অনুষ্ঠান করিতেছি? কেহ হয়তে। বলিতে পারেন--“তুমি বৈদিক উপাসনা- 
সকলকে এই স্মার্ত উপাসনাঁকলের সহিত জড়াইতেছ কেন? বেণে ঘাহা থাকে থাকুক, পুরাণা্ি 
স্থৃতিতে বণিত উপাঁসনাঁসকলের সহিত তাহার সম্পর্ক কি? বৈদিক প্রতীকোপাসনাসকল মোক্ষগ্রদ ন! 
হইলেও, পুরাণ ও তন্তরাদ্ি স্বৃতিতে বণিত এই উপাঁসন! নকল অবশ্যই মোক্ষপ্রদ, যেহেতু সেই স্থলে এইরূপই 
ব্ধিত হইয়াছে, থা--ঘ্যং সমভ্যর্চয বিপ্রেন্্রঃ পরং মোক্ষং লভেদ্ঞ্রবম (বুঃনারদীয় পুরাণ ৩২1৪৫ 7 গচ্ছন্তি 
্রহ্মসাধু্যং তথৈব মমসাঁধনাৎ (মহাঁনিঃ তন্ত্র 81৫ ইত্যাদি। সুতরাং তুমি আবার অনর্থক একটা 
হাঁজামার স্াষ্টি করিতেছ কেন?” তাহাকে বলিব--অতীন্রিয়্ বিষয়ে অপোরষেয় বেদই আমাদের একমাত্র 
প্রমাণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল এবং তাহাদের উপর নিভরীল স্থৃতি প্রভৃতি পৌরুষেয় শাস্্রমকল 
এই বিবথে আমাদের কোন সহায়তাই করিতে পারে না। সুতরাং যাঁভা বেদবিরদ্ধঃ তাহা আমর! 
গ্রহণ করিতেই পারি না। অতএব বেদের সহিত না জড়াইয়৷ উপায় কি বল? দেখ, ভগবান্‌ ম্ 
বলিতেছেন 


“আর্ষং ধর্ষমোপদেশংচ বেদশাস্থীবিরোধিনা। 
যত্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ1” (মন্গসং ২২১০৬), 


“আর্ধ (খধিগণদৃষ্ট বেদ ) এবং ধর্মোপদেশকে (বেদমূলক স্বৃতি ইত্যাদিতে বণিত উপদেশসকলকে) যিনি 
বেদের মবিরোধী তর্কের রা (পুর্ব ও উত্তর মীমাংসাসন্মত যুক্তির দ্বারা ) বিচার করেন, তিনি ধর্মকে 
জানিতে পারেন, অপরে নছে।” স্থতরাং কর্মীনুষ্ঠানে পূর্ববীমাংপার এবং উপাসনা ও জ্ঞানানুশীলনে 
উত্তর মীমাংসার গতি অপ্রতিহত। অতএব উত্তর মীমাংসার আলোকে এই ম্মাত উপাসনাসকলের 
বিচার ব্যতিরেকে তাহাদের প্রামাণ্য ও বেদানুগামিত! নির্ণয়ের প্রতি অন্ত কোন উপায়ই নাই। 
“অপ্রতীকাঁলম্বনান্‌ নতি” (ক্রঃ স্থঃ 8৩1১৫ ) ইত্যাদি স্থত্রে আচার্য বাদরায়ণ "প্রতীকালম্বনে উপাসনা- 
কারীর ক্রনমুক্তিও হয় না”_ইছা! বলিয়াছেন। সেই হেতু শ্মার্ত উপাসনাসকল মোক্ষপ্রদ কিনা এবং 
কি গ্রকারে তাহারা জীবের মোক্ষ সম্পাদন করে, তাহা অবশ্তই বিচারযোগ্য । এই উপাসনাসকল যদি 


৫৪৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১*ষ সংখ্যা 


উত্তরমীমাংসান্তায়ের অবিরোধী হয়, তাহা হইলেই আমরা বুঝিব তাহার! বেদবিরুদ্ধ নহে। আর তাহা 
হইলেই তাহারা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয্ক হইবে, নতুবা নহে। 


[ বিচারের অবয়ব ] 


আমরা যে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার অবয়বসকল এই প্রকার-_ 

বিষয়- প্রতিমাদ্দি প্রতীকালম্বনে উপাসনা । 

সংশয়-_উত্তরমীমীংসাঁ বলেন, 'প্রতীকোপাঁসনা মোক্ষগ্রদ নহে” কিন্দ পুরাঁণাদি ম্বতিসকল বলেনঃ 
তাহা মোক্ষপ্রদ | সেই হেতু সংশয় হয়_ প্রতীকোপাসনা মুক্তিপ্রদ অথব! নহে। 

পুর্বপন্ষ-__ উত্তর মীমাংসার বিরোধী হওয়ায় প্রতীকোপাসনা মুক্তিপ্রদ নহে। 

সিদ্ধান্ত- নিম্নোক্ত যুক্তি ও শাক্সপ্রমাণসকলের বলে উত্তরমীমীংসার অবিরোধী হওয়ায় প্রতিমারূপ 
প্রতীকালম্বনে আরদ্ধ হইলেও স্ম্ত উপাসনা সকল ইহলৌকিক তত্তৎ কামনা স্বর্গ, ক্রমমুক্তি ও সছ্যোমুক্তি- 
রূপ ফলপ্রদ । 

ফলনেদ-_পূর্বপক্ষে, পুরাণাপি সর্বথা ত্যাজ্য । সিদ্ধান্তে_বেদের অবিরোধী হওয়ায় তাহারও 
সরবতোভাবে গ্রহণীয় | 


[ সংশয়ের হেতুভূত উত্তরমীমাংস৷ সুত্রটির অর্থ] 


উত্তরমীমাংসাঁর থে সুত্রটি হইতে প্রতীকোপাসনা হইতে মুক্তি বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, 

সেই সুত্রটির অর্থ প্রথমে অনুধাঁবনযোগ্য । সূত্রটি এই_-অপ্রতীকা লম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ 
উভয়থাদোষাত্তগক্রতুশ্চ ॥ ব্রঃ স্থঃ 81৩1১৫ ] 

পদচ্ছেদ__অপ্রতীকালম্বনান্ঃ নয়তি, ইতি, বাদরায়ণঃ, উভয়থা, অনৌষাত তৎক্রতুঃ, চ। 

সৃত্রার্থ__অপ্রতীকালম্বনীন্‌_ প্রতীক্‌ অবলম্বন না করিয়া যাহার! উপাসনা করেন, তাহাদিগকে; 
[ ব্রহ্গলেক হইতে বিছ্যুল্লেকে আগত অমান বপুরুষ (ছাঁ; ৫১০1২) ব্রদ্দলোকে 1 নয়তি-_লইস়া যান; 
[ সকল প্রকার উপাসককে লইয়া যান না ] ইতি_ ইহা, 

বাদ রায়ণ__মআচারধ বাদরাকণ (মনে করেন। যদি বলা হয় ইহ! স্বীকার করিলে, “অনিয়ম: সধাসাম্” 
(রঃ স্থঃ ৩৩1৪১) এইছুলে যে পঞ্চাগ্রিবিগ্ভারূপ প্রতীকালম্বন! বিগ্ভা এবং দহরাদি বিগ্ঠ/রূণ অপ্রতীকালম্বন] 
বিষ্ভা__এই সকলপ্রকার বিছ্াতেই উপাসকের দেবযানমার্গে গমন হয় বলা হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইবে। 
তদুত্তরে বলিতেছেন-__] উন্তয়থ। অদ্দোষা- কোন উপাঁসককে লইয়া যান এবং কোন উপাঁসককে 
লইয়া যান না, এই উভয়প্রকাঁর ব্যবস্থা শ্বীকৃত হইলেও কোন দোষ হয় না। (- উক্ত “অনিয়মঃ সবাসাম্, 
এই সুত্রোক্ত স্তায় প্রতীকোপাসককে বিষয় করে না, তগ্ডিম্ন সকল উপাসকই তাহার বিষয়। সেই হেতু 
কোঁন বিরোধ হয় না» ইহাই ভাব। আস্থা, উক্ত হুত্রোক্ত স্টায় যে প্রতীকোপাঁসককে বিষয় করে না, 
তাহার নিয়ামক কি? তছুত্তরে বলিতেছেন__] ত্ক্রতুম্চ_ধিনি তাহার (-সগুণ ব্রহ্ষের) ক্রতু_ 
উপাসনা করেন, তিনি তৎক্রতু । [যিনি ধাহার উপাসনা করেন, তিনি তীহাকে প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রুতি 
ও শ্বৃতিতে প্রসিন্ধ। সেই হেতু সগ্খণত্রন্গের উপাসক দেবযান মার্গে ব্রহ্লোকে গমন করত সগ্ণত্রহ্ষকে 
প্রাপ্ত হন। কিন্তু “নাম ব্রন্ধোপাসনা” (ছাঃ ৭১৫) ইতার্দি--প্রতীকোপাসনাতে প্রতীকে আরোপিত 
সন বলিয়া ব্রন্ধ হইয়া পড়েন অপ্রধান, নামাদি প্রতীকের কিন্ত প্রাধান্য খাকে। , সেই হেতু তরুপাসক আর 


কাতিক ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনাঃ যুক্তি ও আচার বাদরায়ণ ৫৪৫ 


্র্গক্রতু (_ ব্রন্ষোপাঁসক) হইতে ন! পারায় তাহার ব্রহ্গলোক প্রাপ্তি হয় না_ইহাই ভাব। পঞ্চাগ্নি- 
বিগ্ভাবিদ্গণ ব্রন্ষোপাঁসক না হইলেও বিশেষ শ্রুতিবচন বলে তীহাঁদের ব্রহ্লোকে গমন স্বীরুত হয়, ইহাঁই 
অন্যান্য প্রতীকোপাসনা হইতে পঞ্চাগ্রিবিদ্ভার গ্রভেদ ]1- ব্রহ্গতত্বপ্রকাশিকাবলম্বনে। 


 পুর্বপক্ষ ] 
এক্ষণে পূর্বপক্ষী বলেন_ আচাধ বারা য়ণেব মতাগুযাধী তবে তে নিশ্চিত হইল যে প্রতিমারূপ 


প্রতীকাবলম্নে আমরা যে উপাসনা করি, তাহা ব্র্লোকে প্রাপক না হওযায় ক্রমমুক্তিরও হেতু নহে। 
সগ্যোমুক্তি তো দূরের কথা। 


[ স্মাত উপাসনাতে সিদ্ধান্ত বর্ণনারস্ত ] 


উত্তরমীমংসাঁতে প্রদশিত এতবিষয়ক যুক্তিসকলেব প্রয়ে!গ করত এক্ষণে আমরা এই বিষরে 
সিদ্ধান্ত প্রদশশন করিতেছি । সিদ্ধান্তী বলেন__পুরাণাদিতে বণিত গ্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে অনুষ্ঠিত 
এই উপাসনাসকল সাধকের কামনা ও ক্রমপরিণত মানসিক সামর্থ্যান্সারে কর্মহ্গভত প্রতীকালম্বন! হইতে 
কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বন! এবং অপ্রতীকালম্বনা ব্রদ্ধোপাঁসনাতে পরিণতি লাভ করে। কি প্রকারে 
তাহা হয, তাহাই প্রদশিত হইতেছে-_ 


| ক্মাঙ্গভৃত প্রতীকাবলম্বন। স্মার্ত উপাসনা ] 


মানবজীবন অনন্ত কামনাতে পূর্ণ। সেই কামনার পৃতির জন্য সে বেমন লৌকিক উপায়সকল 
অবলদ্ধন করে, তদ্দপ অলৌকিক উপায়েরও মহায়তা গ্রহণ করে, ইহা তাহার স্বভাঁব। প্রচীনকালে নানা 
কামনার পূরণের জন্ মে বৈদিক বজ্ঞাদির অশ্রয় গ্রহণ করিত, ইদানীন্তন কালে সে এ বৈদিক যচ্ছেরই 
স্থানাপন ম্মার্ত নানাবিধ দেবদেবীর পুজা ও উপাসনা প্রহৃতিরই আশ্রয় গ্রহণ করে। ধনধান্ত পশু পুজা 
ও দেহান্তে ন্বর্গলাভের জন্থ সে ছুর্গোৎ্সবাদিব অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়। এই ছুর্গোৎসবাদির কালে সেই 
অনার সাঙ্গতা সম্পাদনের জন্য সে থে শ্রীশ্্ীগণেশ ও বিধু ইত্যাদি নান! অঙ্গ দেবতার অর্চনা করে 
তাহাই কর্মীাঙ্ষভূত প্রতীকাঁবলম্বনা উপাসনা । কারণ প্রধান পুজার অনুষ্ঠানকালে শ্রশ্রীগণেশাদির 
প্রতিমাতে যে ধ্যানাদি পূর্বক অচনা অনুষ্টিত হয়, তাহা প্রধান যে দুর্গোত্সব কর্ন-_-তাহার সাঙ্গতা ও সমৃদ্ধি 
সম্পাদন করে। আবার স্থানবিশেষে উক্ত দেবাচনাসকলেব কোন অবান্তর ফল থাকিলে, তাহাও 
সম্পাদন করে। এই অর্চনাসকল পুরোহিত কতৃকই অনুষঠিত হ্য। এইরূপে এই উপাঁসনাসকলে 
অনৃষ্টঘারে ফলোৎপাদন ইত্যাদি বৈদিক কর্মাঙ্গভূত গ্রতীকোপাননার ধর্মঘকলই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া 
ধাযনাদিযুক্ভাবে এতদুশ দেবাচনাসকলকে কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাই বলিতে হইবে। কোন কোন 
ব্যক্তি নিফধাম বা বিষ্ুগ্রীতিকাম হইয়াও এই ছুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠানও করেন। তাহার ফলে নিফামভাবে 
অনুষ্ঠিত যঙ্জার্দির ন্যায় এই শ্রীশ্রীদুর্গ্চনা প্রভৃতিও অন্ুষ্ঠাতার চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদন করে। 
তাদৃশস্থলেও শ্রীতীগণেশাদির উপাসন! কর্মাজভত প্রতীকোপাসনারূপ স্বীয় স্বপ্ণপ পরিত্যাগ করে নাঃ 
ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে ।* যাহা হউক এইকপে প্রতিমারপ প্রতীকালঘ্বনা উপাসনাসকলের কর্মাক্গভূত 
্বরূপ প্রদ্শিত হইল । 


€ 


৫৪৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


[ কর্মানঙ্গভৃত প্রতীকালম্বনা৷ স্মার্ত উপাসনা ] 

এক্ষণে আমরা প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনা উক্ত উপাঁসনানকলেরই কর্মানহগতৃত শ্বরূপ প্রদর্শন 
করিতেছি । উপরে যে প্রস্ীহুর্গোখসবের কথা বলিয়াছি-_তাহাকেই কর্মানঙ্গভৃত প্রতীকাবলম্বনা 
উপাসনা ব্লা যাইতে পাঁরে, কারণ শ্রীশ্রীদুর্গার অর্চনাই সেই স্থলে প্রধান, অন্ক কোন দেবা্চনার 
তাহা অঙ্গ নহে। অধিকারিভেদে এই কর্মীনভূত প্রতীকাবলঙনা স্মার্ত উপাসনা ছুই ভাগে বিভক্ত, 
যথা__সকামীর উপাসনা এবং মোক্ষকাঁমীর উপাসন1। বেদ ইত্যাদিতে পারদশিতা, যশ ও 
কীতি ইত্যাদি তত্তৎ কামনা পূরণের জন্য যেমন “নাম ব্রন্মোপাসনা” (ছাঃ ৭১1৫) ইত্যাদি কর্মানভূত 
প্রতীকো পাঁসনাসিকল অনুষ্ঠিত হয়, তদ্ধপ নানাপ্রকার কামন! পুরণের জন্থ কর্মানঙ্গভূত এই ন্মার্ত 
প্রতীকোপাঁসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, যথা 

“আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ঈ,তীশনাৎ। 
জ্ঞান শঙ্করাদিচ্ছেনুক্তিমিচ্ছেজ্জনারদনাৎ ॥ 
( আহ্রিকতত্বে ১৬৩ পুঃ ধৃত মত্স্তপুরাণ বাক্য ) 
'আরোগ্যকামী ব্যক্তি ভাস্করের, ধনকামী বৃহ্ছির, জ্ঞানকামী শঙ্করের এবং মোঁক্ষকামী বিষুণর উপাসনা 
করিবেন ।” একই পরম দেবতার নাম রূপ ও গুণভের্দে এই বিভিন্নতা--ইহা বিশ্বৃত হওয়া উচিত 
নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্র বলেন__ 
“এক এব পরানন্দো নিগু ণঃ পরমাৎ পরঃ। 
ন তু বিজ্ঞানভেদেন বহুরূপধরোহব্যয়ঃ ॥ (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১৬৮) 

অর্থ স্প&। শ্রুতিও বলেন -“একং সদ্িপ্রাঃ বছুধা বদন্তি”_“একই সংশ্বরূপকে ব্রন্মবিদ্গণ [নাঁমরূপযোগে] 
বহুপ্রকারে বর্ণনা করেন,” ইত্যারদদি। যাহা হউক পুভ্রকামীর ক্বন্বার্চনা, মহামারী-শান্তিকামীর রক্ষা- 
কালিকার্টনা ইত্যার্দি দেবার্টনাসকল এই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা' উপাঁসনারই অন্তর্গত, কারণ 
অন্য কোন প্রধান দেনার্টনার অঙ্গরূপে ইহারা অনুষ্ঠিত হয় না। বৈদিক কর্মানঙ্গভূত উপাসনাসকলের 
নায় ইহারাও অনৃষ্টোৎপাঁদন দ্বারাই উপাঁসককে ফল প্রদান করে। তবে তজ্জাতীয় বৈদিক উপাসনা 
হইতে এই স্মার্ত উপালনার প্রভেদ এই যে, স্বয়ং অসমর্থ হইলে ষজমাঁন ইহা খত্বিক দ্বারাও সম্পাদন 
করাইতে পারেন। বৈদ্দিক এই জাতীয় উপাসনাসকল কিন্তু সাধকের নিজেরই অনুষ্ঠেয় । 


| মোক্ষকামীর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বন স্মার্ত উপাসনা ] 
শালগ্রাম ও প্রতিমা ইত্যার্দি প্রতীকাঁবলম্থনে আরন্ধ হইলেও সংসার-ছুঃখ হইতে পরিজ্রাণ- 
কামীর এই উপাসনা, সাঁধকের মানসিক সামর্থ্যের ক্রমবিকাশবশতঃ কি প্রকারে ক্রমশঃ অপ্রতীকালম্বনা 
্রহ্ববিষ্ভাতে (-_অহংগ্রহোঁপ।সনাতে ) পরিণত হইয়া তাহার মোক্ষের হেতু হয়ঃ ইহাই আমরা এক্ষণে 
পূর্বমীমাংসার ২1৪1২ শীখান্তরাধিকরণ এবং উত্তরমীমাংসার ৩৩১ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণের * 
* পূর্মীমাংসার শাখান্তরাধিকরণে বেদের বিভিন্ন শাখা হইতে একই কর্মের বিভিন্ন অঙ্গকলাপের ষে একত্র 
সমাবেশ হয়, ইহ1 প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর উত্তরমীমাংসার সর্ববেদাস্তপ্রত্যয়াধিকরণে বেদের বিভিন্ন শাখাতে পঠিত 
তন্তৎ উপাসনার অষ্টকলাপ যে একত্র সংগৃহীত হইয়! উপাসনাতে প্রতুক্ত হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইরাছে। তগনুদরণে 


একই উপসনাতে অবিরুদ্ধ জঙগসকল বিভিন্ন ম্মুষ্িশান্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া আর্মর। আমাদের বক্তব্য বিষন্ধ বপন 
করিতেছি। 


কাতিক, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাঁসনা। মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৫৪৭ 


সি্ধান্ত-অবলম্বন বিভিন্ন স্ৃতিশীস্্ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিব। শাস্ত 
ব্লিতেছেন__ 

“জিপশ্চ পরমং নিত্যং বঙ্গবিষুশিবাত্মকম্‌। 

কোটিহ্ুর্যসমং তেজো ধ্যায়েদাত্মনি নির্মলম্‌ ॥ 

শালগ্রামশিলাবূপং প্রতিমারপমেব বা। 

যৎ যৎ পাপহরং বস্ত তত্দা চিন্তয়েদ হি ॥” (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৬৩-৬৪ ) 
“জ্পকালে হ্ৃদয়মধ্যে কোটিহ্থধসমপ্রভ ব্রহ্মাবিষুশিবাত্বরক নিত্য নির্মল পরম তেজকে ধ্যান করিবে। 
| তাহাতে অশক্ত হইলে ] শালগ্রামশিলাবূপ অথবা প্রতিমাঁরূপ পাঁপনাশক বস্তসকলকে হৃদয়ে চিন্তা 
করিবে ।” লক্ষ্য করিতে হইবে এই স্থলে পরমজ্যোতির ধ্যানে অসমর্থ সাধকের জন্য শীলগ্রামাদি 
প্রতীক ব্যবস্থাপিত হইল। শুধু যে শীলগ্রামাদিক্ধপ ছুই একটি প্রতীক শান্ত এতাদূশ সাধকের পক্ষে 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহে, বহুপ্রকাঁর প্রতীকেরই ব্যবস্থা শার্খ্ে পরিদৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে কয়েকটি 
এই-_স্থধ, অগ্ি, ব্রাঙ্মণ গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বাধু, জল, ভূমি, নিজের দেহ (- হৃদয়াকাশ ), 
সকল প্রাণী (্রমগ্তাগবত ১১1১১৪১), গুতিমা, দ্বিজ, এবং চিত্র (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১/৩৩), ইত্যাদি | 
এই সকল বিভিন্ন প্রতীকে পুজার প্রণালীও বিভিন্ন (শ্রীমন্ভাগবত ১১1১১1৪২-৪৪)। এই প্রতীক- 
সকলের মধ্যে প্রতিমা সন্বদ্ধী বিশেষটিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রতিমা আট প্রকার, যথা__ 

“শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ ঠসকতা। 

মনোময়ী মণিময্রী প্রতিমাষ্টরবিধা স্তৃতা ॥” ( ্রমভাগবতঃ ১১২৭1১২ ) ] 
“প্রস্তরনিয়িত, কাষ্টনিঠিত, সুবর্ণাদি ধাতুনিমিত, মু্তিকা বা টনানাদি লেপনের দ্বার! প্রস্তত, চিত্রপট, 
বালুকার ছারা নিমিত, মনোময়ী এবং হীরক ও স্ষটিকার্দি মণির দ্বারা নিন্নিত, এই আট প্রকার 
প্রতিমা স্থৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।” এইস্থলে এই মনোময়ী প্রতিমার কথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে । ইহাকে অবলম্বন করিয়! বহু কথাই পরে মামার্দিগকে বলিতে হইবে। যাহা হউক জ্যোতিধানে 
অসমর্থ সাধক যে জপকালে মাত্র প্রতীকটিরই ধ্যান করিবেন, তাহ! নহে, তাহাতে শ্রীভগবানের স্থুল- 
রূপ আরোপ করত ধ্যান করিতে হইবে, তত্যথা-_ 

“মন্মো! ধারণার্থায় শীঘ্তং শ্বাভীষ্টস্ছিয়ে। 
হুঙ্্পধ্যানপ্রবোধায় স্থলধ্যানং বদদামি তে ॥” ( মহানিঃ তন্ত্র 0১৩৯) 

“মনের ধারণার জন্ত, শীপ্র নিজের অভীষ্টপিদ্ধির জন্ত এবং স্ম্মধ্যানে যোগ্যতাসম্পাদনের জন্ত তোমাকে 
স্থল ধ্যানের কথা বলিতেছি।” 

“ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ। 

ততঃ স্থলং হরে রূপং চিন্তয়েদিশ্বগোচরম্‌ ॥ ( বিষু পুঃ ৬৭1৫৫ ) 
“হে রাজন্‌, যোগাভ্যাসকারী বাক্তি প্রথম প্রথম সেই অরূপাখ্য পরমরূপ যেহেতু চিন্তা করিতে পারে না, সেই- 
হেতু শ্রাহরির বিশ্বাত্বক স্থুলরূপ চিন্তন করিবে” ইত্যাদি। অনন্তর উক্ত শান্েই শ্রীহরির বিশ্বাত্বক স্থুলরূপ কি 
কি তাহার বর্ণনা করিয়া প্রতীকে শ্রীহরির কি প্রকার মু্তির ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বণিত হইতেছে-_ 

'বচ্চচমূর্ত হরে দূপং যাণৃক্‌ চিন্তাং নরাধিপ। 

তচ্ছ স্লতামনাঁধার| ধারণ! নোপপদ্যতে ॥ 


৫৪৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


প্রসন্নবদনং চারুপন্নপত্রোপমেক্ষণম্‌। 

স্বকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জলম্‌ ॥ 

কিরীটহাঁরকেঘুরকটকাদিবিভূষিতম। 

শা শঙ্খ গদাখজ্রীচত্রাক্ষবলয়াঘিতম্‌ ৮ ( বিষ পুঃ ৬৭৭৯-৮৪) ইত্যাদি । 
“হে নিরাধিপ, শ্রীহরির যে মূর্ত রূপ যে প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করুন, যেহেতু কোন 
আধার ব্যতিরেকে মনের ধারণা সম্ভব নহে। তাহার মুখ প্রসম্নতাযুক্ত, চক্ষু স্থন্দর পদ্মপত্র সদৃশ, 
কপোলদেশ অতি সুন্দর এবং ললাটফলক স্ুবিস্তীর্ণ ও উচ্জল। তিনি কিরীট, হার, কেযুর ও কটকাদি 
অলঙ্কারে বিভূষিত, তাহার হস্ত শৃঙ্গনির্মিত ধনুক, শঙ্খ, গদা, থঙ্গ, চক্র এবং অক্ষমাঁলাধুক্ত” ইত্যাদি । 
প্রতীকে তাহাকে এই প্রকারে ধ্যান করিয়া কি প্রকারে অন! করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন-- 

“পাগ্ভাধ্যাচমনীয়াছৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ | 

গন্ধমাল্যাক্ষতঅ্গ ভি ধু'পদ্দীপোপহারকৈঃ ॥৮ (ভ্রীমস্ভাঃ ১১/৩1৫৩) ইত্যাদি । 
অর্থ ম্পষ্ট। ইহাই হইল মোক্ষকামী সাধকের গ্রতীকালঙ্বনা ব্রন্ষোপাসনা। প্রথম প্রথম সাধকের নিকট 
তাহার অব্লদ্িত প্রতীকটই প্রধানভাঁবে প্রতিভাত হয়, আরোপ্য দেবতা তখন তাহার নিকট হন 
অপ্রধান। ধ্যান সে বিশেষ করিতে পারে না, তবে চেষ্টা করিতে থাকে । বাহা জপই হয় তাহার 
সাধ্যায়ত্ত। সুতরাং সাধকের এই প্রকার অবস্থায় তাহার ধ্যের আরোপ্য রূপটি অপ্রধান থাকায়, তাহার 
এই উপাসনাকে অধ্যাসোপাসন1 বলিতে হইবে। [ স্মরণ রাখিতে হইবে মানসচিন্তার অর্থাৎ 
ধ্যানের প্রাধান্য না থাকিলে যৎকিঞ্চিৎ জপসহ তাঁদুশ দেবার্চনাকে উপাসনা বলা যাইবে না। 
কতকগুলি উপচার-নিবেদন-প্রধান যে দেবার্চন1, তাহা যজ্ঞাদির স্তাঁয় কর্মমীত্র ]। যাহা হউক এতাদুশ 
সাধক তখন _- । 

“শরবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 

অর্চনং বন্দনং দাশ্যং সধ্যমাত্মনিবেধনম্‌ ॥” 

“তগবদ্ধিষয়ক কথা শ্রবণ, তাহার নামগুণ কীর্তন, তাঁহার গুণ স্মরণ, পিতাঃ আচাধ ও গুকু 

প্রভৃতির পাদসেবন, প্রতিমার পৃজন, বিগ্রহকে নমস্কার, স্বীয় ইঞ্টের গ্রীতিকর কর্মের অননঠানাত্মক দাস্তভাব, 
সথার হ্থায় ব্যবহারাত্মক সেবা এবং আত্মনিবেদন_ এই নয় প্রকারে ভক্তির অনুশীলন করত সথ্য দান্ত ও 
বাৎসল্যাদি ভাবালশ্বনে গ্রীতিসম্পার্দনে যত্ব কগিতে থাকে ।” 


[ মোক্ষকামীর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বন। স্মাত” সম্পছুপাসনা ] 
এই প্রকীরে বাহ রূপ ও বাহা পুজার্দির অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মানসিক সামথ্য 
ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাহাকে অন্তমূথী করিতে থাকে । তখন তাহার বাহ্মন্ত্রপ মানস জপে এবং 
বাহপুজ! মানস পুজাতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে সেই মানস জপ এইপ্রকারে বণিত হইয়াছে-_ 
“অষ্টাক্ষরমহাবাক্যমিত্যাদীনাঞ্চ যো জপ: । 
বাধ্যায়শ্চ সমাধ্যাতো৷ যোগসাধনমুত্বমম্‌ ॥ 
ধা 


ঙ রং 
জপস্ত ত্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকোপাংশুমানসৈ:। 
জপেঘেতেযু বিপ্রেক্দাঃ পূর্বাৎ পূর্বাৎ পরোবরম্‌ ॥ (বৃঃ নারদী; পু ৩১৯০১৯৩) 


কাতিক, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৫৪৯ 


'ষ্টাক্ষর মহাবাক্য ইত্যাদি মন্তররকলের & যে জপ তাহাই স্বাধ্ায় নামে কথিত হয়, তাহাই যোগের উত্তম 
সাধন। সেই জপ বাঁচিক উপাংশু ও মাঁনসভেদে ব্রিবিধরূপে কথিত হয় হে বিপ্রেন্দ্, এই সকলের মধ্যে 
পূর্ব পূর্বাট হইতে পরবর্তীটি শ্রেষ্ঠ ।” স্পষ্টভাবে মন্ত্রটর উচ্চারণ করত যে জপ, তাঁহাকে বলে “বাচিক এপ । 
নিজের শ্রবণযোগ্য, অথচ অপরে শ্রবণ করিতে পারে না-_-এই প্রকারে উচ্চারণ করত যে জপ, তাহাকে 
বলে 'উপাংশু জপ? । যাহাতে ওঠ, জিহ্বা ইত্যাদির এতটুকুও কম্পন হয় না, অথচ মনে মনে স্পষ্টভাবে 
জপ চলে, তাহাঁকে বলে “মানস জপ' | এই মানস জপই সর্বশ্রেষ্ঠ । মানস পুজা বিষয়ে শাস্তে এই প্রকার 
বর্ণনা আছে-_ 

“আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্কা বহির্দেবং বিচিন্তয়েৎ। 

করম্থং কৌস্তভং ত্যক্তা! ভ্রমতে কাঁচতৃষ্কয়া ॥ 

প্রত্যক্ষীকৃত্য জদয়ে হৃদিস্থাং পৃজয়েচ্ছিবাম্‌।” ইত্যার্দি (মুণ্ডমালাতশত্ 

“সর্বান্থ বাহপৃজান্তু অন্তঃপৃজা বিধীয়তে। 

অন্তঃপুজা মহেশানি বাহকোটিগুণং ভবে ॥” (ভূতশুদ্ধিতন্ত) 

“ন্ত্যান্তর্যজনং কতা সাক্ষাক্গ মায় ভব্ে।” (শাক্তানন্দতরঙ্গিনী) 
অর্থ স্পষ্ট। যাহা হউক অতি আদর ও যত্বসহকারে বাহ পূজা ও জপার্দি করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ 
অন্তমুখীন হইয়া যেন স্বীয় অন্তরেই প্রবিষ্ট হইতে থাকেন। তথন বাহ প্রতিমাদিরূপ প্রতীকে সাধক 
যে শঙ্খচক্রাদিধারী স্বীয় ইষ্টর্দেবতাকে আরোপ করত অর্চনা করিতেছিল, এক্ষণে নিজ হ্ৃদয়পন্মেই 
তাহাকে ধ্যান করিয়া! তৃপ্ডিলাভ করিতে থাকেন। তথন-_ 


“যোগী জিতেন্দরিরগ্রামস্তানি বৃত্থা দৃরং হৃদি । 
আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ সর্বধাতারমচ্যুতম্‌ ॥ 


সা সঃ চে 
শ্রীবংসবক্ষসং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্‌ | 
অষ্টারে হৃংসরোজেহন্তদ্ণদশাঙ্চুলবিশ্রুতম্‌ ॥” (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৩৪-৩৬) . 
“জিতেন্দ্িয় যোগী ইন্দ্রিয়সকলকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়! সকলের নিয়ামক অবিনাশী 
পরমাত্মীকে ধ্যান করিবেন। * *% বাহার বক্ষে শ্রীবংস-চিহ্ন বিদ্যমান ধিনি দেব ও দানবগণ কতৃক 
নমস্কৃত তাহাকে স্বীয় হদয়মধ্যে অষ্ট্দলপন্নে দাদশা্ুলি-পরিমিতরূপে ধ্যান করিবেন ।” 


*. অনেকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন--“মন্ত্রকি ? তাহার প্রয়ৌগই বা কি প্রকারে করিতে হয়, ইত্যাদি । প্রস্তাবিত 
প্রবন্ধে আলোচ্য ন! হইলেও এই প্রশ্ননকলের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়! নিান্ত অপ্রসার্জক হইবে না। পপ্রয়োগদমবেতার্থসারকাঃ 
মস্থাঃ (মীমাংসান্তায় প্রকাশ)--*প্রয়োগকালে অনুষ্ঠানের উপযোগী “অর্থের যাহা শ্মারক, তাহাকে বলে মন্্র। এই “অর্থ, 
শকাটির অর্থ-_সেই মন্্রের প্রতিপাস্ত বিষয়। মন্ত্র হয়, সেই দেবতার বাচক। বস্ততঃ যে দেবতার মন্ত্র, সেই দেবতাই হন সেই 
মন্ত্রের অর্থ। হুতরাং উপাসনার প্রয়োগকালে যে তছুপোধোগী শ্বীর ইষ্টদেবতার ল্মারক শব্ধ, তাহাই মন্ত্র! শাস্ত্র বলেন- 
“মন্ত্ার্থ, দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি। বাচ্যবাচকভাবেন অন্ডেদে! মন্ত্রদেবয়োঃ।* অর্থ ম্পষ্ট। অন্ত্রজপ করিবার সময় সেই 
মন্ত্রের প্রতিপান্ত অর্থ যে দেবতা, সেই দেবতাকে চিন্তা করিতে হয়, ইহাই মন্ত্রের প্রয়োগ । সেই দেবতার ম্বরূপ কি, তাহা সেই 
দেবতার ধ্যানমন্ত্রে শাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে, ফেনন পগ্রদশ্বদনং চারুপল্পপত্রোপমেক্ষণম্‌” ইত্যাদি বিষুর ধ্যান, উপরে উল্লিখিত 
হইয়াছে। ততদ্বযতীত প্রত্যেকটি বীজমন্ত্রের অর্থ্ধ্োই একটি প্রার্থনাও হুচিত হয়। যেমন "দু এইটি ৬ডূর্গাদেবীর বীজ, ইহার 
অর্থ_.প্র ছুর্গাবাচকং দেবি, উকারম্পাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাঁদরূপা। কুধর্থো বিল্দুরূপকঃ॥* ( বরদাতস্ত্র)---'দ" শবটি ছুর্গার 
বাচক, উকারটির অর্থ-'রক্ষণ' | নাদটির অর্থ --বিশ্বমাতা বিলদুটির অর্থ--'করা'। তাহাতে উক্ত বীজটির অর্থ তইল---”হে বিশ্বমাতা 
চর্|, আমায় রক্ষা কর।” এইকপে প্রত্যেক বীজমস্ত্রেই তত্তৎ বাঁচ্য দেবতা ব্যতিরেকে এইপ্রকার একটি প্রার্থনাত্মক 
অর্থও আছে । 


৫৫০ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


বল! বাহুল্য উদ্াহরণরপে শ্ররীবিষুর ধ্যান ও উপাসন! বর্ধিত হইলেও স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যানই 
এখানে বিবক্ষিত। শান্থও তাহাই বলেন, যথা__মহাপুরুষম্‌ অভ্যচে€ মৃত্যাভিমতয়াত্বনঃ” (শ্রীমভাঃ 
১১৩৪৯ )__“নিজের উপযোগী ও অভিপ্রেত মুতিতে মহান্‌ পুরুষ শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন ।” 
এইরূপে সাধক স্বীয় দেহমন্দিরে মনোময়ী প্রতিমাতে (শ্রীষ্াঃ ১১/২৭১৩) শ্রভগবানের অর্চনা করিতে 
আরম্ভ করেন। তখন “হর্দি ভাবেন চৈব হি” (শ্রীমন্তাঃ ১১।২৭।১৫ )--ভাবময় (-__মনোময় মনঃকল্িত ) 
উপচার সকলের দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে তাঁহাকে অর্চনা করিতে থাকেন, বাহ্থ উপচারের আড়্র ক্রমশই তাহার 
কমিয়া আসিতে থাকে । তথন তিনি-_ 


“হৃৎপন্মাসনং দগ্ঠাৎ সহল্রারচ্যতামৃতেঃ। 
পাছ্যং চরণয়োর্দ্ঠ!ৎ মনজূ্্যং নিবেদয়েৎ |” (মহানিঃ তন্ত ৫1১৪৩) 


“হাদয়স্থ অষ্টদল কমল তীহাঁকে আসনরূপে প্রদান করিবে, সহম্রার পদ্ম হইতে ক্ষরিত 
অমৃতদ্বারা তীহার চরণধুগলে পা্চ এবং মনকে অর্ধ্যরূপে অর্পণ করিবে” ইত্যাদি প্রকারে সাধক 
মানস উপচার সহযোগে অন্ুরঙ্গনে * প্রবৃত্ত হন । 

তখনও কিন্ত সাধক প্রতীককে একবারে ত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্ত হৎপন্নেই স্বীয় 
ই্টদেবতার ধ্যান ও অর্নাতে তাহার গ্রীতি ক্রমশঃ অধিকতর হইতে থাকে । এইরূপে যে প্রতীকে তিনি 
ইষ্টদেবতাঁকে আরোপ করিয়া! এতদিন অর্ঠনা করিতেছিলেন, সেই প্রতীকটি হইয়! পড়ে অপ্রধাঁন এবং 
তাহাঁতে ধাঁহীকে আরোপ করিতেছিলেন, সেই স্বীয় হ্ৃংকমলমধ্যগত ইষ্টদেবতা হইয়! পড়েন প্রধান । 
তীহাকেই ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অনায়ন করত যতকিঞ্চিৎ ফলমুলাঁদি নৈবেছ্চ নিবেদন করিয়া পুনরায় 
তাহাকে লইয়া সাধক নিজ অভ্যন্তরেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। এইরূপে সাধক অধ্যাসোপাসনার স্তর 
অতিক্রম করিয়া সম্পদুপাসনার স্তরে প্রবেশ করিলেন-__এক্ষণে তাহার নিকট অধিষ্ঠান প্রতীকটি 
অপ্রধান হইয়া আরোপ্য উপান্তই প্রধান হইয়া পড়িল। কিন্ত প্রতীকটিকে তখনও তিনি একেবারে 
ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়৷ তখনও তাহার এই উপাসনা 'কর্মানঙ্গভৃতা প্রতীকালম্বনা ব্রক্ষবিগ্ভারই 
অন্তর্গত থাকিতেছে, বুঝিতে হইবে। 

(ক্রমশঃ) 


পূর্ব পৃষ্ঠার পাঁদটাকার শেষাংশ__ 


এই প্রপঙ্গে আরও একটি বিষয়ের দিকে সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রতোক মন্ত্েরই প্রয়োগকালে সেই মন্ত্রে 
ধধি দেবতা ও ছন্দের ম্মরণ করিতে হয়। সেই বিষয়ে শ্রুতি এই--শ্যদাধষেং তমৃষিং, যাং দেবতাম্‌ অভিষ্টোত্ুন্‌ স্য1ৎ তাং দেবতাম্‌ 
উপধাবেৎ। যেন চ্ছন্দস। স্ডেষান্‌ হ্য।ৎ, তচ্ছনা; উপধাবেৎ” (ছাঃ ১।৩৯--১*)--"দেই মন্ত্রের যিনি ধধি, সেই ধধিকে এবং 
ধে দেবতার স্তব কর! হইবে সেই দেবতাকে চিন্তা! করিতে হইবে। যে ছন্দের দ্বার! শ্তব করিবেন, সেই ছন্দকে চিস্ত। করিতে 
হইবে “যে! হব। অবিদি তারেরউছন্দোদৈ বত ত্রান্মাগেন সগ্ত্রেণ যাজয়তি বা অধ্যাপয়তি বা স্ব/ণুং বচ্ছতি, গর্ভং বা প্রতিপনতে, 
তশ্মাৎ এতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিগ্তাৎ” (১/২।৮ দেবতাধিকরণ শারীরক গরাস্তে উদ্ধত শ্রুতিবাক্য। ) ইহার অর্থ *ধিনি খুবি, ছন্দ, 
দেবতা! ও ব্রাক্মপকে না জানি মন্ত্রে বার! যন! করেন, অধবা অধ্যাপনা করেন, তিনি স্থাবর হই! জন্মগ্রহণ করেন, অথব! 
নরকে পতিত হুন। লেই হেতু প্রত্যেক মন্ত্রে এই সকলকে জানিতে হইবে অর্থাৎ প্রয়োগ করিতে হইবে। মনে 
প্রয়োগ বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে, তাহ। বর্ণনার স্থল ইহ! নহে । আমরা এখানে উপাসনার দাশনিক দিফটিরই 
আলোচনা করিতেছি। 


1 অন্তর্জনের বিস্তৃত বিবয়ণ “মহানির্বাশেশ্র «ষ উল্লাসে ১৪৩ ল্লৌক হইতে এবং "কাল্যার্টন চত্্রিকাণ্তে হ৭* এবং 
২৮৩ ইত্যাদি পৃষ্ঠাতে ষ্টবয। 


আরতি 


শাস্তশীল দাস 

আধিজলে মোর সকল বেদনা তোমার দানের মাঝারে বন্ধু, 

বন্ধু হে, মুছে দিও । নাহি কোন সংশয়; 
দিয়েছ যা তুমি আমার জীবনে, ঝআধারের বুকে চলি হাসিমুখে 

সে যে চির বরণীয়। অন্তরে নিরভয় ৷ 
ছঃখ দিয়েছ, দিয়েছ বেদনা) দেখি দিকে দিকে আলোকে-আধারে, 
তাই দিয়ে করি তব আরাধনা ; বন্দনা-গান ওঠে চারি ধারে ) 
হৃদয়-প্রদীপ জালিয়ে তোমার তারই সাথে মোর নীরব আরতি 

আরতি করি গো! প্রি । ও-চরণে তুলে নিও । 

সময় ও স্কৃতি 
জ্যোতিপ্নয়ী দেবী 
অনেকদিন আগের কথা। ১৩৩৬ সালে থাকা হতনা। ক্ষেত্রীর পথে জয়পুরে স্বামী 


কাণীতে ছিলাম কিছুদ্দিন। কেমন করে রামকৃষ্ণ 
মিশনের জনৈক সাধুর সঙ্গে একটু পরিচয় হয়ে গেল। 
তারপর তিনি একদিন আমার হাতে একখানি 
শীশ্মায়ের কথ! এনে দিলেন। নতুন বেরিয়েছে। 
দাম দিতে গেলাম; হাঁসলেন, বল্লেন আমার জন্যই 
এনেছেন। নিলাম । পড়লামও | 

আজ মনে হয়, সেদিন কি এমন করে পড়ে- 
ছিলাম ?--পড়েছিলাম তো, কিন্ধ এমন মন নিয়ে 
নয় ! যা” আজকে ক্ষুন্ধভাঁবে ভাবে, ১৩২৭ সাল অবধি 
মায়ের দেহ ছিল, আমরা কেন মানতে পারিনি? 
কেন দেখা হয়নি? ১৩১৭ সালে দক্ষিণেশ্বরে 
তো গিয়েছিলাম । রামকৃষ্ণ কথামৃতও পড়েছিলাম 
উদ্বোধনে । বাড়ীতে “কথামৃত' ছিল; বড়র! 
পড়তেন। সাধু সম্তদের ঘাওগ়াআসাও বাড়ীতে 
ছিল-_-অবশ্ত জয়পুরের বাড়ীতে, কলকাতায় বড় 

৪ 


বিবেকানন্দও গেছেন, বাড়ী তার চরণম্পর্শে পবিত্র 
হয়েছিল। কিষণগড়ে স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী 
অপীমানন্দজীর সঙ্কেও গুরুজনদের পিতা পিতৃব্যদের 
দেখা হয়েছে। কিন্ত তারা শ্রীশ্রমার শ্রীচরণ কেন 
দর্শন করতে আসেননি উদ্বোধনে ? তারা কি তার 
কথা কারো কাছে শোনেননি? ঠাঁকুরের 
লীলাসংবরণের পর তিনি ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন__- 
তবু তাকে আমরা কেউ দর্শন করতে পারিনি ! 

জ্ঞানীরা বলেন সময় ন| হলে এবং সুকৃতি না 
থাকলে সীঁধুঙ্গ হয় না। সেইটেই ঠিক মনে 
হয়। ময় আমাদের আসেনি । দর্শনের সুকৃতিও 
ছিল না। তাই আমাদের ক্ষোভ মেটাতে হয় যেন 
শুধু 'মায়ের কথা” পড়েই । এবং পড়েই সঙ্গলাভ 
করতে চায়। 

সেদিনও তো যেদিন দেই সাধুটি বইখানা 


৫৫২ 


দিয়েছিলেন এমন করে পড়িনি! আজ উদ্বোধন 
পড়ি মাসের পর মাস, কত লোকের কত 
স্মৃতিকথা বেরোয়, কত সাধুসঙ্গের বিবরণ বেরোয়-_ 
আমার্দের জীবন ছিল, জ্ঞান হয়েছিল কিন্তু সে-সব 
ছুলভ সঙ্গলাভ ঘটেনি । একেই বলে সময় ও 
সুকৃতি না আসা! । 

এরও আগে কিন্ত সর্বপ্রথম ১৩৩১ সালের 
বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে আমরা শ্রীমতী সারদীমণি 
দেবীর জীবনকথা পড়ি, এবং আশ্চধ হয়ে দেখি, 
সেলেখার লেখক শ্রব্ধেয় রামানন্দ চট্োপাধ্যায় 
মহাশয়! আশ্চধ হবার কারণ আমাদের ছিল, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় ব্রাহ্মদমাজের লোক; 
তিনিহ এমন সুন্দর সহজভাবে ও অ্রদ্ধাসহকারে 
( তিনি ভক্তদণীয় লোক নন ) সকল লেখকের আগে 
সকল পত্রিকার আগে এ চমতকার সরল ভাষায় এ 
মহীয়সী মহিলার সরল জীবনটি আমাদের সামনে 


ধরে দিলেন। তা" প্রবাসী তো সব বিষয়েই 
অগ্রণী ছিল, এতেও ধপ্রবাসীগকেই “অগ্রণী? 
দেখলাম। এ্রীমতী সারদামণি দেবী'ও যেন 


প্রবাসী দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হলেন নিজের 
ভক্তদের গণ্ডী ছাড়িয়ে সকল সমাজের সকল 
সম্প্রদ্দায়ের লোকের কাছে। 

এবং আজ যখন তারও আগের কথা রামকুষ 
পরমহংসদেবের কথা আগে কেমন করে সকলের 
কাছে পৌছয় সে আলে'চনা দেখি “সমসাময়িকের 
দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ পরমহংন বই/য়ে, তাতেও দেখি_ 
সেই সেদিনেও ব্রান্মমাজই এ “দক্ষিণেশ্বরের 
সাধু'কে আশ্চধ হয়ে সকলের কাছে প্রচার করে- 
ছিলেন তাদের পত্রিকায়, তীর উপাসনামন্দিরে 
মিলন সভায়» বাড়ীতে ট্টীমারে কত জায়গায়। 
ঝন্মবাী একেশ্বরবাদী তারা এ সরল বহুদেববা্দী 
হিন্দুকে শ্রন্ধা করেছিলেন, ভালবেসেছিলেন। 
এবং তাঁর কথামত শুনে আশ্চর্য হয়ে কাগজে 
লিখেছিলেন। 


উদ্বোধন, 


[ ৫৬তম বর্--১৭ম সংখ্যা 


কিন্ত পরমহংসদেবকে তো তারা দেখেছিলেন 
জেনেছিলেন কথা শুনেছিলেনঃ যে কথার অপূর্ব রস 
আজো তাকে না দেখেও যেন সমান সরপ আছে, 
মাকে তো কেউ দেখেননি কেউ জানেননি। এই 
সরল মহীয়পী মহিলাটিকেও রামানন্দ বাবুর 
রচনাতেই আমরা যেন প্রথম দেখতে পেলাম । এবং 
আশ্চধ হয়ে মুগ্ধ হয়ে তার এ পরম পুরুষে 
সহধমিণীত্ব উপলব্ধি করলাম। 

তনু সে যেন বই পড়া বা মহৎ লোকের জীবন- 
চরিত পড়া । সেদ্দিনেও কোন আকাঙ্ষা জাগেনি 
তার কথা 'আরো! জানবার অথবা না জানার জঙ্ক 
কোনো ক্ষোভও মনে জাগেনি। কতদিন পরে 
রাঁমরুঞ্চ শতবাধিকার সময়ে নান! উৎসব সভা মেলার 
মাঝে শ্ট্রী্রীমায়ের কথা, দ্িতীয়থণ্ড” কিনলাম। 
সেদিন সহসা মনে পড়ল মা! এতর্দিন ছিলেন আমাদের 
জ্ঞান হওয়ার পরেও ! কেন দেখ! হ'ল না? এমন 
যে মান্সধটি এমন অসাধারণ পুরুষের স্ত্রী আমাদের 
দেশে আমাদের কালে একেবারে ঘরের পাশে 
ছিলেন, তাঁকে জানার দেখার সুযোগ হলনা, এযেন 
পরম দুঃখের ক্ষোভের বিষয় মনে হতে লাগল। 
মনে হ'ল--তবে কি স্ুকৃতিই মানবে পথ দেখায়? 

হ়্ত তাই সত্য। একটু অন্ত কথা বলি। 
১৩২৫ সালের কথা । সহসা ভাগ্য বিপর্ধয় হয়ে 
্বশুরবাড়ীর পাঁট উঠিয়ে জয়পুরে পিত্রালয়ে ফিরে 
এলাম। মা বারা অত্যন্ত শোকার্ত, কাতর। 
মাঝে মাঝে ছ'একজন সাধু সন্ত আসাযাওয়া 
করতেন বাড়ীতে । বাবা তীদ্দের বাড়ীতে আনলেন, 
যদি মনে শান্তি বা সান্তনা আসে । যদি এই শোক 
বিমুড়তা থেকে মন অন্যদিকে একটু সরে আসে। 

এক বৈষ্ণব সাধু বুধরামজী নামে অতি মহাণা 
লেক আসতেন বাড়ীতে । বাঁবাকে বল্লেন, “আমি 
আপনার মেয়েকে কিছু মন্ত্র দেবে ওর মনে 
যাতে শাস্তি ও সান্বনা আসে ।' 

ধরা আমাকে বল্পেন। 


কাতিকঃ ১৩৬১ ] ময় ও স্থককৃতি ৫৫৩ 
বয় কম। প্রথম 'আাঘাত। প্রচণ্ড বিপধয়- পড়ল সেই কথা। তাঁকে মনে করে কত লঙ্জিত 
হওয়া আকম্মিক-বিক্ষিপ্ত স্থান্যত জীবন। যতবা মনে হ'ল সেদিন, নিজেদের অহংবুদ্ধি মনে পড়ে। 


ক্ষোভ অগ্ভের ওপর ততবা ক্ষোভ অভিমান 
ভগবানের ওপর। মনে হল যেন অকারণে 
অযথাভাবে একা আমারই উপর এই ভাগ্যের 
অতাচার হয়েছে। ভাগ্যঃ কর্ম জন্ম জন্মান্তরের 
কর্মফল কিংবা জীবন-মৃত্যুর সবটাই এই পৃথিবীর 
এই রকম সাধারণ নিরম_-অত ভাববার বয়ন ধৈধ 
কিছুই ছিল না। মন নিজের দুঃখ আর নিজের 
বিচারবুদ্ধির অহঙ্কারে পরিপূর্ণ । 

মাঁকে বললামঃ “না মা, দীক্ষা বা মন্ত্র কিছুই 
আমাকে শান্তি বা সান্তনা দিতে পারবেনা) বিশ্বাস 
নেই আমার 1, 

আবার বুধরামজী বললেনঃ “ধু সামান্ জপ। 
বিশেষ কিছু করতে হবে না।, 

আমি আবার বললাম, 'নাঁ। কিজানি যন্দ 
জপ না ভালো লাগে, নিয়ে মিথ্যাচারী হব না।; 

শান্ত বেষ্চৰ সাধু নিরস্ত হলেন, আর কিছু 
, বললেন না। 
কি ভাবলেন, কে জানে । 
আরো একজন সাধু মঠানন্দগিরি কিছুদিন 


বাড়ীতে থাঁকলেন। কতরকম উপদেশকথা 
শোনালেন। তিনি কাশী ও হরিদ্বাবে থাকতেন । 


তিনি বাঙালী তান্ত্রিক সাঁধু-_কিন্তু তার কথা সে সব 
উপদেশ শুনেছি কি? শুনিনি কিছুই । সেসময়ে 
কান ছিল না, মনের মন ছিল না শোনার । বরং 
সমালোচনা আলোচনা করেছি তখনকার বয়সবুদি 
অনুযায়ী । 
ফিরে যাঁওয়ার দিন তিনি বললেন “মা একসময়ে 
তুমি আমাকে মনে করবে 
অহঙ্কারী মন জবাব দিল না। বিশ্বাসও করল না। 
অবিশ্বাসও করতে পারলুম না! কিন্তু। কিন্ছ সাধুবাক্য 
মিথ্যা হয় না। দীর্ঘকাল পরেছ্রিদ্বারে গিন্ে তাঁর 
মিশনে আশ্রয় নিলাম কয়েকদিনের জন্য তখন মনে 


খু 


কতদিন পরে কলকাতায় এলাম। 

তখনো শ্ীশ্নীমায়ের কথা” হাতে আসেনি । 
রামকৃষ্ণ মঠের কোনো সাধুকেও দেখিনি তখনো। 
শীম'কে দর্শন করতে যাবার ভারী ইচ্ছা হ'ল । 
শ্রীম' ছিলেন আমার মাতামহীর ভগিনীপতি। 
মাতামহী বোনের কাছে প্রায়ই ঘাতায়াত করতেন 
এবং শ্রাম'র কথাও বলতেন। 

মাতামহীকে বললাম “তোমার সঙ্গে আমি 
একদিন যাঁর তাকে দর্শন করতে ।* তখন কলকাতায় 
পর্দা বেশ। ট্রামে বাসে যাওয়ার প্রথা এত চলেনি। 
একথানি গাড়ী ভাড়া করে যাওয়া হ'ল একদিন 
দুপুরে । তার আমন্াষ্ট ট্রাটের স্কুলের বাড়ীতে। 
বাড়ীর কাজ সেরে বেল! প্রায় সাড়ে এগারট। 
হয়েছিল তার বাড়ী পৌঁছতে। 

গিয়ে শুনি, তিনি বিশ্রাম করছেন আহারের 
পর। দিদিমার বোনের নিকুঞ্জদিদিমাদের কোথায় 
নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি পুভ্রবধূমহ তথনি নিমন্তরণে যাবেন। 

আমরা বললাম, আমরা বসে থাকি, তিনি উঠলে 
প্রণাম করে দেখা করে বাড়ী ফিরব। 

তারা বললেন “কোথায় বসে থাকবে, আজ বাড়ী 
যাও ।? 

অত্যন্ত গু ও অগ্রস্থত হ'লাম। বাড়ী ফিরে 
এলাম। 

পরদিন সকালে শ্রাম একখানি “কথামুত'তে 
আমার নাম লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
বইথানি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু মনে যে 
কোথাম্ব একটু আঘাত লেগেছিল অথবা ক্ষু ও 
অপ্রতিভ হয়েছিলাম, আর তার কাছে যেতে যেন 
ভরস| পাইনি। ভয় হ'ত যদি আমায় ফিরিয়ে 
দেন, যর্দি দেখা না হয়। গেলাম না আর । 

দীর্ঘদিন পরে তার ধেধাস্ত হওয়ার পর আর 
ক্ষোতের সীমা রইল না। দিকুজদিদিমার সঙ্গে 
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দেখা করতে গেলাম। বার বার মনে হ'তে লাগল 
কেন আর আমর! চেষ্টা করিনি, কেন একবার 
দর্শন করে যাইনি । রামকষ্খদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য 
আত্মগোপনকারী মহাত্মা! প্রচারক, আমাদের এমন 
কাছাকাছি সম্পর্কের লোক, তবু সুযোগ পেলাম না 
দর্শনের । সেই যে সঙ্কোচ হয়েছিল ফিরে এসে, 
সেইটা আজ মনে হয়--আমার সহা করে আগ্রহের 
পরীক্ষা ছিল। ধর্দি যেতাম হয়ত কিছু অনিরচনীয় 
পেতাম। কে বলবে, কেন এই দর্শন হল না। 
কেন বুধরামজীর দেওয় নামটুকু, মন্্রটুকু নিইনি, 
কেন মহানন্দগিরি মহারাজের কথায় মন দিইনি । 

আবার ভাবি হয়ত সে্দিন কমবয়সের ধর্মে 
শ্রদ্ধাভরে নাম বা মন্ত্র জপ করতে পারতাম না'। 
শ্রীণ'র কাছে বিনীত নভ্রতায় উপদেশকথা শোনার 
মন হয়ত সেদিন ছিল না। এবং তারই মধ্যে 
ভগবানের ইচ্ছায় হয়ত এই দেখা পাওয়া ঘটেনি। 

তবু মনের ক্ষোভ বায় না। মনে হয় স্ুকৃতি 
ছিল না। সময় হয়নি। এক কথায় কর্ম করি 
নি দেখা পাওয়ার মত। 

এই যে সাধুসজের স্থযোগ না পাওয়া বা না 
নেওয়! আজ যত সাধুচরিত পড়ি তখনি মনে একটা 
ক্ষোভ আনে। 

ও্রশ্রীমায়ের কথা'ও পড়তে বসে এ এক ধরনের 
অভাব মনে জাগে। এ গত শতাবীর কোন্‌ না 
জান গ্রামের পরিবারের মব্যে লালিতা পালিতা 
গ্রামের মেয়েটি যাকে বলে শিক্ষা দীক্ষা কিছুই 
না জানা মহিলাটি কি আশ্চধ সহজ সরল জ্ঞানে 
রামকৃষ্ণদেবৰের অত পণ্ডিত জ্ঞানী শিষ্যদের নিজের 
ভক্ত শিষ্/ শিষ্যাদবের সমন্ত সমন্তা-প্রশ্নের মীমাংসা 
করে দিতেন কেমন করে। কি সহজে অনায়াসে 
দেশবিদেশের শিক্ষিত অন্ত জাতি, অন্ত ধর্মাবলম্বী-_ 
যে যখন কিছু সহায় নিতে এসেছে শরণাগত হয়েছে, 
ভিন্নভাষী ভিন্নজাতি সকলকে ম্মান ম্সেহে সমাদরে 
দীক্ষা দিয্বেছেন উপদেশ দিয়েছেন। ভগিনী 
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নিবেদিতা পরম শ্রেহের পাত্রী ছিলেন । অন্যান 
বিদেশিনীরাও পরম সমাদরে মায়ের কাছে গৃহীত 
হয়েছেন। কোথায় বা ভাষার ব্যবধান, কোথায় বা 
বিজাতীয়ত৷ ! মানুষকে এমন করে গ্রহণ করার, 
এমন উদার ভাবে নেওয়ার ক্ষমতা এ গ্রামের 
পরিবেশে লাঁলিতা মহিলাটি কেমন করে পেয়ে- 
ছিলেন? এ এক অদ্ভুত আশ্ঘ কাহিনীর 
মৃত যেন! “সবার উপরে মান্য সত্য এ সত্য 
কোন্‌ অনুভূতি-বলে তিনি পেয়েছিলেন কে জানে ! 

শিষ্যদের দীক্ষ।! দেবার ব্যাপারেও দেখি কি 
অদ্ভুত অনুভূতি দিয়ে যে যেমন যার যাঁ প্রয়োজন 
ঠিক জানতে পেরেছেন। 

একজন বললেন, “মা আপনার সব ছেলেই তে। 
সমান। বে বিয়ে করবার জন্য মতামত চেয়েছে 
তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, আর যে সংসার 
ত্যাগ করতে চায় তাকে ত্যাগের উপদেশ দিচ্ছেন। 
আপনার তো উচিত যেটি ভালো সেই উপর্দেশই 
দেওয়া, সেইপথেই সকলকে নিয়ে বাওয়া-"" | 

মা বললেন, ঘার ভোগবাসনা প্রবল আমি 
নিষেধ করলেই কি সে শুনবে? আর বে স্থকৃতি 
বলে বহু পুণ্যফলে এইসব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে 
তাকেই একমাত্র সার ভেবেছে তাঁকে সাহায্য 
করব না একটু ! সংসারে কি দুঃখের শেষ আছে ? 

মার উক্তি, দোষ তো মানুষ করবেই। ও 
দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। -... 

দোষ কারে! দেখো না। শেষে ছুষিত চোখ 
হয়ে বায়।” 

মানুষকে ভালবাসলে ছুঃখকষ্ট পেতে হয়। 
ভগবানকে ভালবামলে মাছষ ধন্ত হয়ে যায়ঃ তার 
ছুঃখকষ্ট থাকে না।" 

“দেখ, সেবাপরাধ একটি আছে বটে। সেটি 
হচ্ছে সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে নিজের 
অহংবুদ্ধি বেড়ে গেল সে তখন পুতুলের মত 
সেবার ভাব আর থাকে না। 
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( কথাটি যেন সর্বত্রই প্রয়োগ করা যায়। শুধু 
মহাপুরুষ সেবায় নয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠান-ক্ষেত্রেই এই 
রকম দেখা যায়; সেবক নাম নিয়ে প্রভৃত্বের 
প্রতাপ ।) 

মা ছোট কথা, সাধারণ উপম! দিয়ে কতজনকে 
কত কথা বলেছেনঃ কে বা তার হিসাব রেখেছে, 
কে বা মনে রেখেছে । তবু দু চার জন যে সেগুলি 
মনে রেখেছিলেন তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি 
যে, এঁ মহীয়সী মহিলাটির কত সহজ জ্ঞান ছিল 
সাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য । তিনি ধার সহ- 
ধমিণী ছিলেন তাঁরই মত সে কথা সহজ সরল 
অথচ গভীর । 

পথত্রষ্টা নারীও তাঁর অপার করুণ! থেকে বঞ্চিত 
হয়নি। অন্ত শোঁকার্তা নারী এসে কেঁদে পড়েছেন, 
অশৌচ রয়েছে, পলকের জন্ত লোকসংস্কার মনে 
এলো» মা পরমকরুণাভরে সংস্কার-বুদ্ধিকে সরিয়ে 
তাকে সাত্বনা দিলেন । 

দেখিনি তাঁকে আমরা_কারো কাছে কথা 
শুনিনি তার। শুধু মায়ের কথা পড়া হল। তবু 
যেন তাঁতেই ঝলকে ওঠে তার সহজ অন্ুভুতি- 
তরা কৃথা। মনে হয় সাধারণ লোকের! কি বুঝবে 
তাকে? অসাধারণই অসাধারণকে বোঝেন না! 
বেলোয়ারী কাচ রঙের পর রং ব্দলাচ্ছে। যে 
যে ভাবে দেখছে, গ্রহণ করছে তার কাছে সেই 
রং ফুটে উঠছে মনে হয়। শ্রীঃ্রীমায়ের কথা যেন 
ভাবসমুদ্র, ধিনি যেমন মান্য তিনি তেমনি দেখছেন। 

মনে ছুখ জাগে । মনে হয়। সেই সময়ে যদি 
দেখা হত আমর! কি ভাবে নিতাম, অথবা তিনিই 
বা কি ভাবে নিতেন? দেশ দেশাস্তরের লোকেরা 
কি পেয়েছিলেন? আমরা কেন তিনি বেঁচে 
খকেও কিছু পেলাম না? ঠাকুরকে দেখার ভাগ্য 
করিনি কেননা জন্মাইনি, কিন্তু মা তো ছিলেন ! 

আবার মনে হয়, যুগ যুগান্তর ধরে যে মহাপুরুষ, 
মহামানব, অবতার এলেন চলে গেলেন--রামঃ রুষ্, 
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বৃদ্ধ, চৈতন্ত মহাপ্রতু, ধীশু, মহম্মদ । পৃথিবী ভরে 
দেশে দেশে যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রইল 
তাদের অমর কথা চিরকাল ধরে। ধার্দের জীবন- 
চরিত রচনা আজো শেষ হয়নি, কখনো হবে না। 
ধদের অমর বাণীর টীকা ভাষ্য আজো রচনা করে 
চলেছে মাজুষের পর মান্ষ_-_তাদেরও আমরা 
কেউ দেখিনি । তবু তো তারাও অপরিচিত নন, 
অজানা নন, “ছুঃখের রাতে নিখিল ধরা যখন করে 
ব্চনা”+-তখনি সংশয় হয়--তাদের বাণী সমস্ত 
ছুঃখ বেদনার উপর অমৃত প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। 

ক্ষোভ মুছে যাঁয়। মনে হয়ঃ তবু তো এই 
যুগেই এই রামকৃষ্ণ-শতাব্বীর কালেই জন্মেছি, 
এখনো আকাশে বাতাসে জলেস্থলে তার কথামৃত 
মিশিয়ে আছে, চৌখের দেখার চেয়ে কম কি 
করে বলি? মনের দেখার রূপে যেন আমাদের 
যুগের অনুপরমাধুতেও তো ভেসে বেড়াচ্ছে । এও 
রইল চিরকালের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঠৈতন্তের লীলার 
মত, দশ অবতারের কথার মত-_পুরাণ, ভাগবত, 
রামায়ণ মহাভারতের মত টীকার পর টীকা 
ভাষ্তের পর ভাষ্য _অন্নবাদের পর অন্গবাদ-হয়ে 
পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে মিশিয়ে যাবার জন্য । 
এ যুগের এই রামকৃষ্চ কথামত, এই মহৎ 
চরিতামূত, এই সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর লোকোত্তর জীবন- 
কথামত মানুষের অনায়াসবোধ্য। যেন গাছের ফলের, 
নদীর জলের মত, আলো বাতাসের মত এর এই 
কথামুতের ধর্ম ও অনায়াস-প্রাপ্য, অনায়াস-সাধ্য | 

এই দেখাও তো কম সুকৃতি নয় ! 

আগের যুগের রাম রাজপুত্র ছিলেনঃ পিতৃ- 
সত্য পালনের জন্ত পরম ছুঃথ স্বীকার করেছিলেন 
শ্রীকষ্ণও বাঁজকন্যার পুত্র কম উতপীড়িত অত্যা- 
চারিত হন নি। করুণাময় শাক্যসিংহও রাজপুত্র 
ছিলেন, স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন। 
এরা সকলেই রাজবংশের, রাজপুত্র, সাধারণের 
কাছ থেকে এরা সুদুর, অনেক অন্ত ভ্তরের। এ 
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যুগে মহাপ্রভূ ও রামরুষ্ঃ আমাদের সাঁধারণ ঘরেরই 
অতি জানাশোনা আপনার জনের মত, চেনা 
জনের মত যেন আমাদের আঙিনার মাঝে এসে 
দাড়ালেন। আঁচগাল নরনারী পরম বিস্ময়ে ও 
আশায় তাদের মনের মধ্যে বরণ করে নিল। 
বিপুল এশ্বর্ধ বিলাসময় রাজবংশের রাঁজপুত্রদের 
মহান্‌ ত্যাগ, কৃচ্রসাধন!, শৌধবীধের বিরাট আদর্শের 
কাহিনী এবারে নয়। এবারে আর এক রকম ভাবের 
করুণাময় সাধনা “জীব শিব সেবার প্রেমের সাধনা। 
পুরানো কথাই নতুন করে এনল মাষ। সকল 
মান্ষের জন্ত এই কথামৃত। বিশ্বাপী, সংশয়ী 
জিজ্ঞাস্থঃ অলস আমাদের সকলের শরণদাতি! | 
নাম ও নামী একের সাধনা । মধ্যযুগের ভক্ত 


মুক্তিসাধনার 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


নানক কবীর দাছু মীর! বাঈয়ের মত গানের ভজনের 
প্রেমের সেবার সহজ সাধনা ॥ এ যুগের মানুষের 
সহজসাধ্য। 

কথামুতের কথায় বলিঃ “মা কারুর জন্ত মাছের 
ঝোল রান্না করেনঃ কারুর জন্ত মাছ ভাজা করেন, 
কারুর জন্য বা ঝাল রান্না করেন, অল রা ধেন। 
যাঁর যা ভাল লাগে, পেটে সহা হয়|, 
কবীরের ভজনে শুনি-_ 
“নাধো সহজ সমাধ ভলী | 
গুরু পরতাপ যো দিন জাগী, দিন দিন অধিক চলী। 
ধাহা ধাহা ডোলো কো পরিক্রমা, যো কুছ করো! সো 

সেবা । 

যব সোও তব করো দণ্ডবৎ পূজো ওুরন দেবা ।+ 


আরেক দিক 


অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এমএ 


“ব্যক্তির মুক্তি”-শীর্ষক প্রবন্ধে (উদ্বোধন, মাঘ, 
১৩৬০ ) এইটিই দেখাতে চেষ্টা করেছি ষে, ব্যক্তির 
মুক্তিবাসনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ এবং 
বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে চাঁওয়াই স্বাভাবিক, যদি 
না ব্যক্তি আত্মপ্রতীরণার পথে চলেন এবং এঁনী 
শক্তির প্রতি অনাস্থাবান্‌ হন। উক্ত আলোচনায় 
স্ত্য-সাধক এবং মুক্তি-সাধকের শ্বাভাবিক চিত্ত- 
প্রসারের দিকটাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং 
সিদ্ধান্তও সেই দ্িক থেকেই করা হয়েছে । কিন্ত 
এইটি মুক্তিসাধনার একটি সত্য; একমাত্র সত্য নয়) 
মুক্তিসাধনার আরেকটি দ্িকও সমভাবেই স্বাভাবিক 
এবং সত্য। মুক্তিসাধনার় যেমন একটা অনন্ত 
চিত্তপ্রসারের দিক আছে তেমনি একটি আত্ম- 
মুরখীনতার দিকও আছে। এই দ্বিতীয় দিকটি 
সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা কোরব। 

বুদ্ধের মুক্তি-বাসন! বিশ্বমুক্তিকেই চেয়েছিল ; 


উপনিষদের প্রার্থনা, গায়ত্রীর ছন্দোপাসনা ব্যক্তিকে , 
ছাড়িয়ে “বহু'র ধীশক্তিকেই প্রার্থনা করেছিল__ 
একথা ঠিক, কিন্ত মুক্তিসন্ধানের আকাজ্কা (.সংকীর্ণ 
ব্যক্তি-মুক্তি বা উদার বিশ্বমুক্তিই হোক )_ মান্ষকে 
কোন্‌ পথে নিয়ে চলবে ?-_এর ছুটি সম্ভাব্য পথ। 
প্রথম পথ ঈশ্বরে বিশ্বাসী মনের, ছবিতীয় পথ সন্ধানী 
এবং বিচারশীল মনের। দ্বিতীপ্ন পথটির বিষয় 
“ব্যক্তির মুক্তি” প্রবন্ধে আলোচনা করা হয় নি। 
রামকুষ্ণদেব বলেছিলেন, বিশ্বাসের সবটুকুই অন্ধ | 
বিশ্বাস বিচারের উধ্বে” এমন একটা নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যাতে বিচারের প্রশ্নই উঠে 
না এবং বিচারের প্রয়োজনীয়তাও নেই। বিচার 
সত্যে পৌছবার একটি উপায় মাত্র; যেখানে সত্য 
নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়েই আছে সেখানে বিচারের 
কথ। অবান্তর, নিশ্য়োজন। যে কলকাতায়ই 
আছে তার তমলুক থেকে কলকাতায় যাবার জঙ্চ 


কাতিক, ১৩৬১] 


পথগুলে! নিয়ে বিচার করবার এবং কলকাতার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার প্রশ্নই ওঠে না। 
দিশ্বর আছেন এই সত্য ধার কাছে নিশ্চিত তাঁর 
পথ অন্কদের চেয়ে ভিন্ন রকমের হবে তা স্পষ্টই 
বোঝা যাঁয়। ঈশ্বরে নিরতাই হবে তীর মুক্তি- 
সাধনার একমাত্র পথ । এই পথের কথাই গীতায় বলা 
হয়েছে £_-তিমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 

এই “তম্‌ঠ এ-তে ধার বিশ্বাস তাঁর সাধনার পথ 
তো ওখানেই স্থির হয়ে গেল। সাধনার পথ তিনি 
যেখান থেকেই চলতে শুরু করে থাকুন না কেন-- 
ব্যক্তি-মুক্তির সংকীর্ণ স্তর থেকেই হোঁক্‌ বা বিশ্ব- 
মুক্তির উদার স্তর থেকেই হোক্‌-তার পথ তো 
নিশ্চিত হয়েই আছে, এপথে বাঁধা নেই, বিদ্র নেই, 
কারণ সংশয় নেই, রয়েছে বিশ্বাস-_“নেহাভিক্রম- 
নাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিছ্যতে । এই নিশ্চিত 
পথ সাধককে কোথায় নিয়ে যাবে? এর উত্তর 
আমর! দিতে পারি শুধু শ্রুতি থেকে এবং সত্যদ্রষ্টার 
সত্যদর্শনের বাণী থেকে । সাধক যেখানে ঈশ্বরে 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চলছেন সেখানে ঈশ্বরই 
তো! মুকিাতা - **-*, “মামেৰ যে প্রপগ্যন্তে মায়া- 
মেতাঁং তরস্তি তে'। ইশ্বরে বিশ্বাসী মুক্তির সাধক 
ঈশ্বর-কৃপার মায়ার অতীত হলেন, পূর্ণ সত্যকে 
লাভ করলেন। তাঁর সাধনার আরম্তে ব্যক্তিই 
থাকুক আর বিশ্বই থাকুক, তিনি সত্য ও জ্ঞানকে 
লাভ করলেন। কিন্তু এই চরম প্রাপ্তিতেই তো৷ 
তার সাধনার পরিণতি পূর্ণ হল--তিনি নিজেকে 
জানলেন, বিশ্বকে জানলেন? তৃপ্ত হলেন । এখানে 
তো আর নৃতন করে বাসনার উদ্ভব নেই। নিজের 
জন্যই হোক বা বিশ্বের জন্ঠই হোঁক সেই বাঁসনা 
সাধনলক জ্ঞানে বিলীন হয়েছে তাই মুক্তির 
সাধনাও শেষ হয়েছে। জ্ঞানের সেই পরাকাষ্ঠা 
থেকে তিনি দেখলেন তাঁর চাওয়ার কিছুই নেই, 
নিজের জন্তও না, বিশ্বের জন্তু না তিনি দেখলেন 
সিং খবিদং জন্গ' | 


মুক্তিসাধনার আরেক দিক 


৫৫৭ 


বলা বাহুল্য, এখানে যে বিশ্বাসের কথা রাম- 
কষ্খদেব বলেছেনঃ তা কুসংস্কারের তথাকথিত 
বিশ্বাস নয়। কুসংস্কার বা সন্দিগ্ধ মনের গৌঁজা- 
মিলের বিশ্বীসচঞ্চল, ঘটনায় টলমল, বিচারের 
আঘাতে তা একদিন নিজের ছন্নরূপ প্রকাঁশ 
করবে। যে বিশ্বাসের কথা ওপরে আলোচিত 
হয়েছে, সে বিশ্বাসে হয়তো জন্ম জন্মান্তরের বিচার, 
অভিজ্ঞতা ও সত্যান্তভূতির দান ছিল, কিন্ত সে 
বিশ্বাস বিচারমীত্রের উধ্বে” এবং বিচারের “চোখ? 
তার আঁর দরকার হয় নাঁসে বিশ্বাস নিশ্চিত 
জ্ঞানে সত্যকে কোথাও জেনেছে, এই জানা 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভাঁসামনের 
(90:0০ 07170) কাছে পরিচিত হোক আর নাই 
হোক। “আমি আছি'_-এ কথায় বিশ্বাস করবার 
জন্ত কি আর আমার বিচারের প্রয়োজন হয়? 
তেমনি দ্বিশ্বর আছেন”, এই বিশ্বাসও অনেকের 
স্বতঃসিদ্ধ। তীরদেরই জন্য উক্ত সাধনা !! 

ব্যক্তির মুক্তিবাসনা বে স্বভাবতই বিশ্বমুক্তির 
বাসনায় প্রসারিত হয় তাহা ব্লা হয়েছে এবং 
বিশ্বাপী মনের এই মুক্তি-সাধনা থে একদিন 
ঈশ্বরকৃপায় জ্ঞানে প্রতিষিত হয়ে ব্যক্তিগত ব! 
বিশ্বসন্বনবীয় সকল প্রকার বাঁসনা থেকেই মুক্ত হয়ে 
যাওয়া স্বাভাবিক সে বিষয়ও বলা হয়েছে। 

মুক্তিসাধনার দ্বিতীয় পথ ও সম্ভাবনাটি আরস্তেই 
মনকে আত্মমুখী এবং অন্তমুর্থী করতে চাইবে, 
ইহাই স্বাভাবিক । এই দ্বিতীয় পথের সাধনা যে 
ঈশ্বরে বিশ্বাী মনের নয় এবং বিচারপন্থী মনের 
তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গৌতম ছিলেন এই 
শ্রেণীর সাঁধক। গৌতম চেয়েছিলেন বিশ্বমুক্তি 
কিন্ত পথের সন্ধান করতে গিয়ে তাকে বসতে হ'ল 
ধ্যানে এবং আত্মবিশ্লেষণে। নিজ মুক্তি পথের 
মাধ্যমেই বিশ্বমুক্তির সাধক বিশ্বমুক্তি-পথের প্রথম 
সন্ধান খু'জবেন, ইহাই যুক্তিনজত মনে হয়। অজ্ঞ 
কি অজ্ঞকে পথ দেখাতে পারে? প্রেরণায় 


৫৫৮ 


আরম্তে ব্যক্তিই থাঁকুক' আরি বিশ্বই থাকুক, এই 
পথের সাধনা মনকে সংগৃহীত করে আনবে 
অন্তরের সত্য সন্ধানে, আত্ম-সন্ধানেঃ ইহা আমর! 
অনুমান করতে পারি। 'আত্মানং বিদ্ধিই 
একদিন এই সাধনার পথে হয়ে দীড়াবে প্রধান 
মন্ত্র। 

আত্মজ্ঞানলাভে এবং তন্পন্ধ মুক্তিতে সত্যদ্র্ট 
জ্ঞানীর অবস্থা! কি প্রথম শ্রেণীর ঈশ্বরে বিশ্বাসী 
সাধকের চরম প্রাপ্তি থেকে ভিন্ন হবে? না, 
উভয়েই পূর্ণ জ্ঞান ও প্রাপ্তিতে বামনা মুক্ত হবেন 
স্বসম্পর্কীয় এবং বিশ্বসম্পকীয় বাঁসনামুক্ত । সাধনার 
পথেই নিজের জন্য বা বিশ্বের জন্য মুক্তিবাসনা। 
জ্ঞানলীতভে উভয় প্রকার বাসনারই লয়, শুধু পরম 
সত্যদর্শন। নাধারণ মানুষের প্রশ্ন থেকে যায়, 
“তবে বিশ্বের উপায় ?-_বিশ্বষ্টাই বিশ্বের উপায় 
করেছেন, প্রতি হৃদয়ে সেই একই মুক্তির আকাঙ্ছা 
দিয়েছেন, পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন- মহাজনদের 
জীবনের উদাহরণ বিশ্বের সম্মূথে রেখে, 'মহাজনেন 
যেন গতঃ সঃ পন্থা ।” 

পূর্ব প্রবন্ধের আলোচনায় যে বলেছিলাম 
ব্যক্তির মুক্তি-সাধন আত্মপ্রতারণার পথে না 
চললে বিশ্বমুক্তির সাঁধনাঁতেই এক হয়ে যাবে, বর্তমান 
প্রবন্ধে মে সত্য অস্বীকৃত হয়নি। শুধু মনে 
রাখবার বিষয় এইটুকুই যে “সাধনা” সম্পর্কেই 
কথাটি সত্য। সাধনলব্ধ জ্ঞান বা সাধনোতীর্ন 
জ্ঞানী সম্পর্কে এইটুকুই বলা চলে যে, পূর্ণ জ্ঞান 
প্রতিষ্ঠায় তার সর্ব বাসনাই লঙ্র প্রাপ্ত হয়, তার 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ধ-_ ১*ম সংখ্যা 


চাওয়া” যত বড়ই হোক না কেন। এখানে জ্ঞানী 
পূর্ণভাবে সেই পরম ধশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে একীভূত 
এবং বিশ্বলীলার শষ্টা। এখানেই উত্তর পাওয়া 
যাৰে সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভেও কেন জগতের ছুঃখ 
দুর হয়নি ! পথ দু'টি, দেখতে ভিন্ন হলেও চরম 
প্রাপ্তিতে এক-ঘিৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং 
তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।, সাধক-জীবনে ব্যক্তি- 
সাধকের “কাচা আমি” আর পাকা আমি” কে 
উপলক্ষ করে যে সাধনসম্পকীয় বাসনা জেগেছিল 
তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে বায় “বিশ্বরূপের' বিশ্ববাঁসনায় 
বা বিশ্বলীলায়। «খোদার ওপর খোদকারী” আর 
যেই করতে যান, জ্ঞানী করবেন না। জ্ঞানী হয়ে 
যান সত্যদর্শনে নির্বাক, মোন দ্রষ্টা-যদি তার 
ভাষা বা কর্ম দৃষ্ট হয়, সে কর্ম বা ভাষা সেই 
“বিরাটের ভাষা বা কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয় । 
এখানেই একটা সামঞ্রন্ত পাওয়া যাঁয় হিমালয়ের 
ধ্যানমগ্ন সত্যত্রষ্টা খষির জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে 
পূর্ণজ্ঞানী অথচ কর্মরত যোগার জীবনে । 

প্রকৃত সত্য এই যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং সত্য 
সন্ধানী বিচারী উভয়েই পূর্ণজ্ঞানলাতে ব্যক্তি- 
সম্বন্ধীয় বা বিশ্বসন্বন্ধীয় সব বাসনা থেকেই পূর্ণভাবে 
মুক্ত হন_-“বিশ্বের ভাবনা করেন বিশ্বেশ্বর'-_ 
ব্যক্তির অজ্ঞান দশাতেই উদার বা অন্গদার 
ছটফট?! প্রবন্ধ ছুটিতে আলোচিত সত্যের এই 
সিদ্ধান্তই দ্ীড়ায় যে, ব্যক্তিবাসনার লয় হয় 
বিশ্ববাসনায় এবং তারও লয় হয় পরম খ্রশ্বরীয় 
সত্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায়। 


“একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে যেতে গেলে পাকা সিড়িতে উঠা যায়, 
একখানা মইয়ে উঠী যায়, দড়ির সিড়িতে উঠ! যায়, এক গাছা। দড়ি দিয়ে, একট বাশ দিয়েও 
উঠা যায়। কিন্ত এতে খানিকটা প॥ ওতে খানিকট। পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে 
ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয় ।” 


_জ্রীবাসকঙও 


শ্রীশ্রীসারদা-ম্বরূপ 
প্রীমহেন্্রনাথ দাস, বিদ্যাবিনোদ 


শ্ীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ 
জন্মশতবাধিকীতে শ্বতই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে 
মাকে? তর স্বরূপ কি আমরা বুঝেছি ? 


উদ্বোধন কার্ধালয়ের কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত 
প্রীশ্বীমাকে বলেছিলেন, “মাঃ আপনাকে কত দূর দেশ 
থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে । আপনি তো 
ঘরের ঠাকুরমার মতন পান সাজেন, সুপারি কাটেন, 
কখনও বা ঘর ঝাট দেন। আপনাকে দেখে তো 
কিছুই বুঝতে পারি না।” মা উত্তর দেন, শন 
তুমি বেশ আছ । আমাকে তোমার বুঝবার 
দূরকার নাই), 
একদিন রাঁধারানীর মা (পাগলী মামী) শ্রীশ্রীমাকে 
বাপান্ত করে গালাগালি দেন; এই চন্ত্রমোহনই 
শ্রীত্নীার মুখে একথা শোনেন £ “কত মুনি-খধি 


* আমাকে তপন্ত। করেও পায় না, তোর। আমাকে 


পেয়ে হারালি । 


অপর একদিন চন্ত্রমোহন শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে 
হাত বুলাতে চাওয়ায় তিনি বলেন, “আমার পায়ে 
হাত বুলোতে হবে না। আমার শরতের পায়ে 
হাত বুলালেই আমার পায়ে হাত বুলানো হবে ।? 

শ্রীশ্রীমার এই তিন প্রকার উক্তির তাৎপধ 
যথাক্রমে এইরূপ হতে পারে £--(১) পারমার্থিক 
ক্ষুধা না জাগলে তীকে বুঝবার চেষ্টা বৃথা । (২) 
তপন্তায় তাঁকে লাভ করা যায় না, মাত্র তার 
কপাঁবলেই তা সম্ভব॥। (৩) শিবজ্ঞানে জীবসেবার 
ফলে, অর্থাৎ নরের মধ্যে নারাযণের অনুভূতি 
জাগলে তাঁকে পাওয়া যাঁয়। 

ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র শ্রশ্রীমাকে একদিন প্রশ্ন 
করেন, “তুমি কেমন মা? মা বলেন, “আমি সত্যি 


মা! গুরুপত্রী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথ৷ 
মা নয়, সত্য জননী ।, 

শীশ্রীমার স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় তাঁর এই 
উক্তিমধ্যেই পাঁওয়! যায়। তিনি ছিলেন সাধক 
কবির ভাষায় “নিখিল-মাতৃজদয়সাঁগর-মন্থনামৃত- 
মুরতি”। শ্বভাবে সহজ, করুণাঁয় কোমল, শ্েহে 
সীমাহীন-_অনন্ত শক্তি, অপার করুণা, অসীম ক্ষমার 
জাগ্রৎ গ্রতীক। 

মাকে তাঁর জননী শ্যামানুন্দরী জন্মকালেই 
চিনেছিলেন 'জগদ্ধাত্রী'-রূপে। শ্রশ্রঠাকুরের সহিত 
তার সম্থগ্ধ জন্ম জন্মান্তরীণ--“যে বার সে তার, যুগে 
যুগে অবতার” পাত্রী সঞ্চান-কালে ঠাকুরও যেমন 
শশ্রীমার সন্ধান বলে দেন, শ্রীরমাও পূর্বাহে দেখিয়ে 
দেন, ঠাকুরই তাঁর পতি £ 

“এতলোক কারে চাহ করিবার বিয়া । 

অমনি দেখান বাল! তুলি ছুই কর। 

সন্নিকটে সমাসীন প্রতু গদাধর ॥” 

(শ্রীরামরুষ্জ-পুথি) 

ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও সারদা সরস্বতী । জ্ঞান 
দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে 
দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে 
এসেছে । ও ছাই-চাপা বিড়াল।” ঠাকুরের 
চোখে মা ছিলেন “দয়াময়ী”, “আনন্দময়ী'_ত্ার 
ধ্যানগঠিতা মানসী প্রতিমা । “যোড়শী”-রূপে মার 
পূজা করে তাই ঠাকুর জপমালাসহ তাঁর সব 
সাধনার ফল মার চরণে অর্পন করেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের চোখে মা ছিলেন 'জ্যান্ত ভূর্গা” 
-_কালীর অবতার, সরন্বতী মূর্তিতে বর্তমানে 
আবিভূতা। উগরে শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে 
সংহারমুর্তি। শ্রীত্রীমাও ঠাকুরের গৃহী ভক্ত 


৫৬০ 


হরিশচন্ত্রের ব্যাপারে তা বুঝিয়েছেন। স্বামী 
ব্রন্মানন্দের নিকট “মহামায়ী'-রূপে তিনি ১০৮টি 
পদ্মঞুলে পজ1 গ্রহণ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ 
(ধাকে শ্রীশ্ীমা মাথার মণিরপে জ্ঞান করতেন ) 
মার মধ্যে মহাশক্তি'র প্রকাশ দেখে তার কপার 
দ্বারে দ্বারী হয়েছিলেন। স্বামী প্রেমানন্ন ঠাকুর ও 
শ্ীপ্রমাকে অভেদজ্ঞানে বলতেন, “টাকার এ পিঠ 
আর ওপিঠ।)” স্বামী অদ্ভুতানন্দকে ঠাকুর 
বলেছিলেন--তুই যার ধ্যান করছিন্, মে নহবতে 
রুট বেলছে, দেখ গে যা।” শ্রীশ্রীমার ডাকাত বাবা 
ও তার পত্বী তাকে বলেছিল--“তুমি তে সাধারণ 
মাচুষ নও। আমরা তোমাকে কালী'রপে দেখলুম। 
পাপী বলে আমাদের কাছে তুমি রূপ গোপন 
করছ।” বিষ্ণুপুর স্টেশনে এক পশ্চিমা কুলি 
শ্রাশ্রীমাকে চিনেছিল “তু মেরী জান্কী” ঝলে। সাধু 
নাগমহাঁশয় তীর দয়ায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 
বাপের চেয়ে মা দয়াল।” ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুর 
চোখে শ্রীশ্রীমা ছিলেন, “ক্ষমারপা তপদ্থিনী |, 
শৈশবে মাতৃহাঁরা এক বাঁলক মার চরণম্পর্শে ভাব- 
সমাধি লাভ করে পর পর তীর মধ্যে ঠাকুর” “মা- 
কালী” ও শ্রীশ্রৈরাধারুষ্ণ যুগলমৃতি' দর্শন করে। 
দক্ষিণেশ্বরে মার প্রথম আগমনকালে জরে বেহু' শ 
অবস্থায় এক চটিতে শ্রস্রীভবতারিণীর দর্শন পেয়ে 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করা তিনি বলেনঃ “আমি 
তোমার বোন হই ।+ সর্বদেবীত্বরূপা সারদাদেবীর 
রূপের ধারণা কে করতে পারে? 

দেবমানব শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় শ্রীশ্রীমাও দেবী- 
মানবী ছিলেন--একাধারে নারী ও নারায়ণী। 
উপরোক্ত প্রস্্গগুলি তাঁর নারায়ণী-্বরূপের 
পরিচায়ক । নারীজীবনে শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেবাপর! 
ছুহিতা। ন্নেহশীলা ভগিনীঃ পতিপ্রাণা সহধর্মিণী এবং 
সম্তানব্তমলা জননী । কন্তারপে দরিদ্র জনক- 
জননীর সংসারে তার অকুণ সেবাব্যাপৃতির কথা, 
ভগিনীরূপে কনিষ্ঠ সহোদরগণের সকল আবদার 


উদ্বোধন 
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স্হ ক'রে নিবিড় শ্নেহ ও সহিষ্ণতায় তাদের রক্ষণা- 
বেক্ষণ করবার কথা আর পত্বীরপে ঠাকুর 
শ্ররামকঞ্চের সে তাঁর সম্বদ্ধ ও আচরণের অপৃধ 
কাহিনী অনেক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

শর্মার অনুপম মাতৃত্ব সকল ভাবকে ছাপিয়ে 
উঠেছে। নিঃসস্তানা প্র্রীমা ঠাকুরের ইচ্ছায় 
মায়িক অব্লম্বন হিসাবে শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি 
পালন ভার গ্রহণ করেন। তার মাতৃত্বের পূর্ণ 
পরিণাম প্রকাশ পায় ঠাকুরের লীলা সংবরণের পর। 
জাতিঃ ধর্ম, বর্ণ_স্ুপুত্র বা কুপুত্র_বিচার না 
করে দিনের পর দিন ত|র সনীপে আগত অগণিত 
পুত্রকন্াদের যে অমায়িক মাতৃত্বের রসাশ্বাদে 
তিনি তৃপ্ত ও শান্ত করেছিলেন, ধর্মজগতের 
ইতিহাসে তার তুলনা নেই বললে চলে। তাঁর 
নিকট গৃহস্থ ও ত্যাগ ভক্তের সমান আদর ছিল-. 
অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগা অপেক্ষা গৃহস্থ ভক্ত সমধিক 
স্নেহলাভ করেছে । সংসার জালায় জলে শান্তি- 
লাভের আশার যাঁরা তার পাদমূলে ছটে আসত, 
আসামাত্র বুঝত শ্রীশ্রীমা বসহারা গাভীর ন্যায় 
তার্দের প্রতীক্ষা করছেন--পথশ্রান্ত কাহাকেও 
ত্বহন্তে পাখাবীজনে রতা-ব্যস্তনমস্তভাবে ভক্ত 
অতিথিদের আহাধের স্থব্যবস্থার শেষে ন্ীক্ষাদি দীনে 
তার্দের প্রাণের পিপাসা মিটাচ্ছেন। ভক্তগণ 
শুনতো৷ শ্ীশ্রীমা নিত্যন্নানের পর জগদগ্ার উদ্দেগ্ঠে 
করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে বলছেন-_“ম! জগদঘে 
জগতের কল্যাণ কর। তার আঁচরণ দেখে তারা 
সবিম্ময়ে বুঝত যে, তিনি মাত্র তার্দের গর্ধারিণীরও 
অধিক ন্নেহপরায়ণা জননী নন, ভবপারেরও 
কাগ্ডারী বিশেষ ! 

শ্রশ্রঠাকুরের তিরোভাবের পর তার অসমাপ্ত 
জীবোদ্ধার ব্রত মাকে পালন করতে হয়েছিল। 
গুরুরপে তিনি দেশকাল পাত্র অনুযায়ী অর্থাৎ 
“যেখানে যেমন মেখানে তেমন” খ্যথন যেমন 
তখন তেমন/» যাকে যেমন তাকে তেমন রূপ 
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ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। মার দীক্ষাদানে 
অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল না। ঠাকুরের নিত্যপৃজার 
পর প্রার্থীকে ঠাকুরের ছবির সন্মুথে নিজের 
বাম অথবা সম্মুখভাগে বসিয়ে আচমনার্দির পর 
মন্ত্র দান করতেন। দীক্ষার স্থান অস্থানও 
অনেক সময় বিচার করেন নাই । প্রাীর অন্তরের 
ব্যাকুলতা দেখলেই মা তাকে কৃতার্থ করতেন। 
করুণাময়ী কারও চোখের জল দেখতে পারতেন 
না। অন্তধীমিণী প্রার্থীর জন্মসংস্কার বুঝে 
তদনুযায়ী মন্ত্র দিতেন। ভিন্ন গুরুর নিকট দীক্ষিত 
কেহ কেহ তাঁহাকে উপগুরুরূপে লাভ করেছে। 
্বপ্নযোগেও মার কাছে কাহারও মন্ত্রলাভ ঘটেছে। 
কাহাকেও মা ঠাকুরের নামের মন্ত্র গুরুমন্ত্ররূপে 
ইষ্টমন্তরের পূর্বে জপ করতে বলেছেন। কোনও ভক্ত 
মন্্লাভের পর ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করতে 
না পারায় মন্ত্র ফেরত দিতে আসলে মা তাঁকে 
অভয় দিয়ে বলেন--“তোমাকে কিছু করতে হবে 
না_মআামি আছি।” মা অনেক শিষ্যকে দাক্ষা- 
দান কালে, “আমি জন্মজন্মীন্তরে যা কিছু পাপ 
করেছি, সব তোমায় অর্পণ করপুম”__এই সম্প্রদান- 
বাক্য পাঠ করিয়ে তাদের পাঁপতাপ বরণ করেছেন। 
মা বলতেন, “বাবা কি বলবো, এমন সব লোক 
আসে যারা না করেছে এমন কাজটি নাই। 
আমায় এসে মা! বলে ডাকে, ভূলে যাই। যে বার 
যোগ্য নয় তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে 
যায়। কেউপায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, 
আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতা কামড়াঁয় 1” 
মন্ত্রধান সম্পর্কে বলেছেন-_“মস্ত্রের ভিতর দিয়ে 
গুরুর শক্তি শিষে যায়--শিব্যের পাপ গুকুতে 
আসে। তাই তে মন্ত্র দিয়ে পাপ নিরে শরীরে 
এত ব্যাধি।” পুজার বিধান জানতে চাইলে 
বলেছেন__“্ধার পুজা করবে, তার মুতির সামনে 
বা তার উদ্দেশ্তে উপকরণ ধর্রথে প্রণাম করবে। 
ভাবেই পূজা সিদ্ধ হবে।” জপধ্যান-সম্পর্কে 
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শ্ীত্রীসারদা-স্বরূপ 


€৬১ 


বলেছেন--“ধ্যানজপ তাঁকে লাভ করবার জন্য । 
শান করে ভগবানকে প্রত্যহ প্রণাম করবে 
প্রত্যেক কাজে মনে মনে তাকে স্মরণ করবে। 
এতেই জপধ্যানের কাজ হবে। যখন সময় পাঁবে 
একমনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। খুব ভোরে 
আর রাত্তিরে ঘুমাবার আগে যা পার তাই করে! ।” 
অপর এক ক্ষেত্রে বলেছেন_-জপতপের দ্বারা 
কর্মপাশ কেটে যাঁয়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি 
ছাড়া পাঁওয়া যায় না) কোনও ভক্তকে মা 
বলেছেন-_“ঠীকুরকে ডাকবে, য| কিছু খাবে তাঁকে 
নিবেদন করে খাবে। তাতে রক্ত পরিষ্কার হবে, 
মন পবিত্র হবে, দেহ নির্মল হবে।” মন সব সময় 
জপধ্যানে বসতে চায় না কেন জিজ্ঞাসা করলে 
মা বলেন-_“কষ্ণপক্ষ, গুক্ুপক্ষ তো আছে, তেমনই 
মনের অবস্থা হয়। কখনো ভাল, কখনো মন্দ। 
এটা প্রকৃতির নিয়ম । মনের যেমন অবস্থাই হোক 
না| কেন, সকাল সন্ধ্যা বসতে ছাড়বে না। মন 
ভাল অবস্থায়ও সকল সময় বসতে চাঁয় নাঃ আবার 
চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কথনও কখনও বেশ বসে 
যায়। কোন্‌ মুহুর্তে যে হবে তা বলবার যো নাই” 
ধ্যানের সময় গুরুমুতি ও ইট্টমুত্ি ছুইটাই আসলে 
কি করা কর্তব্য জানতে চাইলে মা বলেন 
প্রথম প্রথম এ রকম হলেও পরে দেখবে একটি 
মৃতিই আনবে । বে মৃতিট আসে তাকেই ধরে 
থাকবে ।” কোনও ভক্ত প্রশ্ব করলেন “মাঃ মনের 
মধ্যে ভালো! মন্দ চিন্ত। ওঠে, তার কি হবে?” ম৷ 
বললেন-_-এর জন্য ভেবো না। কলিতে মনের 
পাপ, পাপ নয়, যদি নাকাজে করে। আর আর 
যুগে মনের সংকল্পেই পাঁপপুণ্য হতো। কলিষূগে 
সংচিন্ত। মনে হলে তার উত্তম ফল হবে ।” সাধন- 
ভজনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা বেণী কঠোরতার পক্ষপাতী 
ছিলেন ন।। সাধারণ ক্ষেত্রে তিনি সকালসন্ধ্যায় 
অন্ততঃ ১০৮ বার মন্ত্রপ ও শ্মরণমননের উপদেশ 
দিয়েছেন। বলেছেন_-খুব জপ করবে  % * 
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কোন ভয় নাই আরম আছি। রোজ এক 
অধ্যায় গীত! পড়বে_-মনে মনে সংকল্প করে যে 
তার প্রীতির জন্য পড়ছি । যেদিন সময় হবে না, 
অন্ততঃ দু'চার শ্লোক পড়ে নেবে। কোন একটা 
আসন ঠিক করে নেবে যাঁতে বেশীক্ষণ বসতে 
পায়ো অন্ততঃ ছু তিন ঘণ্টা। যথন দেখবে পা 
ঝিন্‌ বিন করছে, তখন পা বদলে নেবে।” 
কোনও ত্যাগী ভক্ত মাকে জানান-_“মা খুব 
হাঁপানিতে ভূগছি, কিছু ভাল লাগছে না ।” মা 
অমনি ব্ললেন--“বাবা, ব্যাধি ও তপন্তা একই 
, জিনিস--তপন্তার মত ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়?” 
প্রশ্ন হ'ল__ মাঃ আপনাদের পাদপন্মে বিশ্বাণ কি 
করে হয়? মা জানলেন--“বিশ্বাস কি সোজা 
কথা, বাবা! বিশ্বাস শেষের কথা__বিশ্বাস হলেই 
তো হয়ে গেল।” গুরু ও ইষ্টে অভেদজ্ঞান যে 
এই বিশ্বাস অর্জনের উপায় শ্রীশ্রীমা তা স্পষ্টভাবে 
জানিয়েছেন। 

শশ্রীমা ও ঠাকুর অভিন্ন হলেও বাহ্যৃষ্টিতে 
ভিন্ন বোধ হ'ত। ঠাকুর ছিলেন সন্যাসভাবপ্রধান__ 
মার জীবন ছিল গাহ্‌স্থ্যভাবগ্রধান। ঠাকুর বেশীর 
ভাগ কাল আত্মাক-স্বজন হ'তে দূরে দেবমন্দিরে 
কাটিয়ে গিয়েছেন-_মা অধিকাংশ কাল পিত্রালয়ে 
আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বাস করেছেন। মুদ্রাম্পর্শে 
ঠাকুরের হাত বেঁকে যেত, তিনি যস্ত্রণাবোধ 
করতেন--ম! টাকাকে “লক্ষ্মী” জ্ঞানে বাক্সে রাখতে 
বা বাক্স থেকে বার করতে মাথায় ঠেকাতেন। 
অথচ ঠাকুরের স্থায় অর্থের উপর তার বিন্দুমাত্র 
আসক্তি ছিল না। ঠাকুর নিন্রভূমিতে মন রাখার 
জন্য “জলথাব'ঃ “তামাক থাব' রূপ একট! বাসনা 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্--১০ম সংখ্যা 


রাখতেন- মা'র মনকে সংসারমুখী করবার অবলগ্বন 
ছিল কন্তারপা রাধারানী। স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন 
গৃহীদের গাহস্থ্ধর্ম 'শেখাবার জন্য শ্রীশ্রীমার 

ভাব।” গৃহস্থ ভক্তকে মা বাঁপ-মার সেবাকেই 
সব চেয়ে বড় ধর্ম বলেছেন। সংকাজে মুক্তহাত 
লোককে ভাল বললেও নাঁমপ্রচার ব৷ প্রতিষ্ঠার 
পক্ষপাতী ছিলেন না । গৃহীমাত্রকে তিনি অপচয় 
হতে সতর্ক করতেন। বলতেনঃ “অপচয়ে মা লক্ষী 
কুপিতা হন।” তাদের বার তিথি মেনে চলতে 
বলতেন। শাস্তি-স্বস্তয়নে বা পুজার অঙ্গরূপে 
চণ্ডীপাঠ বিধিপূর্বক ন! হ'লে কুফল ঘটে বলেছেন। 
স্্ীশিক্ষায় বিশেষ ক'রে সুচীকর্মাদি শিল্পকার্ধে মা 
প্বীলোকর্দের যথেষ্ট উৎসাহিত করতেন--তবে স্ত্রী 
পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা বা তথাক থিত স্্রীত্বাধীনতা 
সমর্থন করতেন না। অবস্থাবৈগুণ্যে অবিবাহিতা 
কুমারী, স্বামীপরিত্যক্তা অথবা! নিগৃহীতা নারী এবং 
বালবিধবাদের শ্রীশ্রীমা লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখে 
মানুষের পরিবর্তে ভগবানকেই জীবনের অবলম্বন 
করতে শিক্ষা দিয়েছেন। সভাবে ও স্বাধীনভাবে 
চিরকুমারী-জীবন-যাপনে সমর্থ দেখলে তিনি জোর 
করে তাকে সংসারী করবার পক্ষপাতী ছিলেন না । 
চালচলনে বা আচরণে স্ত্রীলোকের নিলজ্জতাৰ 
শ্রীশ্রীমার বিরক্তিকর ছিল। 

শ্ীশ্রীমা! স্থল মায়িক দেহ ত্যাগ করলেও 
আজও তিনি ্রপ্রঠাকুরের স্ায় অ-মায়্িক শরীরে 
বিদ্ধমান। আজও তিনি ভক্তহৃদয়বাসিনী হরে 
নানা ভাবে ভক্ত সন্তানকে দর্শন ও শিক্ষা্দানে 
কৃতার্থ করছেন। বিশ্বাস থাকলে ভক্ত মাত্রেই 
তার নিত্য লীলার স্বরূপ বুধে কৃতার্থ হবে। 


সমালোচনা 


সাধক গ্রীরামকৃষ্ণ _ শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিগ্যা- 
বিনোদ । প্রকাশক- শ্রীমুকুন্দলাল দে, দি সারম্বত 
লাইব্রেরী ১৯২, গ্রে স্টট, কলিকাঁতা--৫। 
পষ্ঠা__-৯৪৪+২৬, মূল্য-_৪২। 

গ্রন্থকার ঠাকুরের সাধনজীবন বৎসর -অন্ুযায়ী 
সাজাইয়া সংলাপ-প্রধান ভঙ্গীতে উহা সরসভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িতে উপন্যাসের মতন 
চিত্তাকর্ষক লাগিবে, বিশেষতঃ নূতন পাঠক- 
পাঠিকার নিকট । একটি স্গিগ্ধ ভক্তিভাব বইখানির 
আগাগোড়া অনুন্যত। শ্রীমৎ তোতাপুরীর বিদায়- 
কালে গুরুশিষ্যেরে কথোঁপকথনটি খুবই মিষ্ট 
লাগিল। ( ২৩৯ পৃঃ) 

শরশ্ঠাকুরের জীবনের দু একটি ঘটনা! গ্রন্থকার 
সরাসরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়৷ একটু 
রদবদল করিয়া এগুলি লিখিয়াছেন। একটি 
নৃতন কথাও দেখিলাম । শ্রীশীঠাকুর নাকি মাতার 
নিকট শৈশবকালে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, কোনও 
দিন কাঁষায় কৌগীন ধারণ করিবেন না'। (১৮ পৃঃ)। 
তাই গ্রন্থে বেদীস্তনাধনের সময় ঠাকুর কাঁষায় 
কৌপীন ধারণ করেন নাই। উপনয়নের সময় কি 
করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। 

গ্রস্থকারের এই মস্তব্যটটি আমাদের ভাল লাগে 
নাই £ “মৃত্যুকাল পর্যন্ত যিনি (ঠাকুর) সপরিবারে 
খাটি গৃহীর জীবন থাপন করলেন ।” 

আর কয়েকটি স্থান হয়তো অনেকে পছন্দ 
করিবেন না। যথা_(ক) “রামকুমারের পায়ের 
কাছে লুটিয়ে পড়ল রানী রাপমণির অচেতন 
দেহ”-_( ৪৭ পৃঃ)। 

(খ) দাস্তভাব সাধনকাঁলে ঠাকুরের শ্রীধুত 
মধুরের সহিত মেছুয়া বাজারে গন (১০০-১১৫ পৃঃ)। 

(গ) শেয়ালে ঠাকুরের দুগাল চাঁটচে (১২১ পৃঃ) 


(ঘ) ঠাকুরের পাছা বাজিয়ে বিবাহ করিতে 
যাওয়া (১২৭ পৃ)। 

($) আমর ভরতি লোকের সামনে ঠাকুরের 
ভাড়ামি (১৯১ পৃঃ)। 

(চ) নিবিকল্প সমাধির পরেই মুখে “একগাল 
ক্ষীরের পুলি” (২২৭ পৃঃ)। 

গ্রন্থের পরিশিষ্টে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম কে দিয়াছিলেন ইহা লইয়া 
লেখকের একটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ সংযোজিত 
হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম প্রাক্‌-দক্ষিণেশ্বর 
জীবনে যে রামরুষ্খ ছিল না, গদাধর চট্টোপাধ্যায় 
ছিল_এই বিষয়ে একটি অবিসংবাদিত প্রমাণ 
হইতেছে তাহার স্বহস্তলিখিত একটি পালাগানের 
পুথিতে শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় বলিয়৷ স্বাক্ষর । 
এঁ স্বাক্ষর আ্ররামকষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে ছাপা 
হইয়াছে। এই ক্ন্ত বহুতর যুক্তির উপস্থাপন! 
সত্বেও অতুলানন্দ বাবুর সিদ্ধান্তে সংশয় রহিয়াই 
যায়। 

- শ্রীমায়াময় মিত্র 


বেদান্তানুভূতিকারিকা- গ্রন্থকার £ 
শ্রীকালীকুমার মিশ্র, এম্-এ, কাব্য-বেদাস্ততীর্ঘ । 
প্রাপ্ডিহান_সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসার, বোরহাট, বধ মান, 
পৃষ্ঠা_৫০) দক্ষিণা--“তত্বোপলব্ধি”। 

সংস্কত শ্লোকে নিবন্ধ এই পুস্তকে লেখক 
অদ্বৈতবেদান্তমতানুযা ্ী ব্রন্গের স্বরূপ, এবং জীব ও 
ব্রন্মের এক্য বর্ণনা করিয়াছেন । ব্রন্গজ্ঞানে দর্শনাদি 
বিধি সম্ভব নয়। ব্রন্গন্ানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় 
হইতে পারে না। কেবল চিত্তশুদ্ধি দ্বার জ্ঞানের 
উৎপত্তিতে কর্মের উপযোগিতা । পরমাত্মা বা 
ব্রদ্ম কেবল শ্রুতিগম্য। প্রত্যক্ষা্দি প্রমাপগ্য 
নয়। সাংখ্যঃ ন্তায়॥ বৈশেষিক, মীমাংসক ও 


৫৬৪ 


বৌদ্ধ মত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া থণ্ডন- 
পূর্বক অদৈতবেদ।স্তমত সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন 
করিয়াছেন। শেষে এই জগৎ ব্রন্দের বিবর্ত 
ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ইহা বলিয়া বিচারের দ্বারা 
ষ্টদৃশ্ত বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ কৃতার্থ হয়। 
পুন্তিকাখানি ক্ষুত্র হইলেও রচনা কৌশল বশত 
বেদান্তশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত প্রতিপাগ্ভ বিষয়গুলি 
সংক্ষেপে উত্ত হওয়ায় গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে । 
বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ গ্রন্থের রচনা বা! প্রচার 
এেযুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । রচয়িতাঁকে আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাই । 

__গ্রীদীননাথ ব্রিপাগী 


নরদেবতা বা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন নাট্য 
(পঞ্চাঙ্ক নাটক )- শ্রীনীলমণি সান্তাল-প্রণীত। 
১২নং কুমোরপটা লেন, টিন বাজার, শ্রীরামপুর 
হইতে গ্রন্থকারকতৃণক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-_৯৬, 
মুল্য দেড় টাকা । 

অবতার-পুরুষের পবিত্র চরিতকথা যে ভাবেই 
আলোচনা করা যাক্‌ তাহ'তেই মঙ্গল সন্দেহ নাই, 
কিন্ত এই সমস্ত জীবনী নাট্যাকারে প্রকাশে 
অত্যন্ত সংঘম ও সাবধানতা প্রয়োজন, নচেৎ 
তাহাদের লোকোত্বর জীবন পাঁঠকসমাজে বিকৃতরূপ 
ধারণ করিতে পারে । আলোচ্য নাটকের রচয়িতা 
এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা! অবলম্বন করেন নাই। 


যে পুণ্যর্লোক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে পিতৃত্বে 


স্বীকার করিয়! শ্রীরামকৃষ্দেবের আ'বিরাব হয়, 
তিনি গ্রাম্যসমাজে কিরূপ সন্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহার পরিচয় *্রশ্রীরামকষচ লীলা প্রলঙ্গ” পাঠে 
জানা যায়। কিন্ত গ্রন্থকার তাহার মুখ দিয়া 
'ব্যাটাচ্ছেলেরা+, “গৈলের গরু”, “গুয়োটা” প্রতৃতি 
অশিষ্ট বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্তজ্ঞ 
গ্রাম্য পণ্ডিতগণের চরিত্রচিত্রণও যথোচিত হয় নাই। 
বাঁচম্পতি ও তীহার সহধর্মিণীর কলহ ঠিক বেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্---১০ম সংখ্য 


ঝাড়,দার ঝাঁড়,দারনীর ঝগড়া । মনে হয় গ্রন্থকার 
নাটকে বসম্থষ্টির জন্ত ও নাটকথানিকে জনপ্রিয় 
করিবার উদ্দেশ্তে এইরূপ করিয়াছেন। নাটকে 
গানগুলিরও এঁতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই। 
কতকগুলি চরিত্র বেশ ভালই লাগিল । 


বর্ষপঞ্জী, ১৩৬১ অেষ্টুম বর্ষ) _ সম্পাদক ঃ 
শ্রীসন্তোষরগ্তন সেনগুপ্ত । প্রকাশক- এস, আর, 
সেনগুপ্ত এড কোং, ২৫এ, টন্তরঞ্রন এভেনিউ, 
কলিকাতা--১৩। মূল্য চার টাকা। 

সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি ও চলতি ঘটনাবলীর সঙ্গে 
সম্যক পরিচিতির জন্য বর্ষপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা 
আভ্কাল অনেকেই উপলব্ধি করেন। আলোচ্য 
ব্ষপঞ্ীথানিতে অনুসন্ধিৎস্থগণের কৌতুহল চরিতার্থ 
করিবার মতো বিষয়বস্তুর অভাব নাই। বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের সম্পাদনা-সহায়তাঁয় 
বীমা বিবরণী “খেলাধূলা ও শিল্পবাণিজা, 
বিষয়ক অধ্যায়গুলি বেশ মর্ধাদাসম্পন্ন হইয়াছে । 
পাঁণ্ডত্যপূর্ণ “সালতামামী” গড়িয়া আনন্দলাঁভ 
করিলাম। ব্যক্তি পরিচয়” অধ্যায়টিকে আরও 
পুষ্ট করা উচিতঃ ইহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে 
হইল। ভারতেতর দেশসমুহের অতি-খ্যাতিমান্‌ 
ব্যক্তিগণেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরবতী সংস্করণে 
সংযোজিত হইলে পুস্তকথানি সর্বাঙনুন্দর হইবে। 


কাশীধামে স্বামী বিবেকানজ্জ- শ্রামহেন্দ্রনাথ 
দ্ত-প্রণীত; প্রকাশক-_শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
সেক্রেটারী, মহেন্্র পাবলিশিং কমিটি। ৩, 
গৌরমোহন মুখার্জি স্টাট, কলিকাতা--৬। পৃষ্টাঁ_ 
৮৬) মূল্য ছুই টাকা । 

১৩৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থথানির ইহা 
দ্বিতীয় সংস্করণ । এই গ্রন্থে ত্বামী বিবেকানন্দের 
সম্বন্ধে ভক্তরাজ মহারাজের (স্বামী সদাশিবানন। ) 
সঙ্গে লেখকের যে সন্ত প্রপঙ্গের আলোচনা হয়ঃ 
তাহাই সরল অনাড়্ধর ভাষায় বণিত হইরাছে। 


কাতিকঃ ১৩৬১ ) 


৬কাশীধামে অছৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের স্থত্র ও 
গোড়াপত্তনের ইতিহাস লেখক সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
ইহার মধ্যে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই আছে। 


শ্রীপ্রীমা সারদামণি-শ্ীমনিল কুমার 
চক্রবর্তী-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান £₹-এম এল. দে 
এণ্ড কোং ১৩১, কলেজ -স্কোয়ার, কলিকাতা 
--১২) মুল্য॥০ আন! 

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা শ্রীশ্রীমায়ের চরিত- 
কথাটি তাহাদের উপযোগাই হইয়াছে । বইখানিতে 
মীত্র ১৮টি পৃষ্ঠা আছে, এত ক্ষুদ্র না করিয়া 
পুণ্জীবনের আরও কিছু ঘটনা ইহাতে সন্গিবেশ 
করা উচিত ছিল। 
একটি অঙঙ্গতি দৃষ্ট হইল। শ্রীরামকষ্ণদেবের 
ছেলেবেলার নাম ছিল “গদাধর', মা বাবা আদর 
করিয়া ডাকিতেন “গদাই' বলিয়া, “গা” নয়। 


শ্ীপ্রীচণ্ডী ( সানুবাদ )__ সম্পাদক £- 
বরন্ষচারী শিশিরকুমার | প্রাপ্ডিস্থান £ সংস্কৃত পুস্তক 
ভাগ্াঁর, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ বাট, কলিকাতা --৬ 
এবং ওনং অন্মদা নিয়োগ লেন, কলিকাতা--৩। 
১৯২ পৃষ্ঠা ) মৃল্য বার আন! । 

এই ক্ষুদ্র পকেট চণ্তীথানিতে মুখবন্ধে চত্তীতত্ব 
ও চণ্তীর বিষয়বস্তর আলোচনা এবং তৎপরে 
চত্তীপৃ্জাবিধি, অর্গলাস্তোস্বঃ কীলকস্তবঃ কবচ, 
সগুশতীরহস্তত্রয় ও পুরশ্চরণের বিধি দেওয়া 
হইয়াছে । শ্রীশ্রুচণ্ডীর মুল শ্লোকগুলি প্রথমে ও 
পরপৃষ্টায় সরল বঙ্গান্বাদ থাকাম্স সাধারণ পাঠকগণ 
বোধসৌকধ লাভ করিবেন । শেষাংশে চণ্ীপাঠের 
ফল, দেবীস্ক্ত ও রাত্রিস্ক্ত সংযোজিত করিয়া 
সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থথানি সমাণ্ড করিয়াছেন মুল 
শ্নোকগুলির মত অন্ধ স্তব শ্ঠোত্রগুলিরও ব্লানগবাদ 
প্রত হইলে গ্রন্থখানির সৌস্ঠন বৃদ্ধি পাইত। 

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্ত 


সমালোচন। 


পড়িতে পড়িতে এক স্থানে 


৫৬৩৫ 


সত্যসম্দেদ্ন ও সভ্যদর্শন- ব্রঙ্গধি শ্র্ী- 
সত্যদেব প্রণাত; সাধনসমর কাধালয়, ২৭৯, 
মুক্তরামবাবু গ্রীট, কলিকাতা--৭ 3) পৃষ্টা--২৬৬ ১ 
মূল্য-_২॥০ টাকা। 


পুস্তকথানি কতকগুলি 
প্রবন্ধের সংকলন। 'ভ|রতীয় সমাজ সংক্রীস্ত 
কয়েকটি লেখাও আছে । প্রত্যেকটি রচনা শাস্ত্র 
প্রতিষ্ঠ বিচারধারা অন্থদরণ করিয়াছে কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্কে লেখকের একটি স্বচ্ছ যোলিক দৃষ্টিতঙী 
লেখাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিঘাছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী 
শুধু বুদ্ধি-প্রহুত নহে, তত্রান্থভূতি এবং সরস ভক্তির 
দ্বারা অন্ুপ্রেরিত।  ধর্মসাধন।সুরাগা পাঠক 
প্রবন্ধগুলি পড়িয়া উপরুত হইবেন। “জাতিপরিবর্তন, 
“অবান্তর জাতিভেদ' এ+ “বিবাহ বিচার” এই তিনটি 
প্রবন্ধ হিন্দুসমাঁজের সময়োচিত সংস্কারের ক্ষেত্রে 
প্রভূত আলোকসম্পাত করে । 


ধম ও দর্শনমূলক 


টি বি. সহজ বোধ্য ও সহজ সাধ্য 
ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুগু, ১৫৭, কর্ণওয়ালিস স্্রাট, 
কলিকাতা । পৃষ্টা--১৯১) মূল্য--৫২ টাঁকা। 

বাঙলাদেশে দ্রত প্রসারশল টি. বি বা যঙ্মা- 
রোগের মারাত্মক বিপদ সন্ধে চিকিৎসক, 
্বাস্থ্যবিদ এবং সমাজ-সেবকগণ উত্তরোত্তরই শঙ্কিত 
হইয়া উঠঠ্ভিতেছেন। এই ভীবণ কালব্যাধির 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাঁইবার অনতম উপায় 
হইতেছে সময়োচিত সাবধানতা । আলোচ্য 
পুস্তকটি জনসাধারণের কাছে টি বি রোগের একটি 
সহজঃ সুম্পষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিচিতি উপস্থাপিত 
করিয়া উপরোক্ত সাবধানতা অব্লগস্কনে প্রচুর 
সহায়তা করিবে। জ্ঞানই শক্তি। বঙ্মমাস্বন্ধে 
সম্যক্‌ জ্ঞান থাকিলে উহার প্রতীকারের অনেক 
শক্তি পাওয়া যাঁয়। বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
চিকিৎসক-গ্রন্থকায় দশটি ধ্যায়যুক্ত এই বইখানির 
মীধ্যমে সত্যই টিঃ বিকে যেভাবে সহজবোধ্য ও 


৫৬৬ 


মৃহজসাধ্য করিয়া দেখাইয়াছ্ছেন তাহাতে তাঁহাকে 
আন্তরিক অভিনন্দিত করি। সাধারণ পাঠক 
পাঠিকা ব্যতীত পলীঅঞ্চা বা মফঃশ্বল শহরের 
চিকিৎসকগণও এই বহুতথ্যপূর্ণ বইটি পড়িয় 
প্রভৃত উপকৃত হইবেন। কাগজ, ছাঁপা ও বাধাই 
অতি স্ন্দর। ২০টি চিত্র আছে। গ্রন্থের 
উপযোগিতাঁর তুলনায় মূল্য খুব বেশী নয়। 


পঞ্চপ্রদীপ (কবিতার বই ,__শ্রীরণজিত রায় 
চৌধুরী-প্রণীত; চৈতন্তপুর, (বধগান) পৃষ্ঠা 
১৭৬ 7 মুল্য ২২ টাকা। 

পল্লীবাসী যুবক'কবির ইতঃপূর্বে প্রকাশিত 
ছুইাটি ক্|ব্যগ্রন্থ প্রখ্যাত অনেক সাহিত্য-র্থীর 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


সমাদর লাভ করিয়াছিল । জগৎ ও জীবনের 
বিচিত্র ক্ষেত্র হইতে আহত নানা বিষয়বস্ত 
অবলম্বনে রচিত বর্তমান গ্রন্থের কবিতাগুলিও 
কবিতামোদীগণের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমার্দের 
বিশ্বাস। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় পুস্তকের 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন»_ 

"কবিতাকে আবার জনবল্পভ করতে হ'লে" 


১। ছল লিখতে হবে ২। বিষন়বন্ত সকলের 
পরিচিত হওয়া! চাই ৩। ভাষা! প্রচলিত বঙ্গভাষা হুওয়! 
চাই ৪। আয়ঙন অধথ| দীর্ঘ নাহয় ৫। কবিতায় ষে 
কোন একট হৃদয়াবেগ থাক! চাই ৬। গঠন অনবস্ধ 
হওয়া চাই। ছন্দে মিলে ভাষার আদৌ অঙ্গহানি না থাকে। 


“পঞ্চপ্রদীপের কবিতাগুলিতে রচয়িতা কাব্য- 
রচনার এই মান রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


আবাপিক শিক্ষা রহড়া (২৪ পরগণ! ) 
জ্ররামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম একাদশ বর্ষে পদার্পণ 
করিল। পিতৃমাতৃহীন, দরিগ্র বালকগণের জন্য এই 
আঁবানিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫২-৫৩ সালের 
কারধ-বিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা এবং 
নু পরিনির্বাহে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ্য়। 
আশ্রমে ১৯৫৩ সালে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫৩। 
বিদ্যালয়ের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শিল্প, ব্যবহারিক-_ 
এই বিভাগ চত্তুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতেই ক্রমব্ধ মান 
প্রসার ও উন্নতি উল্লেখযোগ্য ৷ মাধ্যমিক বিভাগের 
১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার 
উততীর্পণের হার ১**%। শিল্প বিভাগের জন্য 
২৫০২ টাক! ব্যয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্র 
পাঁতি ক্রয় কর! হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে জ্রীত আশ্রমসংলগ্ন একটি দ্বিতল গৃহ সমেত 
৩৪ একর জমি যথোপযুক্ত পরিফরণ ও সংস্কারাদির 
পর গত ১০ই অক্টোবর (১৯৫৩) পশ্চিম বঙ্গের 


পুনর্বাসনমন্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী রেণুকা রায়ের দ্বার! 
শিশুবিভাগের ছাত্রাবাসরূপে উদঘাটন করা হয়। 
ইহাতে ৭৫টি ছাত্র থাকিতে পারিবে । ১৯৫২ 
সালে গ্রন্থাগারে পুন্তক সংখ্যা ছিল ১৪৮৭, এ সংখ্যা 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! ১৯৫৩ সালে দীড়ায় ১৭০৬তে। 
খেলাধুলা» ব্যাপ়ামঃ সঙ্গীত, অভিনয় ও উদ্ভান-কার্ধে 
ছাঁত্রগণ আলোচ্য বর্ষে প্রশংসার পরিচয় দিয়াছে। 

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্জ মিশন বিষ্তাপীঠের ১৯৫৩ 
সালের কাধ-বিবরণী পাঠে জানা গেল, আলোচ্য বধে 
২১২টি বালক এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়াছে । 
ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মিগণের 
এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় পরিচাঁলিত বিদ্যাপীঠের আদর্শ 
অতি মহান্‌ঃ ইহা! উত্তরোত্তর সেই আদর্শের দিকেই 
আগাইয়া চলিয়াছে। যে-কোন পরিদর্শকের দৃষ্টি 
পড়ে ছেলেদের চারিত্রিক উৎকর্ষ, নৈতিক ধিকাশঃ 
সুন্দর স্বাস্থ্য, নিয়মানুবতিতা এবং পরিষ্ষার- 
পরিচ্ছন্নতাঁক় উপর। ১৯৫৩ সালে ৯৫ জন 


কাতিক, ১৩৬১ ] 


স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন উত্তীর্ণ 
হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রদের প্রতিনিধিমগুলী ও 
সেবাসমিতির কার্য সমস্ত বিভাগেই প্রশংসনীয় । 
সাহিত্য-সমিতি কতৃক হস্তলিখিত “বিবেক' ও 
£কিশলয়' পত্রিক৷ ছুইটি নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে । 
'পাটনা কিশোর দল পরিচালিত সারা বিহার 
রচনা-প্রতিযোগিতাঁঞ্ একটি ছাত্র দ্বিতীয় স্থান 
এবং চারজন বালক ভারত--্ক্যাপ্ডি-নেভিয়। 
সোসাইটি, কলিকাতা” ও “দেওঘর নবীন জ্বর 
চিত্রাঙ্কন-প্রতিযোগিতায় পুরস্ক'র লাভ করিয়াছে 
ছাত্রগণ-পরিচালিত সমবায়-ভাগার হইতে জনৈক 
ছাত্রকে মাসিক ৫২ টাকা বৃত্তিদান ইহার 
পরিচালন-কৃতিত্ব্রেই পরিচয় দেয়। গ্রন্থগারের 
৬২৬৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৮০ খাঁনি নুতন কেনা 
হয়। ২০টি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে আংশিক এবং 
পূর্ণ সাহায্য বাঁবদ ৫০৭০২ টাকা আলোচ্য বর্ষে ব্যয় 
কর! হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে বিহার রাজ্য- 
পাল শ্রী আর, আর, দ্িরাকরের সভাপতিত্বে এবং 
ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার শ্রী কে, রমণের সভা- 
পতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিহার 
কলেজ সমূহের ইনস্পেক্টরদবয় শ্রী পি এস্‌, বর্মা ও 
শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বিগ্ঠাপীঠ পরিদর্শন করিয়া 
অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন ও ছেলেদের কর্তব্য 
সম্বদ্ধে নান! জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন । 

মাালোর দক্ষিণ কানাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
বয়েজ হোম্‌এর তৃতীয় বর্ষের কার্ধ-বিবরণী আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । জাতিবর্ণনিবিশেষে দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রগণের বিনাব্যয়ে উপধুক্ত আহার-বাসস্থান, 
পরিচ্ছদ ও আচ্ষঙ্গিক প্রয়োজনীয় লমস্ত জিনিসের 
বন্দোবস্তসহ স্থুশিক্ষার ব্যবস্থা-উদ্দেশ্তে মাত্র ভিন 
বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই অল্প 
সময়ের যধ্যেই ইহার জনপ্রিয়তা বেশ বাড়িয়াছে। 
১৯৫৩ সালের কাঁধবিবরণীতে গ্রকাশ উচ্চ শিক্ষারত 
টন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন, গতর্ণমেন্ট 


শ্ীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৬৭ 


আর্ট কলেজের ১ জন এবং কর্ণাটক পলিটেক্নিক্‌ 
বিচ্ভালয়ের ১ জন-_ মোট ৩১ জন ছাত্র আশ্রমে 
ছিল। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উনতিকল্লে 
শ্রীমপ্তগবদগসীতা, বিঞুসহএ্রনাম ও ললিতসহশ্রনাঁম 
আবৃত্তি শেখান হয়। আলোচ্য বর্ষে নিক্পমিত 
সাপ্তাহিক ধর্মক্লাস এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের 
জন্মতিথি পালন করা হইয়াছিল। ছাত্রগণের 
সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা গুণবিকাশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া 
এই ছাত্রাবাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । মাদ্রাজ 
গভর্নমেন্ট ইহার পরিচালনায় সন্ত হইয়া আলোচ্য 
বষে ২৫৫৫ টাকা এবং মাঙ্গালোর পৌর সমিতি 
২৫০২ টাঁকা দিয়াছেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশতেনর 

নবপ্রকাশ্িত পুক্তক 

(১) পত্রাবলী ( প্রথম ভাগ )- স্বামী 
বিবেকানন্দ, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ;_-৩৭ থানি 
নৃতন পত্র সংযোজিত হইয়াছে । মুল্য-_৫২) 
উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে__৪1* টাঁকা। 

(২) স্বামী তুরীয়ানন্দ_স্বামী জগদীশ্বরানন্- 
প্রণীত। ভগবান শীরামকুষ্ণদেবের অন্ততম সন্ধযাসী- 
শিষ্য শাম স্বামী তুরীয়ানন্দজীর ( হরি মহারাজ ) 
বিস্তারিত জীবন-কথা। পৃষ্ঠা_-৩৪* ( ডবলক্রাউন 
১৬ পেজি )$ মূল্য --৪২ 

(৩) প্রার্থনা ও জঙ্গীত-__স্বামী তেজসানন্দ 
সন্কলিত। প্রকাশক-_ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, 
পোঃ বেলুড় মঠ ( হাওড়া) পৃষ্ঠা--৯১ 7 মুল্য--১২ 

ভগবদ্িযয়ক সংস্কৃত ও বাউল! স্তব-স্তৃতি- 
ভজনাদি সন্থলিত সার্বজনীন প্রার্থনা ও সঙ্গীত 
পুস্তক। কয়েকটি কোরাস গানের স্বরলিপিও আছে। 
পুস্তকথানি স্থুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ 
উপযোগী হইবে । 

(৪) বিবেকানন্দ-বাণী (অসমীয়া সংস্করণ)-_ 
অনুবাদক-_শ্রীমহাদেব শর্মা। প্রকাশক- শ্রীরামকৃঙ্চ 
মঠ, শিলং (আসাম), পৃষ্ঠা-_৭* ; মূল্য-॥* আনা । 


বিবিধ 


সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছে শ্রীহ্ীমা সারদা- 
দেবীর শতবামিকী জয়ন্তী -সৌরাষ্ এবং কচ্ছ 
প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিগত ২৩শে এপ্রিল 
হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শত- 
বাধিকী জয়ন্তী সাড়ম্বরে অনুঠিত হইয়াছে । নিম্নে 
কয়েকটি স্থানের উৎ্সববিবরণী দেওয়া হইল। 


(১) রাজকোট £_-২৩শে হইতে ২৫শে এপ্রিল 
তিন দিন ব্যাপী রাজকোটে উৎসব হয়। ২৩শে 
তারিখের সভায় বন্তৃত৷ করেন স্বামী অবিনাশানন্ন, 
সৌরাষ্ট্রের অন্্তম মন্ত্রী দয়াশঙ্কর ভাই ডাজে, 
শ্রীহরকান্তভাই শক, শ্রীদিন্ুভাই মানকড়। ২৫শে 
মহিলা সভায় সভানেত্রী হন শ্রামতী বীরমতী ত্রিবেদী 
এবং শ্রীশ্রমার জীবনী ও বাণী লইযা আলোচনা 
করেন শ্রীমতী নন্দিনীবেন কুন্তানী, অধ্যাপিক৷ 
সবিতাবেন সোলাঙ্কি। 

(২) মোরভি :-_২৭শে এপ্রিল শ্রীওয়াই জি 
মেরুর পরিচালনায় এবং স্বামী অবিনাশানন্দ, স্বামী 
ভুতেশানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীনাথালীল ডাবে, শ্রীএ এন্‌ 
থন্সা প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তার সমাবেশে মোরভির 
উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। 

(৩) স্ুবেন্্রনগর £--২৮শে এপ্রিল হ্ুরেন্দ্- 
নগরের উৎসব-সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীএদ্‌ এম্‌ 
ডুডানি, আই-এ-এস্‌। বক্তা্দের মধ্ শ্রীলালুভাই 
আচার এম্‌ এল্‌ এ» শ্রীচুনীলাল যাজনিক ও 
ও শ্ীকীরচন্দ ভাই কোঠারীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

(৪) ভাবনগর £--২৯শে এবং ৩*শে এপ্রিল 
ছুই দিন ব্যপী ভাবনগরের উৎসব জনসাধারণের 
প্রাণে সাড়া আনিয়া দেয়। 

(৫) ভেরাভল £--২রা মে ভজন ও বকৃতাদির 
মাধ্যমে উৎসব সুন্দরভাবে উদযাপিত হয়। 


বাদ 


(৬) জুনাগড় £_৩রা মে শ্রীহরিপ্রসাদ ত্রিবেদীর 
নেতৃত্বে অনুষ্টিত সভায় শ্রীশ্রীমার জীবনের বিভিন্ন 
দিক অবলম্বনে বক্তৃতা দেন শ্রীগ্রতুলাল কে ডাভে 
এবং শ্রীপ্রেমচাদ সি মাগব্য। 

(৭) পোরবন্দর :_৪ঠা মে অনুষ্ঠানে সভা- 
পতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার শশিবসিংজী মেরুভা ঝাঁলা। 

(৮) জামনগর £-৫ই ও ৬ই মে ছুই দিন 
জামনগরে উৎসব হয়। প্রথম দিনের সভায় 
সৌরাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ জাঁমসাহেব সভাপতির আসন 
অলঙ্কৃত করেন। দ্বিতীয় দিন বিশ্বনাথের মন্দির- 
প্রাঙ্গণে; বক্তৃতা দেন বিচারপতি শ্রবালকষ্ণভাই 
ত্রিবেদী। 

(৯) দ্বারকা £-৮ই মে দ্বারকায় মিউনিসি- 
প্যালিটির চেয়ারম্যান্‌ শ্রীশঙ্করলাল গান্ধীর পৌরো- 
হিত্যে একটি বিরাট সভা! অনুষিত হয়। 

(১০) ভুজ :₹--১০ই মে ভুজে উৎসব-উপলক্ষ্যে 
একটি মহিলা সভা হয়, সভানেত্রী হন শ্রীতারাবেন্‌ 
এস্‌ ঘাটগে। ১১ই মে কচ্ছের শাসনকর্তী 
শ্রাএন্‌ এ ঘাটগের পরিচালনায় মাধারণ সভার 
অনুষ্ঠান বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল। 

(১১) মাওবী £--১২ই মে মাওবী উচ্চ বালিকা 
বিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়। 

(১২) মুন্দ্া ₹-১৩ই মে মুন্দ্রার উৎসবসভায় 
দভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌরসভার অধ্যক্ষ । 

(১৩) অন্জার :--১৪ই মে অন্জারে শ্রীশ্রমায়ের 
পূজাদি ও শেঠ শ্রমানসীভাই রাজার নেতৃত্বে একটি 
সভা হয়। অনুষ্ঠানান্তে পরিচালকবুন্দ কাওলাতে 
উৎসব-সভার আয়োজন করেন । 

(১৪) গান্ধীধাম :-_-১৫ই মে গান্বীধামে সাড়গ্বরে 
উৎসবের পর শতবাধিকী জয়ন্তীর নিধারিত কার্ধ- 
সৃচীর পরিসমাণ্তি ঘুটে। 
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ইন্ড্রিয়ন্যম 


ইন্দড্িয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছাতাসংশয়ম্‌। 

সংনিয়মা তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ 
বেদাস্ত্াগশ্চ যজ্ভাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ। 

ন বিপ্রহৃষ্টভাবন্ত সিদ্ধিং গচ্ছস্তি কহিচিৎ ॥ 
ঈব্দিয়াপান্ত সর্বেষাং যঙগোকং ক্ষরতীজ্জি্িম। 

তেনাস্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞা দূতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌ ॥ 

বশে কৃতেন্দ্িয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা। 

সর্বান সংসাধয়েদর্থানক্িপ্বন্‌ যোগতস্তনূম্‌ ॥ 

মনুসংহিতা, ২1৯৩, ৯৭, ৯৯০১০ ০ 


ইন্দরিয়ূহ যদি বিষয়ে আসক্ত হয়! পড়ে তবে তাহার ফলে যে মানুষের নান! দোষ আসিযা 
উপস্থিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে 
তাহা হইলে চরিত্রে যে দুচতা আসে তাহা দ্বারা মে পরমা সিদ্ধি লাঁভ করিতে সমর্থ হয়। 


বেদাধ্যয়নই বল, দান বা যজ্ঞই বল, অথবা ব্রত আর তপন্তাই বল কিছুই কিছু নয় যদি 
ইন্্রিয়লালসা! প্রবল থাকে । নির্বাধ ইন্ত্রিয়পরতন্ত্রতা যাহার স্বভাঁবকে ছষ্ট করিয়া দিয়াছে শ্রেয়ংপ্রাপ্তি 
তাহার পক্ষে সুদুরপরাহত। 


ইন্জ্িয়সংযমে যেন কোন আপস না থাকে । জলপূর্ণ চর্মপাত্রের কোন কোণে সামান্ত একটি 
ছিদ্র থাকিলেও যেমন সেই ফুটা দিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া যাঁয় সেইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তো কথাই 
নাই, একটি মাত্র ইন্জিয়ও যদি উচ্ছল হয় তো সেই বিকারই মানুষের প্রজ্ঞা ( সংজ্ঞান ) নষ্ট করিতে 
যথেষ্ট। 

ইন্দরি়সংঘমই শ্রেঃ তপস্তা। উপবাসাদি যোগ থারা শরীরক্ষপ়্ না করিষা বরং ইন্দিকগ্রামকে 
বদি সংযত করিতে পার তাহা হইলে মনও শীন্ত হইবে এবং সকল পুরুতার্থ সহজে সিদ্ধ করিতে পারিবে। 


কথা প্রসঙ্গে 


অব্ুত্ণ্যে 


অরণ্যে পথ হারাইয়াছি। 

অসংধ্য বৃক্ষ-লত।-গুল্সাকীর্ণ ভয়াবহ অন্ধকারা- 
বৃত হিংস্রজন্তসমাকুল লোকপ্রপিদ্ধ অরণ্যে নয়, 
ছবোধ্য পদ এবং অসম্ব্ধ বাক্যের দিপ্রলয়হীন জটিল 
শব্দারণ্যে । যে শব্কে নানা দেশের নানা শাস্দে 
স্বয়ং ভগবানের মহিমা দেওয়া হইয়াছে, যাহাঁকে 
অবলম্বন করিয়া কত হিতকর তত্ববিগ্ঠাঃ দর্শন, কত 
মনোহারী সাহিত্য, কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেই 
শ্ব্ই যখন অর্থ-উদ্দে্ত-সঙ্গতি-মাধুধহীরা হইয়া 
শুধু অসার আড়ম্বরের স্যটি করে তখন উহ! আর 
ম।নুষের ক্ষেমাম্পদ নয়, বরণীয় নয়_-উহা তখন 
বিভীষিকাঃ শত অনর্থের সম্ভাবনার নিলয় “অরণ্য” | 
লৌকিক অরণ্যে পৎভ্রান্ত হইলে দেহের মৃত্যুর 
আশঙ্কা থাকে, শন্দারণ্যে যখন দিগভ্রম হয় তখন 
মনকে, বুদ্ধিকে, হারাইতে বসি। 


শব্দ দিয়া যে অরণ্য রচনা করা যায়, সেই অরণ্যে 
পথ হারাইয়া মানুষের ঘোরতর অনিষ্ট যে ঘটিতে 
পারে একথা প্রাচীনকালের মানব-মিত্রগণ 
জানিতেন। তাহাদের সতর্কতার বাণী অনেক 
পুরাতন পু খিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 

"অনেক শব লইয়া মাঁথ। ঘামাইওন!, উহাতে লাভ তে! 
শুধু বাগিন্দ্িয়ের ক্লান্তি ।” (রূজা জনকের প্রতি হাজ্ঞবক্ষ্য 
খষর উক্তি, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪।৪1২১) * 

“নারদ ।--কত তে! পড়িলাম, খণ্েদ যজুর্বেদ সামবেদ 
অধ্্ধবেদ ইতিহাদ পুরাণ বাকরণ গণিত দৈববিস্ত1! ভূবিস্য। 
তরশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র নিরূকত শিক্ষা-কল-ছদা ভূততন্ত্র গারুড়ৃতন্ত্ 
ধুরবেদ জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাছশিল্পবিজ্ঞান, কিন্তু কই, শান্তি তে! 
হইল না। সত্যের সন্ধান তে। পাইলাম না। শুধু কতকগুলি 
শব্দের বোবা বহিয়! মরিতেছি। 

সনৎকুমার ।-_হ। ঠিকই, যে কিঞেতাখাগীঠ|! নামেবৈতত, 


নানুধ্যায়াধ্‌ ব্ুঙন্দান্‌ বাচে। বিশ্লাপনং হি তৎ 


যাহা কিছু এত অধ্যয়ন করিয়াছ লবই কতকগুলি বুলি 


মাত্র।” 
(ছান্দেগোপনিষৎ--513১1২,৩) 


মুণ্ডক-উপনিষদের কথা মনে পড়ে-নায়মাত্মা 
শবনেন লভ্যো+ না মেধয়া ন বননা শ্রুতেন; 
“বহু শাঞ্রপাঠের দ্বারাঃ নানা গ্রন্থের নানা 
ব্যাখ্যানশক্তি দ্বারা, অনেক শ্রবণের দ্বারা আত্ম- 
সত্যকে লাভ করা যায় না।” আবার শার এক স্থানে 
মুগ্ক-উপনিষদের খধি ধমকাইয়। উঠিতেছেন, 
“মেলা কথা বলা ছাড়” অন্তা বাঁচো বিষুঞ্থ | 
আচাধশঙ্কর খুলিয়াই বলিলেন৮_ 

শব্দজালং মহারণ্ং চিত্তভ্রমণক|রণম্‌। 

অতঃ প্রযত্রাজজ্ঞাতব্যং তত্বজ্ঞা তব্বমাতানঃ ॥ 

(বিবেকচড়ামণিঃ ৬০) 

“বহু শবের আড়ম্বরযুক্ত শাস্থ মহারণ্যবিশেষ উহা 
শুধু চিত্তকে দিগন্ত করিয়া ঘুরাইয়া মাঁরিবে। 
অতএব যথার্থ জিজ্ঞান্থু হইয়! তত্তজ্ঞ ব্যক্তির নিকট 
হইতে আত্মতত্বের বিষয় জানিয়। লওয়া উচিত ।” 

তখন ধাহারা শান্ত লিখিতেন তাহাদের 
আন্তরিকতা! ছিল, গভীরতা ছিল; যেটুকু লিখিতেন 
বুঝিয়া লিখিতেন, যে বিষয়ে নিজেদের পরিক্গার 
ধারণা না থাকিত সে বিষয়ে বিছ্বা জাহির করিবার 
মুখতার কথা ভাবিতে পারিতেন না) কিন্ত 
তথাপি সেই সকল শাস্ত্র সম্বক্চেও বুধজনদের কত 
সাবধানবাণী! জলের প্রবাহ কোথায় কি শ্াঁবর্ত 
স্ষ্টি করিতেছে কে জানে হুশিয়ার হইয়া সাতার 
কাটা ভাল। শব্দের সম্ভার চলিয়াছে, কখন উহা 
অরণ্যের আকার ধারণ করে- তীক্ষ দৃষ্টি রাখা 
নিরাপদ। 

কিন্ত একালে? একালে তত্বের খোঁজ বড় বেশী 
কেহ করে না__শবেশ সাজ দেখিয়াই সকলে খুশী । 
যে যত ছুরধিগম্য শব্দ দিয়া ধত বেশী অর্থহীন বাক্য 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


লিখিতে বা বলিতে পারিবে তাহার তত বিদগ্ধতা। 
সত্য একালে বিদুর--সমীপে, চারিপাশে শব্দেরই 
মেলা । শবারণ্যে আমর! পথ হাঁরাইয়াছি। 
সেকালে বড় ছুঃখে খধি অগ্টাবক্র আক্ষেপ 
করিয়। বলিয়াছিলেন,_“নানা মহ্ধি, সাধু ও 
যোগার্দের নানা মত খনিয়। এবং কোনও মতের 
সহিত কোনও মতের মিল নাই দেখিয়! কাহার না 
মনে সাধুসন্তের ব্যাখান ও উপদেশের উপব 
বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়? কাহার না চুপচাপ করিয়া 
থাকিতে ইচ্ছা হয়?” সেকালে-সেই ব্যাঁস- 
বশিষ্ঠ-কপিল-কণাদ-মন্ু-পরাশরের কালেও শের 
ছুরগতির জন্ত এত ছুঃখ, এত লঙ্জাঃ এত শঙ্কা! আর 
একালে ? শ্রীরামক্ল্চ পরমহ:সদেবই বলুন £- 
“এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছলে।। আচার্য 
হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তার নাম লামাধ্যায়া। বলে কি, 
ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে ঠাকে সরন ক'রে নিতে 
হবে। এই কথা শুনে অবাক। বেদে ধাকে 'রদন্বরূপ' বলেছে 
তাকে কিনা নীরস বলে! এতে এই বোঝ! যায় যে, ঈশ্বর 
যেকিজিনিদ সে ব্যক্তি কথনও অনুভব করে নাই। 
একজন বলেছিল, “আমর মামার বাড়ীতে এক গোয়াল 
ঘোড়া আছে!” 
কেননা গোয়ালে যোড়। থাকে ন!।” 
(্রীর্রীরামকৃষ কথামূত, ১)৮1৪,১।১০৭) 
সা রে গা মা পা ধা নি এই সাত এবং রে গা ধা 
নি কোমল এই চাঁর--মোট এগাঁরটি স্বর দিয়া সুদক্ষ 
গায়ক অসংখ্য রূপ ও আকৃতিতে স্থরঙ্াল বিস্তার 
করেন, সঙ্গীতবিজ্ঞানে উহা গৌরব । কাব্যে নাটকে 
লোকসাহিত্যে শব্দের বৈচিত্র্য ও প্রয়োগনৈপুণ্য 
বাঞ্ছনীয়, সমাদরণীয়। কিন্তু ধর্মালোচনীয়, তত্বো- 
পর্দেশে শব সম্বন্ধে সতর্কতা -প্রয়োজন। এখানে 
বেশী কথা কওগু, লম্বা ভারি কথা কওয়া গৌরব 
নয়, বিপদ_-গহন অরণ্যের বিভীষিকা । সম- 
২ নাপামতং মহযাঁণ।ং দাধুনাং ধোগিনাং তথ 
ৃষ্ট! নির্বেদমাপন্নঃ কো! ন শামতি মানবঃ ॥ 
(আষ্টাবক্রসংহিত, ৯।৫) 


কথাপ্রসঙ্গে 


এ কথায় বুঝতে হবে ঘোড়া আদবেই নাই, 


৫৭১ 


সাময়িক ধর্মসাহিত্যে এই বিভীষিকা! উত্তরোত্তর যেন 
বাড়িয়াই চলিতেছে । উপদেষ্টা কি যে বলিতে 
চাঁন, ঞপ্রাতাকে কোথায় যে লইয়া যাইতে চাঁন 
তাহা অনেক সময়েই যেন বুঝিয়া উঠ! যায় না। 
যেন মনে হয়,অরণ্যে পথ হারাইয়াছি_- 
শব্ধরণ্যে । 

ছুটি একটি নমুন1-_ 

“দেহ শুদ্ধ ন হইলে দেহকে মুক্ত করা যাঁয় না। জীবম্মুকত 
অবস্থ! হইতে পারে, কিন্তু পরব্রঙ্গলাত ঘটে না অর্থাৎ 
মাতৃধণ শোধ হয় না, মায়াপাশ ছিন্ন হয় না! এবং পঞ্চতত্বের 
স্বাভাবিক আকর্ষণ অটুট থাকে। এই জন্য লোহহং ভাব 


জাগে না।” 
০ রং রহ 


“সৃষ্টি স্রীলিঙ্গ, ইহ। পৃথীঙ্ঘরপ । 
সৃষ্টি। স্থষ্টির বাহিরেও ব্রক্গাণ্ড আছে । রঙ্জঃ সৃষ্টিকঈগী স্ত্রীলিঙ্গ। 
সন্ব__বালরূপ নপুংস লিঙ্গ । তমঃ__পুরলঙ্গ । অই্ধাতুতে 
হাষ্টি হয়--তাই আট দিক ও আট দিক্পাল। আকাশে প্রথমে 
নক্ষত্র, তাহার উধ্বে চন্দ্র, তাহার উধ্বে হুর । নক্ষত্র সব মু 
আত, জ্যোতিরূপ ইহার! জীবনুক্ত পুরুষ । নক্ষত্র খসমা 
পড়ে, মানে আত্ম! পৃথিবীতে পতিত হয়। পড়িবার সময় নুঙ্্ 
বাযুস্তর পর্যন্ত জ্যোতিরেখা যায়, পরে স্কুল পাধিব বাযুমণ্ডলে 
আসর! অন্ধকারে নিশিয়া যার ।” 


খু ঙ ৮০ 


ব্রঙ্গাণ্ডের এক দেশ 


“রাত্রে অধিকাংশ মনুষ্ত ঘুমাইয়। পড়ে--তাহাদের তেজঃ 
নক্ষত্রমগ্ুলে যায় ও নক্ষত্রের সহিত কথাবার্তা বলে। ইহাই 
স্বপ্নাবস্থ! । তাই রাত্রে নক্ষত্র এত উজ্জ্বল দেখার়-_তেজে 
তেজ মিলিত হয়। রাত্রি ১২টার পরে প্রায় কেহ জাগিঞ। থাকে 
না, তাই তখন নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল দেখায় । মানুষ জাগিয়। 
উঠিলে আপন আপন জ্যোতি বা প্রাণ আকর্ষণ করিয়! লম়, 
তখন নক্ষত্র প্লান হইয়া পড়ে। এক আত্মারই মুক্ত বিন্দু উধ্বে 
তারারূপে ও বন্ধ বিন্দু অধোদিকে নানা প্রকার বন্ধজীব রূপে 
বিভিন্ন যোনিতে থেলা করে।” 

আধাত্মিক সত্যের জগতে ধত সরল পথে 
অগ্রসর হওয়া যায় ততই মাচুষের পক্ষে মহগল। 
সত্যটা মহাঁপুরুষরা যুগে যুগে মানুষকে সহজ সরল 
পথেরই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। আজ যদি মানুষের 
বুদ্ধি নানা স্বয়ংসি্ধ '্্রষ্টার' আবিষ্কৃত বহু জটিল 


৫৭ 


শব্ধ এবং তাক্‌-লাগানো কল্পনার দিশাহারা হইতে 
থাকে তাহা হইলে “হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত 
হইতে -আমাঁকে বাঁচাও বীশ্ুপ্রীষ্টের এই * প্রসিদ্ধ 
প্রার্থনার অন্রকরণে আমর।ও যেন প্রার্থনা করি-_ 
“হে সত্যস্বরপ ভগবান, শব্ধের উৎপীড়ন হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা কর।? 


কাতগড়ায় ব্রাহ্মণ 

আচাধ যছুনাথ সরকার কিছুকাল পৃবে 
হিন্দুস্থান ষ্র্যাগা9উ” পত্রিকায় “হিন্দু একতা কি 
স্বপ্প 7 (71000 0010-8 016গায। 1) নামে 
একটি প্রবন্ধ লিখিগাঁছিলেন। হিন্দু সমাজের বহুবিধ 
বিচ্ছিন্নতার মূলে উচ্চতর বর্ণের গর্ব ও অত্যাচার 
কতটা দায়ী তাহা এতিহাসিকদৃষ্টিতে বিশ্রেষণ 
করিবার সময় লেখক এক জায়গায় বলিয়াছেন-__ 

“বস্তাতত। আমাদের ব্রার্দগপাশ্ডহগণ ধাহারা জাতিভেদ- 
প্রথাকে ভগবানের অপরিবর্তণীয় বিধান বলিয়! মানির। লইয়। 
উহাতে আই্টেপৃষ্ঠে বাধ! রহিয়াছেন-তাহারাই হইতেছেন 
হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু” 

কথাগুলি বড়ই রুড। কত গভীর ছুঃথে 
অশীতিবর্ষপ্রাক্ধ মনীষী এতিহাদিকের কলম দিয়া 
এই কঠিন কথাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। হিন্দুধর্মের বিকাশ ও সংরক্ষণে ব্রাহ্মণের 
অবদান কি তাহা বহুশ্রুত প্রবীণ অধ্য/পক ভাল 
করিয়্াই জানেন, কিন্তু প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের সেই 
গৌরবের দিকৃটি একরূপ অনুক্তই রহিয়াছে। 
আমাদের মনে হয়, তাহাতে প্রগতিশীল আধুশিক 
পাঠক-পাঠিকাগণকে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি আংশিক 
এবং ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবার সুযোগ খুলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । উহীর ফল শুভ নয়। স্বামী 
বিবেকাননও ব্রাক্গণকে লক্ষ্য করিয়া অনেক 
কঠিন কথ! বলিয়াছিলেন--কিন্তু ত্রাঙ্গণ্য-আদর্শের 
মহিমা বার বার তিনি উচ্চকণ্ঠে খ্যাপন করিতে 
ভুলেন নাই । 

"ভারতবর্ষে ত্রাঙ্ণত্বই যে মানুষের আদর্শ তাহ! শঙ্করাচার্ধ 
ঠাছায় গীতাজাক্ের প্রারন্কে অতি চমৎকারভাবে নিবন্ধ 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, জ্রীকৃক অবতারের প্রয়োজন 
হইয়াছিল ব্রাহ্মণ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার করিবার জগ্ঘ। ঈশ্বরের 
ঘনিষ্জন, ব্র্ঈীবিৎ, পুর্ণ আদর্শপুরুষ এই ব্রাঙ্গণকে অবগ্ই 
খাকিতে হইবে। তাহাকে কিছুতেই হারানো যায় ন1। 
জাতিগ্রথার সমণ্ত গলদ সত্বেও আজ আমরা জানি যে 
্রাঙ্মণদিগকে এই গৌরব আমাদিগকে দিতে অবশ্যই প্রস্তত 
থাকিতে হইবে। অন্তান্ত জাতির তুলনায় তাহাদেরই মধ্য হইতে 
গ্রকৃত-ব্রান্ধণতসম্পন্ন বুতর লোকের উদ্তব হইক্সাছে, ইহা তো 
নত্য কথখ।। আমর! নিরীকতাবে এবং নিঃনস্কোচে তাহাদের 
দোষগুলি শির্দেশ করিব কিন্তু তাহাদের প্রাপা যে কৃতিত্ব 
তাহাও নিশ্চিতই তাহাদিগকে দিতে হইবে। 

ব্রাঙ্গণকে কাঠগড়ায় দীড় করাইবার সময় 
বিচারকগণ শ্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে 
হিন্দুধর্মের কল্যাণ হইবে। তামিলনাদে দ্রাবিড় 
সংস্কৃতির এখন বিজয়ভেরী বাজিতেছে। ব্রাহ্মণ 
সেখানে ক্রমশই কোনঠাস! হইয়া! পড়িতেছেন। 
ভার্তীয় জাতির একতা নতা এবং বলিষ্ঠতার দিক 
দিয়া ইহা শুভ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার “গোরা? 
উপন্তাসে বিনয়ের মুখ দিয়া ব্রাহ্ষণ্য-আদশের সুন্দর 
ছবি আ্বাকিয়াছেন-_ 

“ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘ্বণ। করে, ছুঃথকে 
যে জঙ্প করে, অভাবকে ষে লক্ষ্য করে না, যে পরমে ব্রহ্মণি 
যোজিতচিত্ত:, যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত__দেই ব্রাঙ্মণকে 
ভারতবর্ষ চায-_মেই ব্রাঙ্মণকে যথার্ভাবে পেলে তবেই 
ভারশুবর্ষ স্বাধীন হবে? আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে, 
প্রত্যেক কর্ণকে সর্বদাই একটি মুক্তির স্বর জোগাবার জন্তেই 
ব্রাঞ্ণকে চাই__রাাধবার জন্য এবং ঘণ্টা নাড়বার জণ্চে নয়-- 
সমাজের সার্থকহাকে সমাজের চোথের সামনে সর্বদা প্রতাক্ষ 
করে রাখবার জন্তে ব্রীক্গঈণকে চাই। এই ব্রাঙ্গণের আদশকে 
আমর! ধত বড়ে। করে অনুভব করব, ব্রাহ্মণের সম্মানকে তত 
বড়ো করে তুপতে হবে। নে সম্মান রাজার সম্মানের চেয়ে 
অনেক বেশি। এ দেশে ব্রীক্গণ যখন সেই সম্মানের যথার্থ 
অধিকারী হবে, তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত করতে 
পারবে ন1।” 


ব্রাহ্মণত্বেরে আদর্শটকে অব্যাহত ও সক্রিয় 
রাখিয়! উহার কদর্থ এবং অপব্যব্হারকে কি করিয়া 
দুর করা যায় ইহারই দিকে এখন মনোযোগ দেওয়া 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩৬১] 


বিধের। প্রাচীন সংকীর্ণতা গৌঁড়ামি প্রস্তুতি দুর 
করিয়! নূতন সমাজ অবশ্ঠই গড়িতে হইবে-কিন্ত 
সেই গঠনের জন্য কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ত্রাঙ্ষণের 
উপর যেন প্রাণদণ্ডাদেশবিধান না করিয়া বসি 


প্রণিধাতনের বিষ 


গত ১*ই অক্টোবর নয়াদিলীর হিন্দু মহাঁসভা- 
ভবনে ইউনাইটেড, চার্ট অব নর্দার্ন ইত্ডিয়া'র 
ধরবাজক রেভারেওু স্তামুয়েল সপরিবারে হিন্দুধর্ম 
গ্রহণ করিবার সময় বে উক্তি করিয়াছেন ( দৈনিক 
বন্ুমতী, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৪) তাহা বিশেষভাবে 
প্রণিধানের বিষয় ।” 


“রেভাঃ স্ামুয়েল হিন্দুধর্ম গ্রহণ প্রমঙ্লে বলেন যে, তাহার 
পিহামহ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা সিশনারা 
স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করিয়। ধর্মঘ।জকের ব্রত গ্রহণ করেন। তিনিও 
মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করিয়! ধর্মযাজক হন এবং বিভিন্ন 
স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়! বেড়ান । এই সময়ে তিনি বহু হিন্দুক 
ধর্মান্তরিত করেন। তিনি ম্বীকার করেন যে, ভাহাকে 
হিন্দুধর্মের খারাপ দিকগুলি দেখান হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রতি 
তাহার মনে বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি করা হইয়াছিল। 

অতঃপর তিনি বলেন যে, এই সময়ে ভাহাকে বিভিন্ন হিন্দু 
প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া আযসমাজের বিরোধীদের সম্মুখীন 
হইতে হয়। তাহাদের যুক্তিতকে € জবাব দিবার জন্। তাহীকে 
বাধ্য হইয়! “সত্যার্থ প্রকাশ' ও অন্তান্থ বৈদিক সাহিত্য পড়িতে 
হয়। ফলে তিনি [হন্ৃধর্মের উজ্জ্বল দিকগুলির সহিত পারিচিত 
হওয়ার সুযোগ পান। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু 
হরিজনদের খ্রীষ্টান করিয়। তিনি ঠাহাদের আদৌ কোন মঙ্গল 
করিতেছেন না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের 
ফলে লোকের মন হইতে জাতীয় মনোভাব দুর হইয়া যায়। 
রেভঃ সাময়েল বলেন, দীর্ঘ দিনের মিশনারী জীবন যাপনের 
পর আমি ঘোষণা করিতেছি, বিদেশী মিশনারীর! দেশের 
জাতীন্নতা-বিরোধী শক্তি ।” 


এদেশে ্রীষ্টধর্মের প্রসারের পশ্চাতে অনেক 


“যে শিক্ষার, দ্বার ইচ্ছাশক্তির 
সফলকাম হয, তাহাই শিক্ষা ।” 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৭৩ 
কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হইয়াছে । হিন্দুসমা'জও 
যেমন সেই কলঙ্কের ভাগী, বৈদেশিকরাজশক্কি- 


পরিপুষ্ট খ্রীষ্টান মিশনারীরাও তন্রপ তাহার 
অংশীদার । এই ইতিহাসকে চাপা দিয়া কোন 
লাভ নাই। হিন্দুসমাঁজকে নিজেদের বিগত ভুল 
্রান্তিগুলি সম্বন্ধে এখন পূর্ণভাবে সচেতন হইতে 
হইবে। কিছুদিন পূর্বে লোকসভায় ডক্টর কাটজু 
হিসাব দিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতে খ্রীষ্টধর্সে 
ধর্মীস্তরীকরণের পরিমাণ নাকি পুর্বাপেক্ষা অনেক 
বাঁড়িয়া গিয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভবপর হয় 
তাহাই আশ্চর্যের বিবয় । দেখিতে পাই, ভারতীয় 
্বীষ্টানসমাজের কেহ কেহ মাঝে মাঝে অনেক 
যুক্তিতর্ক বিশ্তাস করিয়া সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন 
যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদদের সংখ্যা যদি বাড়ে তো 
হিন্দুদের চিৎকার করিবার কি অছে। গ্রীষ্টান 
থাকিয়াও তো ভারতীয় থাকা যাঁয় যথা অমুক 
বিখ্যাত অধ্যাপক, অমুক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
ইত্যারি। তাঁহারা ইংরেজ রাজত্বের সময় এত 
খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করিতে ভরসা পাইতেন না। 
এখন ধির্সনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পাইতেছেন। যাহ! 
হউক রেভারেগু স্তামুয়েলের উপরোক্ত উক্তিই 
তাহাদের প্ররুষ্ট জবাব। ভারতবর্ষে পাশাপাশি 
বহু ধমের লোক বাস করিয়া আসিয়াছে, ইহা কিছু 
নুতন কথা নয়, হিন্দুধর্মের গভীর উদারতার জন্টই 
ইহা সম্ভবপর হইয়াছে । কিন্ত যাহাদদিগকে গ্ষ্টান 
ধর্মাযাজকগণ খ্রাষ্টধর্মে আনয়ন করেন তাহার্দের 
মনে যে হিন্দুর দেবদেবী মন্দির উপাসনা শাস্ 
সমাজের উপর একটি ঘ্বণা ও বিদ্বেষের বীজ উপ্ত 
হয় এবং তাহা দ্বারা ভারতের জাতীয় সংহতি শিথিল 
হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । এইজন্ত খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের 
ধর্মান্তরীকরণ চেষ্ট! সর্বপ্রযত্তে বন্ধ হওয়া আবস্তক। 


বেগ ও ক্ফুতি নিজের আয়ত্তাধীন ও 


স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি স্মৃতি 
স্বামী শাস্তানন্দ 


১৯০৪ সালের কথা। পুজনীর জিতেন 
মহাঁরাঁজ (শ্বামী বিএদ্ধানন্দজী) ও আমি মাঝে মাঝে 
বালিতে খের়াপার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত 
হতাম। পঞ্চবাটীতে অথবা! ঠাকুরের ঘরে আগাদের 
রাত্রিধাপন হত। রাঁমলাল দাদা মা কালীর 
লুচিপায়েস প্রসাদ যা পেতেন তা থেকে কিছু কিছু 
আমাদের দিতেন। তাতেই কোনও রকমে 
আমাদের হরে যেত। পরদিন থাকত সাধারণতঃ 
রবিবার । ছুপুরে মা কালার প্রসাদ পেরে বিকালে 
আমরা বাড়ী ফিরে বেতাম । রামলালদাদা একদিন 
বলেন, তিনি কামারপুকুর বাবেন। ঠাকুরের 
জন্মস্থান আমরা কখনও দেখিনি, দেখবার খুবই ইচ্ছা 
ছিল। আমরা বল্লাম, “তবে আমরাও আপনর 
সঙ্গে যাব।” যাওয়ার দিন স্থির হল। যাত্রার 
পূর্বদিন রাত্রে আমরা দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের 
ঘরে রাত কাটালাম। কিন্তু অনিবাধ কি এক 
কারণে সেবারে রামলালদাদ।র কামারপুকুর রওনা 
হওয়া সম্ভব হল না। পরান নকাঁলে রামলালদাদা 
কি একটা জিনিস পৌছে দেবার জন্ত আমাকে 
বরানগরে মহেন্দ্র কবিরাজের নিকট পাঠালেন 
মহেন্্রবাবুর পূর্বে ঠাকুরের নিক্ট বাতায়াত ছিল। 
বাড়ীতে পৌঁছলে মহেন্দ্রবাবু আমাকে তার ঠাকুরঘরে 
নিয়ে গেলেন, ঠাকুরথরে প্রবেশ ক'রে সেখানে 
ঠাকুরের পার্থে মাকে দেখে আমি গ্রিজ্ঞাসা করলাম, 
"ইনি কে?” ইতিপূর্বে মায়ের ছবি আমি কোথাও 
দেখিনি বা তার কথাও কোথাও শুনিনি । 
মহেন্দ্রবাবু বল্লেন, “ইনি আমাদের মা।” প্রশ্ন 
করলাম, “ইনি কি জীবিতা আছেন? থাকলে 
কোথায় এখন আছেন?” মহেন্ত্রবাবু বল্লেন 
“অয়রামবাটাতে আছেন।” রাত্রে ঠাকুরের ঘরে 


স্বপ্পে মাকেই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু “মা” বলে 
তখন জানতাম না। স্বপ্রদৃষ্ট মৃতির সঙ্গে মায়ের 
ছবিখানি অবিকল মিলে যাওয়ায় আমি খুবই 
'মাশ্বধাগ্রিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে 
পারলাম । 

এর পর থেকেই মাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্ত মন 
খুব ব্যাকুল হতে লাগল। কিছুকাল পরে আমরা 
উভয়ে জয্নরামবাটা ও কামারপুকুর যাব মনস্থ করে 
দিন স্থির করলাম । ট্রেনে বধণমান, সেখান থেকে 
গরুর গাড়ীতে উচালন এবং সেখানে রাত্রিবাপন 
ক'রে পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় কামার- 
পুকুর পৌছলাম। কামারপুকুরে তখন লক্ষী্দিদি 
থাকতেন। তকে দক্ষিণেশ্বরে আমরা পূর্ব থেকেই 
চিনতাম। আমাদের পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত 
হলেন, পরিতোষ ক'রে দুপুরে শ্রীীরতুবীরের প্রসাদ 
খাঁওয়ালেন। তার সঙ্গে আমাদের জনাশুনা 
বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। তাই সঞ্েবেলা তিনি সংকোচ 
নাক'রে ঠাকুরের ঘরে বৃর্নে সেজে পায়ে ঘুর 
পরে শ্রকঞ্চনীলার অনেক অংশ অভিনম্ধ ক'রে 
দেখালেন। আমার্দের খুব আনন্দ হল। 

লক্ষমীিদির নিকট বিদায় নিয়ে পরদিন সকালে 
ন'টা নাগাদ আমরা জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলাম । 
মা তথন প্রসন্নমামার পুরান ঘরের দাওয়ায় বান্না 
করছিলেন। যতদুর মনে পড়ে আমর! আলাদা 
আলাদা এক এক জন ক'রে দর্শন করতে তাঁর কাছে 
গেলাম । আমি যেতে মা আমার সঙ্গে পূর্পরিচিতের 
ন্যায় আলাপ করতে লাগলেন এবং অনেককাল পরে 
নিজের ছেলেকে কাছে পেলে ধেমন আনন্দ হয়, 
ম! ঠিক সেরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন । 
কী যে স্নেহমাথা স্বরে তিনি আলাপ করলেন তার 
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আর তুলন! মেলে না । আমর! মায়ের জন্য একটি 
কাপড় এবং বধমান থেকে কিছু মিহিদানা নিক 


গিয়েছিলাম। মা খুব আনন্দের সঙ্গে সেসব 
গ্রহণ করলেন। পথের অনিয়মে এই সময় আমার 
'পটের অস্থথ হল। অসুখ শুনে মা পরদিন 


সকালে কি টোটকা! ওষুধের ব্যবস্থা করলেন এবং 
থাওয়াদাওয়া সন্বন্দেও বাটবিচার করলেন। 
আমি শীঘ্রই সেরে গেলাম। 

পুজনীয় জিতেন মহারাজ মার কাছে দীক্ষা 
নেবেন এক্প সংকল্প নিয়েই জয়রাঁমবাটা 
গিরেছিলেন। আমার কিন্ত মাকে দশন করার 
ইচ্ছ! ভিন্ন অন কোনও অভিপ্রায় ছিল না। ম! 
একদিন আমাকে বল্লেন, “তোমার দীক্ষা হয়েছে ?%” 
বল্লাম “না 1” জিজ্ঞাসা করলেন, “দীক্ষা নেবে ?” 
বল্লাম “ওকথা জানি না, ভাবিওনি 1” মী বলেনঃ 
“তবে নাও।” পরদিন সকালে পুজার ঘরে পূজার 
পর মা আমায় মন্ত্র দ্িলেন। আনন্দে শরীরটি যেন 
অন্থরকম হয়ে গেল। পুজনীয় জিতেন মহারাজকেও 
মা এ্দিনই দীক্ষ! দিয়েছিলেন। দীক্ষান্তে আর 
কয়েকদিন জয়রামবাটাতে বাস করে, এবং 
তারকেশ্বরে তারকনাথকে দর্শন ক'রে আমরা 
সেবার দেশে খ্রিলাম। 

কিছুদিন পরে গৃহত্যাগের জন্ত বড় অস্থির হয়ে 
পড়লাম । একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পঞ্চবটী থেকে 
ফিরে এসে ঠাকুরের ঘরটিতে বসেছি । এই সময় 
কলিকাতার সিদ্ধেশরী-মনারের কাছে একজন 
তান্ত্রিক থাকতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দঙ্গিণেশ্বর 
কালীবাড়ীতে আসতেন, লোকে তাঁকে বাক্‌সিদ্ধ 
বলে মনে করত। ঠাকুরের ঘরের সামনে দক্ষিণপূর্ব 
বারান্দায় সেদিন তিনি বসেছিলেন। রামলালদাঁদা 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছেলেটি ঘরবাড়ী 
ছেড়ে সাধু হবে মনে করছে ; ভাল হবে কিন! বলুন 
তে!?” তিনি বল্লেন, “না, *ওর সাঁধু হওয়া ভাল 
নয়।” আমাকে লক্ষ্য করে রামলালদাদ। বল্লেন-- 


শ্ীপ্নীমায়ের কয়েকটি স্তৃতি 
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"ওহে কী বলছে, শুনছ ?% আমি শুনে একটু ঘাবড়ে 
গেলাম। চিন্তিত হয়ে একদিন কালীঘাটে গেলাম 
_মায়ের আদেশের জন্ত বসে রইলাম। অনেক 
রাতে মনে কিরূপে একদুঢ প্রত্যয় জন্মাল যে--বাঁড়ী 
ছেড়ে সাধু হবার সময় হয়েছে । মনে আর কোনও 
সংশয় রইল না। অতঃপর একদিন আমরা তিন- 
জনে (আমি, পৃজনীর্ জিতেন মহারাজ ও স্বামী 
গিরিজানন্দ ) পঞ্চবটীতে মিলিত হয়ে জয়রামবাটা 
বাওয়ার দিন স্থির করলাম । 

জরর।মবাটি পৌছে মাকে সাবু হবার অভিপ্রায় 
নিবেদন করলাম । তাই এনে মা আমাদিগকে 
বাড়ীর বিষয় সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন-_ 
বাড়ীতে কে কে আছে, সাধু হলে কোনও অসুবিধা 
হবে কিনা ইত্যাদি । আমাদের উত্তর শুনে সেদ্দিন 
তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না। 
বলেন, “কাল সব বলব 1” “মা কি বলেন'_-এই 
আশ! আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে আমরা রাতটা 
কাটালাম। রাত্রি প্রভাতে আমাদের সে চিন্তা 
দূর হল। নাপিত ডাকিয়ে, মা আমাদের মস্তক 
মুণ্ডন করতে বলেন এবং কাপড় চাদর গেক্ুয়ায় 
রং করার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন পূর্বাহ্ন 
শশ্রীঠাকুরের পৃজা৷ সমাপনান্তে তার নিকট প্রার্থনা 
ক'রে শ্বহস্তে আমাদের তিনজনকে গেরুয়া কাপড় 
দিলেন, আশাবাদ ক'রে বলেন “ঠাকুর তোমাদের 
সন্যাস রক্ষা করুন।” আৰ বলেন “সাধুদের কার 
কি সন্যাস নাম আছে আমার সব জানা নাই। 
তোমরা ৬কাশী গিয়ে তাঁরকের (স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজ) নিকট হ'তে নাম নিও, আমি পত্র 
লিখে দিচ্ছি। ( এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের 
জন্য স্বামী গম্তীরানন্দ প্রণীত *শ্রীম' সারদাদেবী, 
গ্রন্থের পৃঃ ৪২৯-৩০ দ্রষ্টব্য) 

১৯৯৯ সালে মাকে দেখবার জন্য কাশী থেকে 
আমি উদ্বোধনে এলাম । "উদ্বোধনের" বাড়ী তখন 
নূতন তৈরী হয়েছে। মাত্র দিন পনের হুল মা এ 


৫৭৩৬ 


বাড়ীতে এসেছেন। এস শুনলাম মায়ের বসন্ত 
হয়েছিল এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। পুজনীয্প শরৎ 
মহারাজ তাই আমার বল্লেন__“দূর থেকে মাকে 
প্রণাম ক'রে এসো ।” সেরূপভাবেই আমি প্রণাম 
করলাম। কিন্ত মা! যখন বল্লেন “আমার পায়ের 
কাপড়টা একটু তুলে দাঁও তো”, তখন আর পুজনীয় 
শরৎ মহারাজের কথা রাখতে পারনুম না। 
প্রসঙ্গক্রমে মা বল্লেন_-“তোমাদের সেবার (কাশী) 
বাবার পর আমি ভাবতাম ছেলেরা কোথায় গেল, 
খেতেটেতে পাচ্ছে কিনা । সেজন্ঠে ঠাকুরের কাছে 
কেঁদে কেঁদে বলতাম ঠাকুর, তুমি ওদের দেখো আর 
চারটি চারটি থেতে দিও ।” 

কিছুদিন পরে মা সেরে উঠনে পুঁজনীয় শরৎ 
মহারাজ আমাকে তার সেবায় নিযুক্ত করালেন। 
মাখের শরীর ছুর্বল বলে অমরা ঠাকুরঘরের মেজে 
মুছে দ্রিতে চাইতাম । “না, না, আমিই পারব, 
বলে মা কিন্তু করতে দিতেন না। তাই ফল 
ছাড়ান, পুষ্পপাত্র সাজান ইত্যাদি অবশিষ্ট কাজ 
আমরা কিছু কিছু করে দিতাম। ঠাকুরের সেবার 
কাঞ্জ যতটা সাধ্যে কুলায় ততটা মা নিজেই করতেন; 
অপরের সাহাধ্য পারতপক্ষে নিতেন না। ভক্তদের 
প্রণাম করান, তাদের প্রসাদ বিতরণ করান 
এমব কাজের ভার তখন ছিল আমার উপর। 
সাধারণতঃ শনিমঙ্গল বারের বিকালে ভক্তরা মাকে 
প্রণাম করতে যেতেন। সমস্ত শরীর চাদরে 
মুড়ি দিয়ে ধু পা'ছটি বের ক'রে ঠাকুরের 
দিকে মুখ ক'রে মা তক্তাপোশখানির উপর 
বসতেন। গরম হলে কেউ এসময় তাকে হাওয়া 
করত। কোনও ভক্তের কিছু জিজ্ঞাম্ত থাকলে 
তিনি সবার শেষে প্রণাম করতেন। প্রশ্নকর্তা 
মেয়ে হলে অথবা বালক ভক্ত হলে মা ঘোমটা তুলে 
তাদের সঙ্গে কথা কইতেন অন্যদ্দের বেলা ঘোমট! 
দিয়েই অনুচ্চন্বরে উত্তর দিতেন। প্রয়োজনমত 
একটু জোর গলায় মায়ের উত্তরটি উচ্চারণ ক'রে 
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আমর! জিজ্ঞাস্ুকে শুনিয়ে দিতাম । প্রণামের পর 
ভক্তরা নীচে গিয়ে বসতেন--আমরা তাঁদের প্রসাদ 
দিতাম, দর্শনাথীর তুলনায় একদিন প্রসাদ ছিল 
কম। আমি বলাম, “প্রসাদ তো! একট একটু 
ক'রে দিলে এতেই কুলিয়ে যাঁবে।” মা বল্লেন, “না 
না, আগে পেটে খেলে তবে তো শ্রদ্ধাভক্তি হবে । 
তুম বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আন। আঁমি 
প্রসাদ ক'রে দিচ্ছি ।” তাঁর কথায় মিষ্টি আনা 
হল। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়ে প্রসাদ ক'রে দিলে 
সে মিষ্টি বারীতি ভক্তদের বিতরণ করা হল। 
গাঁ ধা যা 

একদিন খুব দূর ( সম্ভবতঃ শিলং ) থেকে এক 
ভক্ত এসেছেন মাকে দর্শন করবার জন্া। মা 
তখন সবেমাত্র তেল মেখেছেন। গঙ্গায় নাইতে 
যাবেন। দুর থেকে এসেছেন ভেবে পুজজনীয় শরৎ 
মহারাজ বল্লেন--“নিয়ে যাও; দূর থেকে প্রণাম 
করিয়ে আনবে । তেল মেখেছেন কাজেই পাদম্পর্শ 
না করে যেন।” ভক্তটি কিন্ত প্রণাম করতে গিয়ে 
ছুহাঁতে মায়ের পা"ছুটি জড়িয়ে ধরল। বলতে 
লাগল-__“মা, আমার কী হবে; আমায় কৃপা করুন” 
ইত্যাদি। “হ্যা হবে” “হ্যা হবে” ম! বার বার এরূপ 
প্রবোধ দিতে থাকলেও ভক্তটি সহজে পা ছাড়লেন 
না। আমিও বল্লাম-“ম! তেল মেখেছেন । ম্নানে 
যাবেন দেরি হয়ে যাচ্ছে” ইত্যাদি । কিন্তু কার কথা 
কে শুনে! অনেক প্রবোধ দেবার পর তক্তাট 
তখন মার পা ছাড়ল। স্নানে যেতে অনেক দেরি 
হয়ে গেল। পৃজনীয় শরৎ মহারাজ আন্মপুবিক 
সব কথা শুনে বলেন__“মাযের অসুবিধা হচ্ছিল, 
তুমি জোর করে পা ছাড়িয়ে দিলে না কেন।” 
মনে মনে ভাব্লাম_-অন্থবিধা তো হচ্ছিল কিন্ত 
ভক্ত-ভগবানের ব্যাপার আমিই বা কি বুঝব। 

গু প্‌ খা 
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কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে পালিয়ে আসে । ছেলেটির 
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বাড়ী মেদিনীপুরে। কিছুদিন পরে ছেলটিকে 
ফিরিয়ে নেবার জন্ত তাঁর বাবাও যোগোগ্ানে ঘায়। 
বোগোদ্ধানের যৌগবিনোদ মহারাজ বাপ ছেলে 
দ্জনকেই মাকে দর্শন করবার জন্য উদ্বোধনে 
পাঠিয়ে দেন। মা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন__ 
“পালিয়ে পালিয়ে এস কেন?” ছেলেটি বল্লে 
“আমাদের পাড়ায় মাঝে মাঝে সংকীর্তন হয়। 
কীর্তন করতে করতে আমি ঠাকুরকে দেখতে পাই 
আর অচৈতন্ হয়ে পড়ি। সেই অটচতন্)। অবস্থায় 
অনেকক্ষণ থাকি । বাবা তাই আমায় মারেন। 
সেজন্তই পালিয়ে আসি 1” মা সেকথা শুনে তার 
বাবাকে ধমক দিলেন ;-বরেন--তোমাদের কুলে 
এমন ছেলে জন্মেছে, তোমর! ধন্য । এমন ছেলেকে 
তোমরা মার ?” 
খা রং খাঁ 

একদল বৈষ্ণবভক্ত গান শুনাবেন বলে উদ্বোধনে 
এসেছেন। নীচে পৃজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে 
গান ( কীর্তন ) আরন্ত হল। মা উপরে দোতালার 
বারন্দা় বসে গান শুনছেন_ সঙ্গে অন্ত 
মহিলারা । গানের আসরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ 
রয়েছেন, আমরাও আছি । গান যখন বেশ জমে 
উঠেছে তখন গায়কর্দের কেউ কেউ ভাবে বিহ্বল 
হয়ে পৃজনীয় শরৎ মহারাজকে জড়িয়ে ধরল। 
পূজনীয় শরং মহারাজ আদৌ বিচলিত হলেন না) 
কথাবার্তা কিছুই বলেন না। পূর্বের মত নিবিকার 
হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভাবের উপশম 
হল। কীর্তন শেষ হলে মাকে বল্লাম--"ম! ওদের 
ভাবটাৰ যা হয়েছিল সেসব কি ঠিকঠিক?” 
মা কিন্তু তাতে গুরুত্ব দেননি। বল্লেন, “সংসারী 


“তার নামবীজের খুব শক্তি। 


শ্ীশ্রীমায়ের কয়েকটি শ্তৃতি 
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লোক একটু ভাব চাপতে পারে না; সহজে 
বিহ্বল হয়ে পড়ে ! ওসব কিছু নয়!” 
নঁ চু 

১৯১২ সাল। কাণীতে কিরণবাবুদের নবনিমিত 
বাড়ীতে মা অবস্থান কবহেন। সঙ্গে অন্যদের 
মধ্যে দেবব্রত মহারাজও ( পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ) 
রয়েছেন। একদিন খবর এল দিল্লীতে লর্ড 
হাঁডিঞ্রকে মারবার জন্ত বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে 
তবে তাঁর কিছু হয়নি। ম| গুনে বল্পেন_-ওতো 
'ভলমানুষ। ওকে আবার বোমা মারা কেন?” 
কিছুক্ষণ পরেই আবার খবর এল পূর্বে বোমার 
মামলার সঙ্গে যারা বারা জড়িত ছিল তাদের তলব 
করা হচ্ছে। পুলিস দেন্ব্রত মহারাজকে ( ইনিও 
পূর্বে বোমার মামলার সঙ্গে সংগ্রি্ই ছিলেন ) 
অন্ুলন্ধনি করছে । সকলেই এ সংবাদে ভয় 
পেলেন মচারাজরা তক্ষুনি দেবব্রত মহারাঁজকে 
অন্ধত্র চলে ধেতে বলেন। ঘটনা! যতই গুরুতর 
হোক না কেন মা কখনও ভন পেতেন শা । এ 
সমাঁচার শুনেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। 
বরং দৃঢ়ভাবে বল্লেন_“কী হযেছে? ওতো এখন 
কিছু করে না। এর! সব ভয় পাচ্ছে কেন?” 
দেবব্রত মহারাজ কিন্তু অপরের 'অন্থবিধা হবে আশঙ্কা 
করে সিমলায় তার ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন। 

শ্ীশ্বীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
“যাদের দাক্ষাগ্ডর ও সন্যাস-গুরু ভিম্ন তারা কাকে 
ধ্যান করবে?” 

শ্ীপ্রীমা বলেছিলেন, ্ীক্ষাগ্ুরুই গুরু | 
দীক্ষা থেকে জ্ঞানবৈরাগ্য হয়ে সন্গযসি হয়। 
দীক্ষাগুরুকেই ধ্যান করবে” 


অবিদ্তা নাশ করে। বীজ এত কোমল, 


অঙ্কুর এত কোমল ; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে । মাটি ফেটে মাঁয়।” 


_-জ্রীবামন্কষ্ণ 


জন্মদিনে 
ভ্বীশৈলেশ 
( শ্রীশীমায়ের শতবধ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে লিখিত ) 


ওগো মা! জননী, 
বিশ্ববন্দ্যা, এভংকরী, ম্নেহময়ী ত্রিলোক-পাঁলিনী। 

তমোঘন বিশ্বমাঝে অভ্যুদিতা করপুট 
প্রেমম্য়ী ক্ষমা, 

হে বিশ্বজননী আজি তব শত জন্মদিন 
অয়ি মনোরিমা 

নব জ্ঞানবার্তা লযে একদিন এ শুভ লগনে 
এসেছিলে নেমে । 


তব জন্মগ্রাম 

কুস্থুমিত বনানীর তরচ্ছায়ে ভেরি অভিরাম ' 

কোকিলের কুহুরবে, শিখি-কেকা-ধ্বনি-স্বনে 
আনন্দ স্পন্দনে, 

কম্পমান আম্রতরু সৌরভবিহ্বল রাতে 
তোমারে আঙখানে 

তব লাগি কুপ্নদ্বার মুক্ত আজো । বসন্ত পঞ্চমে 
আল গুঞ্জরণে। 


আজো যেন শুনি 
তব জন্মদিবসের হিল্লোলিত মহাঁমৌন ধ্বনি । 
কুললঙ্গী -মুখশ্বাসে কুটারে কুটারে ওঠে 
শঙ্খের মুছনা, 
মুখর ভবনে আকা! বরণ-ডালির পরে 
ছন্দে আলিপনা, 
হেমন্তে হৈমন্তী নৃত্য নর্মটিত্তে লাগিছে দোলন, 
প্রাণের স্পন্দন । 


ওগো! ম৷ জননী 
বিশ্বমাঝে বরাতয় লয়ে তুমি বে এলে নামি 
জাগিয়। উঠিল আশা, রুদ্ধ প্রাণ পেল ভাষা 
সারা বিশ্ব ভরি, 


পাগীতাপা আর্তজনে অভাগা আলয়হীনে 
লভে প্রাণ ফিরি । 

মৃত প্রাণে এল ফিরে ছন্দোময় প্রাণের প্রবাহ 
স্থথশান্তিবত | 


তোমার আ'লে!কে 

উচ্ছ্বসি উঠিল মন্জ্ি অগ্রিগ্রভা দাকণ ঝলকে । 

তব জ্যোতিঃ গ্রভাখানি দুর্বার প্লাবন স্ত্রোতে 
ধ্বংস করি তম? 

রিক্ত করি দিল তারে টৈরাগা আশ্বিনালোকে 
তোমা নমোৌনমঃ । 

অলোকচ্ছ্ছন তুমি শ্বাকি দিলে পৃথিবীর ভালে 
জীবনের তালে। 


ওগো জ্যোতিময়ী, 

সারা বিশ্ব যাপিযাছে কত ধুগ তব পথ চাহি 

আরক্ত নয়নে উধা নিত্য মেনিয়াছে আখি 
চাহি তব পথ, 

রক্ত অবগুগনেতে করিয়াছে অন্তরাঁল 
সায়ন্তনী রথ, 

দেব, খধিঃ মহারাঁজ সর্ব ত্যজি করিল সাধন 
চাহি আগমন। 


ওগো মা, জননী 
সে সবার প্রার্থনায় এই দিনে আসিয়াছ নামি 
জীবনে জীবনে ডাক দিয়ে দিয়ে বারংবার 
দিলে পরিচয় 
গীতহীন! রাব্বিটিরে চিরমুখরিত করি 
করেছ অক্ষয় 
এই ক্ষণে তই হেরি সবে ফিরে চাঁ 
শিহরিত কার ! 


অগ্রহায়ণঃ ১৩৬১ ] 


সেই পরিচয় 
কেহ জ।নে কেহ মানে, কেহ তারে কহে নিঃসংশয় । 
মানস তরঙ্গতলে প্রস্ফুটিত শতর্দল 
আপন সংস্কারে 
মালোড়িয়া তোলে যথাঃ সেই মত ওঠে কথা 
চিত্ত সরোবরে ! 
সত্য তব পরিচয় “তোরা ত আমার ।৮”-_-জানি তাই 
কোন ভুল নাই। 


আজি জন্মদিনে 

মোরা লয়ে ভিক্ষাথালি সম্মিলিত তব শ্রীচরণে 

বাঁচি জোড় করপুটে-_“মাঙ্গল্যের করম্পর্শে 
কর শুভ্রতম 

মোদের মানসলোক । অনন্ত-তমিঅ-রাত্রি 
হোক্‌ অবদান! 

বহু জন্ম-জন্মান্তের পুজীভূত ক্লেদ-গ্রানি যত 
হোক্‌ নিক্ধাশিত।” 


উৎসব ও সংস্কৃতি 
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“ওগো মামশরণ্যা, 


আলোকের বত্মে যেতে শাশ্বত সন্ধানে 
তুমিই বরেণ্যা। 


কর দূর অন্তরায়, সংশয়ঃ অগতা। মায়া 
গ্রন্থি কর ভেদ, 

কামশাবাসনা মোর তব তীত্র-অচি-ভেদে 
করে দাও ছেদ । 

দাঁও মোরে বুঝে নিতে চিদানন্দ স্বরূপ আমার 
আপন আম্মার ।” 


“দীর্ঘ পথ শেষে 

আজি এসে উত্তরিন্থ স্থৃতিময় তব পদপাশে। 

ঘুচে বাক্‌ হুঃখ-নিশা, তৃণু হোক্‌ সর্ব তৃষা! 
স্ুচিরসঞ্চিত, 

ছঃখহীন নিকেতনে জীব-যাক্রা-অবসানে 
পশিব নন্দিত। 

অনন্ত ক্ষমার তলে দিয়ে ফেলে সর্ব অপরাধ 
কর আশীবাদ ৷” 


উৎসব ও সংস্কৃতি 
শ্রীমতী আশাপূর্ণ দেবী 


এক এক যুগে এক একটি কথার চলন একটু 
বেণী হয়। এযুগে, শিংস্কৃতি' শব্দটার চলন এতো 
বেড়েছে যে, ও শব্দটি কিসে ব্যবহার করা হয়, 
বলার চাইতে কিসে ব্যবহার কর! হয় না বলাই 
বোধ হয় সহজ! 

“সাহিত্যে সংস্কৃতি, এশলে সংস্কৃতি ধর্সে 
সংস্কৃতিঃ এসব ছাড়াও-_“রবীন্দ্র সংস্কৃতি, “রামরুষ 
সংস্কৃতি” অথবা “বৈষ্ণব সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে 
আলোচনার চাঁষও যত বেড়ে গেছে, তেমনই 
বেড়েছে "সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ঘটা 

রাজনীতি, সমাঁজনীতি, ইজ্ঞাদি করে, জগতের 
ছুংখ দু, অবিচার স্থৃবিচার, সংগ্রাম শাস্তি, 


প্রার্থনা দাবী, প্রভৃতি যে কোনো সমন্তা নিয়েই 
আন্দোলন অনুষ্ঠান হোক, তাঁ'র সঙ্গে একটি করে 
সাংস্কৃতিক উৎসব থাকাই চাই। 

লোক আকর্ষণ করবার এইটিই সহজ উপায় ! 

কারণ-_সাঁধারণ মানুষ কিছুতেই হিতকথা 
শুনতে চায় না, সমস্তা নিয়ে মাথা খামাতে চায় 
না। চিনির আবরণে ওষধ গেলাবার নীতি হিসেবেই 
সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা এতো! বেশী বিস্তৃতি লাভ 
করেছে। রোগগ্রস্ত জাতির ওষধের প্রয়োজন 
যে সব সময় ! 

সংস্কৃতি” কথাটার ব্যবহার এভাবে আগে 
ছিলো কি নাজানি না, কিন্তু সাংস্কৃতিক উৎসব 
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এযুগের আবিক্ষার নয় ! 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে উৎসব 
মানেই সাংস্কৃতিক উৎসব। 

তবে তফাৎ এই, এযুগে--দাংস্কৃতিক উত্সব? 
যেন সভ্যভব্য শিক্ষিত সমাজের বা বিদগ্ধজনের 
একচেটে সম্পত্তি, আগে সেটা! ছিলে না। 

ভারতের যে চিরন্তন সংস্কিতির ধারা, সে শুধু 
সভ্যসমাঁজে শিক্ষিত সমাজে বা বিবপ্ধজনের মধ্যেই 
আবদ্ধ নয়, সে সংস্কৃতি__তা'র কি ধর্মজীবনে কি 
সমাজজীবনে, কি জাতীয় জীবনে, দেহের মধ্যে 
আত্মার মতোই ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে। 

ভারতের সংস্কৃতির চর্চায় অধিকারী অনধিকারীর 
প্রশ্ন ওঠে নাঃ তা'তে সকলের অধিকার। সংস্কৃতির 
5াই ভারতবাসীর পূজো, বর নিয়ম! 

ভারতের ভাবধারায় উৎসব মানেই শুধু নিছক 
আমোদ নয়, আবার-_ত্রত পুজা মানেই কেবল 
পরলোকের সুখকামনা নয়, তা'র মধ্যেই রয়েছে, 
কাব্যের চা, রসের চা, শিল্পকল[র চা ॥ উতমবের 
দেশ ভারতবর্ষে বারো মাসে তেরো পার্বণ কেন, 
বারো মাসে বাহান্ পার্বণ! 

একথা সত্যিঃ এই গ্রীন্সপ্রধান দেশে_স্বতাঁবতই 
দেশবাসীর প্রকৃতিতে রয়েছে অলসতা । কেবলমাত্র 
জীবনধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটোনে! ছাড়া, 
আর কোনো কাজ যর্দ না থাকতো, তা"হলে-__ 
এদেশ স্থবির হয়ে পড়তো, এই দেশবাসী জড়ত্ব 
প্রাপ্ত হতো। নিজেকে আলম্তের পক্ককুণ্ড হ'তে 
টেনে তোলবার শক্তিও খুঁজে পেতো না, প্রেরণাও 
খুজে পেতো না। 

আর সত্যি, সাধারণ মানুষের জীবনে আছেই 
বা কি, যাতে সে নিরুপ্ম হয়ে পড়বে নাঃ স্তিমিত 
হযে যাবে না? দিনের পর দিন কেবলমাত্র জীবন- 
ধারণের মোটা প্রয়োজন মিটিয়ে একই দিনের 
পুনরাবৃত্তি করতে করতে বয়েসটাকে বড়ো আর 
পরমারুটাকে ছোট করে আনা, এই তো? এই তো 
সাধারণ মানুষের জীবন! 


উদ্বোধন 


৫৬তম ব্ব--১১শ সংখ্যা 


ধারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চগ করছেন, ধার 
অতীন্দ্িয় লোকের সন্ধানলাভের আশায় সাঁধন৷ 
করছেন, সেই মুষ্টিমেয় অ-সাধারণদের এই মোটা 
হিসেবের মব্যে ফেলছি নাঃ আমি বলছি সাধারণের 
কথা। 

সাধারণের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন 
অপরিহাধ ! দৈনন্দিন একঘেয়েমির ফাঁকে ফাঁকে 
মাঝে মাঝে একটু বৈচিত্র্যের ছেণওয়৷ না পেলে 
বাঁচা শক্ত । 

আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ পিতীমহরা একথা বুঝতেন, 
আর তার! জানতেন-_সবাইকে বাচতে হবে, আর 
এক সঙ্ষেই বাঁচতে হবে। “আমার সংস্কৃতি নিয়ে 
আমি আমার মতো করে বাঁচি, তোমার মূর্খতা গিয়ে 
তুমি তোমার মতো করে বাচো” এ অসুন্দর 
ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেই, তারা 
বছরের সমস্ত পথটি আলোকিত করে রেখে গেছেন; 
একটির পর একটি উৎসবের প্রদীপ জালিয়ে । 

সে আলোয় সকলের অধিকার, সে উৎসবে 
সবাইয়ের নিমন্ত্রণ! মন্দিরে অবস্থিত পাথরের 
বিগ্রহকে স্পর্শ করবার অধিকার কলে পেতো না 
সত্যি কিন্ত মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত “দেবতার 
স্পর্শ পেতো। এটা নিছক ভাববিলাসের কথা 
নয়। সেকালের পাঁলপার্বণের ইতিহাস ধাঁদ্দের 
জানা আছে, তারাই জানেন, তার মধ্যে ছিলো 
কি পরিপূর্ণ প্রাণের ভাব ! 

উৎসব যেন বন্দী জদয়ের মুক্তি, জড়তার রুদ্ধ- 
শ্রোতে নতুন প্রাণপ্রবাহ। উৎসবই__জীবন পু খির 
জীর্ণ পাতায় এনে দেয় নতুন রঙের জৌলুস ! 

ভারত একথা বুঝেছিলোঃ তাই ভারতে বারো 
মাসে বাহান্ন পার্বণ ! 

ভারতের উৎসবই ভারতের প্রীণ। ভারতকে 
বুঝতে হ'লে তাঁর উৎসব-অনুষ্ঠানের মুলতর্কে 
বুঝতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কী কল্যাণ- 
মঙ্্র নিহিত রয়েছে এর মধ্যে ! 
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এটা লক্ষণীয় যে ভারতের সমস্ত উৎসবই ধর্মের 
কাঠামোকে আশ্রয় করে! বসন্ত-উৎসব বা হোলির 
মূতো৷ উদ্দাম, বা দেয়ালীর মতো দুঃসাহসিক উত্সব 
থেকে শুক করে, লক্ষ্মী, ষন্ঠীঃ মনসাঃ মাকাঁল ইত, 
ভাছু পর্যন্ত সব কিছুই ধর্মের ফিল্টারে শোধন কর! 

ভারতের সভ্যতাঃ ভারতের শিল্পকলাঃ ভারতের 
সৌন্দবোধ, ভারতের দর্শন, সব কিছুই গড়ে 
উঠেছে ধর্মকে কেন্ত্রু করে । 

ভারত তার দেবতাকে শুধু পূজোর নৈবেছাটুকু 
দেয় না, ভোগের পূর্ণপাত্রটিও দেবতাকে উৎসর্গ 
ক'রে তবে গ্রহণ করে। 

দেবত! সকলেরই হৃদয়ের বস্তু, তাই দেবতাকে 
কেন্দ্র করে যা কিছু করা হবে তাতে সকলেরই 
হাদয়গত যোগ থাকবে একথা আমাদের পূব 
পিতামহরা বুঝতেন, তাই ভারতের দেবতা মানুষের 
সঙ্গে তার স্থথে হুঃখে, বিপদে, সম্পদে, জন্ম-মত্যু- 
বিবাহি সব কিছুতে আষ্টেপুষ্টে বাঁধা । 

এই হচ্ছে--ভারতের সংস্কৃতি। 

তা” বলে-_-এ শুধু এিহিক চিন্তায় উদামীন' 
ভারতের পরলোকের পথ পরিঙ্গার রাখবার উপায়- 
মাত্র নয়। 

ভালো করে ভেবে দেখলেই দেখা যায়--এই 
ব্যবস্থার মধ্যে কেমন সুশ্মভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 
রাজনীতির কটকৌশল। 

কেদার-বদরী-কেলাস-মানস থেকে শুরু করে 
কন্তাকুমারী পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচিল জুড়ে ছড়িয়ে 
রয়েছে ভারতের তীর্থক্ষেত্র ৷ 

এ তীর্থ সমগ্র ভারতবাসীর । 

বিশ্বনাথ কেবলমাব্র উত্তর ভায়তের সম্পদ নয়, 
জগন্নাথ কেবলমাত্র ওড়িয্যার সম্পত্তি নয়, বুন্দীবন- 
লীলা-মাধুরী শুধুমাত্র ব্রজ্ঘবাসীর একচেটে নয়। ওতে 
সকল প্রর্দেশের অধিবাসীরই সমন দাবী । 

কতো! পথর্লেশ সয়েছচ কতো! গিরি নদী 
উপত্যকা, কতে। মরুকাস্তার, কতো নিবিড় অরণ্য- 


উত্সব ও সংস্কৃতি 
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ভূমি, অতিক্রম করে *কতো ,জীবনমরণের সঙ্কট 
তুচ্ছ করে, যুগ ধুগ ধরে মানুষ চলেছে তীর্থ 
যাত্রায়! সে যাত্রায় রয়েছে যেন এ চিবন্তন, তীর্থ- 
যাত্রার ধারা । 

সে ধারা কখনোই কোনো ছুঃখে ছুর্ধোগে 
প্রাকৃতিক বিপধয়ে, রাষ্্রবিগ্রবের বিদারণ রেখায় 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যয়ে যায়নি। 

তীর্থ-ঘাত্রীকে কেউ কখনো বলেনি, বা বলে 
না আমাদের দেশে ঢুকো নাঃ"আমাদের ধাঁন 
চাল খেয়ে ফুরিয়ে দিও না।” বরং সসমন্ত্রমে .পথ 
ছেড়ে দের, সমাদর করে কাছে বসায়, সুবিধে 
জন্তে ধর্মশালা খুলে রাখে । 

'আবার তীর্থবাত্রীকে অবলম্বন করেই কতা 
লোকের রুজিরোজগারের পথ খুলে যায়। 
বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। 

একাধাবে প্রাদেশ্কতার বিষ দূর করবার এবং 
অর্থনৈতিক সমস্তা লাঘব করবার এমন সহজ 
কৌশল এ যুগের রাজনীতিতে সম্ভব? 

সর্সাধারণকে এক করতে, সব প্রর্দেশকে 
এক মাল্যে গেথে রাথতে, এই যে একটি ধর্মের 
ডোর, যে ডোরটি দিয়ে জাতীয় বন্ধন স্ব হতে 
পেরেছিলো, সেই বন্ধন-ডোরটির, মূল ভাব- 
রহস্তকে বিশ্বৃত হয়ে, দেবতাকে “কুসংস্কার” বলে 
উড়িয়ে দিয়ে আজ আমরা! যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নহয়ে পড়েছি! বঞ্চনটা গেছে 
শিথিল হয়ে। 

আজ আমরা জাতিভেদ-প্রথার দিকে ঘুণার 
দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, তাঁকে উঠিয়ে দেবার জন্যে আইন 
তৈরি করছি কিন্তু তলায় তলায় নতুন যে ভেদের 
স্থাটি হচ্ছে, তাঁর কুফলের আশঙ্কায় চিত্তিত 
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জাতিভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শ্রেণীভেদ গড়ে উঠছে। 

দাক্ষিণাত্যের কলঙ্কিত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, 
নিয়বর্ণ “পারিস়্া”রা ব্রাহ্মণের রাস্তা দিয়ে হাটবার 


৫৮৭. 


অনুমতি পেতো না, ব্রাঙ্গণরা পারিয়া'দের রাডার 
ছায়া মাড়াতো না! 

আজকের জাতিভেদ-মুক্ত সমাজে, আর ধম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, ছুশো টাকা” বেতনের রাঁজকর্ম- 
চারীরা “তিনশো টাকার পাড়া”য় থাকবার অনুমতি 
পান ন।” “পাঁচশ টাকার পাড়ার অধিবাসীর! 
“তিনশো টাকার রাস্তায় পায়ের ধুলো দেওয়ার 
কথা ভাবতেই পারেন ন।। 

একদিন যে কোনো হতভাগ্য, কোনো উৎসব- 
অনুষ্ঠানে একটা ভালো পোষাক জোগাড় করে 
পরে ফেলে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যাবে, তার জে! 
নেই। সন্দেহ হলেই আপনি তার 'পাড়া”র 
ঠিকানা চাইবেন, বাঁদ ! সেখানেহ হাড়র খবর 
জানাজানি । 

আগেকার যুগের সংস্কৃতিতে ধনী নিধন, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত, রসিক অরসিক, ব্রাঙ্গণ শূত্র, সকলের 
জীবনের ছন্দেই একটা! ধ্বনিগত মিল ছিলো, 
একালে সে মিলটাঁ ঘুচেছে। 

পৌষ-পার্বণে সবাইয়ের ঘরে পিঠে পুলি হবে, 
অরন্ধনে কাঁরো ঘরে উম্ুন জলবে নাঃ যার সাম্য 
নেই, সে অন্ততঃ চৌদ্দটা দ্রীপ জেলেও দ্দীপাদ্িতা' 
পালন করবে, হোলিতে যে যার গায়ে খুসি রং 
ছিটোবে-__এই যে একাত্মবোধ, এটা শুধু ধর্মীয় 
উৎমবেই সম্ভব । 

এই যে আজকাল প্রায়ই এখানে ওখাঁনে বর্ষা- 
উত্সব পালন হ'তে দেখি_-'বর্ধা-আবাহন” 'বর্ধা- 
মঙ্গল” “বর্ধাবিদায় ইত্যাদি নান! নামে সে উৎসব 
পালিত হয়। ইচ্ছে-অরন্ধনে'র ঘতো যার যেদিনে 
স্থবিধে। 

কিন্তু এ উৎসব ওই এ্রেণ/'র মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । ধর্মের কাঠামোহীন এই উৎসবের রস কি 
কোনো গ্রামীন লোক গ্রহণ করতে পারবে, যেমন 
পারে ঝুলনযাত্রা-উৎনবের, জন্মাষ্টমী-উৎসবের ? 

একপক্ষে এগুলিও তো! খ্বতু-উৎসব ! 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ-- ১১শ সংখ্য। 


খতৃ-উৎসব ভারতের চিরন্তন উৎসব। 

প্রকৃতির ভালায় খন যে ফুলটি নতুন ফোটে, 
যে ফলটি নতুন ওঠে, তা”কে নিয়েই একটা না 
একটা উত্সব । বেশাখমাসে বাগান ভরে ওঠে 
রকমারি ফুলে! গাঁছের ফুল কি গাছেই ঝরবে? 
নাকি শুধুই হবে বিলাদিতার উপকরণ? 

না, তাদের নিয়ে শুরু করে-_শিবপূজো, 
পুণ্যিপুকুর'» হিরিরচরণ', লাগাও রাধাকৃষ্জের 
ফুলদোল। 

আমের মুকুলে শ্রপঞ্চমীর পুজা” নতুন আম- 
কাঠালে বঠীবাটার ঘটা ।*'নময় বুঝে বুঝে পাঁজির 
পাতায় আছেই একট কিছু । আর নতুন অন্ধের 
আশায় নবান্ন-উৎসব, তার ঘটার তো কথাই নেই। 

এ উৎসবকে নিছক গ্রাম্য উৎসব বলে উড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে বলেই বোধ হয় “অন আজ এতো 
রুষ্ট । অন্নই থে জীবনের প্রধান জীবনারস একথা 
তো অস্বীকার করা যায় না। 

লক্মীর প্রয়োজনকেই বা অস্বীকার করবার 
সাহস কার আছে? তবে তাকে নিয়ে উৎসব 
অর্চনাকেই বা গ্রাম্য বলে বাতিল করা কেন? 

উপকারীর উপকারকে উপকাঁর বনে গ্রাহা না 
করাটাই এধুগের ধর্ম বলে হয়তো অন্নপৃজা, সম্পদ- 
পূজা, খতুপৃজা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে । 

অথচ ্বাহান্ন পারণে অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তি নিয়ে 
আমরা উত্সবের প্রয়োজন অনুভব না করে 
পরিছি না। 

তাই যত্রতত্র এতো সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা ! 

উৎসবকে সারা বছর ধরে জীইয়ে রাখবার 
চেষ্টায় মহাপুরুষ খু'জে খুঁজে তাদের জন্ম-জয়স্তী 
আর তিরোভাব উৎসব করছি! করছি এটা 
ওটা সেটা। 

আমি কিন্ত এক এক সময় ভাবি--চিরাচরিত 
পৃজাপার্ণ এখন এমন রে উঠে গেলে! কেন, বা 
প্রথামাত্র হয়ে রয়েছে কেন? আগের যুগের পাল- 
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পার্বণ ব্রত ইত্যাদির গ্রথা ধারা! প্রবর্তন করেছিলেন, 
তীর কি সাংস্কৃতিক জ্ঞান বি-বঞজজিত ছিলেন? 

বেছে বেছে কেমন সব শক্লাতিথিতে আর 
পুণিমায় পুিমায় যতো কিছু পুজা অর্চনা ! 

তার আয়োজন উপচারই বা কি' 

ফল চন্দন, গদ্ধ মালাঃ ধুপ ধুনো, আরতি 
আলপনা-কাঁব্যিক পরিবেশটি স্যষ্টি করতে 
অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। 

ধরা যাক- সত্যনারাকণ পূজো! 
তার আয়োজনটি যেন একট কবিতা! ! 

আমার তো মনে হয়-ওই শির্নী জিনিমটি 
পুণিমা-সম্মিলনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেঞ্চালের 
লোকেরা মনুষাচরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বেশী, তারা 
জানতেন আয়োজনের মাঝথানে যর্দি একট 
নারাঁধণ শ্তাপন করে রাখা বাঁয়, তাহলে অভিথিরা 
কেউ অভ্যর্থনার ক্রটি ধরতে সাহস পাবে না» “যেতে 
সময় হলো না” বলে পাঠিে বাড়ী বসে থাকবে না। 

তাছাড়া উৎসব যেন উচ্চঙ্ঘলতায় পধবসিত 
না হয়ঃ আননের প্রকাশ যেন অসংবমের বপ না 
নেয়, সেটাঁও দেখা দরকার। 

সব কিছু উত্সবের মধ্যেই তো লোঁকশিক্ষার 
ব্যবস্থা ? 

আক্ষরিক শিশ্গণর ব্যবচ্তা ছিলে! না সত্য, কিন্তু 
আন্তরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। 

কুমারীকা!লের ব্রত থেকে শুরু করে হগোৌত্সব 
পযন্ত সব কিছুর মধ্যেই লোক শিক্ষা । নীতি ধর্ম, 
নায় অন্যায় বোধ থেকে পুরাণ উপপুরাণ শাস্ত্র 
ইতিহাস কোন্‌ শিক্ষাটি নয়? 

কিন্তু শুধুই কি শিক্ষা? 


“মানিষই দেবতা হয় । 


উৎসব ও সংস্কৃতি 


৫৮৩ 


আবহমান কাল থেকে মারা ভারতবর্ষে এই 
উৎসবের মাধ্যমেই ঘটেছে সঙ্গীতের চ্গ, নৃত্যকলার 
চা! লোক সঙ্গীতের মতো একটি পরম সম্পদ, 
এইসব চলতি উত্সব বা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি 
উৎসবকে উপলক্ষ্য করেই রচিত। 

ধানভানতে শিবের গীত” কথাটা অপ্রাসঙ্গিক 
অর্থে ব্যবহার হলেও মিথ্যা নয়। 

বাঙলাদেশের অনেক জেলা য়-_নবান্নর ধানভান! 
উপলক্ষ্যে মেযেরা শিবের বিষের পালা গায়। 

অবরোধের দেশ ভারতবর্ষে চিরদিনই মেয়েদের 
অবরোধ শিথিল হয়ে গেছে উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে। 

মেয়েরা দল বেবে পথে বেরোয়, গান গাইতে 
গাইতে জিল সইতে" যায়। যায় এখানে ওখানে । 

বাউলা বাদে ভারতের সর্বত্রই মেয়েদের নৃতা- 
চার প্রথা রয়েছে, এক একটি উৎসবের অবস্- 
পালনীয় অঙ্গ হিসাবে । 

মেয়েলী শিল্পগুলিও এই উৎসবের মাধ্যমেই 
বিকশিত হবার সুযোগ পায়। আলপন! দেওয়া, 
ঘট চিত্তির আর দেওয়াল চিন্তির করা, পী'ড়ি 
রঙানোঃ হা গড়ানো, বরণভাল! সাজানো, মালাগাথা, 
ইতাদি নানা দিক দিয়ে, মেয়েরা তাদের শিল্পী 
মণকে নানাভাবে নানাছদে নানাব্যপ্রনায় ফুটিয়ে 
তুলবার জারগ| পাঁয়। তাই বলছিলাম--সংস্কৃতির 
চচা এদেশে আবহমানিকাল থেকেই ছিলো, ছিলো 
সাংস্কৃতিক উতসব। 

আর তেত্রিশ কোটি মাচুষ এবং তেত্রিশ কেমট 
দেবতার দেশেও সাংস্কৃতিক বন্ধনট। ছিলো এক-_ 
অখণ্ড! 

এধুগের সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন__খণ্ড, থণ্ড । 


কর্ম করলে সবই সম্ভব হয়।” 


-জ্ীঞ্জ্ীমা 


দয়াল প্রভু 


শ্রীমতী প্রতিময়ী কর, ভারতী 


কণ্টকে ঘিরি না রাখিতে যদি 
জীবন-মঞ্চখাঁনি, 
কামনা-কেয়ার স্থরভি কুপ্জে 
না রহিত বিষ-ফণী। 


না ফুরাতে আশ! নিঠর মরণ 
পরমায়ু না হরিত, 
যৌবনবনে ব্বপুকুম্বম 
ছু'দিনেই না ঝরিত। 


ব্যাধির পীড়নে না দমিত যদ্দি 
দেহের অমিত বল, 

বাধা নিরবধি না ভাঁডিত যদি 
অহমিকা হিমাচল 


না রহিত যদ্দি এত বঞ্চনা 
মিথার ধারাপাত 

হিংসা-গরল ছেষ-দাবানল 
স্বার্থের সংঘাত। 


স্থথের সাধনা না হইত ঘদ্দি 
আলেয়ার পিছে ছোট, 

ভবের হাটের ভূয়! কারবারে 
ভূতের বেগার খাটা। 


বিফল না হতো মানুষে মানুষে 
মন দেওয়া আর চাওয়া, 

ধরি আজীবন করি প্রাণপণ 
উজানে তরণী বাওয়া। 


চিরসাঁথীহীন না রহিত যদি 
সবারে আঁকড়ি থাঁকি 
জীবনপ্রশ্নে জবাব মিলিতে 
কিছু না রহিত বাকি। 


মায়ামরীচিকা না! স্জিতে যদি 
হে মোর দয়াল প্রত, 

তোমারে কি তবে খুজিত মানব 
তোমারে চাহিত কু? 


চিন্তা ও অনল 
শ্রীদীনবন্ধু মাজি 


অনলে সরোষে ডাকি কহে চিন্তাধারা, 
নিষ্ঠুর ছদয় তব দয়ালেশ হারা । 
ত্বর্ম নরদেহ জালাও নিমেষে, 

ভন্মে হয় পরিণত তব কর্ম শেষে । 


হাসিয়া অনল কহে একথ! নিশ্চিত, 
মৃতদেহ দৃহি সাধি মানুষেরি হিত। 
জীবিত যে তারে বন্ধু কর তুমি দ্বাহ, 
বৃথা! দোর় অপযশ তবে ফেন গাছ? 


শিক্ষার ভিত্তি 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 
ছেহ) 
'বনফুল' 


| বিশ্ববিগ্যাপয়ের প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চযাটাজি' বক্তৃত। | 


আমরা এখন স্বাধীনতা লাঁভ করিয়াছি। 
শুনিয়াছি আমাদের জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত 
করাই বর্তমান রাগ্রের লক্ষ্য । ভারতবর্ষ জ্ঞানে 
গরিমায় যখন সত্যই বড় ছিল যখন নে সত্যই 
স্বাধীন ছিল, তখন তাহার শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ 
ছিল তাহাই বর্তমান গ্রাবন্ধে আলোচনা করিব। 

শ্রদ্ের অধ্যাপক রামেন্ত্রস্ুন্দর একটি প্রবন্ধে 
বাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়াই আলোচন! 
আরম্ভ করি। তিনি বলিতেছেন--“কাঁলের কুটিল 
চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা, সাহিত্য-শিক্ষাঃ 
হাতে-কলমে শিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি 
নানা উপাধিতে অনন্গতা হইয়া সহস্র শ্রেণাতে বিভক্ত 
হইয়াছে এবং কোন্‌ শিক্ষা ভাল কোন্‌ শিক্ষা মন্দ 
এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধবনিত হইতেছে। 
কিন্ত আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের 
অর্থ সম্যক উপলদ্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম । 
শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই 
বুঝিয়৷ থাকি এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি; 
স্কৃতি ও পরিপুষ্টি॥। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ 
করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, হীন মনুয্যত্ব 
স্কুতিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া ওঠে 
তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া 
থাকি এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে 
পাঁচটা পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে 
না” অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে মাঞ্ছুষ নামক ব্যক্তিটির 
ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যক্রুপে বিকশিত হয় তাহার 


নামই শিক্ষা। পূর্বগ্রবঙ্গে বলিয়াছি আজকাল 
সমাঁজ বলিয়া কিছু নাই। আমরা নিজ নিজ ক্ষুড্র 
গণ্তীতে স্বাধীনতার আস্ফালন করি বটে, কিন্ত 
আসলে আমরা সকলেই দাস। যন্ত্রপতিরাই 
পৃথিবীর মানবসমাঁজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
তাঁহারাই আমাদের প্রত্তঃ ভর্তা এবং শাসন্কর্তা। 
আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দেকে তীহার্দের 
উৎসাহ নাই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
যাহাতে না হয়, সকলেই যাহাতে বিরাট যন্ত্রের নাট 
বা ব্টতে পরিণত হয়, সেই দিকেই তাঁহাদের 
লক্ষ্য । আমেরিকার বিখ্যাতি একজন বৈজ্ঞানিক 
ডাক্তার /১19:79 0861 তাহার 7190, 0) 
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এই প্রবঞ্কটি একটু বেশী করিয়াই উদ্ধত 
করিলাম, তাহার কারণ ইহাতে আধুনিক শিক্ষার 
যে সব গলদ এবং তাহার জন্ ব্যক্তিত্ববিলোপের 
যে চিত্র ডাক্তার ক্যারেল অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং 
যাহ এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে ; পুরাকালে মাঁমাঁদের 
দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার উদ্দেস্ত 
ছিল এই সব গলদগুলি এড়াইয়া চলা । 

সে শিক্ষাপদ্ধতির খু'টিনাটি আলোচনা করিবার 
পূর্বে তখনকার সামাজিক গঠন জানা প্রয়োজন। 
জানা প্রয়োজন যে সে যুগের বিজয়ী আধগণ যে 
শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা নিজেদের 
জন্কঃ বিজিত অনাধদের জন্য নহে। অনাধদের 
প্রথম প্রথম তীহারা অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। 
নিজেদের সুবিধার জন্য যোগ্যতা অনুসারে তাহারা 
নিজেদের তিন বর্ণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন-- 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত । ইহার মধ্যে কোনরূপ 
জোরজবরদস্তি ছিল ন!। অধ্যাপক 4১119] 
তাহার [0015 পুন্তকে 
লিখিয়াছেন-_-”[15515 13 ৪.01001:8] 11010163- 
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ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ের জীবনের আদর্শ কি 
হইবে তাহা নিথুতভাবে নির্দিষ্ট ছিল। সারাজীবন 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিক চর্চা ছিল 
্রাঙ্গণত্বের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ছিল শক্তির 
সাধনা এবং বৈপ্তের আদর্শ ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য । 
প্রত্যেকেই দ্বিজ ছিলেন এবং প্রত্যেককেই 
উপনয়নের পর গুরুগৃহে জীবনের প্রথম আশ্রম 
অতিবাহিত করিতে হইত। নিজের নিজের গুণ 
বা প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ 
বৈশ্ত হইতেন। এখন বেমন একই বাঁড়ির ছেলে 
কেহ অধ্যাপক, কেহ সৈনিক এবং কেহ দোকানদার, 
কেহ বা অন্ত কিছু হন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ও তীহার ৮০162 1001থ17 
2০0০800) পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচন! 
করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন__ 
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এই সব ব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল না। 
আধসংস্কৃতির মহত্বকে মান করিবার জন্য অনেকে 
শূত্রদের গতি তাহাদের হৃদয়হীন ব্যবহারের উল্লেখ 
করেন, এ সম্পর্কে শোষক” “শোষিত, ইত্যাদি 
নানা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর্ধদের 
শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ তাহাদের উদার সংস্কৃতির 
সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেজন্য এ সমন্ধে 
কিছু আলোচনা! করিব । 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫৮৭ 


ধাহাঁদের তাহারা জয় করিয়াছিলেন তাহারাই 
ছিল শৃদ্র অর্থাৎ দাস। তখন বিজিত দেশের 
লোকের! দাস বলিয়াই সাধারণত গণ্য হইত; তখন 
সবদেশে দাঁস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আমরা 
যেমন গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার স্বাধীনতা স্বীকার 
করি না, তখনও মানবসমাজ তেমনি দাসদিগের 
স্বাধীনতা শ্বীকার করিতেন না। আধুনিক যন্ত্র 
সভাতান়্ যে নতন দাসত্ব প্রথার প্রচলন হইয়াছে 
তাহাতেও দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না! । 
ভারতবর্ষায় আঘদের স্বপক্ষে তবু একটা কথা 
বলিবার আছে । অন্যান্ত দেশের ইতিহাসে দাঁসদের 
উপর থে বর্ধর নির্ধাতনের বর্ণনা আমরা পাই, 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তাহ! পাই না। 
পুরাণে কাব্যে রামায়ণ মহাভারতে মাঝে মাঝে আছে 
বটে মুনিরা দাসদের ক্বন্ধে আরোহণ করিয়া 
বাইতেছেন, অথবা শুনঃশেফকে যজ্জে বলিদান দিবার 
জন্য কিনিয়া আনা হইয়াছে । পঞ্চপাগুব্রে অনার্ধ- 
দূলন, খাঁগবদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের শম্ুকবধ প্রভৃতি 
ঘটনাকেও যদি দাসনিধাতনের পধায়ে গণ্য করি 
তবু অন্তান্ত দেশের তুলনায় এমন কি আধুনিক 
সভ্যবুগেরও দাঁস-দলনের তুলনায় সে সব নগণ্য । 
জালিওয়ান্বালাবাগের কথা, বিগ্বাল্লিশের অত্যা- 
চারের কথাঃ এমন কি আঙ্গকাল কেনিয়ায় যাহা 
হইতেছে তাহার কথ! স্মরণ করুন। 

আধগণ এদেশে আসিয়াই মহাপুকষ বা দার্শনিক 
হয় ওঠেন নাই। তাহারাও এদেশে আসিয়া- 
ছিলেন বিজেতাস্থলত মনোভাব লইয়া । কিন্ত 
এদেশে কিছুকাল বাস করিবার পর তাহার! যে ধর্ম 
যে সভ্যতার পত্তন করেন, যে আদর্শ তাহাদের 
পরবর্তী সমাজ জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, 
যে আদর্শ সনাতন ভারতীয় আদর্শ নামে পরিচিত 
তাহাতে শূঙ্জদের প্রতি ঘ্বণার আভাসমাত্র নাই। 
পুরাণে কাব্যে এরকম নিদর্শন হয়তো ছই 
একটা আছে, কিন্তু প্রেমের নিদশনও কম নাই। 
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রামায়ণের যুগে ,শ্রীরামচন্ত্র শ্ঘুককে, তাড়কাকে, 
রাবণকেঃ বালীকে এবং আরও অনেক রাক্ষস- 
রাক্ষপীকে বধ করিস্াছেন সত্য, লক্ষণ সর্পণখার 
নাকও কাটিয়া দিয়াছেন কিন্ত ওই রামায়ণযুগেই 
আমরা পাই গুহক চগ্ালকে, শবরীকে, রামভক্ত 
হমুমানকে। মহাভারতের যুগে তো একেবারে 
পট-পরিবর্তন হইয়! গিয়াছে। ্য়ং মহাভারতকার 
কৃষ্ণ-ছ্বৈপায়নই পুরাপুরি আর নহেনঃ তিনি লোমশ, 
কৃষ্ণবর্ণ এবং ভয়ঙ্কব। পাও্ুজননী তাহাকে দেখিয়া 
মুছণ গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-ছ্ৈপায়নের পিতা! খষি 
পরাশর হয়তো আধ ছিলেন কিন্ত তাহার জননী 
সত্যবতী ধীবরকন্তা। এই সত্যবতী পরে রাজা 
শান্তগ্র দর্মপতীও হইয়াছিলেন। এই মহাভারতেই 
দেখি, তীম হিড়িঘ্বাকে এবং অজুন উলুপাকে, 
চিত্রাজদাকে বিবাহ করিতেছেন । রাজা নহুষ 
রাক্ষন উরগ প্রভৃতিকে পালন করিতেছেন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দেখি উভয়পক্ষেই অনাঁধ নৃপতিরা 
রহিয়াছেন, হীন দাসরূপে নহে, নির্ভরযোগ্য 
বন্ধুবপে। গন্ধ, কিন্নর, পন্নগ, টত্য, দানব, 
নাগগণ যদি অনার্ধ হন তাহা হইলে তাহাদের 
মহিমায় পুরাণ মহাভারত পরিপূর্ণ। একলব্য, 
অধিরতস্ুত, দ্রাসীপুত্র বিছুর, জতুগৃহের নির্মাতা 
শিল্পী পুরোচন, মায়াবী অন্গারপর্ণ প্রভৃতি যে সব 
চরিত্র মহাঁভারতকাঁর উজ্জলবর্ণে অস্কিত করিদ্বাছেন 
তাহারা কেহই হেয়চরিত্র নহেন। মহষি নারদ 
কুবের সভার, বরুণ-সভার যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তাহাতে অনাধদেরই আধিক্য দেখিতে পাই। 
একথা অবশ্য ঠিক ভীম বক, কিযম্মীর প্রভৃতি 
রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন, শ্রকষ্ জরাসন্ধ, শান্ধকে 
এবং অন্তান্তক পাগুবেরা বহু অনাধকে ধ্বংস 
করিয়াছেন ) কিন্ত ইহাদের মহিমা, ইহাদের শোরধ- 
বীর্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোঁন সন্দেহ ছিল নাঃ 
রাবণের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনা, কুবেরের অলকাপুরীর 
বর্ণন। পড়িয়া মনে হয় না, তাহার! তাহাদের ছোট 
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করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শান্ধ যে আকাশগাঁমী 
সৌভপুরীতে চড়িয়| পৃথিবী হইতে প্রায় এক ক্রোশ 
উধ্বে থাকিয়! শরসন্ধান করিতে পাঁরিতেন একথা 
বেশ সাড়ঘরেই বর্ণিত হইয়াছে । 

মাঝে মাঁঝে এ সন্দেহও হয় যে অনাধ সভ্যতার 
সংস্পশে আসিয়াই হয়তো অণোরণীয়ান মহতো 
মহীয়ান্‌ ব্রন্মের কল্পনা! আর্ধ খবিদের চিত্তে প্রথমে 
প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ আধদের আগমনের 
বহু পূর্ব হইতেই অনাধগণ সর্বভূতে-এমন কি 
সর্পেঃ ব্যাণ্রেঃ সর্পপ্রকার হিংস্র অহিংস্র জীবজন্ততে, 
বুক্ষেঃ প্রস্তরথণ্ডে, আলোকে অন্ধকারে, সবত্র 
দেবতার অস্তিত্ব অন্তব করিতেনঃ দেব্তার 
আবিরাৰ প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই হয়তে! পরবর্তী 
যুগে আমরা মূর্তিপৃজক হইয়াছি, দেবদেবীদের সহিত 
সিংহ, ব্যান্ত সর্প, বৃষ, হুংস, পেচক প্রভৃতিরও 
পূজা করিতেছি । 

এই সব হইতে মনে হয় কালক্রমে আধদের 
সহিত অনাধদের প্রীতির সম্পক স্থাপিত হইয়াছিল। 
কিন্তু প্রীতির সম্পর্ক সত্বেও শূর্রদের বেদপাঠে 
অধিকার ছিল না। তাহারও কারণ ত্বণা নয, 
সাবধানতা । আধ খধিদের বিশ্বাস ছিল বেদমন্ত্রের 
উচ্চারণ যি নিদৌষ না হয় বিশ্বের অমঙ্গল হুইবে। 
যেহেতু শু্রদের মাতৃভাষা বৈদিক ভাষা নয় 
সেই হেতু তাহাদের ভয় ছিল শৃত্রের! বৈদিক মন্ত্র 
ভুল উচ্চারণ করিবে এবং তাহা হইলে সমাজের 
অমঙ্গল হইবে। বৈদিক মগ্্রে শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে 
তাহারা খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। 
প্রথমে আধ রমণীগণের বেদপাঠে অধিকার ছিল। 
গাী, মৈত্রেরী, সুলভা, বিশ্ববার! প্রভৃতি অনেকেই 
ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। কিন্তু এ দেশে বহুকাল 
বাঘের পর আধ রমণীগণের আধত্ব যখন কমিতে 
লাগিল, আধগণও যখন অনার্ধ রমণী বিষাহ করিতে 
লাগিলেন তখন খন্সির৷ রমণীদের এবং পতিত 
আধদেরও বেদ-পাঠ বধ করিয়া দিলেন। বেদ 
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তখন তাঁহাদের সভ্যতা শক্তি ও সংহতির মেরুদণ্ড- 
স্বরূপ ছিল, বেদের পবিত্রতা রক্ষা কর! সে যুগে 
সমস্ত জাতির আত্মরক্ষারিই নামান্তর ছিল। রাঠ্ে 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে এখন যে কারণে মৃত্যুদণ্ড হয় 
বেদের পবিত্রতা নষ্ট করিলেও সে যুগে ঠিক সেই 
কারণেই মৃত্যুদণ্ড হইত । ইহাই তখন নিয়ম ছিল, 
এ নিয়ম পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা রাজারও ছিল 
না। এইজন্যই শ্রীরামচন্ত্র শন্ুককে বধ করিয়া- 
ছিলেন। 

কিন্তু অনার্ধদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া কিছু- 
দিন পরে তাহার্দের দৃষ্টিভন্গীর যে পরিবর্তন বটিয়া- 
ছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই । কারণ পরে দেখিতে 
পাই অনার্ধ রাজারাও যজ্ঞ করিতেছেন। অনার্য 
দানব রাজা বুষপর্বা কৈলাসের উত্তরভাঁগে মৈনাঁক 
সম্গিধানে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞেরই 
দ্রব্যাদি লইয়া অনাধ ময়দানব ধুধধিঠিরের রাজস্থুয় 
বজ্জে চমকপ্রদ সভা! নির্মাণও করিতেছেন, এমন 
কি অজুবনের দেবদত্ত নামক শঙ্খটিও বুষপর্বার 
যক্তস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । পরে দেখি, 
দৈত্যকুলের প্রহলাদ একজন গেষ্ঠ হরিভক্ত বলিয়া 
কীর্িত, নাগরাজ বাস্থকী একজন প্রথম শ্রেণীর 
তপন্থী বলিয়া সম্মানিত, পুরাণকার তাহার মন্তকে 
সমস্ত পৃথিবীর ভার অর্পণ করিতেও দ্বিধা করেন 
নাই । পরে দেখি, সমস্ত বলশালী অনার্ধগণ আর্ধ 
সভ্যতার দীপ্তিতে দীপ্যপান, পুরাণের প্রায় সমস্ত 
প্রতাপশালী দৈত্যদানবেরা তপস্বী, মহষি উশনা 
দৈত্যদের গুরু-পর্দে আসীন হইয়! শুক্রাচার্ধ নামে 
খ্যাত। আধ সভ্যতার প্রথম যুগে দেখি আধরা 
শূদ্রদের ছেওয়া অন্নজল গ্রহণ করিতেছেন না। 
ইহারও কারণ সম্ভবত দ্বণা নয়, সাবধনতা । শুদ্ররা 
পরাজিত, শৃদ্রর৷ অপরিচিত, তাহাদের সামাজিক 
আচাঁর-আচরণও অদ্ভুত, তাহাদের প্রদত্ত অনজল 
গ্রহণ কর! তাহারা আত্মরক্ষার জন্যই সমীচীন মনে 
করিতেন না। প্রথম প্রথম অপরিচিত অনার্ধ 
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পরিবেশে তাহাদের অত্যন্ত স্মবধানে চলা-ফেরা 
করিতে হইত। এমন কি মহাভারতের যুগেও 
দেখি পাগুবজননী কুন্তী পুত্রদের ফিরিতে বি্লিশ্ 
হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন, তভাবিতেছেন 
কোনও মায়াবী নিশাচর তাহাদ্দের কোঁনও অনিষ্ট 
করিল না তো! বলা বাহুল্য মায়াবী নিশাচর মানে 
অনাধ। 

প্রথম প্রথম কিছুদিন তাহারা অনাধদের বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই, তাই সম্ভবত তাহাদের প্রদত্ত 
অন্জল গ্রহণ করিতেন না। আধুনিক কালেও 
তো দেখি ট্রেনে নোটিশ দেওয়া রহিয়াছে-_ 
“অপরিচিত লোকের নিকট হইতে খাগ্ঠ, পানীয় 
এমন কি বিড়ি সিগারেট পধন্ত গ্রহণ করিবেন 
না।” আধুনিক সামরিক আইনও এসব বিষয়ে 
বিশেষ সতর্ক। এই সতর্কতা কি দ্বণা ? 

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে ঈষৎ অবান্তর হইলেও 
আধর্দের সহিত শূদ্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করিলাম । তাহার কারণ অনেকে মনে 
করেন আধরা শৃদ্রদের ঘ্বণা করিতেন। ইতিহাসের 
সাক্ষ্য কিন্তু অন্তরূপ। প্রথম প্রথম বিজেতা স্থল 
মনোভাব হয়তে। তাহাদের ছিল কিন্ত কিছুকাল 
এদেশে বাস করিবার পর যে ধর্ম, যে সংস্কৃতির 
পত্তন তাহারা করিয়াছিলেন, যে শিক্ষার আদর্শ 
তাহাদের চিত্তকে ও সমাজকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল 
তাহাতে দ্বণার স্থান নাই। জোরজবরদস্তি বা ঘ্বণার 
শাসন স্বল্লায়ু। ন্যায়ের শাসন, প্রেমের শাসন, 
উদারতার শাসন দীর্ঘজীবী । যে ধর্মের ভিত্তিতে 
আর্গণ এদেশে সভ্যতার পণ্ুন করিয়াছিলেন তাহা 
চারি হাজার বংসরের ঘাত-প্রতিঘাত সত্বেও এখনও 
সগৌরবে টিকিয়া আছে। অধ্যাপক সর্বপল্লী বীধা- 
কৃষ্ণন্‌ তাহার 10১5 171700. ৬16৮ 06 1716 
পুস্তকে বিখ্যাত ইংরেজ এতিহাসিক মিস্টার ভিন্‌ 
সেন্ট ম্মিথের যে অভিমত 03:09:0 7715007 
০£ [7019 হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই-_ 


৫৯৬ 


10019, 1065০104811 09010, 00933238৩৪8 ৪ 


06610 0000:910761005] 211) 9ি207016 
[72700090170 00817 1180 00940060 61061 
205 £০০987810151091 13091961020. 01179110091 
30019611911. 1110791 0121 0:217806103 06 
06 1010909, 
০০91001, 191009-) 01633) 100101613 2170 
38০6. এই 0110, বৈচিত্রের মধ্যেও এই একত্বের 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল কারণ তাহাদের শিক্ষার 
মূলমন্ই ছিল একত্বের সন্ধান। দ্বার স্পর্শে এই 


সন্ধান ব্যাহত হইত। 


10111106181] 01৬91310153 


বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রত্যেক আধসন্তানের জীবন 
চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিণ। ব্রহ্মচষ আশ্রম, 
আধজীবনের প্রথম আশ্রম । এই আশ্রমে আধ- 


জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত। ব্রহ্গচধা শ্রম উত্তীর্ণ 
না হইলে কোন আধসন্তানই পরবর্তী গৃহস্থ-আশ্রমে 
প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। কোনও ভদ্র 
গৃহস্থ তাহাকে কন্তাস-্প্রদানই করিতেন না। ভিত্তি 
মঙ্গবৃত না করিয়া তাহার উপর হম্য-নিমাণের 
পক্ষপাতী তীহারা ছিলেন না। সত্য ও ধর্মই 
সে ভিত্তির প্রধান উপকরণ। সত্যের সন্ধান এবং 
সে সন্ধানের উপযোগী চরিত্র-নির্মাণই ব্রহ্ম 
আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল। একথা তাহার! 
বলিতেন না যে “লেখাপড়! শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া 
চড়ে সেই'-কোনও মিথ্যা আশ্বীম বা অলীক 
মোহের উপর সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। 
বর্তমান যুগের দার্শনিক পণ্ডিতগণও আজকাল 
বলিতেছেন যে শিশুর মনে শিক্ষার ছলে এমন 
কোনও জিনিল প্রবেশ করাইয়! দেওয়া উচিত নয় 
যাহা মিথ্যাঃ যাহা জীবনের নিকষে যাঁচাই করিলে 
মূল্যহীন প্রতিপন্ন হইবে। 4১126 1০: 
ড/1১101)690 তীহার- 177৩ 
6৭4০90০0, প্রবন্ধে এই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইিয়া 
নানাভাবে বলিঘ্বাছেন। নে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য 


21078 ০01 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


কি ছিল তাহা ব্রহ্মচর্ধ এই নামের মধ্যেই স্পষ্ট । 
ব্রন্মের ব্বরূপ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্ধকে জীবনে উপলব্ধি 
করাই মানবজীবনের চরম পরিণতি, সেই পরিণতি 
লাভ করিবার জন্য যে প্রস্বতি-_তাহাই শিক্ষা । 
কারণ ব্রদ্মই সত্য, পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র্য সেই 
একই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছার! 
পৃথিবীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা তাহার 
সত্য রূপ নয়, তাহা মায়াময় রূপঃ তাহা মিথ্যা, তাহা 
ক্ষণস্থায়ী। বহুরূপী বিচিত্র মায়াঘবনিকাঁর অন্তরালে 
যে সত্য, যে গ্রুব, যে অনার্দি অনন্ত অথণ্ড 
শক্তি বিরাজমান- তাহার নাম ঈশ্বর, ভগবান, 
ব্রঙ্ধত 0০0ণ5 10100010191 10610, যাঁভাই 
দিন _ তাহাকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষাই প্রকৃত 
শিক্ষা । ব্রঙ্গকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অন্ুসারে উপলব্ধি 
করিতে হয়--এই উপলব্ধির কোন বাধাধরা একটা 
পথ নাই, প্রত্যেকে নিজ নিজ বোশশ্ট্য-অন্ুসারে 
নিজের পথ নিজেই আবিষ্কার করেন, গুরু তাহার 
সহায়ক মাত্র। ব্রঙ্গকে উপলদ্ধি করিয়া ব্রন্ষে 
বিলীন হওয়াই-_মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ মুক্তি-লাভ, 
চাঁকরি-লাঁভ নয়, ডিগ্রি-লাভ নয়, কোন প্রকার 
পরহিক স্ুথ নয়। এহিক সুখদুঃখ, এঁহিক জীবন 
যে ক্ষণস্থায়ী, মৃত থে জীবনের অনিবাধ পরিণাম 
একথা তাহার! জানিতেন, কিন্ত তাই বলিয়৷ তাহারা 
বলেন নাই_68, ৭17] 80917051701, 
(০9-0১00৬ 9০ 915. কারণ ইহাও তীহারা 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই দেহটাই মরণশীল, 
পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়া যাহ! অনুভব করি তাহাই নশ্বর 
আত্ম কিন্ত অঅর। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মানু- 
সন্ধানই মানবজীবনের একমাত্র শ্রেয়) আত্মানং 
বিদ্ধি তাই আধ শিক্ষার প্রধান উপদেশ। [৪ 
0170]. করিয়! 10০0: হইতে তীহারা মানা করেন 
নাই, জীবনকে উপভোগ করায় তাহাদের সম্পূর্ণ 
সম্মতি ছিল, রাজসিক্ষ জীবনের বিবিধ বিলাসকে 
কেন্ত্র করিয়া বহু প্রকার শান্্ ও গ্রন্থ তাহারা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের জীবন যে বহুবিধ 
ক্ষুধায় কাতর এ জ্ঞান তাহাদের ছিল। কিন্তু 
তাহারা এইসব ক্ষুধাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চাহিম্নাছিলেন এবং এই ক্ষুধা-প্রসঙ্গে যে 
উপদেশ তাহারা দিয়াছেন তাহাই ছুঃখের হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার মুলমন্ত্র। তীহাঁরা বলিয।ছিলেন-_ 
জীবনকে ভেগি কর ক্ষতি নহিঃ কিন্ধ আসক্ত 
হইও না। আসক্তি মানেই বন্ধন এবং বন্ধনের 
পরিণামই ছুঃখ। থে অনন্ত পথের তুমি যাত্রী সে 
পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে যদি মাঁসক্তির 
শৃঙ্খল প্রতি পদক্ষেপে তোমার গতি রোধ করে? 
স্থতরাং মাঁসক্তি ত্যাগ কর, যে কোনও প্রকার 
আঁনক্তিই, এমনকি ব্রন্দের প্রতি আসক্তিও দ্রুখ- 
দায়ক। ভোগ কর, কিন্ত ভোঁগাসক্ত হইও না। 
আসত্তি তোমার মুক্তি-লাভের বাধা । অধ্যাপক 
রাধাকৃষ্ণন্‌ বলিতেছেন__[১৩ 17100 0০৭৩ 
096 01:800105 11103 010 06 15810 91 
09-183 ৮৮10) 0৩ 100130৩0655 0 0৪ 
12617791. 11101519558 0১৩ 15109309108 
0617089৮612 210 12910. 


এই 76130506৬65 0৫6 05127150721, ভূমার 
পটভূমিকায় জীবনকে দর্শন, আধসভ্যতার মূল সুর। 
আধ খষি বলিতেছেন_দেহের অবসান ঘটিবে, 
তোমার বিত্ত, তোমার প্রতাপ, তোমার এব 
তোমার অলঙ্কার অহঙ্কার সমস্তই লুপ্ত হইবে, কিন্ত 
তুমি লুপ্ত হইবে নাঃ তুমি অমর, তুমি অনন্ত পথের 
যাত্রী, তোমার পাঁধিব জীবন তোমার অনন্ত যাত্রা- 
পথের অংশ মাত্র, এই অংশটুকুর সন্থন্ধে মোহ- 
পোৌঁধণ করিও না, আত্মবিস্বৃত হই না, হইলেই 
কষ্ট পাইবে। 
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ধং, হরতি নিমেষাঁৎ কালঃ 
সবম্। 
মায়াময়মিদমথিলং হিত্থাঃ ক্র্দপদং প্রবিশাশ্ড 
বিদিত্বা ॥ 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫৯১ 


কামং ক্রোধ লোভং মোহং, ত্যক্কাত্মানং ভাবং 
কোহ্হম্‌। 
আত্মজ্ঞানবিহীনা মা স্ডে পচ্যন্তে নরকনিগুঢ়াঃ 
নলিনীদলগতঙ্জলমতি তরলং, তন্বজ্জীবনমতিশয় 
চপলম্‌। 
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্‌ ॥ 
শঙ্কারাচাধের মোহ-মুদগর আধশিক্ষার সারমর্য। 
জীবন-সম্বপ্ধে সত্যদর্শন এবং ছুঃখ-নিবারণের প্রক্কত 
উপাব বে শিক্ষার লক্ষ্য সেই শিক্ষাই তাহারা 
জীবনের প্রথম আএনে আবসন্তানগণকে দিতেন। 
অব্য।পক রাধাকুমুদ মুখে|পাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন__ 
€6 211 006 09901 ০ (0৩ ৬০110 005 
নন 13 0৪ 
96০০4 0 17)9207 23 005 09009] 1901 
91 1719 
00০ 9০ [080 ৮৮0115 


10991 17701753320 210 


[710 09215010956 9৮৪ 2011 
[000 [01010093$63, 
[10910916516 65913 ৪ 


০201৮06151০ 116 ৪০1710031% 2৭ 30100176 


009০. 015009393. 


(0: 16 91059010 8 100৮/100669 ০0৫6 0০ 
৮৮1১013 301217১5 06 01:696101, 

ধাহারা মানবজাতির ইতিহাঁস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা করিয়াছেন ত্াহাদেরও অনেকের অভিমত 
মৃত্যুই সভ্ভবত আমাদের প্রথম ধর্ম-শিক্ষক। মৃত্যুই 
আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় ইহাই কি শেব? 
উপনিষদের খধি সত্যসন্ধানের নিমিত্ত তাই 
নচিকেতাকে ধমের নিকটে লইয়! গিয়াছেন। 


নচিকেতা যমকেই প্রশ্ন করিতেছেন-_- 

মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই 

কেহ বলে থাকে কিছু, কেহ বলে নাই 

হে যম, তৃতীয় বরে আজিকে তোমার কাঁছে 

সত্য কথা শুনিবারে চাই। 

যম তাহাকে এই সত্য কথা, সনাতন গৃঢ় ব্রদ্মকথা 
পরে বলিয়াছিলেন, প্রথমে কিছুই বলেন নাই। 
নচিকেতা সত্য-লাভের প্রকৃত অধিকারী কি না 


৫৯৭ 


উদ্বোধন 


| €৬্তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্য। 


তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাকে প্রলুব্ধ ' অন্ধ-নীত অন্ধসম মুট জেনে! তারা 


করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


শতজীবী পুত্র পৌত্র করহ প্রার্থন! 

পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ দিব চাঁও যত 
বিশাল রাজত্ব লও 

নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছামত 
এর তুল্য অন্থবর বথা ইচ্ছা» নচিকেতা করহ প্রার্থনা, 
লও বিভ্ত অমরত্ব রাজা হও বিশাল রাজ্যের 

পূর্ণ কর সকল কামনা! 

মত্যলোকে ছুলভ যা সেই সব কাম্য বস্ত 

যাহা ইচ্ছ! মাগ মোর কাছে 
ওই যে রথের পরে বাগাযন্ত্র সহ রমণীর। আছে 

মনুষ্যের আয়ন্তের 'অতাত ইহারা 
মোর বরে ভোগ কর ইহাঁদেরও পরিচধা-নথ 
মৃত্যু-বিবয়েতে শুবু নচিকেতা হ'য়ো না উতস্থুক। 
নচিকেতা কিন্ত ভুলিবার পাত্র নন। তিনি 
বলিলেন 
অনিশ্চিত মৃত্যুশীল এই সব ভোগ্য বস্তু 

জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সুখ 
জীবনই তো! ক্ষণস্থায়ী ; বাহন বা নৃত্য-গীত 

চাহি নাকো তোমারই থাকুক। 


বলিয়াছিলেন__ 


তখন যম গীত হইলেন এবং তাহার নিকট সত্যের 
ত্বরূপ বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন-_ 


নচিকেতা» তুমি প্রিয়, প্রিয়রূপী কামনা সকল 
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়া 
যে বিষক্লাকীর্ণ মার্গে বুলোক হ'ল নিমঞ্জিত 
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়! ; 
অবিষ্ঠা ও বিদ্যা এর অতি ভিন্নমুী 
বহমান বিপরীত ধারে 
নচিকেতা, তুমি জানি বিস্া-অভিলাষী 
প্রলুব্ধ করেনি শত কামনা তোমারে। 
অবি্া অন্তর মাঝে সদা বর্তমান 
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জ্ঞানবান 


ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রাম্যমান । 
কামনা, বিষয়, অবিষ্ঠা ও অহঙ্কার ইহারা সত্য- 
জ্ঞানের ব্রঙ্গ-জ্ঞানের পরিপন্থী। ব্রহ্ম কথাটা 
শুনিবামাত্র অনেকে চমকাইয়া ওঠেন, মনে মনে 
বলেন_-ও বাঁবা। অনেকের মুখে অবজ্ঞার হাসি 
ফুটিয়া ওঠে, ভাবেন এইবার ভগ্ডামির পালা শুরু 
হইল। ইহার কারণ ব্রচ্ছকে লইযা সত্যই অনেক 
ভণ্ড যুগে যুগে বহুলোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে, 
এখনও করিতেছে । ত্রহ্দ শব্ষটাকেই তাহারা 
অশুচি অপবিত্র করিয় তুলিয়াছে। ব্রহ্ম না বলিয়া 
যদি বলি এ] তাহা হইলে অনেকে হয়তে| 
সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। কারণ আমরা সকলেই 
জ্ঞাতনারে অথবা অজ্ঞাতসারে 0:৮0)-এর সন্ধানই 
করিতেছি! এই ঠ৩0১--এই সত্যই ব্রঙ্গ। 
আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বস্তত মানব- 
মনীষার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার একটি মাত্রই উদ্দেশ্ঠ 
--0:০০১১ সত্যঃ ব্রহ্ম । মুনি ষি সত্য্রষ্টারা যে 
কেবল পুরাঁকাঁলেই আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহা 
নয়, একালেও তাহার আছেন। একালের শত্য- 
্্টাদদের সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে তাহার! 
জানেন তাহাদের দশনের সহিত সেকালের মুনি 
ঝষিদের দর্শনের বিশেষ কোন তফাত নাই। যম 
নচিকেতার নিকট ব্রন্ষের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত 
করিয়াছিলেন তাহার কিঞিৎ নমুনা দিতেছি। 
আকাশেতে হংস তিনি, অন্তরীক্ষে বসু তার নাম 
বেদীতে তিনিই হোতা গৃহে তিনি অতিথি ও দ্বিজ 
মানবে দেবেতে সত্যে আকাশেতে তাঁর অবস্থান 
জলজ ভূমিজ তিনি সত্যজ অদ্রিজ 

মহাসত্য তিনি স্থমহান্‌। 
একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথ৷ 

রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন 
সর্বভূতে প্রবেশিয়! আত্ম্খও অনুরূপী 

অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


একই বায়ু ভূবনেতে প্রবেশিয়া ঘথা 
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন 

সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী 
'গচ আবার তিনি বাঁহিয়েও রন । 

সধলোক-চক্ষু-সথ অশুচিদণনে যথা 
না হ'ন মলিন 

সর্ভূতগ্িত আত্মা নিলিপ্ত তেমনি 
জাগতিক দুঃখ মাঁঝে স্বত্ব অ-লীন। 


নাসনা কামনা রহিত হইয়া এই ব্রঙ্গে লীন তইয়া 
যাওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেগ্ত-ক্রক্ষবিদ্যাই 
বিদ্ভা। কারণ আধ্ষিগণর মতে স্ুথশান্তি ণাভ 
করিবার একমাত্র উপায় ব্রন্গ-জ্ঞান-লাঁভ কর'। 
ওই ঘমই নচিকেতাকে বলিয়াছেন- 


সর্বভূত অন্তরাম্ম'ঃ এক বিনি, নিয়ন্তা সবার 
আপনার একরূপে করেন বহুধা 
তাহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে 
অন্যে নয়_ তারা পান নিত্য-সথথ-ম্বা | 
অনিত্যের মধ্যে নিতা, চেতনের চেতন্ত-ম্বরূপ, 
সকলের মধ্যে এক কাম্য বিনি করেন বিধান 
তাভারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে 
অন্ে নয় তাঁহারাই চির-শান্তি পান । 


ব্রক্মগাশ্রমে ব্রন্গবিদ্ভাই শিক্ষা চহত। 
কারণ ত্রন্মঙ্ঞান ছারাই আমরা আমাদের গ্ররুত মূলা 
বুঝিতে পারি, ব্রদ্গজ্ঞানের আলোকেই নিখিল 
বিশ্বের মহিত আমাদের সম্পর্ক কি জানিতে পারি, 
্রহ্জ্ঞানই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া প্রকৃত 
স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সাহাব্য 
করে। এই ব্রহ্মজ্ঞান পু্তক পড়িয়া অথবা বক্তৃতা 
নিয় লাভ করা যায় না। ব্রন্ধ আমাদের মধ্যেই 
আছেন কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে 
সাধনা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাঁষায়--চ90 505. 35 09918১09115 315৩, 
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এই ধর্ম-মভিনুখে চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তাহার 
জন্য ব্রহ্ষচারীকে প্রস্তুত করাই ব্রহ্ষচধাশমের 
লক্ষ । 

এখন দেখা বাক এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্থ 
কিরূপ ব্যবস্থা ছিল৷ প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন 
যে বাক্তিত্বের উন্মেঘই ছিল এই শিক্ষার বৈশিষ্ট 
সেইজন্ গুকর সহিত শিষ্ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ককে বক্গতর্ধাশ্রমে প্রথম এবং প্রধান স্থান 
দেওয়া হইয়াছে । শিষ্যই গুরুকে অন্বেষণ করিয়া 
বাহির করিবে এবং গু যদি শিষ্ঞকে উপযুক্ত 
অধিকারী বিবেচনা করেন তবেই তাহ|কে শিষ্যরূপে 
গ্রহণ করিবেন। এই অর্িকার বিচার সে যুগে 
একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। এখন বেমন টাঁকা 
দিয়া বে কোনও ছাত্র বে কোনও স্কুলে ভরতি হইতে 
পারে তখন মে উপায় ছিল না। গুরু শিষ্যকে 
শিবাচন করিয়া লইতেন। সে নির্বাচনের মানদণ্ড 
থাকিত তাহার মনে, তাহার নিজন্ব বিচারে, 
বাহিরের কোনও নিয়ম ঘারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হইতেন 
ন।। গুরু অসাধু হইলে এন্প নিয়মে অনেক 
শিষ্যের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা আছে। 
কিন্ত সে যুগে গুরুরা প্রায়ই অপাঁধু হইতেন না) 
যে যে কারণে লোকে সাধারণত অসাধু হয় সে সব 
কারণ তীঁহার্দের জীবনে আসিবারই সুযোগ পাইত 
না, তা ছাড়া বিষ্ভাদান সেকালে অর্থকরী ব্যবসায় 
ছিল না। যিশু মনুতে ছান্দোগ্য উপনিষদে, 
শ্মৃতিচন্দ্রিকাতে লেখা আছে শিষ্যের ধনদানের 


৫৯৪ 


ক্ষমতা তাহার অন্ততম যৌগ্যত! কিন্তু ধনদানটা 
শিক্ষাব্যাপারে কখনও প্রাধান্ত পায় নাই। বিদ্যা 
বিক্রেয় পণ্য নহে ইহাই ছিল আদর্শ। আধুনিক 
যুগেও ধাহারা বিশেষ কেনি গুণীর নিকট বিশেষ 
কোন বিচ্ভা শিখিতে যান তাহাদেরও নির্ভর করিতে 
হয় গুরুর নির্বাচনের উপর। অর্থ বা ডিগী 
সেখানে কোনই কাজে লাগে না) শিষ্য সেই 
বিষ্ভালাভের অধিকারী কি না তাহাই তাহারা 


বিচার করেন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে একটা উপমা 
প্রচলিত আছে । গুরুর অন্তর যেন একটি জলন্ত 
প্রদীপ) শিষ্ট নিজের অন্তর প্রদীপটিকে 


গুরুর প্রদীপের শিথা হইতে জালিয়া লইবে। 
কিন্ত প্রদ্দীপ যতই চাকচিক্যশালী বা বহুমূল্য হোক 
ন। কেন ভিতরে তৈল বা মলিতা না থাকিলে সে 
প্রদীপ জলে নাঁ। প্রদদীপে তৈলসলিত আছে 
কিনা তাঁহার বিচারহই অধিকারবিচার । বীজ 
বপন করিবার পূর্বে রুষক যেমন জমির গুণাগুণ 
বিচার করে শিশ্যাকে গ্রহণ করিবার পুরে গুরুও 
তেমনি শিষ্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। শিষ্য 
হইবে শ্রন্ধাবান, সংঘতেন্দ্রিয়, শুশাযু, সে হইবে সাধু, 
স্টচি এবং পেধাঁবী। মনুতে, ছাঁন্দোগো, গীতায় 
এবং প্রাচীন শাগ্র-পুরাণে শিম্যের কি কি গুণ হওয়া 
উচিত তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে নানা প্রনঙ্গে 
উক্ত হইয়াছে । বিগ্যার্থীর পাঁচটি লক্ষণ একটি 
বুগ্রচলিত শ্রোকে নিবদ্ধ আছে-_ 

কাকচেষ্টঃ বকধ্যানী শ্বাননিদ্রস্তঘৈব চ। 

অল্লাহারী গৃহত্যগী বিগ্ভাথি পঞ্চলক্ষণঃ ॥ 
শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয় ১৩৫১ সালের পৌষ 
মাসের প্রবাসীতে প্রাচীন ভারতে শিক্ষাঁপদ্ধতি' 
নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে স্থন্দর একটি আলোচনা 
করিয়াছেন। 

সেকালে শিষ্য-মনোনয়নের ব্যাপারে আর একটি 

ক প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপন্ধতি--প্রীবিমলাচরণ দেব-. 
প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫১ । 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


জিনিসকে তীহারা প্রাধান্ঠ দিতেন-_সেটি শিষ্বের 
₹শ-পরিচয়। এযুগে এ নিয়ম হয়তো অচল। 
কিন্ত অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যার তাহার 
গ্রন্থে 
লিখিতেছেন যেঃ পাশ্চাত্য দেশের মনীধীরাও এখন 
এই বংশ-বিচাঁরের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন-_ 
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পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ নানারপ মানদও 
ব্যবহার করিয়া সেকালের আচাধদের মতোই ক্রমশ 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে, সকলে সকল 
রকম বিদ্ভার অধিকারী নহেন। ব্রাঙ্ষণের পুত্রই 
থে ব্রাঙ্গণত্ব লাভের অধিকারী হইবেনই তাহা 
সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাঁয় নাঃ কিন্তু হইবার সম্ভাবনা ' 
যে বেশী তাহাও অস্বীকার করা শক্ত। তবে 
এ কথাও ঠিক যে বর্তমান সমাজের সর্ব শ্ুরেই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূদ্র বর্তমান। যাহারা 
ব্রাহ্মণপ্রকৃতির, বাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত 
তাহাদের বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার নির্দেশও 
পাশ্চাত্য মনীষীরা আজকাল দিতেছেন। 10. 
/৯]5%13 08176] বলিতেছেন যেঃ বর্তমান চিকিৎসা 
ও স্থাস্থ্য-বিজ্ঞান অল্লাঞ্চিত ছুর্বল লোকদের মৃত্যুর 
কবল হইতে রক্ষা করিয়া! সমাজকে এক শোচনীয় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে । পূর্বে 
প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দুর্বল লোক 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সুস্থ সবলর্দের জন্ স্থান 
করিয়া! দিত এখন বিজ্ঞানের জন্য তাহা হইবার 
উপায় নাই। তিনি বলিতেছেন--127 
10161101: 10015100981 179৮৪ 09]. 0010961- 
৬৪০ 00109051) 006 6901713 0€10161)0 210 
716010175,. ৬/৪ ০820010 01756 05 
1০0:0900001 04 06 9581 ৮৮106170055 
26 1051061 1050185 1701 001001091, 01 
09800 ৪10] 0:.066606৮০  011101217 
23 ৮৮500 1100 ৮৮229111003 10 91116 01 
[07000168110 0101 ৮2 10 01১৮1216 
€5. 01398109109 10160010102006 06 (76 
৮, 
11171 
৬/০ ৪170719) 


006] তত ০0172050000 (0৬810 7010- 


$৪21. 19 0 9৮10] (020 80090. 
৪9795 €09 16702 00109] (1২6 


919 ৩৬132171]% 1391993. 


00100 17 01002090৮৮0 06 076 20, 
21721010810 30928 9011 80০7027, 
৬৮৫ ০০প্]7 ০০ 061৮619 1)০]0 006 ৮০৪1, 
70 03৩ 1067 0152 [0900 105 05 
14623 270 10521011013 06 [7 61115. 
[03158 0. 06155611109 01091010200 1061019] 
12019211069 ৮৮৪ 9130819 2170110ি 061 


270 50909000009 1060. ৬/6 0013 


076 


৩৫০৮/৪এ 10 11517 001170511058 ৪7 


8105]13 ০৮ 001060, ৮70 825 
5০৮৪1012010 93 ০0000191515 83093958016, 
১১:80 00210150 29৮ 52050 ঠ0 211 
0193353 ০ 9০9০0161, 91:50051 130 
50131691716. 20052, [70025 0:০00500% 


10 015 0790151,60 90011829 00917 17 0005 


এ - ইহা হইতে স্পষ্ট বঝ! যাইতেছে যে, 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫৯৫ 


ডেমোক্র্যাটিক আমেরিফার একজন প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিকও অধিকারী-বিচারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক 
কলেজে ভরতি হইবার সময় এখনও ছাত্রদের গুণা- 
গুণ বিচার কব! হয়, কিন্ত সে বিচার সাধারণত হয় 
পরীক্ষার নম্বর হইতে । তাহার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের 
উপর কিছুই জোর দেওয়া হয় না। তাই বোঁধ 
হয় এতদিনের সবজনীন শিক্ষাসত্তেও আমরা 
সমাজে দেখিতেছি-_ 


কবি সে ডংক্তারি করে, ডক্তার দোকানী 
দোকানী সেতার সাধে 
সেতারী লাঙল কাধে 
কৃষকের লয়েহে ভূমিকা 
প্রেমিকা পে হয়েছে লেখিকা । 


তাই দেখি-_ 
আমাদের জীবনে গ্রচুব 
একই ক্ষেতে চ।ষ হয় জুই ও কচুর। 
একটানে পান করি সুখ! অ'র সাবু 
নানাধিধ বাবু 
আতবের ছিটা দিই ময়না কাপড়ে 
শতকরা অশী জন গড়ে। 
আর্ধ-সভ্যতার যখন পতন আরম্ত হইয়াছিল 
তখনও হতো! ব্রহ্মচর্ঘ-আশ্রমের আদর্শ ঠিকমতো 
অন্রস্থত হইত না, মনু সংহিতার তৃতীয় অশ্যাননে 
অপাংক্রেয় ব্রাক্গণদের দীর্ঘ তালিকা হইতেই তা 
অনুমিত হয়। এইবাঁ৭ মুল প্রসঙ্গে আসা যাক। 


গুরুর সম্মতি পাই.ল গুরু-সমীপে শ্ষ্যের 
গমনের নাম উপনয়ন-ইগা ্রন্গ১্য অ শ্রমের 
গ্রথম সোপান। গর্ভের মধো জননী যেমন শিশুকে 
গ্রহণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যক নিজের 
অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করির। ভাহার মধ্যে নিজের 
অধ্যাত্ম সাধনা সঞ্চ|রিত কারয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় 
জন্ম দান করেন। তাই ক্রক্ষচারী মাত্রেই ছিজ 
এবং গুরু পিতৃস্থানীয়। শুধু পিতৃস্থ'নীয় নয়, 


৫৯৩৬ 


শিষ্ের জীবনে গুরুই সব।" শক্করাট।ধ তাহার গুরু- 
হ্োত্রে বপিতেছেন-_ 

গুরুব্রন্ধা, গুরুবিষু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | 

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

অথগুমণ্ডলাকাঁরং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 

তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ ॥ 

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত জ্ঞনাঞনশলা কয়া! 1 

চক্ষুরুন্ীলিতং যেন তস্মৈ উ্রগুরবে নমঃ ॥ 
গুরুই ব্রহ্গগষাশ্রমে শিষ্ের আদশ। তিনি তাহার 
চরিত্র দিয়া উপদেশ দিয়া শিষ্যের মনে যে অনুকূল 
পরিবেশ স্ট্টি করিতেন সেই পরিবেশে শিষ্য তাহার 
নিজের বৈশিষ্ট্য-অন্ুগাঁরে বিকশিত হইত। সে যে 
ভবহু গুরুকে নকল করিত তাহা নয়, গুরু তাঁহার 
বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করিয়। তুপিতেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাঁণ্র ধর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে 
তাহার চিকাগে বক্তৃতায় বলিনাছিলেন__[0€ 
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গুরুও তেমনি শিষ্বের অন্তরে একটা আনর্শ- 
অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন মাত্র। সে 
পরিবেশের মূল স্থুর ছিল সত্যান্বেষণ, সত্যের 
প্রতি, ব্রনের প্রতি মনকে উন্মুখ করিয়া তে 'লা। 
শিষ্য নিজের বৈশিষ্ট্য-অন্সারে নিজের মতো 
করিয়। ব্রঙ্দোপসন্ধি করিবে, গুরু তাহাকে সে 
উপসন্ধির পথে পাথেয় দ্রিবেন মাত্র। ইহা ছাড় 
পরিস্থর সুসভ্য জীবন, সুগঠিত স্বাস্থ্য, নি'স্বার্থ 
কর্সঃ স্বাবলম্বন, অহঙ্কার ত্যাগ, বহর মধ্যে এককে 


উদ্বোধন 


। ৫৬তম বর্ষ---১১শ সংখ্য! 


প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃত সাম্য অর্জনের প্রচেষ্টা 
প্রভৃতিও সে পরিবেশের অঙ্গ ছিল। দে পরিবেশের 
আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল প্ররুতি। লোকালয় 
হইতে দূরে শান্ত প্রকৃতির কোলে গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠিত 
হইত। তাহার নাম ছিল তপোবন। রবীন্দ্রনাথ 
এই তপোবন-ব্ষয়ের একটি স্থুরম্য 'আলোচন। 
করিগ্নাছেন। কিছু উদ্ধত করিতেছি__ 

“ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চধ ব্যাপার দেখা 
গেছে এখানকার সভ্যতার মূল প্রত্রবণ শহরে নয়, 
বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে 
দেখতে পাই, সেখানে মান্ছনের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত 
ঘেঁধাঘেষি ক'রে একেবারে পিগড পাকিয়ে ওঠে 
নি। সেখানে গাঁছপাঁলা নদী সরোবর মানুষের 
সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। 
সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাঁও ছিল,-_ঠেলাঠেলি 
ছিল না।-..তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে 
সেটি শান্তরম। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণ তার রস' 
বেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সদা রং 
হয়ঃ তেমনি চিত্ের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না 
হয়ে খন অবিচ্ছিন্নভাদে নিথিলের সঙ্গে আপনার 
সামঞ্জশ্তকে একেবাবে কানায় কানায় ভ'রে তোলে 
তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়-_” 

উত্ত প্রবন্ধে তিনি আর একটু পরে 
বলিতেছেন-_“মান্গবকে বেষ্টন কবে এই থে জগং 
প্রতি আছেঃ এ যে অতান্ত অন্তরঙ্গ ভবে শহুষের 
সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে 
আছে। ম'নু'যর লোকালয় যদি কেবলই একান্ত 
মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাকে যদি প্রকৃতি 
কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের 
চিন্ত/ ও কর্ম ক্রমশ কলুধিত ব্যাখিগ্রস্ত হয়ে নিদের 
অতলম্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা কয়ে 
মরে.” 

এই সব কারণে গুরুগৃহ লোকালয় হইতে দুরে 
প্রতিষ্ঠিত হইত। আর্ধসন্তানগণ শৈশবে এই শান্ত 


অগ্রহায়ণঃ ১৩৬১ ] 


প্রাকৃতিক পরিবেশে আদর্শচরিত্র গুরুসন্নিধানে 
শিক্ষার জন্য উপনীত হইতেন। মন্থসংহিতায় আঁছে 
গভাঠমে ব্রঙ্গণের, গর একাদশে ক্ষত্রিয়ের এবং 
গভ দ্বাদশে বেশ্তের উপনয়ন দেওয়া কর্তব্য। 
অতি শৈশনকালে নিজ শিজ গৃহে পিতামাতার 
তত্বাবধানে তাহারা থাকিবে । ডাক্তার ১1513 
0৩] এবং অন্তান্ত অনেক আধুনিক শিপ্াবিদ 
যে পারিবারিক শিক্ষাকে শিখর মানপিক গঠনের 
পক্ষে অপরিহা্ধ বলিয়াছেন, সে শিক্ষাকে আধগণও 
প্রাধন্ত দিয়াছিলেন। শৈশবকালে নিজ নিজ 
পরিবাবে অতিবাহিত করিয়া তবে তীহারা গুরুগৃহে 
গমন কর্িতেন। সে গুকগৃহ আধুনিক স্কুল বা 
চস্টেলের মতো হিল না। তাহাঁও ছি? তাহাদেরই 
গৃ'হর মতো গৃহ । সেখানে আদণচরিত্র গুকদের 
গৃহকর্তা, জননী-সদৃশ গুরুপত্রী গৃহক্ৰী, সেথানেও 
তাহ দেল আত্মায়-স্বজনঃ সন্তানসন্ততি, গৃহপালিত 
পশুপক্ষী যে পরিবেশ স্ট্টি করিয়াছ, তাহা 
হেরই পরিবেশ । মাতৃ ঙ্কচযুত হইয়! সে হস্টেল- 
স্ুপারিন্টেন্ডেট বা বোিংয়েব ম্যানেজারের কবলে 
পড়িত না। আর একটি স্নেহকোমল মাতৃমঞ্ধে 
স্থান্লাভ করিত । গাহগ্্য জাবনের সমষ্টি লইয়া 
সমাজ । সেইজন্য শিষ্যকে একটি আদর্শ গাহস্থ্য 
জীবনর কেন্দ্রে স্থাপন করি 1 তাঠাঁকে গেই 
পরিবরের আপণজন করিযা ইলা হবে শিক্ষা 
শুরু হইত। তাই অতি বাল্যকাল হঃতেই সে 
পরকে আপন করিতে শিখিত। শুক ও গুকপত্রী 
নিশ্ঘ ভাবে পুত্রবৎ তাহাকে পালন কবিতেন। 
বাল্যকাল হইতেই তাহার মনে এই সত্যট উজ্জ্বলবর্ণে 
অঞ্ষিত হইয়া যাইত যে পরেব জন্যই সংসার, 
অনাত্বীর অতিিই সপসারে পুজ্যতম ব্যক্তি, 
অনাস্মীর শিহ্যেরাও গুকগৃহে পরম স্নেহভাজন। 
গুক্র গৃহ তাঁহারই গৃহ। প্রতিদিন গুক্রর সহত 
ত'হার ঘ'নট যে'গের ফলে*গুরু তাহার মানসিক 
প্রক্কৃতি সেই স্বরূপটি জানিতে পারিতেন, যাহা 


শিক্ষার ভিত্তি 


৫৯৭ 


না জানিলে প্রকৃত শিক্ষা 'দেওয়া অসম্ভব 
এক শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ 
প্রত্যেকট শিষ্বের মনের গঠন, বুদ্ধির তীক্ষতা, 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। সেকালে প্রতেকের 
ব্যক্তিত্বকে সম্যক্ৰপে পরিস্ফুট করিয়া সমাজের 
কল্যাণে তাহাকে নিয়েগ কর|ই শিক্ষার উদ্দেগ্ত 
ছিল। অনেকের ভুল ধাবণ! আছ যে ব্রহ্মস্ধা শ্রম 
হইতে সকলেই বুঝি জটাজুটধারী কমগুনু-পাণি 
সন্গাসী হইঝ! কিরিবা আপিত। মোটেই তাহা 
ন্য। সম'জের স্বস্তরের লোকের উপযোগী শিক্ষার 
ব্যবস্থা স্খোনে ছিল। রাজা, প্রস্তা, বণিক্‌ 
ত্রাহ্গণ, বোদ্ধা, সাধারণ গৃহস্থ সব রকম লোকই 
সমাবর্তন-শেষে সমাজে আগিয়া প্রবেশ করিত) 
সংসারবিমুখ সন্াসীর সংখা! বেশী ছিল না। 
বাহার ছিল তাহারা প্রকৃতই আধ্যাত্মিক মার্গে 
বিচরণের যোগ্য ; তাহাদের ব্যক্তিত্ইই সন্যাস- 
প্রবণ? প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করাই 
ছিল ব্রন্চধাশ্রমের উদ্দেশ্র । কিন্তু এই বংক্তিত্ব 
পরিস্কুট-হইত একট বিশেষ পটভূমিকায়, সমস্ত 
আধ সভ্যতাই এই পটভূনিকার উপর অস্কিত। 
মে পটভূণিকা ব্রন্দ্রান, ইংরেজি করিয়া বলিলে 
বণিতে হয়--776 [010775151২6115, 10079 
00721 011, বালাকাল হইতেই এই জ্ঞান 
তাঁহার মনে সঞ্চাবিত কবিয়া দেওয়া হইত যে, 
বাহিবের পুিবীতে বৈচিত্রের অন্ত নাই, প্রত্যে কটি 
স্থষ্টি প্রত্যেকটি ঠইতে স্বতন্ত্, এই স্বাতন্থ্োই তাহার 
মহিমা, তাহার সার্থকতা, কিন্তু একথা ভুলিও ন৷ 
যে সমস্ত হৃষ্টির মুলে আহেন ত্রঞ্ষ, তিনিই 
নানীৰপে নিখিল বিশ্বে শিঙ্গেকে বিকশিত 
করিয়াছেন, প্রত্যেক স্থষ্টির মণ্যেই তিনি আছেন, 
ুতর'ং আপাতওুষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হইলেও আমরা 
সকলেই সেই এক একমেবাদ্িতীয়ম্‌ ব্রচ্গের প্রকাশ। 
সমস্ত বশ্ব যেন বহু (বিচিত্র শাখাপত্রবিশিষ্ট একটা 
বিরাট অস্বথবৃক্ষ, কিন্তু তাহার মূল উধ্বে-ব্রহ্ধে। 


৫৯৮ 


সনাতন এ অথথ নিনে শাখা প্রসারিরা 
উধব গুল রহে 
ইনি শুক্র, ইনি ত্রহ্ম, ইনিই অমুত 
সর্বশাস্ত্রে কহে 
অতিক্রম কেই এরে না! করিতে পারে 
সর্ভভূত স্থিত এ আরারে । 
শৈশব হইতে প্ররুত সাম্যবাদের পটসুমিকায় প্রতিটি 
চরিত্র বিকশিত হইত বলিয়া, ধন জন জীবন যৌবন 
সমস্তই নশ্বর, ব্রদ্ষই শুধু শাখখত, অহরহ এই 
সতাকে সভ্্র্টা খবির সহায়তায় উপলব্ধি করিতে 
হইত বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ 
লত্বেণ বিরোধ বাধিত না, অশান্তির সম্ভাবনা কম 
থাকিত। অন্তরের সাঁম্যভাবই শান্তির মূল কথা । 
শ্রন্ধেক্ন পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করতু মহাশয় অনেক দিন 
পূর্বে (কাতিকঃ ১৩৩০ ) 'সাম্যদর্শন' সম্বন্ধে একটি 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 
বলিতেছেন_ণধিনি চিংবধিনি পুরুষ_তিনিই 
আত্ম । তাহার সাম্যই সাঁধনীয়। কে সাধক 
আছ, সেই সাঁধন-পথে অগ্রসর হইতে পার? কে 
সাধক আছ, অন্তরের সহিত, কেবল কথায় নঠে, 
কেবল বাহক আঁচারে নহে, অন্তরের সঙ্গে সেই 
সাম্যে আত্মসমর্পণ করিতে পার? আমি জানি 
বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ যুবক বলিবেন “আমি 
আছি আমি আছি'-কিন্তক তাহা কি প্রত? 
যদি প্রকৃত হইত তাহা হইলে সংসার অনেকাংশে 
স্বর্গভুল্য হইত, আশ্মপ্রোহ থাকিত না, প্রেমের 
রাজ্য প্রতিষ্ঠত হইত। অতএব প্রকৃত নহে। 
সান্য উত্তম। ধূর্ততীয়, ভগুতায়, বাকচাতুর্ধে সে 
উত্তম বস্ত্র লাভ হয় না। যাহা উত্তম তাহা পাইতে 
হইলে উত্তম ভাব উত্তম সাধন! চাই। সকল জাতি 
মিশিয়া একত্র পাঁন-ভোজন করাঃ আদান-প্রদান 
করা, মুখে “ভাই” “ভাই' বলিদা আলিঙ্গন করা, 
ইহা তো বাহ্‌ আচরণ, অন্তরের ভাবের বিপরীত 
বাহ আচরণই ভওতা!। অন্তর সাম্যের প্রতি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


ধাবিত হইলে বৈষম্য দ্বয়ং হীনব্ল হয়ঃ যেমন সাম্যের 
প্রতিষ্ঠা তেমনি বৈষম্যের বিসর্জন--যতটুকু সাম্যের 
বুদ্ধি ততটুকুই বৈষম্যের ক্ষয়, এই অন্পাতে যদি 
লক্গ্য থাকে, তাথা হুইলে প্রথমে অন্তর পরিঞ্ষার 
করিতে হইবে। প্রীত বৈষম্যে যাহার মন পূর্ণ 
সে ব্যক্তি বাহ আচরণে যতই সাম্য-দরশনের পরিচয় 
প্রদান করুক, তাহার তাহা ভগ্ডতা মাত্র, তাহ! 
সাম্য-সাধনা নহে। সাম্যদ্রশন বৈষম্যের ভিতর 
দিয়াই করিতে হয়, বৈষন্যসমুহকে একত্র করিয়া 
অন্তরে আবদ্ধ করিতে হয়, অন্তরেই তাহাকে বিলীন 
করিতে হয়। তাহাতে অন্তরেই সাম্যের নির্মল 
জোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে । যতদ্দিন বৈবধা 
অন্তরে বিলীন না হইতেছে ততদিন সাম্যের 
ছাঁয়াদশনও ঘটে না। সাম্যের একটা নকল মাত্র 
লোককে দেখান হয়, যেমন বাঙ্গালার বারবণিতা 
সীতা সাবিত্রী সাজিগ্! থাকে, সেইরূপ সাম্যদর্শনের 
একটা সাজ পৃথিবীতে চলিয়াছে। যে সাম্য মহৎ 
উচ্চ পবিত্র সে সাম্য এই নকল সাম্য নহে **** ৮ 
অন্তর পরিকার করিয়া প্রকৃত সাম্য-সাধনাই 
ছিল সেকালের শিক্ষার লক্ষ্য । এই লক্ষ্য ছিন 
বলিয়াই শিক্ষার উপঘোগিতা সম্বন্ধে কাহারও 
কোন সন্দেহ ছিল না। আজকাল শিক্ষার লক্ষ্য 
আধিভৌতিক সুখ-নুবিধা_ লেখাপড়া শেখে ঘেই 
গাড়ি ঘোড়া! চড়ে মেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার , 
জন্ক আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ডিগ্রি 
লাভ করিতে যাই, ডিগ্রি লাভ করিয়া দেখি গাঁড়ি- 
ঘোড়া তো দূরের কথা অন্নববস্থ্রের সংস্থান পধন্ত 
করিতে পারিতেছি না। সকলেই চাকুবি চাই। 
বহুকাল পূর্বে আচাধ প্রফল্লচন্দ্র রায় “সভ্যতার 
মোপানে, না জাহানমের পথে" শীর্ষক প্রবন্ধের শ্ধ 
ভাগে বাঙালী জাতির চারিত্রিক দোষ-বিশ্লেষণ 
করিয়া ছঃখ করিয়াছিলেন, “বাঙ্গালীর শি্গের চেষ্টায 
অর্থার্জনের সকল *রকম পথই বাঙ্গালী নিজের 
অকর্মপ্যতা ও নিশ্টেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে । বাহির 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


হইতে দেশে ধনাঁগম হইতেছে নাঁ। অথচ অপব্যয় 
করিতে বাঙালীর কুণ্ঠা নাই **” 

দোঁষ বাঙালীর নয়) দোষ শিক্ষার । যে শিক্ষার 
বনিয়াদ জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহীর এই 
পরিণঠি অনিবার্ধ। সেকালে শিক্ষার উদ্দেগ্ ছিল 
কেনিও বস্ত্র বা বিষয়সম্পত্তি লাভ নয়, ব্রন্গলাভ। 
শৈশব হইতেই গুক্ক এই আকাক্ষাটা শিষ্যের মনে 
জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন । ব্রন্মলাভের জন্য 
ডিগ্রির প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চরিত্রের, পু'খিগত 
বিদ্ভাও অপ্রয়োজনীয় । উপনিধদের খাঁধ এ বিবয়ে 
সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন 

অসংঘমী, ছুশ্চরিত্র, মস্থিরঃ অসমাহিত 

অবার অশান্তচিত্ত ঘিনি 

জ্ঞানী হইলেও এ'রে পাবেন না তিনি । 
গুরু বখন দেখিতেন শিষ্য সংযমী চরিরবান 
হইয়াছেন তখনই তাহাকে গৃহস্থ-আশ্রনে প্রবেশের 
অন্নমতি দিতেন। এই অন্ুমতিই ছিল সমাবর্তন, 
ঈহাই ছিল তখন সাজে প্রবেশের ছাড়পত্র । 

ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের ক্ফুরণ করিয়া 
সমাজের সহিত সেই ব্যক্তিট যাহাতে খাপ খায় এ 
বিষষেও তাহারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। 
সামাজিক অশান্তির মূলে থাকে অহঙ্কার, কামনা 
এবং তজ্জনিত অসাম্যবোধ। ত্রঙ্গচ্ঞান হইলে, 
এমন কি ব্রক্ধ সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিলেও অহঙ্কার, 
কামনা; অসাম্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্ত ব্রন্মজ্ঞান 
হওয়া বা সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগরিত হওয়া সহজ- 
সাধ্য নয়, সারাজীবন সাধন! করিলেও অঙ্ঞানতার 
তিমির দূর হয় না। তাই ব্রক্গচথাশ্রমে অহঙ্কার 
দুর করিবার একটা সহজ পন্থা তাঁহারা! আবিফার 
করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে প্রতিদিন 
ভিক্ষা করিতে হইত,» গৃহস্থের নিকট ভিক্ষাপাজ 
প্রসারিত করিয়! জ্ঞাতসারে বা অঙ্ঞাতসারে শ্বীকার 
করিতে হইত যে অপরের দ্তাক্ষিণ্য ব্যতীত আমরা 
বাচিতে পারি না । এই বিনয়, এই সকৃতজ্ঞ নত্র 


শিক্ষার ভিত্তি 
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মনোভাব না থাকিলে সঙ্গাজদংহতি সুন্দর শান্তিপূর্ণ 
হইতে পারে না । 

অজকাল ভিক্ষা! সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও 
একটা কুস-স্কার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । আমাদের 
তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ বে ভিক্ষা পরাদুখ তাহা 
নহেন। আমরা বই চাখিয়া পড়ি, স্থপারিশ ভিক্ষা 
করি, কিন্সেশন" ভিঙ্মী করি, ধার লইবার ছুতায় 
টাকাও ভিক্ষা করি--একটু মনোবোগ দিবা বিশ্লেষণ 
করিলে বুঝা যাইবে থে জীবনের প্রতিপদেই «] 
[8৮৩ 0১৪ [010 ৩ 1০৯- ইহাই আম!দ্র 
জপ-মন্ত্র কিন্ত ভিখারাকে ভিক্ষা দিবার বেলাম 
আমাদের ইকনমিক্‌ তত্বগ্জান জাগিয়া ওঠে, আমরা 
তথন 131৩0৩৪3কে প্রশ্রণ দিতে চাই না। কিন্ত 
আনরা হাবতবর্ষের যে সভ)তাকে লইয়া আস্ফালন 
করিয়া বেড়াই সেই সভ্যতাক্ন ভিঙ্গা হীনবৃত্তি নহে, 
চরিঘগঠনের এবং মুক্তলাভের উপায়। আমাদের 
দেশের মহাপুরুষরা সকলেই ভিক্ষুক । একটা কথা 
আমরা ভুলিয়া যাই বে বর্তমান ধুগে আমরা খুব 
কম লোকই মহাপুক হইতে পারিষাছি, কিন্তু 
নন্্সভ্যত| আমাদের প্রায় সকলকেই হীন্তম 
ছিগ্ষকের পথায়ে ইরা! গিথাছে, সেইজন্তই বৌধ 
হয় একগন [ভক্ষুক আর একজন ভিগ্চুকের নিকট 
কিছু প্রার্থনা করিলে অসুবিধাজনক পবিশ্থিতির 
উদ্দব হয়। 

বর্ণাশ্রম ধমে ব্রদ্ষচারীরা ভিক্ষা করিতেন বটে, 
কিন্তু নিজের জন্ত নহে আশ্রমের জন্ত | গৃহস্থগণও 
ব্র্মগারীদের ভিক্ষা দেওয়৷ গাহ্স্থজীবনের কর্তব্য 
বলিরা মনে করিতেন। এখনও গৃহহ্থেরা যে কর 
গভর্ণমেণ্টকে দেন তাহারই একটা অংশ শিক্ষার 
জন্য নির্দিষ্ট হয়। সে নির্দেশের উপর দাতা ঝা 
গ্রহীতার কোন হাত থাকে না। দেশের শ'সন- 
পরিষদ অনেক মময় নিজের খেয়ালখুণী-অন্গসারে 
বাজেট করিয়া শিক্ষার জন্ক অর্থ বরাদ্দ করেন। 
এ ব্যবস্থায় সব সময় যে সুফল ফলে নাঃ সব সময় 
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যে সুবিচার হয় না, তাহা আমরা প্রত্যহ অন্থভব 
করিতেছি । সেকালে গৃহস্থেরা শিক্ষার জন্ত যাহা 
দিতেন তাহার কিছুটা অংশ শিক্ষাথদের হাতেই 
দিতেন। ভিক্ষা দ্বারা আর একটা উপকারও 
হইত। যে গাহহ্য-আঠমে ব্রক্ষগারীকে পরে 
প্রবেশ করিতে হইবে প্রতিদিন কয়েকটি গৃঠস্থের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহার স্থখ ছুথে আদর্শ 
সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষাথথার মনে বদ্ধমূল 
হইয়া যাইত। সে সংসারের সহিত নিলিপ্ত 
থাঁকিয়াও বুঝিতে পাঁরিত সাংসারিক ব্যাপারে কত 
ধানে কত চাল হয়। ব্রর্ষচধ-আশ্রমেও এ ধারণ! 
করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহার! পাইত, কারণ 
আঅএ্রমের সঞন্ত কাঁজই তাহাদের নিজের হাতে 
করিতে হইত । স্বাবলম্বন ব্রহ্ষচধা শ্রমের প্রধান 
শিক্ষা ছিল। 

বন হইতে কাঠ কাটিয়া যজ্ঞাগ্সির জন্ত সমিধ 
সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া গো-সেবা, আশ্রনকে 
পরিষার পরিস্থন্ন রাখাঃ কৃষিকর্সের সমস্ত কাজই 
্রদ্ধচারীকে করিতে হইত। তাহার দিনচধাই 
ছিল কর্মময় 11201001200 9617 
[১61 প্রভৃতির উপকারিতা বক্তৃতা দিয়া তাহাদের 
বৃঝাইবার প্রয়োঞ্জন ইইত'না। প্রকৃতির ঘনিট 
সম্পর্কে থাকিয়াঃ প্রকৃতির নানা রহস্তের আভাস 
পাইয়া প্রকৃতির রহস্য ভাগুারে নিজেই নিত্য নব 
আবিষ্কার করিয়া সে সেই উপায়ে আনন্দময় জ্ঞান 
আহরণ করিত, যাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ জ্ঞান- 
লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। 
রুশো বলিয়াছেন_1001৮ 00200100000 
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আচার কপালনী মহাত্মা গান্ধী প্রবতিত 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন_- 
[10] 24৩০7৪ 11০0015৭) 0০90 [০০] 
1105 1059৩191461, 00 19 00০ 0732171 
99 01)110509101)679 200. ০080911073153 11 
1085 0০61 006 10175010153 8281081 
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2006 810. 16911. 

ব্রঙ্গচধাশ্রমে যে শিক্ষাবিধি প্রচনিত ছি. 
তাভাঁর সবটাই ছিল 81005 এবং [5811 1 
প্রকৃতির ক্রোড়েই তাহার শিক্ষা হইত এবং 
যে 1২০211চর স্থঙ্ষে সে উপদেশ লাভ করিত 
তাহাই একমাত্র 1২৪3]10, তাঁহার নাম 
ব্রহ্মজ্জান । 

্রহ্মঙ্জানের আলোকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত 
হইত বলিয়া যে মোহ সর্ব প্রকার অনর্থের মূল সে 
মোহ তাহার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার 
অবকাঁশ পাইত না । 4১1০5130205] বলিয়াছেন 
বর্তমান জগতে সাধারণ মান্ষ আত্মসম্মানহীন, 
কিন্ত 
শিক্ষা ঘি সঠ্য আত্মঙ্ছ(নের ভিত্তিতে হয়, শিক্ষা 
যদি বারংবার আশ্বাস দেয়_তুধি ক্ষুদ্র নও তুমি 
মহতো! মহীয়ান্, তুমি অক্ষয় অমর, তৃমিই ক্র, 
সাধনা করিলেই তুমি তোমার স্বরূপকে উপলদ্ধি 
করিবে, তোম।র বিকশিত বৈশিষ্ট্য তোমাকে থে 
পথেই চালিত করুক না কেন, তুমি একদিন না 
একদিন নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিবে তোমাঁর লক্ষ্য__ 
“হেথা নয়, হেথা নয়ঃ অন্য কোঁথাঃ অন্ত কোনো 
থানে”। এই শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থী যদি 
বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, অহঙ্কারশূন্ত হইতে পারে 
তাহা হইলে নিজেকে কিছুতেই সে আত্মসম্মীনহীন 
অসহাঁয় 0792061539 2930 08018 মনে করিবে 
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না। তাহার বরং মনে হইবে- আমি তুচ্ছ নই, 
সোহহম্‌॥। মনে হইবে 
মনোবুদ্্যহস্কারচিত্তানি নাহং 
ন চ শ্রো্রজিহ্বে ন চ প্রাণনেত্রে। 

ন চ ব্যোম ভূমিনন তেজো৷ ন বাদ 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্‌ শিবোহ্হম্‌ ॥ 
অনেকে হয়তো প্রশ্ন করিবেন, আধদের শিক্ষাবিধি 
যদি এমনই চমৎকার ছিল, তাহা হইলে আধসভ্যতার 
পতন হইল কেন? ইহার এঁতিভাঁসিক একাধিক 
কারণ আছে, মে সব বিবৃত করিয়া আপনাদের 
ধৈর্ঘচ্যতি ঘটাইব না। উত্তরে একটি কথাই গুধু 
বলিব আদর্শচরিত্র মানবের জীবনেও যেমন উ্থান- 
পতন আছে আদর্শ সভ্যতার জীবনেও তেমনি 
উ্থান-পতন আছে। ইহা আনবাধ। আধি- 
ভোতিক মানদণ্ডে বিচার করিলে মনে হইতে পারে 
আধসত্যতার পতন ঘটয়াছে, কিন্ত তাহার আদশের 
মৃত্যু হয় নাই। চারি সহস্র বসরের ঘাত প্রতিবাত 
সহা করিয়াও এ সভ্যতা এখনও সজীৰ আছে। 
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ভারতের বাহিরেও ইহার মহিমা ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হইতেছে । এ দেশের মুষ্টিমেয় টণ্যাস্-মার্কা কিছু 
লোকের মধ্যে এই গি10,-এর মহত্ব হয়তো কিঞ্চিৎ 
কুপন হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতবানীর 
অন্তরে আধধর্মের মহত্ব আধসভ্যতার আদর্শ আজও 
দেদীপ্যমান। মুর্খতম ভারতীয় হিন্দুর সহিতও 
আলাপ করিয়া দেখুন, দেখিবেন তাহার অন্তরের 
অন্তরতম তন্রে এই সভ্যতার স্ুুরটি ঠিক 
বাজিতেছে। 

আমি অবগ্ত একথা বলিতে চাহি না যে, এই 
আবধর্মের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করিলে প্রত্যেকটি 
মানুষ মহাপুরুথ হইয়া উঠিবে। কোনও শিক্ষার 
আদশহ সমস্ত মান্ধকে একযোগে মহাপুরুষে 
পরিণত করিতে পারিবে না। মানুষ বড় জটিল 
জীব। প্রত্যেককে নিজের সাধনায় নিজের বৈশিষ্ট্য- 
অন্গসারে ধীরে ধীরে জটিলতা -যুক্ত হইতে হয়। 
ঘে মহাভারতে আমরা আঁধসভ্যতার একটা! চিত্র 
দেখিতে পাই, সেই মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র 
কি মহাপুরুষ-চরিত? হিংস|-জর্জরিত কৌরবদের 
সহিত ধর্মনিষ্ঠ পাগুবদের যুন্ধই তাহার বিষয়বস্ত । 
কিন্তু পাপ-পুণ্যের ছন্ব-কীর্তনই মহাভারতের চরম 
বক্তব্য নহে। মহীভারতের চরম বক্তব্য শাস্তিপর্বে, 
যেখানে রাজালাভ করিয়াও যুধিষ্ঠির অন্গতপ্ত চিত্তে 
আত্মীয়-নিধন-শোঁকে আকুল হইয়া সংসার-ত্যাগ 
করিতে চাহিতেছেন, যেখানে শ্রীক্চ তাহাকে 
সান্তনা দিয়া শরশয্যাশায়ী ভীম্মের নিকট লহয়া 
গিয়াছেন, যেখানে পিতামহ তাহাকে স্বীয় জীবনের 
অভিজ্ঞতা হইতে নানা গল্প বলিয়া উপদেশ 
দিতেছেন_পরাজ! প্রথমে ইন্দ্রির় জয় করিয়! 
আত্মজয়ী হইবেন, তাহার পর শত্রু জয় করিবেন। 
সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং তাহাই 
শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম;” যেখানে তিনি বলিতেছেন-_ 
গরীবের বিনাশ নাই, দেহ নষ্ট হইলে জীব দেহাস্তরে 
গমন করে। কষ্ঠি দগ্ধ হইবার পয় অগ্নি যেন 


শত 


অনৃশ্ঠভাবে আকাঁশ আর্থ করে, শরীর ত্যাগের পর 
জীবও সেইরূপ আকাশের স্তায় অবস্থান করে। 
শরীরব্যাগী অন্তরাত্মাই দর্শন, শ্রবণ, প্রভৃতি কার্ধ 
নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন। সত্যই 
ব্রদ্ধ ও তগপন্তা, মত্যই প্রজাগণকে স্যাষ্টি ও 
পালন করে।” 

এই সত্য ধর্মই আধরধর্ম, ইহারই উপর সেকালের 
শিক্ষা গ্রতিঠিত ছিল। কিন্ত ইহাও সত্য যে এ 
শিক্ষা সত্তেও সেকালে ছুষ্ট লোকের, বা অস্তুী 
লোকের অভাব ছিল না। শিক্ষা বা ধর্ম একটা 
আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারে । সেকালে শিক্ষরি 
আদর্শ কি ছিল তাহাই আমি এ প্রবন্ধে বলিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । 

অনেকে বলেন এই বৈৰ্লাগ্যমূলক মনোবৃত্তিকেই 
আধুনিক যুগে 5558019 বলে। এই পলায়নী 
মনোবুত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? 

আধশিক্ষা যে বৈরাগ্যকে মহিমাপ্বিত করিয়াছে, 
গীতায় উপনিষদে যে বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীত্িত 
তাহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে, তাহা সস্থ সবল 
কর্মীর মনোবৃত্তি, তাহা অপরাজেয় যোদ্ধার 
মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধেয় রামেন্ত্র সুর ত্রিবেদী মহাশয় 
তীহার কর্মকথ! পুস্তকে বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি 
চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। আধ সভ্যতার 
মর্মবাণী সে আলোচনায় ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি 
বলিতেছেন__“কর্মত্যাগে তোমার অধিকাঁর নাই, 
আঁসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্তব্যবোধে কর্মাচরণ 
কর, ফল কামনা করিও না, কর্মত্যাগে কিন্ত 
তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল সেকালের 
বৈরাগ্য, সেকালের কর্মমন্ন্যান। সে কালের, যে 
কালে মনুষ্যজীবনের মূল্য ছিল, মন্তব্য নির্ভীকচিত্তে 
বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত ; জগতে যাহা 
কিছু আছে তাহা আত্মার ঈশিত দ্বারা আবৃত এই 
মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুজ্ঞান 
এই বৈরাগ্ের প্রস্থৃতি, তক্তি, তৃপ্তি ও মুক্তি এই 


উদ্বোধন 


[ €৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


বৈরাগ্যের ফল। ""'সংসারের শোণিত-কার্মময় 
পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহশ্রবার স্মলিতপদ হইয়া 
আততায়ীর নিক্ষপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়! জীবনঘন্ছে 
নিষুক্ত থাকিম্বা যে শিক্ষালাভ হয় তাহারই চরম 
ফল ছুঃখমুক্তি'*"” 

এই মনোভাব পলাক্জনী মনোভাব নহে। 

শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র বস্থু মহাশয় কিছুকাল 
পূর্বে “বেদ-সংহিতায় নৈতিক আদর্শ” নামক 
চমতকার একটি প্রবন্ধে খগেদঃ যজুরধেদ, অথর্ববেদ 
প্রতি হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়৷ দেখাইয়াছিলেন 
যে, প্রাচীন আধগণের জীবনদর্শন কত সুস্থঃ কত 
সবল, কত প্রাণ-দীপ্ত ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তির 
আভাসমাত্র তাহাতে নাই । তাহার প্রবন্ধ হইতে 
কিছু কিছু উদ্ধত করিতেছি। 

তাহাদ্দের আকাঁজ্ষা ছিল “পশ্তেম শরদ্‌ঃ শতম্‌, 
জীবেম শরদঃ শতম্” আমরা যেন শত শরৎ দেখি, 
আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি; জীবনের বাঁধা-বি্ব 
দেখিয়া! তাহারা পলায়নপর হন নাই, নিরভীককণে 
বলিয়াছিলেন__ 

অশ্মন্থতী রীয়তে দংরভধবং 
বীরয়ধ্বং এ তরতা সথায়ঃ। 


প্রস্তরসঞ্ুল জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে । বন্ধুগণ 
সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও, বীরের মতো চল। 
এ নর্দী উত্তীর্ণ হও । 


দেবতার নিকট তাহাদের প্রার্থনা ছিল-_ 

তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও, 

তুমি বী্ষস্বরূপ আমাকে বীর্ধ দাও, 

তুমি বলম্বরূপ আমাকে বল দাও, 

তুমি ওজ-ম্বরূপ আমাকে ওজ; দাঁও, 

তুমি মন্চ্ত্বূপ আমাকে মন্থয দাও 

তুমি সাহসন্বরূপ আমাকে সাহস দাও । 
জীবন বুন্ধে তাহার! বীন্রে মতো! অগ্রসর হইয়া! জয় 
কামনা করিতেন-_ 
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যন্তাং গায়স্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যেলবা: 

ুপ্তে যন্তামা ব্রুন্দো যস্তাং ব্দতি ছুন্দুভিঃ 

সানো ভূমি এ হুদতাং সপন্তা ন সপত্বং 

মা পৃথিবী কণোতু। 

যাহাতে মানবের! কলরবের সহিত গায়, নৃত্য করে, 
যাহাতে তাহারা যুন্ধ করে, যাহাতে রণগর্জন হয়, 
ছুন্দুভি বাজে, সে ভূমি আমাদের প্রতিবন্দীর্দিগকে 
সরাইয়া আমাদের অপ্রতিদন্বী করুক। বলা বাহুল্য 
ইহ! পলায়নী মনোবুত্তি নহে। কিন্তু তীহারা যে 
পাপপুণ্যবোধহীন বিষয়ী ছিলেন না তাহার প্রমাণও 
ওই খণ্বেদেই আছে । মানুষ পৃথিবী ভোগ করিবে 
সত্যের পথে, ধর্মের পথে থাকিরা, ওই টিক 
খধিগণই প্রার্থনা করিতেছেন-_যাঁহা ভিন্ন কোন 
কর্ম কর! যাঁয় না আমার সেই মন মঙ্গলেচ্ছাযুক্ত 
হোক। হে পুজ্য দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা 
যাহা কল্যাণমর তাহা শুনিঃ আমরা যেন চক্ষ দ্বারা 
যাহা কল্যাণময় তাহা দেখি ।” 

সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে প্রাচীন আধগণ 
যে জীবন-দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শাস্তি ও 
আনন্দের সন্ধান করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু 
নমুনা দিতে গিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। 
পরিশেষে একটি কথা শুধু বলিতে চাই। কেহ 
যেন মনে ন1 করেন যে অতীতকে ফিরাইয়া আনিয়া 
ব্তমানে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপক্ষে আমি ওকালতি 
করিতেছি । সে প্রয়াস যে হান্তকর তাহা আমি 
জানি। ইহাঁও আমি জানি বর্তমানই জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সময়। বর্তমানের সমন্তা, বর্তমানের জীবন- 
স্পন্দন, বর্তমানের স্ুথ-ছুঃখ-জটিলতাঁর একটা 
বিভিন্নতা আছে, অতীতের মহিমাকীর্তন করিয়া 
বর্তমানের সে বৈশিষ্ট্য আমি ভুলিয়া যাইতে চাহি 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৬৩ 


না। কিন্ত এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে অতীত 
ও ভবিষ্যতের মিলনভূমি বর্তমান। অতীতের 
অভিজ্ঞতাকে বর্তমান ত্যাগ করিতে পাঁরে নাঃ থে 
সব শাশ্বত নত্য অতীতকালে আবিষ্কৃত হইয়া 
মানবকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল তাহা 
অতীতকালে হইয়াছিল বলিয়াই বর্জনীয় নহে। 
বর্তমান যুগের সমস্তাগুলিকেও অতীত অভিজ্ঞতা 
দিয়াই সমাধান করিতে হইবে। অতীতকালে লব্ধ 
জ্ঞানকেই বর্তমান কালোপযোগী করিয়া প্রয়োগ 
করিতে হইবে । 

আমাদের বারংবার এ কথা মনে রাখিতে বে, 
যে কথা আমাদের দেশের জ্ঞানীর বহুপূর্বে বহুবার 
বলিয়াছেন যে ধর্মই আমাদের জীবনপথের প্রধান 
পাথেয়। এ যুগের মনীষীরাও ঠিক ওই কথাই 
বলিতেছেন। )9৪৭. এর 0০৭ ৪0 75511 পুস্তক 
হইতে ছুই চাঁরি ছত্র উদ্ধৃত কারিতেছি-_৬50, 
10. 91001160015 0 19০ ০0100009050 270 
16-03901060. 2100 0091 0013 790093০ 0৩৬ 
101০ (01093 ০0৫6 169.981011:81009 0107 
81609] 10 1০ 10110. ০101:7091 2100 111)- 
018100175, 00 01809001060 820 
00100101178 000 0905০205585 ৪1103 
906091৪ 0০9৭ 2]70061583 00 8803 ০001 
258163 2120 00191 ০00 02603. আমাদের 
নিজেদের প্রয়োজনের জগ্তই ধর্ম চাই, ভগবান 
চীই__এ তথ্য চিরপুরাতন, চিরনৃতন। 

কি করিয়া ধর্মবোধকে আনাদের শিক্ষায় ও 
জীবনে জাগ্রত করা সম্ভব, আদৌ তাহা সম্ভব কি 
না, তাহার বাঁধা কোথায়, পরবর্তী প্রবন্ধে তাহা 
আলোচন! করিব । ক্রমশঃ 


“আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও এ্রহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে 
আনিতে হইবে এবং সের্শশক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে ।” 


স্বামী বিতবকানন্দ 


প্লীমতী দীপালি দেবী 


কবে, তোমায় স্মরি আসবে প্রত 
আমার চোঁথে জল 
শনবো কবে তোমার বাণী, 
তোমার রাতুল চরণধ্বনি 
স্তব্ধ করি বিশ্ব কোলাহল । 


শ্রীমতী পুষ্প বস্তু 


সেদিন তোমায় চাইনি প্র 
নিবিড় ক'রে । 
সেদিন তোমায় বামিনি ভালো 
আবেগ ভরে ॥ 
সেদিন তোমায় দোথনি ফিরে 
নয়ন মেলে । 
সেদিন তোমায় করিনি পৃজা 
পরাণ ঢেলে ॥ 
সেদিন তোমায় নিইনি খু'জে 
মানস-পুরে। 
সেদিন তোমায় ডাকিনি কাছে 
প্রেমের সুরে ॥ 


প্রভৃঃ আমার এমন দিন কি হবে-_ 


তোমার সাথে কইব কথা যবে_ 
শান্ত হবে হৃদয় চ্চল। 


কবে, তোমায় আমি শোনা মোর গান, 
ভুলে সকল গভীর ব্যথা সকল অভিমান, 


তোমার প্রেমে উঠবে ফুটে 
চিত্ত শতদল ॥ 


তবুও আমায় রেখেছ প্রত 

তোমার ছায়ে । 
তবুও আমায় নিয়েছ ডেকে 

রাতুল পায়ে ॥ 
তবুও আমায় বেসেছ ভালো 

ছুখের সাজে। 
তবুও আমায় দিয়েছ দিশা 

জীবন মাঝে ॥ 
তবুও আমায় করেছ সখী 

প্রাণের গানে। 
তবুও আমায় ভরেছ তুমি 

অতুল দানে ॥ 


শআরমণ আইংসক 


শ্রীজয়দেৰ রায় এমএ, বি-কম্‌ 


ভগবান বুদ্ধের জীবনব্রত ছিল পাপীকে পাপমুক্ত 
করা, ছুর্জনকে সাধু সঙ্জনে পরিণত করাঃ লৌভীকে 
নিলে1িভ ত্যাগীতে রূপান্তরিত করা। তাহার 
রুপায় দৃশ্য রত্বাকরের মতন, ডাকাতি কেনারামের 
মতন হিংন্র অন্ুলিমালও সাধু শ্রমণ আহংসকে 
বপান্তরিত.হইয়া ধর্মকাধে আত্মোৎ্সগগ করেন। 

কাশীরাজ এবং কোঁশলরাজের রথ একব!র 
এক সংকীর্ণ পথে বাধিয়া ঘাঁয়। তীহাদের শেউভা 
বিচারকল্পে উভয়ের সারথি নিজ নিজ প্রতুর 
গুণকীর্তন করিতেছিল। কাশীরাজের সারথি বলিল, 
--আমার প্রতু সাধুলোকের সঙ্গে সদ্যবহার করেন, 
কিন্তু দুরাত্মার কাছে তিনি বজের মতো কঠোর ।” 

কোশলরাজের সারথি হাসিয়া! বলিল_-তাইতো 
স্বাভাবিক; কিন্তু আমার প্রভু ক্রোধীকে অক্রোধে, 
লোভীকে নিলোভতায় জয় করেন। অসতের 
সঙ্গে সং ব্যবহার ক'রে, ছুরাত্মাকে নিজ পুণ্যের 
অংশ দান ক'রে তিনি বশীভূত করেন 

ভগবান বুদ্ধ সেইভাবেই দেশজোড়া হিংসাকে 
দূর করেন, কত ছূর্জন ছরাত্মা হিংশ্রক তাহার পৃত 
আশীর্বাদে সঙ্জন, পুণ্যাত্মা, অহিংসকে পরিণত 
হইয়াছেন। ধনী শ্রেনী এবং রাজারাই যে 
কেবল তীহাদের ধনরত্ু, রাজ্যসম্পদ, এহিকম্থ 
হেলায় পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, 
তাহাই নয়; তাদের অপেক্ষা কঠোর ত্যাগ 
করিয়া দস্যু তাহার স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, 
নিষ্ুর হিংক্র নরহত্যাকারী মহাপাগী তাহার 
জিঘাংসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া প্রহুর চরণাশ্ুয় 
করিক্নাছে। অস্ুলিমান্থও ছিল এই ধরণের এক 
ছুরাচার, ছুবৃ্ত দন্ত্যু 

তাহার অত্যাচারে মমগ্র জনপদ ভয়ে কম্পমান 


থাকিত, প্রজার! বিব্রত হুইয়! ঘরবাড়ী ফেলিয়৷ ভিন্ন 
দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত । ভগবান বুদ্ধ তাহাকে 
উদ্ধার করিলেন, তাহার প্রসাদে সেই দস্থ্যই সাধু 
অহিংসকরূপে জনপদবাসীর সেবায় পূর্বকৃত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিল। 

অগ্কুলিমালের পিত| ভার্গৰ ছিলেন কোশল- 
রাজের প্রধান পুরোহিত) তিনি এবং তাহার স্ত্রী 
উভয়েই অতি সাধুপ্রক্কতির ছিলেন। অন্নুলিমালের 
আসল নাম ছিল অহিংসক-- প্রথম জীবনে ন! 
হইলেও শেষ জীবনে তাহার নাম সার্থকতা লাভ 
করে। ছুযৌধন জন্মগ্রহণ করিলে চারিদিকে 
যেমন ছুলক্ষণ দেখা যায়, অহিংসকের জন্মক্ষণেও 
সেইরকম অস্ত্রাগারের অন্ত্শস্্ আপনা হইতেই 
স্ঘবিত হইয়া ভীষণ অগ্ঠি উৎপাদন করে। সাধু 
ভার্গব ভীত হুইয়৷ নবজাতককে ত্যাগ করিবার 
সংকল্প করিলেন। রাজা কিন্ত এই কথা শুনিয়া 
বাধা দিলেন-_ 

“আপনি রাজগুরু, আপনি যদ্দি পুত্রত্যাগ 
করেন, প্রজারা কুদৃষ্ান্ত ব'লে ধরে নেবে। 
তাহলে শাসনকাধে আপনার সুনামের, গৃহস্থের 
গাহস্থ্য-প্রশাস্তির এবং রাজশক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের 
হানি হবে। আপনি ছিধাহীন ভাবেই পুত্রের 
লালনপালন করুন ।” 

অল্পদিন পরেই দেখা গেল অহিংসক যথার্থই 
বুদ্ধিমান, শান্ত, সুশীল বালক। ধীরে ধীরে 
বয়ঃপ্রাণ্তির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র এবং শন্ম বিদ্যায় তাহার 
নিপুণতা প্রকাশ পাইল। নুষশে তাহার নাম ভরিয়া 
গেল তাহার জন্মক্ষণের ছুলক্ষণের কথা সকলেই 
ভুলিয়! গেল। 

তক্ষশিলায় এক বিখ্যাত অধ্যাপকের গৃহে 


৬৬৩ 


অহিংসক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ' করিত। তাহার মেধা 
এবং রূপগুণের কাছে সহপাঠীর! সকলেই পরান্ত 
হইল। ঈ্ধ্যায় জর্জরিত হইয়া তাহারা তাহার 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল । 

অধ্যাপকের স্ত্রী অহিংসকের এতি স্নেহানুরক্ত 
ছিলেন। অহিংসকও তাহাকে নিজের মাতার 
মতনই ভক্তি করিত। সহপাঠীরা এই বাপারকে 
কলুধিত রূপ দিয়া অধ্যাপকের কানে তুলিল। 

অধ্যাপক সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই ক্রোধে 
জ্ঞানশূন্ত হইয়! ছাত্রকে অভিশাপ দিলেন-_“শাস্তরে 
তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার থাকবে না, শন্ববিদ্যায় 
তুমি ন্র্হত্যা ক'রে জীবিকা! ন্বাহ করবে । এক 
সহস্র 1নিরাহ পাঁথকের বৃদ্ধাঙ্ুল সংগ্রহ না করা 
পর্যন্ত তোমার মুক্তি নেই।” 

নিরীহ নিরপরাধ অহিংসক মিথ্যা অপবাদ এবং 
গুরুর অভিশীপ মাথায় করিয়া জনপদ ত্যাগ করিয় 
বনে আশ্রয় লইল। বনের এক অংশে বহু দেশ 
হইতে বহুপথ আসিমা মিলিত হইয়াছে, দলে দলে 
পথিক কর্ম-ব্যপদেশে দিবারাত্রি বন অতিক্রম 
করিয়া যাতায়াত করিত। অহিংদক তাহাদের 
হত্যা করিতে লাগিল নিবিচারে। গুরুর অভিশাপে 
বাধ্য হইয়াই সে নরহত্যা শুরু করে, কিন্ত ক্রমে 
ক্রমে তাহার সাধুবৃতি সমস্তই সমূলে উৎপাটিত 
হইল। সমস্ত জনসমাজের উপর এক বিজাতীয় 
ক্রোধ, ত্বণা এবং হিংসার ভাব তাহার মনকে 
অধিকার করিল, নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পথিককে হত্যা 
করিয়া সে পৈশাচিক আনন্দ পাইত। 

সমগ্র দেশে ভয্নভীতির সঞ্চার হইল, পাঁরতপক্ষে 
কেহই আর দেশে পথে বাহির হইতে চাহিল না। 
কিন্ত বাধ্য হইয়াই লোঁককে বন অতিক্রম করিতে 
হইত, দেশের আভ্যন্তরীণ চলাচল তো! বন্ধ থাকিতে 
পারে না। অঙ্কুলি-সংগ্রাহক দস্্য তখন 'অন্গুলি- 
মাল' নামে পরিচিত হইয়াছে । 

রাজা প্রসেনজিৎ নানাভাবেই ছুবৃপ্তকে দমন 


উদ্বোধন 
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করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায় সবই বৃথা । 
অঙ্গুলিমালের পরাক্রমে রাজশক্তি পরাস্ত হইল। 

রাজপুরোছিত বহু পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন-_ 
অদৃষ্টকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, 
তাহার সেই ছুপ্রহে জাত পুত্রই আজ সমগ্র রাজ্যের 
শঙ্কাস্থল। পুরোহিত-পত্বী সংকল্প করিলেন তাহার 
গর্ভলজ্জার হাতে তিনি নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন। 
'অঙ্গুলিমাল-জননী একাকী তাহার উদ্দেশে চলিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ এইসময়ে জেতবনে বিহার 
করিতেছিলেন। অন্গুলিমালের জননী পুত্রের হাতে 
জীবনোতসর্গ করিতে যাইতেছেন শুনিয়। তিনি 
ধ্যানে বফিলেন॥ তাঁহার পূরববৃন্তান্ত অনুধাবন 
করিয়া বুঝিলেনঃ এইবার তাহার সংপথে আসিবার 
সময় হইয়াছে । পাপের পাত্র আজ কানায় কানায় 
পর্ণ হইয়াছে! তিনিও যাত্রা! করিলেন পাপীকে 
উদ্ধার করিতে, পাপকে দূর করিতে । 

তখনও পর্যন্ত অঙ্কুলিমাল ৯৯৯ জন নিরীহ 
পথিককে হত্যা! করিয়াছে, আর একজনকে হত্যা 
করিলেই তাহার ব্রত সিন হয়। কিন্তু কয়েকদিন 
ধরিয়া একটিও শিকার না৷ পাইয়া! সে ব্যাকুল হইয়া 
পড়িয়াছিল। সমাজচ্যুত, ধর্মহীন, নিঃসঙ্গ দশ্থ্য 
তাহার নিজের পাপনেশাতেই মত্ত হইয়াছিল; 
স্বাভাবিক জীবন তাহার কাছে এখন সম্পূর্ণ 
নিরর্থক ; নিশ্চিন্ততার অবকাশ তাহার ছিল না। 

এমন সময় ভগবান বুদ্ধ তাহার সম্তুখ দিয়া 
নিঃশঙ্কচিত্তে চলিয়া গেলেন, অন্কুলিমাল তখনই 
তাহার ভীষণ খড়গ লইয়া তাহাকে তাড়া করিল। 
পশ্চাৎ্ৎ হইতে যতবারই দস্থ্য তাঁহাকে আঘাত 
করিতেছে-কিস্তু একি ! তাহার দেহ তো! স্পশ 
কর! যাইতেছে না! অন্ুলিমাল বিন্ময়ে চীৎকার 
করিয়া উঠিল__ 

“কে তুমি? দীড়াঞ্ আমার ব্রত পূর্ণ করি ।” 
ভগবান থামিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আগাইয়া 
গিয়া তাহার মস্তকে কৃপাহত্ত রাখিলেন। বহুদিন 
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পর দস্যু মমতার স্পর্শ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়! গেল। 
তাহার অবশ হাত হইতে নরহত্যাকারী খড়া' থসিয়া 
পড়িল, সে তাহার পদতলে লুটাইয়! পড়িল। 

করুণাবিগলিত করুণাঘন ধীরে ধীরে তাহাকে 
ধমকথা বলিতে লাগিলেন ধর্মহীন ছুরাঁত্বার মনে 
তাহার গতজীবনের স্ক্কৃতির কথা ম্মরণ হইল। 
ন্ত্মুগ্ধ অন্ুতাপী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লজ্জায় 
মন্তক অবনত করিয়া চলিতে লাগিল। প্রভু 
তাহাকে সত্যধমে দীক্ষা দিলেন। দশ্যু অঙ্গুলিমাল 
বহুদিন পরে শরমণ অহিংদকে পরিণত হইলেন। 

রাজা প্রসেনজিৎ দস্ত্য7র বহুদিন খোঁজখবর 
না পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে এইবার তাহাকে সমূলে 
বিনষ্ট করিবার আয়োজন করিলেন। যুদ্ধজয়ের 
পূর্বে ভগবানের আশীর্বাদ লইবার জঙন্ট তিনি 
জেতবনে আপিলেন। 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন_-“কি রাজা, বোধ হচ্ছে 
তুমি কোনে রাজ্যজয়ের অভিধানে ধাঁত্রা করেছ !” 

রাজা বিব্রত বোধ করিয়া বলিলেন--না প্রভু, 
একজন দরন্যুকে বন্দী করবার এই আয়োজন ।” 

প্রভু বলিলেন-__“ত৷ হ'লে আর তোমার যাবার 
প্রয়োজন নেই, সে দস্থযর মৃত্যু হয়েছে ।” 

এই বলিয়া তিনি যেখানে অহিংদক ধ্যান 
করিতেছিলেন, রাজাকে সেখানে লইয়া গেলেন। 
রাজা মহাবিশ্ময়ে বলিলেন__“একি ! এই তো সেই 
বর্বর দস্থ্য!” 

ভগবান বলিলেন--“না, এ অন্ত লোক । দশ্ত্যর 
জীবন শেষ হয়েছে, সাধুর জীবনের শুরু হয়েছে। 
এ'র যোগ্য সন্মান দিতে তুমি কুষ্ঠিত হয়ো না।” 

রাজ তাঁহার কঠহার দিয়! সম্মান করিতে 
গেলে অহিংসক সপক্ষোচে তাহা প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। তিনি তখন সকল পাধিব কামনা 
বাসনার অনেক উধ্বে অবস্থান করিতেছেন। 

বুদ্ধশিষ্য অহিংসক প্রভুর * নাম জনপদবাশীর 
ঘারে ঘারে ভিক্ষাপাত্র হাতে বহন করিয়। লইয়া 


শরমণ অহিংলক 
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যাইতেন। তাঁহার পূর্বক্কৃত হিং্তার কথা তখনও 
লোক ভুলিতে পারে নাই, তাহাকে দেখিয়! 
ভয়ে ত্বণায় লোকে দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল । 

তখনও আর এক পরীক্ষা বাকি; সত্যসত্যই 
তিনি পূর্জীবনকে অতিক্রান্ত করিয়া আসিয়াছেন 
কিনা! একদা নগর-উপকণ্ঠে এক কুৎসিতা 
রোগগ্রত্তা রমণী পথের উপর প্রসব্যস্ত্রনায় অসহ্ 
কণ্ঠ ভোগ করিতেছিল। নন্যাসী তাহা দেখিয়া 
ব্যথিতহৃদয়ে বিহারে ফিরিয়া বৃদ্ধদেবকে বলিলেন, 
“প্রভূঃ ওকে উদ্ধার করুন।” . 

শত শত নিরীহ পথিকের যন্ত্রণাদায়ক নৃশংস 
হত্যাকারী আজ একটি সাম্|হ্া/ রমণীর স্বাভাবিক 
কষ্টদৃশ্ত দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না ! 

অমিতাভ বলিলেন--"ওর যন্ত্রণার উপশম 
একমাত্র তুমিই কর'ত পারো । তুমি দ্বিধা-সংকোচ- 
হীন ভাবে ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে সত্যভাঁষণ করো-__ 
“আমি যদি কোন দিন পাঁপ ও হিংসা না করে 
থাকি, তবে আমার পুণ্যের সমগ্র অংশের কল্যাণে 
এ রমণীর যন্ত্রণার অবসান হোক্‌, এবং বিনাকষ্টে 
এ ইন্ভ্রোপম সন্তানের জন্ম দিক্‌ 1” 

অহিংসক ব্যাকুল হইয়া বলিলেন-__“কিন্তু প্রভু, 
নে কথা তো সত্য নয়! আমি যে কত শত শত 
নিরীহ প্রাণকে খেলার ছলে হত্যা করেছি ; আমার 
যে পুণ্যের এক কণাঁও স্থল নেই 1” 

তবু ভগবান যখন বলিয়াছেন অহিংসক নিবিশঙ্ক- 
টিতে তাহার কথার পুনরুক্তি করিয়া আমিলেন। 
দেখিতে দেখিতে রমণীর সকল যন্ত্রণার অবসান 
হইল» সে নিবিপ্লে প্রসব কবিল । 

শ্রমণ বিহারে ফিরিয়া ভগবানকে বলিলেন__ 
“প্রভূ, আমি তো মিথাতাষণ করে এলাম ?” 

প্রভু বুদ্ধ সন্মিতবদনে বলিলেন_-“নাঃ তুমি 
ঠিকই বলেছ। তোমার তো পুনর্জন্ম হয়েছে, 
গত জীবনের ক্রেদ-পক্কিল মুছে গিয়েছে, পরহিতে 
জীবনসেবায় তোমার এ জীবন এখন উৎস্ষ্ট | 


শ্রীপ্রীরামরুষ্জ আশ্রম দর্শনে 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
টু ২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেতে- সতা হলে! ঠাকুর দেখা; 

ঘুরছে আমার মন, সফল হল যাওয়া, 
লাগলো ছুটি চক্ষে আমার কম লোকেরি ভাগ্য ঘটে 

অমৃত অগ্জন । এমন কৃপা পাওয়।। 
পেলাম আমি এমন শুভ দৃষ্টি, ছুলভেরে হঠাৎ পাওয়া এ যে, 
সবই আমার লাগছে বড় মিষ্টি, আনন্দে বুক চক্ষু আমার ভেজে, 
বুকের মাঝে হাজার মধুর আপনাকে যাই যে ভূলে 

করছে রে নঠন । আমি ক্ষণে ক্ষণ । 


৩ 
কাঠ পাথর, কি চুণ বালি নয় 
ভাব দিয়ে এ গড়া, 
ধরার মাঝে নূতন যে এক 
কান্তিমতী ধরা । 


অনুভবে মিলিয়ে আমি যাই । 
সেসায়রের থই আমি ন। পাই 
তুণ কুসুম পারিজাতের 

পাই যে আলিঙ্গন | 


“সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমনভাবে স্পরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে 
তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠন করিতে পারে। পাঁচটি 
সংভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে 
পার, তাহা হইলে যিনি কেবল একটি পুস্তকাগার কথস্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার 
অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী ।” 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রতীকোপাসন! মুক্তি ও আচার্য বার্দরায়ণ 


(শ্রোত ও স্মার্ত উপানার সামগ্রচ্ঠ ) 


( পূর্বানথবৃত্তি 
স্বামী বিশ্বরূপা নন্দ 


এক্ষণে আমর! একটু অবান্তর বিষয়ের বিচার করিয়া লইব_-এই অধ্যাসি ও সম্পছপাসনার 
প্র অতিক্রম করিবার পূর্বেই যদি সাধকের দেহত্যাগ হয়, তাহার কি গতি হইবে? সাধক মোক্ষকামী 
বা ভগবদ্র্শনকামী হইয়! সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবদ্র্শনের পূর্বে শরীর ত্যাগ হইলে তাহার 
সমস্ত সাঁধনাই কি বিফল হইবে? তহুত্তরে “নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি” (গীতা ৬৪০) 
ইত্যাদি ভগব্ঘচনের অনুনরণ করিয়া বলিব__দেবদাননার্পে তাহাদের দেবলোকে গতি ও তথায় দীর্ঘকাল 
বাস করিয়া মনুষ্ঞলোকে পুনরাবৃত্তি হয় এবং স্বকর্মোচিত কুলে জন্মগ্রহণ করেন ( গীতা ৬৪ ১-৪২ ), 
'ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত ইহা স্বীকার করিলে “নাম ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপাসকেরও তাহাই 
স্বীকার করিতে হইবে। তাহা কিন্ত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এইপ্রকাঁর সন্দেহ হওয়! উচিত নহে, কারণ 
“নাম ব্রহ্ম” ইত্যাদি প্রতীকোপাসক মোক্ষকামী নহেন, ব্রদ্ঘক্রতুও নহেন, সাংদারিক কোন বিশেষ ফল- 
কামনা-বশেই তাহারা তাদৃশ উপাসনা সকলের মন্ুঠান করেন। আমাদের প্রস্তাবিত এই ন্মার্ত 
উপাসক কিন্তু ব্রদক্রতু'_ ত্রন্ধের উপাসক, ব্রচ্ছকে জানিবার জন্তই তিনি অধ্যবসায়শীল। সুতরাং 
নাম বক্ষোপাসনা” ইত্যাি প্রতীকোপাসনা হইতে এই স্মার্ত ব্রক্ষ-উপাসনার প্রভেদ আছে। আবাঁর 
উপাসনাও ক্রিগ্নাবিশেষ, সুতরাং বজ্ঞাদি ক্রিগার সবার তাহাও আবৃষ্টরের উৎপাদক। আর এইজাতীয় 
কর্মানজভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসন! যে অনৃষ্টথারে ফলপ্রদান করে, ইহ! উত্তরমীমাংসার ৩৩৩৫ কাম্যাধি- 
করণে প্রতিপার্দিত হইয়াছে । আবার “বিষ্য়া দেবলোকঃ” (বুঃ ১1৫১৬ )--উপাসনাঁর ছারা দেবলোকে 
গমন হয়”, এইপ্রকার শ্রুতিও আছে কিন্তু দেব্যানমার্গে গমন ব্যতিরেকে দেবলোকে গমন সম্ভব নহে । 
আবার “জিজ্ঞান্থরপি যোগন্ত শব্খরন্ষাতিবর্ততে”_-( গীতা-৬৪৪ ) [ €রক্ষবি্ভারূপ ] যোগবিষয়ক 
জিজ্ঞাস্ুও বেদোক্ত কর্মফলকে অতিক্রম করে”, ইত্যাদি স্বৃতিবচন-বলে এতাদৃশ সাধকের পক্ষে বেদোক্ত 
কর্মাহুষ্টনকারিগণের প্রাপ্য যে পিতৃঘানমার্গে চন্্রলোৌকাদি প্রাপ্তি, তাহাও কল্পনা করা যায় না। 
আর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনার ফলে বে দেবলোক লাভ হয় না, ইহাঁও বলা যাঁয় না, কারণ “আকাশ 
ব্রন্মোপাসনা” (ছাঃ ৭১২1২) ইত্যাদি কোন কোন তজ্জীতীয় উপাসনাতে জ্যোতির্ময় দেবলোকলাতাদি * 
ফলমুকলও বর্ণিত হইয়াছে । সুতরাং এই সকল ঝুক্তি ও শ্রুতিবাক্য-বলে প্রত্তীকাবলঙ্বনে এতাদৃশ 
* ইদানীম্তনকালে কেই কেহ বলেন--এই দেবলোক ও ব্রন্মলোক ইত্যাদি ভ্রমমাত্র, ইহাদের বাস্তবিক অন্তিত্ব নাই। 
তাহাদিগকে জিঞ্জাস। করিব_-তোমা।দর এই পৃথিবীলোক এবং তোমাদের এই মুখহুখোদি সত্য অথবা ভ্রম? ইহা যে সত) 
ইহ তাহাদিগকে বলিতেই হইবে। এখন তাহাদিগকে জিজ্ঞানা! করি--তবে ম্ব্গ[দিলোকই ঝ| ভ্রম হইবে কেন? এই পৃথিবী 
তোমার নিকট যট। সত, ম্বর্গাদিলৌকবাসিগণের নিকট খর্গাদিও ততটাই সত্য। এই পৃথিবী হদি তোসার নিকট সত্য হয়, 
র্গ/দিই ব স্বর্গবাসীর নিকট মিথা হইবে কেন? আর পৃথিবীলোক যে ভ্রমাত্মক, নিগুপ ব্রক্গাত্মবিজ্ঞান উৎপান্তির পূথে, ইহ! 
তুমি বলিতেই পার না। বিলে, তাঁ্ছ। কথার কথ! বা মিখ্যাভাবণমান্ত্র হইবে। হল্গানন্ত্ বাতিরেকে সম্তই মিথ্য। বলির, নিশ 
্ষান্ববিজ্ঞানের উৎপত্তির পর ইসলোক ও সর্গাদিপরলোক সমক্কই মিথ্যা ও ভ্রমসাত্রে পর্যবসিত হয়, তাহার পুবে নহে। 


৬১* উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


ব্রদ্মোপাসকের দেব্যানমার্গে উচ্চাবচ দেবলোকে গমন স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অনৃষ্ট কখনও 
বিফল হইতে পারে না । তবে “অপ্রতীকালম্বনান্‌ নয়তি” (ব্রঃ সঃ ৪।৩/১৫) এই স্থত্রোক্ত স্ঠায়বলে 
এতাদৃশ প্রতীকোঁপাসকের গম্য লোক যে বিছ্যল্লোকের নিমনবর্তী কোন দেবলোক, ইহাই নিশ্চিত 
হয়, কারণ বিছ্যল্লোকের উধের্ব যাইবার তাঁহার অধিকার নাই। তৈত্বিরীয়োৌপনিষৎ ২।৮)১-৪, 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪1৩৩৩ এবং পাঁতঞলদর্শনের ৩২৬ ব্যাসভাষ্কে নানাপ্রকার দেবলোকের বর্ণনা 
দ্্টব্য। পুরাণবিব্গণ এই বিণয়ে আরও আলোকসম্পাং করিতে সমর্থ। অধ্যাসোপাসকাঁপেক্ষা 
সম্পুপাসকের লত্য দেবলোক বে আরও উধ্ব'বর্তী এবং তাহার প্রাপ্য স্বর্গন্খও যে অধিকতর হয়, 
ইহাঁও এই উভগ্নপ্রকার সাধকের সাধনার তারতম্যদৃষ্টে অন্গমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক 
প্রতীক।বলম্বনা হইলেও এতাদৃশ ব্রন্মোপাঁসনার ফলে সাধকের দেবলোকপ্রাঞ্থি স্বীকৃত হইলে যে 
উত্তরমীমাংসা-ন্যায়ের বিরোধ হয় না, ইহা নিশ্চিত হইল। 


[ ম্মার্ড প্রতীকাবলম্বন। উপাসনার অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি ] 


ইহা গেল অবান্তর বিচার। এক্ষণে আমরা পুনরায় প্রস্তাবিতের অনুসরণ করিব । দেবতা- 
প্রতিমাদদিরূপ প্রতীকালগ্বনে উপাঁসনাতে প্রবৃত্ত যে সাধকের নিকট প্রতীকটি অপ্রধান এবং উপাস্ত 
দেবতাই প্রধান হইয়। পড়িয়াছে, তাদৃশ সাধকের মন সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ হুক্ম, সুদ্পতর ও সুঙ্মৃতম 
বিষয়ের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। লৌহ যেমন চম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এতাদূশ সাধকও তন্দ্রপ 
প্রতীকাদি সমস্ত আলগ্ধন ত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বাভ্যন্তররর্তী পরম প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত হয় । 
সেই বিষয়ে শান্ত এই__ 


“যথা যথাত্ম! পরিমুজ্যতেইসৌ মৎপুণ্য গাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। 

তথা তথা পশ্ঠতি বন্ত সুক্ষং চক্ষুতৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্‌ ॥ 

বিষয়ান্‌ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। 

মামন্গন্মরতশ্চিতং মধ্যেব প্রবিলীয়তে ॥” (শ্রীমন্তাঃ ১১১৪।২৫-২৬) 


“আত্মভাবং নয়ত্যেনং তছ্_হ্বধ্যায়িনং মুনিম্‌। 

বিকাধমাত্মবনঃ শক্ত্যা লোহমা কর্ষকো যথা ॥৮ ( বিষুঃপুঃ ৬৭৩০ ) 
পুনঃ পুনঃ অগ্জনঘোগে চক্ষু ষেমন [দোষ ত্যাগ করত । সুক্বস্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তদ্জপ মদীয় 
পবিত্র চরিজ্রের কীর্তন ও শ্রবণাদি দারা আত্মা ( -অন্তকরণ ) পরিশোধিত ভয় এবং শুঙ্ম আত্মতত্বকে ধারণা 
করিতে সমর্থ হয়। যিনি বিষয়ের চিন্ত! করেন, তাহার চিত্ত বিবয়সকলে আসক্ত হয়, আমাকে চিন্ত। 
করিলে কিন্ত চিত আমাতেই বিলীন হয়।” “সেই ব্রক্গ, ধ্যানশীল মুনিকে আত্মভাবে গ্রহণ করেন 
(-_নিজন্বরূপে লীন করিয়া! লন), যেমন চুম্বক নিজের শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লৌহকে নিজের 
সহিত যুক্ত করিয়া লয়।” সেই পরম প্রেমাম্পদের দিকে ধাবিতচিন্ত সাধক কোন কোন অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া তাগর সহিত একীভূত হন, শাগ্ত তাহ! বলিতেছেন-- 


“তশ্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধ। 
ভগবচ্ছরপত্বং স্তাৎ সাধনাভ্যাসপাঁকতঃ ॥৮ 


ঘগ্রহায়ণঃ ১৩৬১ ] প্রতীকে।পাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরারণ ৬১১ 


'সাধনাভ্যাস পবিপন্ক হইলে ভগবানে শরণাঁগতি “আমি তাহার, "তিনি আমার” এবং “তিনিই 
মামি এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে। ভক্তির অল্প উন্মেষে সাধক মনে করেন--“আমি 
ভগবানের ।” ভক্তির প্রাবল্যে সাধক মনে করেন-_“ভগবান আমারই ।” আর প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্তি হইলে তিনিই আমি”, সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন । কিন্তু তিনিই আমি এই থে 
সাধনের পরিপক্কাবস্থা, তাহা সহজলভ্য নহে । কি প্রকারে তাহা লব্ধ হয়, শাস্ত্র তাহা বলিতেছেন-_ 


“্রজতন্তিতোহহদা স্বেচ্ছয়া কর্ম কুর্বতঃ। 
নাপয়াতি যদ! চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্টেত তাঁং তদ1॥” (বিষণ পুঃ ৬৭1৮৭) 


“তিনি গমন করিতেই থাকুন বা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকুন, অথবা স্বেচ্ছায় কোন কর্মের 
অনুষ্ঠানই করুন, শ্ীভগবানের মৃতি আর তাহার চিতুমন্দির হইতে দুরে যাইতে পারে না। এই 
প্রকার থে অবস্থা ইহাকে সাধকের ধ্যানের সিন্ধাবস্থা মনে করিতে হইবে।” এই অবস্থা প্রাপ্তির 
পব সাধককে আরও স্ুগ্মাবস্থাতে লইয়া যাইবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন _ 
| 'তিতঃ শঙ্খগদাচব্রশাঙগ দির হিতং বুধঃ। 

চিন্তয়েুগবদ্রপং প্রশান্তং সাক্ষস্থ ত্রকম্‌ ॥ 

যা চ ধারণ! তস্মিন্‌ অবস্থান্বর্তী ততঃ । 

কিরীটকেঘুরমুখেভূষিণৈ রহিতং ম্মরেৎ ॥ 

তদ্দৈকাবয়বং দেবং সোহহং চেতি পুনবু ধঃ। 

কুর্ধীৎ ততো হাহমিতি প্রণিধান্পরো ভবেৎ ॥% (বিষ পু ৬৭।৮৮--৯০) 
“অনন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তি শঙ্ঘ, গদা, চক্র ও ধন্ুকাদিরহিত, কিন্তু অক্ষমালা ও যজ্জোপবীতযুক্ত 
শ্রীভগবানের প্রশান্ত রূপকে (ধ্যান) করিবেন। যখন সেইকপে ধারণা (চিত্তের স্থিরীভাব ) 
স্থায়ী হইবে, তখন এ্মভগবানের মুতিকে কিরীট, কেঘূর ইত্যাদি ভূষণরহিতভাবে স্মরণ (ধ্যান) 
করিবেন। তদনত্তর [ পদযুগল, গুল্ফ, হাস্তবিকসিত মুখমণ্ডল ইত্যাদি ] এক একটি অবর়বধুক্ত 
দেবতাকে চিন্তা করিবেন (তাহার এক একটি অবস্বে চিভসমাধান করিবেন)। ধীমান্‌ ব্যক্তি 
অতঃপর “তিনিই আমি” এইপ্রকার ধ্যান করিবেন; তদনন্তর “আমি” (“আমিই তিনি, )- 
এইপ্রকার ধ্যাননাল হইবেন ।” 

লক্ষ্য করিতে হইবে-_সাধক এক্ষণে বাহু প্রতিমার্দি প্রতীকসকলকে ত্যাগ করিয়া! স্বীয় 

হদরমন্দিরে মনে।ময়ী প্রতিমাতে “অহংগ্রহোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আনগ্তাগবতেও আঅহং- 
গ্রহোপাসনা' এই প্রকারে বর্ণিত হইরাছে__ 

* এই পাঠ আমরা পাতগ্ুল দর্শনের এ৬ নুত্রের ব্যাসভন্তের 'তব্ববৈশারদীতে' প্রাপ্ত হইলাম । প্রচলিত 
বিষুপুরাণদকলে কিন্তু উত্ত ৬1৭।৯* সংখ্যক গ্লেকটিতে এই প্রকার পাঠ পরিধৃষ্ঠ হয় না। সেই সকল পুস্তকে 
“সোহহং চেতি” এইস্থলে “চেতসাহি” এবং *হাহমিতি" এইস্থলে “অবয়বিনি"--এই প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হর। বলা 
বাহুলা তাহাতে মুলঙ্লেকের এইস্থলে প্রধান প্রতিপাস্ত যে 'অহংগ্রহৌপাসনা তাহাই বাহত হইয়া পড়ে। তত্ব 
বৈশারদীকার পুজাপাদ বাচম্পতি মিশ্রের পরবতীকালে “অহংগ্রহোগাসনাতে আতঙ্বএরন্ত” কোন সাশ্্রদাযিক পঞ্চিত 
হয়তে! মূলের পাঠ এই প্রকারে বিকৃত করির। ধাকিবেন। হাহা হউক আমর! অহংগ্রহোপাসন! প্রতিপাক জার 
পাববাকা উদ্ধত কৰিতেছি। 


হন উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ব--১১শ সংখ্যা 


“আত্মানং তন্ময় ধ্যায়ন্‌ মুতিং সংপুজয়েদ্ধরে;।” (শ্রীমপ্তাঃ ১১/৩।৫৫ ) অর্থ স্পষ্ট । টাকাকার 
পুজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অত্রস্থ তন্ময় শব্দের অর্থ করিয়াছেন--“ভগবদাকারম্' ইতি অহংগ্রহোপাসনা 
উক্তা। শ্রীমস্ভাগবতেই অন্তত্র এইরূপ বণিত হইয়াছে__ 

“তৎসর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃত্যৈকত্র ধারয়েখ। 

নান্টানি চিন্তয়েড়ুয়ঃ স্শ্মিতং ভাবয়েলুখম্‌ ॥ 

তত্র লব্ধপদৎ চিত্তমাকষ্য ব্যোয়নি ধারয়েৎ। 

তচ্চ ত্যত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদ্রপি চিন্তুয়েৎ ॥” 

( শ্রীমভাঁঃ ১১1১৪।৪১--৪২) 

“সেই সর্বব্যাপক (-_ শ্রীভগবাঁনের মুতির সর্বাঙ্গে সঞ্চরণণীল ) চিন্তকে আকর্ষণ করিয়া একস্থানে 
( একটা অবয়বে) ধারণ করিবে। পুনরায় অনা অঙ্গ সকলকে চিন্তা করিবে না, কেবল হাঁশ্তবিকসিত 
মুখমগুলকে ভাবনা করিবে। চিত্ত সেই স্থলে স্থির হইলে তাহাকে আকর্ষণ করত আকাশে 
( দর্বকারণাত্বক মতদ্বরপে ) ধাবণ করিবে আবাধ্ধ তাহাকেও ত্যাগ করত আষাতে আরোহণ 
করিয়া (-_আঁমার সহিত অভেদ চিষ্তন করত «আমিই ব্রহ্গ” এই প্রকার অনুভব করিয়া আর 
কিছু চিন্তা করিবে না (ধ্যাতা। ধ্যেকন ও ধ্যান- এই প্রকার বিজ্ঞানকেও চিন্তা করিবে না)। 
এই প্রকারে এখানে “অহংগ্রহোপাসনাই” বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে। উহাই পরবতী গ্লোকে শ্রীভগবাশ 
আরও স্পষ্ট করিতেছেন-_ 

“এবং সমাহিতমতিরামেবাত্মানমাত্নি | 

বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্‌ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্॥” ( এ ১৯১৪।৪৩) 
“এই প্রকারে সংঘতচিত্ত যোগী আত্মন্বরূপ আমাকে নিজের মধ্যে দর্শন করে এনং নিজেকে জ্যে(তিরও 
জ্যোতিশ্বর্ূপ সর্বাত্মক আমাতে সংযুক্তরূপে দর্শন করে।” (--শ্রাধর টীকা অবলগ্ধনে)। এইস্থলে 
“আমাকে নিজের মধ্যে, এবং “নিজেকে আমার মধ্যে'_এই প্রকারে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধত বিষুইপুরাণে 
“সোহ্হম্” এবং অহমিতি”-_এইরূপে পঠিত অহংগ্রহোপাসনাই বিবৃত করিলেন । বিষুপুরাণোক্ত 
শ্লোক বিকৃত হইলেও অহংগ্রহোপাসনা-প্রতিপার্ক এইপ্রকার বহু শাপ্র-বাক্য তন্ত্র ও পুবাঁণবিদ্গণ 
উদ্ধত করিতে পাঁরেন। অনুবাদ না দিয়া আরও ছু একটি বাক্য আমরাও উদ্ধত করিতেছি__ 

'ভিবেক্পিরন্তরং ধ্যানাদভেদ প্রতিপাঁদনম্‌।” (বুঃ নারদীয় পুঃ ৩১১৪২ ) 

“নিলেপং নিগুণং শুদ্ধং আত্মানং তারিণীময়ঘ্‌। 

অন্তরীক্ষে ততো ধ্যায়েৎ আঁকারাত্রক্তপঙ্কজম্‌ ।% 

* ্* এবভূতং শ্বমাত্মানং ধ্যায়েচ্চ তারিণীময়ম্‌॥” ( নীলতন্ত্র, চত্ুর্থপটল ) 

“চৈতন্তং সর্বভূতানাং যদ্ব.ক্ষমসোহমীশ্বরঃ | 

সোহমিত্যস্ত সততং চিন্তনান্দেবরূপতা। 

আত্মনে৷ জায়তে মম্যগ্ভাবনানাত্র সংশয় ॥” ( গন্ধবতগ্র ১২ পটল, ৫৫ পৃঃ) 

'গুরননত্ব। বিধানেন সোহমিতিপুরোধত:। 

এক্যং সস্ভাবয়েধীমান্‌ জীবন্ত ব্রহ্মণোহপিচ ॥* ( এ »ম পটল ৫* পৃঃ) 

শীধয়তামী| 1 বিশ্বনাথ চক্রবতী। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ 1 প্রতীকোপাসনা মুক্তি ও আচাধ বাদরায়ণ ৬১৩ 


এইরূপে দেখালেন সাধক প্রতিমাদি প্রতীকাঁলম্বনে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমশঃ তিনি 'অহংগ্রহোপাসনার 
স্তরে আরোহণ করেন । প্রতীকে আর তাহার কোনও আবশ্তকতা থাকে না; “এই মাটিতে খোল হয” 
ইত্যাদির ন্যায় প্রতীক তখন তাহার প্রেমাম্পদের উদ্দীপকমাত্র হইয়া পড়ে। 


[ মনোময়ী প্রতিমা প্রতীক নহে ] 


এইস্থলে ছুই প্রকার সন্দেহ হয়_-অ'প্রতীকালগ্বন! সপ্ণ ব্রন্মোপাসনাকে অহংগ্রহোপা্না বলা 
হইয়াছে । এক্ষণে মনোময়ী প্রতিমাতে জীবের অভিন্নতা! ধ্যানকে অহংগ্রহোপাসনা বলা হইল। কিন্ত 
মনোময়ী প্রতিমা তো প্রতীক । স্ুতরাং তাহার সহিত অভেদৌপাঁসনাকে আর অহংগ্রহোপাসনা বলা 
বায় কি প্রকারে? এই প্রকার সন্দেহের নিরসনের জন্য, মনোময়ী প্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই এক্ষণে 
আমর! প্রতিপার্দন করিতেছি--“দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া যে অনাত্ম বস্তসকল উপাসিত হয়, 
তাহাদিগকে বলে প্রতীক” ইহ! আমর! পুবেই বলিয়াছি । শ্রীতগবানের যে মনোময়ী প্রতিম!, তাহা 
কিন্তু গ্রতীক নহে, কারণ এইন্থলে কোনি অনাত্ম বস্তুকে দেবতাঢৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া উপাসনা করা 
* হইতেছে না। সাক্ষাঁৎ পরমেশ্বরেরই এইস্থলে আমরা উপাসনা করিতেছি, তবে তাহাতে রূপ ও গুণের 
আরোপ করা হইয়াছে মাত্র । প্রতাক তাহাকেই বলে, েখানে মৃত্তিকা ও কা্ঠা্দি নিনিত, সুতরাং 
অনাম্মভূত প্রতিমাদি বস্তুতে আত্মবস্তর আরোপ হয়।” মনোময়ী প্রতিমাতে কিন্ত আত্মবস্ততে রূপা 
অনাত্ববস্ত আরোপিত হইতেছে । সেইহেতু মনোময়ী গ্রতিমাকে আর প্রতীক বল! যায় না। কিন্ত 
কিছু আরোপিত তো হইল ? হাঁ, তাহা হইল, কিন্ত কিছু আরোপিত হইলেই তো তাহাকে প্রতীক বলা 
যায় নাঁ। কারণ শাস্থকারগণ তো! আরোপিত বস্থমাত্রকেই প্রতীক বলেন নাই। তাঁহারা যে অর্থে ষে 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকে সেইরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে । আর নিগুণ ও নিরবয়ব 
প্রমেশ্বরে কিছু আরে'পিত না হইলে, তাহার উপাসনাই সম্ভব হয় ন!।% 
এই বিষয়ে শাস্ঠও বলেন_- 
“সত্যং হি নিগুণা। দেবী, সত্যং হি নিগুণঃ শিবঃ | 
উপাঁসকানাং সিদ্ধার্থং সগুণ! সগ্ডণো মতঃ ॥৮ 
( কাল্যার্চনচন্দ্রিকাতে উদ্ধ ত মুণ্ডমালা তন্ত্র) 
“চিন্বয্তা দ্বিতীক়বস্ত নিফলহ্যাঁশরীরিণঃ | 
উপানকানাং কাধীর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥৮ 
(রাম পৃঃ তাঃ উপঃ ৭, কুলার্ণবতন্ত্র ৫1৬ ) 
“শিব ও শিবা নিগুণণ, ইহা সত্যঃ তথাপি উপাঁসকগণের সিদ্ধিলাতের জন্ তাহারা গুপযুক্তবূপে চিস্তিত 
হন।” চৈতন্তমাত্রম্বূপ, অদ্বিতীয়, সজাতীয় বিজাতীয় ও ম্বগতভেদবিহীন, এবং শরীরবিহীন বে বর্গ, 
উপাঁসকগণের উপাঁসনাস্বরূপ কার্ধের জন্ত তাহার রূপ কল্পিত হইয়াছে (তাহাতে গুণ ও অবয়ব 
আরোপিত হইয়াছে । )' 
এইরূপে দেখ! ধাইতেছে-_সম্পদুপাঁসনার স্তর অতিক্রম করিয়া সাধক যে “মনোময়ী প্রতিমাতে' 
চিত্তসমাঁধান করিতেছেন, আত্মবস্থতে অবয়বাদি অনাত্মবস্ত আরোপিত হওয়াতে তাহাকে আর প্রতীক 
'আারোপিতরপেণাপুাপাসনোপগঞ্তে--বিবরপণরমেরসংএহঠ, ২1২১২ পু বহুমতী। 


৬১৪ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


বলা যাঁয় না। পরস্ত তহাকে নিরুপাধিক ব্রন্দের সোপাধিক শ্বরূপই বলিতে হুইবে। ইহাই হুইল 
মনোময়ী প্রতিমার প্রতীকত্বনিপাকরণে প্রথম যুক্তি । এই বিষয়ে অন্ঠান্থ যুক্তি এই- শ্রীমপ্ভাগবতে আট 
প্রকার প্রতিমার বর্ণনা করিয়া শ্রভগবান্‌ বলিতেছেন _ 


“চলাচলেতি ছিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্। 
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়াুদ্ধবার্চনে ৮”  ( শ্রামাঃ ১১/২৭।১৩ ) 


“প্রতিমা সচলা ও অচলা, হই প্রকার, [ তগ্মধ্যে ] পীবের হৃদয়মন্দিরে যে মনোময়ী প্রতিমা! তাহা 
অচলা। শ্রীভগবান্‌ সেখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।* হে উন্ধব, সেই স্থিরা প্রতিমাতে আবাহন ও বিসর্জন 
নাই।” এই ভগব্দাক্য হইতে অবগত হওয়| যায় ষেঃ এই মনোময়ী প্রতিমাঃ অন্ক সাত প্রকার প্রতিম৷ 
হইতে ভিন্ন । অন্তান্ত প্রতিমার ন্যায় ইহাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। যাহা প্রতীকরূপ প্রতিমা, 
তাহাতে কিন্তু আবাহন ও বিসর্জন থাকে । মনোময়ী প্রতিমাতে তাহা না! থাকায় এবং শ্রীভগবান্‌ তথায় 
নিত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাহা যে প্রতীক নহে, ইহাই,সিদ্ধ হয়। ইহা হইল এই বিষয়ে দ্বিতীর যুক্তি। 
তৃতীয় যুক্তি এই-__ভগবান্‌ শারীরকভাষ্যকার উত্তরমীমাংসা-দশনের ৪১২ আত্মত্বোপাসনাধিকরণের : 
ভাবে বলিতেছেন-_-“যেখানে প্রতীকরৃষ্টি অভিপ্রেত, সেইস্থলে বচনটি একবারমাত্র পঠিত হয়, যথা-_ 
“মনো ব্রন্ধণ (ছাঃ ৩১৮1১) “আদিত্যঃ ব্রহ্ধ” (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি । এখানে কিন্ত “তুমিই 
আমি” এবং “আমিই তুমি” শাস্ত্র এই প্রকার বলিতেছেন। সেইহেতু প্রতীকবোঁধক বাক্য হইতে ইহার 
অসানৃশ্ত আছে”, ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিষুপুরাণ* এবং ভন্ঠান্থ স্ৃতিবাক্যেও দেখুন--“আমিই তুমি? 
এবং “তুমিই আমি' এই প্রকারে উপাসনার কথা বল! হইয়াছে । সুতরাং মনোময়ী প্রতিমাতে এই 
উপাসনা যে প্রতীকালম্বনা নহেঃ ইহাই নিশ্চিত হয়। এই বিষজ্কে চতুর্থ যুক্তি এই-_উন্তরমীমাংদা-দর্শনের 
৪1১1৩ প্রতীকাধিকরণে প্রতীকে আত্মদৃষ্টি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে । এখানে শাস্ত্র কিন্ত মনোমরী 
প্রতিমাতে আত্মনৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। সুতরাং মনোম্ী প্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই নিণীত হয়। 
অতএব মনোময়ী প্রাতিমাতে এই উপাসনা যে অপ্রতীকালঘনা ব্রন্মোপাসনা অর্থাৎ অহংগ্রাহোপাসনা, 
ইহাই সিদ্ধ হইল। 


[শ্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার ও ফল] 


যাহা হউক, এইরূপে দেখা! গেল-_প্রতিমা্ধি প্রতীকাবলম্বনে আরব্ধ কর্মানক্ৃভৃত প্রতীকালঙ্বন! 
্রচ্মবিগ্ভ! ক্রমশঃ অপ্রতীকালম্বন! ব্রক্ধবিগ্ঠাতে (অহংগ্রহোপাসনাতে) পরিণত হয়। সুতরাং সিদ্ধিলাভ 


+ কেহ হয় তে! বলিতে পারেন নিগুপ ও নিরধয়ব পরমেশ্বরে গুগ ও অবরবের এই প্রকার আরোপ করিল কে? 
অতীন্রিয়দশী খবিগণই [ক অন্মদ1দির হাবধার জন্ত তাহ! করিয়।ছেন? অথব! সদ1.নুবিধাবাদী আমরাই তাহ! করিয়। লইয়াছি? 
তছুস্ধরে বলিব--এই উভয়ের মধ্যে কেহই নহেন। অল্পশন্তি জীবের উপর কৃপাপরবশ নিগুপ.নিরাকার ও মায়াধীশ পরমেশ্বরই 
স্বীয় অচিত্ত্য মায়াঁশক্তিকে অবলম্বন করত শ্বয়ংই নিজেতে তাহ! আরোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ গুণ ও অবসবাদিযোগে জীবের 
নিকট কৃপ। করিয়। তিনি প্রকাশিত হন। শ্রুতিতে এইরূপই বণিত হইয়াছে, যথা-_-“তেভাঃ হ প্রাহুর্বভূব* ( কেন উঃ ৩২ )-- 
“নিজেকে তাহাদের ইপ্রিয়গোচর করিলেন “নঃ তশ্মিন্‌ এব আকাশে সরি আজগাম বছশোভমানাম্‌ উমং হৈমবতীম্ 
(কেনউঃ ৩১২ )--তিনি (ইন্দ্র সেই আকাশে নান! হ্র্ণালগ্কারভৃষিতা বহুসৌন্দর্ষময়ী উমার নিকট গ্রমন করিলেন। 
ইত্যাদি । শ্বৃতিও বলেন_“নিগুপোইপি নিরাহারে। লেকানুগ্রহরূপধৃকৃ" (বৃঃ নারদীপুঃ ৩১1১৯), ইত্যাদি । 

* প্রাতিতিষ্ঠতি অন্াং ভগবান্‌ ইতি প্রতিষ্ঠা” রাখধাভার্যকুতচীকা। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৬১৫ 


না হওয়া পর্বস্ত বৈদিক অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া, যেমন দীর্ঘকাল 
নিরন্তর অতি যত্ু ও আদরসহকারে তাহার অনুশীলন করিতে হয়; এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনাসকলের 
বেলাতেও তাহাই করিতে হইবে। শ্রীশ্রীদর্গ/, কালী, শিব, বিঞ্ু ইত্যাদি সগুণ ক্রহ্ষমূৃতি সকলের মধ্যে 
যে কোন একটিকে, অথবা! সপ্ণত্রদ্ষের অবতারভূত শ্রীরামচনত্র ও শ্রৃঞ্ঝ গ্রভৃতি যে কোনও একজনকে 
স্বীয় উপাশ্তন্ধপে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর অতি যত ও আদরসহকাঁরে তাহাতে চিভভসমাধান 
করিতে হইবে, বতকাল না সিদ্ধিলাভ হয়। সিদ্িলাভ হইলে পাঁধকের উপাস্তাকারা চিত্ববৃত্তি মৃত্যুকাল 
পর্স্ত অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে এবং তাহাই দেহত্যাগকা!লে অন্ত্বৃত্তিরপে পরিণত হইয়া-- 


“ঘং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাঁবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥৮ (গীতা ৮1৬) 
এই বাক্যোক্ত নিয়মানুযারী সাধকের ব্রহ্ষলোক প্রাপ্তির হেতু হয়, ইহা উত্তরমীমাংসাদর্শনের 8১1৮ 
আপ্রয়ণাধিকরণে প্রতিপার্দিত হইয়াছে । “সিদ্ধিলাভ" শব্দের অর্থ-_-তস্ভাবাপত্ভি” অর্থাৎ ইটস্বরূপতা প্রাপ্তি। 
যেমন শ্রীবিষুর ধ্ানকালে “আমিই শ্রীবিষুঃ' এবং শ্রীবিষুই আমি'- এই প্রকার ব্তিহারব্যান করিতে 
করিতে সাধক বিষু্বপ্বপই হইয়! যান্। এই অবস্থাতেই সাধক “দেবো! ভূত্বা দেবান অপ্যেতি” (বৃঃ ৪1১1২) 
_-“দেবতা হইয়া দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন,” এই বাক্যবণিত অবস্থা প্রাপ্ত হন। আর সেই অবস্থা প্রাণ্ড 
ইইলেই শত অহংগ্রহোঁপাসনার দ্বারা প্রীপ্তব্য অবস্থা হইতে এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার দ্বারা প্রাপ্ত 
অবস্থার কোন প্রকার প্রতেদ না থাকায় শ্রোত এই উপাসনার ধাহা ফল, তাহাই ম্মার্ত এই উপাসনার 
ৰারাও লব্ধ হইগ্না থাকে-_ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে । অতএব শ্রোত অহংগ্রহোঁপাঁসনাতে সিদ্ধ 
সাধকের যেমন দেবঘান-মার্গে বিছ্যাল্লোক অতিক্রম করিয়া ব্রক্ছলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি, পুনরায় 
ইহলোকে অনাবৃত্তি এবং কল্লান্তে হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহমুক্তি ল্ধ হয, এই ম্মার্ত অহংগ্রহোপাসকেরও 
তাহাই হয়, ইহা অদন্দিগ্ধরূপেই বলা যাইতে পারে। তবে নিগুণ ক্রহ্গাত্মবিদ্গণের “সন্যোমুক্তি” একরপা 
হইলেও, তাহাদের ব্রদ্দাকরাবৃত্তির স্থায়িত্বান্থুসারে যেমন তাহাদিগকেও ব্রহ্মবিদ্বর' "ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ 
ও 'ব্রক্মবিদ্বরিষ্ট' ইত্যাদি অবস্থাৰান্‌ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অহংগ্রহোপাঁসকের বেলাতেও তদ্রপ “আমিই 
বিষ, এই প্রকার ভাবাপন্ন অবস্থাতে সাধকের স্থিতির তারম্যানুযায়ী তাহার লব্বব্য ব্রহ্মলোকরূপ ফলও 
'সালোক্য”, “সারপ্য”, “দামীপ্য” ও “সাষ্টি” ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন হইবে, কি না-_তাহা চিন্তনীয়। এই 
বিষয়ে কোন শাস্্প্রমাণ 'আমরা এখনও প্রাপ্ত হই নাই। তবে দদাধনাধিকো ফলাধিক্য,-_এই 
তায়ানুনারে উক্তপ্রকার বিভিন্ন ফলকল্পনা হয়তো! অন্তাধ্য হইবে না। তবে দাশ সধ্যাদি 
ভেদভাবাবলম্বী সাধকের উক্ত ব্রহ্মলোকরূপ ফল যে সালোক্যার্দিভেদ্দে বিভিন্ন, ইহা শান্তে প্রান্ত 
হওয়! বায় । 


যিনি আমাদের প্রকৃত মাতা ছিলেন 


(শ্রীম! সারদ| দেবীর শতব্ব-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রন্ধাপ্রলি) 


শ্ীবীণাদেবী সেন, সাহিত্যসরম্বতী 


মানুষের জীবনে সব চেয়ে মহৎ জিনিস হচ্ছে 
ধর্ম--যা মানুষকে ধারণ করে রাখতে পারে। 
পৃথিবীর মলিন, পঙ্চিল শ্োত থেকে নিজকে দুরে 
রাখতে হলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কর! ব্যতীত 


মানুষের জীবনে অন্ত কোনো গতি নেই, অন্ধ 
কোনো পন্থাও নেই। যতদিন সুখ, এশ্বধঃ বা 
ঈপ্সিত কাম্য যা কিছু মান্তযকে আবৃত করে রাখে 
ততদ্দিন সে অহমিকার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু 
তারই জীবনে এমন দিন আসে যখন পৃথিবী তার 
নিকট শূন্য, সংসার তার নিকট দুঃসহ; তখন নশ্বর 
জগতে দীড়িয়ে ধর্মের বিরাট আশ্রয় গ্রহণ করা 
ব্যতীত তার আর কোনে! উপায় থাকে না। 
যেদিন পৃথিবীর ছায়া! তাকে আবৃত করে, সেদিন 
মানুষ কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে? তখন এই 
নিপ্রভ, আলোকহীন ভূমগুলে ধিনি আলো! বিতরণ 
করেন তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। বহুদিন পূর্বে এক 
চিত্রে দেখেছিলুম__-উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র” অকুল 
জলধি-__সমুদ্রের উপরে ত্রাণকর্তা যিশু । একটি 
মেয়ে আলুলায়িত কেশে পরিত্রাতাকে স্পর্শ করতে 
উদ্ভত। নীচে লিখিত আছে 01067 75055৪ 
18৮৩] 00176--. ইহা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য-- 
আমাদের একমাত্র আশ্ররস্থল ঈশ্বর । যিনি ধর্ম 
বিতরণ করেন তিনি পুণ্য সঞ্চয় করেন-_কিন্ক ধিনি 
সে ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেন, নিজ অন্তরে উপলব্ধি 
করতে পারেন তিনি তদপেক্ষা! পুণ্যবান। ধর্সের 
ভিত্তির উপর যিনি সমস্ত জীবনের অট্টালিকাকে 
নির্সাণ করেছিলেন সেই মহীয়সী পুণ্যবতী জননী 
প্রশ্রসারদামণি পরমপুরুষ রামকুষ্ পরমহংসদেবের 
সহ্ধমিণী | তাঁর অলৌকিক জন্মবৃত্তাস্ত আমাদিগকে 


বিস্মিত করে। শৈশবে ছিল তার অতি সাধারণ 
ভাব, সরলতা! ছিল তার মৃতি। তার শৈশব থেকে 
ধর্মপ্রণতা তাকে সমস্ত জীৰনপথে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। তাঁর সংস্পশে যাঁরা আসতো তাঁদের 


তিনি অমায়িক ব্যবহার, সুমিষ্ট ভাষণ দিয়ে মোহিত 
করতেন। এমনই একজন সৌভাগ্যশালিনী 
মহামানবীর সংস্পর্শে এসে বহু তৃষিত চিত্ত শীতল, 
হয়েছিল, বহু বিপথগামী জন পরম পথকে অবলম্বন 
করেছিল; বহু অশান্ত জদয়ের উপর তার শান্তিবারি 
বধিত হয়েছিল। চৈতন্যরূপিণী জগদস্বারূপে তিনি 
তার মায়ের গৃহে প্রবেশ করলেন।  শেশব তার 
অতিবাহিত হয়েছিলো কর্মব্যস্ততায়, নিতান্ত 
সাধারণ দারিজ্র্যের মধ্য দিয়ে। 

অতি শৈশবেই মায়ের বিবাহ হয় শ্রীশ্রাঠাকুরের 
সঙ্গে এবং যদিও তীঁদের ভিতর কোন দৈহিক 
সম্পর্ক ছিল না তবুও পরস্পরের ভিতর যে মধুর 
দাম্পত্য-স্ম্পর্ক ছিল তা জগতের ইতিহাসে বিরল। 
মায়ের আশৈশব সহ্ৃদয়তা, আজীবন কাঁকণ্য 
তাকে শৈশবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল, যৌবনে 
তাকে দপ্তিমতী করেছিলঃ পরবর্তী জীবনে তাঁকে 
অপূর্ব স্থযমাম্তত করে তুলেছিল । শ্রশ্রঠাকুরের 
এবং শ্রামায়ের অপশন থাকতো! বহুদিন, ব্যবধান 
থাকতো প্রচুর, কিন্ত মায়ের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ 
ছিল অনিন্দ্য, অপরিসীম, অপূর্ব সুন্দর । মায়ের 
ধৈর্য ছিল অদ্ভুত, সহনশক্তি ছিল অসীম। 
কামারপুকুরে থাকাকালীন তাঁকে আহারাদি বিষয়ে 
কত যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তা অবর্ণনীয়, 
তবুও তিনি ভ্রমক্রমেও' বাঁক্য-উচ্চারণে মে অভাবের 
জন দায়ী করেননি একটি প্রানীকেও। ঠাকুর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


রামকৃষ্ণ সাধারণ সন্যাসীর মত পত্বীর সহিত যাহা 
কিছু মধুর সম্পক ত্যাগ করেন নি। একদিকে 
সংযম, অন্যদিকে সেহ--একাধারে পবিত্র ব্রহ্মচারী, 
অন্যদিকে ন্নেহশীল আত্মীয় এই ছুয়ের অপূর্ব 
সংমিশ্রণ, কিন্ত ইহার মূলে কি মা সারদামণি নাই? 
অবশ্ঠই আছে। গ্ীর সহিত এক শধ্যায় রাত্রিতে 
শদ্ধন করে যিনি আত্মমংবরণ করতে পারেন তিনি 
খষি কিন্ত বে সহধমিণা সে পুণ্যদানে পতিকে 
সহায়তা করেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সহধমিণী 
অর্থাৎ পতির নহিত যিনি ধর্ম সম্পাদন করেন। 
শ্রনা হয়তো এশ্রুঠাকুরকে ধর্মপথ হতে বিচ্যুত 
» করতে গার্তেন নারীর স্বাভাবিক আঃসভি এবং 
মোহের প্ররোচনায়। প্রেম বিতরণ ক'রে, সারল্য 
দিয়ে, অতি সারারণ নিফলক্ক বুকি দিয়ে কিরূপে 
দুর্ধত্তের হৃদয় জয় করা যার তার প্রক্ক& উদাহরণ 
পেয়েছি আমরা-যেদিন কিশোরী বয়সে একাকিনী 
নিনীথ রজনীতে পথ হারিরে ডাকাতের হাতে 
পড়েছিলেন । ডাকাতকে পিতৃণন্বোধন করে, 
ডাকাতের খ্রাকে মাতা সন্বোধন করে বিপদ হতে 
রক্ষ। পেয়েছিলেন, এবং অবশেবে তাদের স্নেহ প্রচুর 
লাভ করেছিলেন । সর্ব ধমের সারাংশ হচ্ছে কোন 
জীবকে তৃচ্ছ না করা। সমচক্ষুতে সবজীবকে 
নিরীক্ষণ করাই সর্ব ধর্মের শ্রেঠাংশ। একটি 
তুঁতে মুসলমানকে বারান্দায় থেতে দেওয়াতে তার 
ভ্রাতুক্পুত্রী প্রতিবাদ কর!তে তিনি অসন্তষ্ট হয়েছিলেন 
এবং তাকে সমাদর করে খাইয়েছিলেন। প্রত্যুত্তর 


সমলোচনা 


৬১৭ 


যে কথ! তিনি উচ্চারণ * করেছিলেন তা মহত্বের 
ইতিহাপ্সে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমার শরৎ 
যেমন ছেলে, আমজাদও তেমনি” উচ্ছিষ্ট স্থানটি 
নিজ হাতৈ ধুইয়ে দিলেন জননী যে ভাবে সন্তানের 
জন্ঠ কষ়ে। জাতিকুল ধর্ম নিবিশেষে সকলকে প্রীতির 
চক্ষে তিনিই দেখতে পারেন বিনি পরমপিতার 
সহিত একএ হতে পেরেহেন। ঘিনি উপলব্ি 
করতে পেরেছেন প্রতি মানুষের ভিতরে পরমপুরুব 
ঈশ্বরের আবিঙাব। তীর অন্তরে তিনি সাড়! 
পেয়েছেন। ও 

“জীবে প্রেম করে থেই জন সেই জন সেবিছে 
ঈশ্বর 1৮ .১)২ 52১ ,8৫522 শুধু মক মহুুকে 
ভাল বেসেছিলেন তাই স্বর্গদৃত জানিয়ে গেলেন 
তিনিই যথার্থ ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং তার নাম 
তালিকার সর্ব উপরে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর 
দিয়ে মানুষের পরিচয় পাওয়া বায়, আমরা 
শ্ঞ্মমায়ের পরিচয় পাই তার অপরিসীম ওদাধ, 
করুণা এবং ভক্তির দ্বারা । তিনি তপন্থিনী, 
সন্যাসিণী ছিলেন সত্যঃ কিন্ত সংসারের তুস্ছতম 
কথা তার দৃষ্টিপথ এড়ায় নাই। সংসারের আবিলতা 
থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তিনি প্রতিটি কার্ষে 
লিপ্ত ছিলেন, তাই তিনি আমদের পরমমাতা রূপে 
অভিহিত। 

তার আদশ, তার জান আমাদের প্রতি 
নারাচরিত্রে প্রতিফলিত হোক, তার জীবনে জন্ম 
লাভ করিয়া সমস্ত নারীজাতি জাগ্রত হোক । 


সমালোচনা 


ভাগীরথী-্রজ্যোতির্সয় ঘোষ, এম্‌-এ, পি- 
এইচ.এডি--গ্রণীত | ৯, 
কলিকাতা--২৯ হইতে গ্রস্থবীর কতৃক প্রকাশিত । 
'পষ্ঠা--১*১ 7 মৃল্য-_আঁড়াই টাকা । 


খ 


সত্যেন দর্ত রোড, 


গল্প ও প্রবধ্ধরচনায় সিন্ধহস্ত বাউল! সাহিত্যের 
“ভাস্কর'-প্রণীজ ভাগীরণথী একখানি কাব্যগ্রন্থ । 
লেখক ইহাতে প্রাকৃতিক, লামাজিক, অর্ধ, অনুবাধ, 
বাস্তবিক, অন্রোগ্রাফ' কাল্পনিক-এই কয়েকটি 


৬১৯৮ 


বিভাগে ভাগ করিল্না তাহার কবিতাগুলি পরিবেশন 
করিয়াছেন। প্রাচীন পন্থায় রচিত হইলেও 
কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটি সহজ আন্তরিকতা 
রহিয়াছে যাহা কবিতামোদীদিগের আনন্দবর্ধন 
করিবে। কয়েকটি উন্নত ধরনের হাস্তরসের কবিতাও 
বইথানিতে স্থান পাইয়াছে। 

শিক্ষার কথা শ্রীজ্যোতির্য় ঘোষ, এম্‌ এ 
পি-এইচ, ডি ( এডিন )--এফ. এন্‌ আই প্রণীত। 
প্রকাশক -শ্রী্ুরেশচন্ত্র দাস, এম্‌-এ, জেনারেল 
প্রিন্টার্স আযগু পারিশার্স লিমিটেড্ঃ ১১৯, ধর্মতলা 
স্ট)ট, কলিকাতা।। পৃষ্টা_-১২২ ; মূল্য দুই টাকা। 

প্রেমিডেন্সী কলেজের ভূতপৃব অধ্যক্ষ শিক্ষা- 
বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ভূয়োদশী গ্রন্থকার “শিক্ষার 
কথা” প্রকাঁশ করিয়া জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধা- 
ভাজন হইলেন) বর্তমানে শিক্ষাসমস্তা ভারতের 
অন্যতম বৃহৎ সমস্তা। লেখক শিক্ষার গলদগ্ডলি 
বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা কিন্ূপ হওয়া উচিত তাহার 
একটি স্ুম্পষ্ট ইঙ্গিত তাহার সুচিন্তিত ও বসোত্তীর্ণ 
প্রবন্ধ গুলির মধ্যে দিয়াছেন । শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি 
করিতে হইলে অভিভবকদেরও যে সহযোগিতা 
প্রয়োজন তাহা “অভিভাবকদের জন্” প্রন্ধটিতে 
যৌক্তিকতার সহিত বণিত হইয়াছে । আমাদের 
মনে হয় প্রত্যেক শিক্ষক ও প্রত্যেক অভিভাঁবকেরহ 
পুস্তকথানি পাঠ কর! উচিত। 

ভজহরি-শ্রজ্যোতির্মর ঘোব ( ভাস্কর +)-- 
প্রণীত; গ্রন্থকার কর্তৃক ৯, সত্যেন দত্ত রোড, 
কলিকাতা-_২৯ হইতে প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠা--৮৮ ) 
মূল্য-_আড়াই টাকা। 

ভজহরি নামে এক বেকার যুবক কিভাবে 
দুনিয়ার খাত প্রতিঘাতে সাহম ও উপস্থিত বুদ্ধির 
জন্ত জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠ হইল তাহার সরস কাহিনী 
পাঁন। উপায়, পাইলট, বিচালীভঙন, কুটীরশিল্প, 
গণক, কলহ, গলৌ গলৌ গল্পগুলির মাধ্যমে বগিত 
হইপ়াছে। প্রত্যেকটি গঞ্পেই বর্তমান সমাজের 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম ব্ষ--১১শ সংখ্যা 


বিভিন্ন ছবি উজ্জলভাবে চিত্রিত। আধুনিকতম 
ঘটনা ও চিন্তার শোতে লোকে কেমন ভাসিয়া 
চলিয়াছে লেখকের হক্ষদৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়াছে । 
জুয়াচুরিতে ও গণকগিরিতে টাকা রোজগার, 
পাইলটের চন্দ্রলোকে গমন, গলিতে গলিতে 
অবতার, সব কিছুই আজ যেন অতি স্বাভাবিক ! 
স্বচ্ছন্দ গতিতে গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে না হাসিয় 
পারা ধায় না। মাঝে মাঝে সমাজ ও লোক- 
চরিত্রের উপর কটাক্ষপাতগুলি বেশ উপভোগ্য । 
বইথানি গর্প-রসিকদের প্রিয় হইবে বলিয়! মনে হয়। 

ভারতসন্তান--শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
এম-এ-প্রণীত। প্রকাশক- শ্রানীপ্তিময় বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, জামতারাঃ এস্‌, পি। প্রাপ্ডিহ্ান ২০১, 
ুক্তারামবাবু স্টাঁট» কলিকাতা--৭ ; পুষ্ঠা ৯৫) 
মূল্য--১॥০ টাকা মাত্র? 

যুগ বুগান্তরের ঘাতপ্রতিঘাত সত্বেও ভারতের 
বে নিজন্ব ভাবধারাটি অন্তঃসলিলা ফন্তুর মতো 
আজও প্রবাহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া রচিত 
এই তিন অঙ্কের নাটকথানি বেশ আননদায়ক। 
প্রচলিত নাটক সমূহের গতান্থগতিকতা-বজিত 
বলিয়। ইহার আবেদন হৃদনূষ্পর্শী, কিন্তু মাঝে মাঝে 
কথোপকথনগুলি অযথা দীর্ঘ হওয়া নাটকের 
সাবলীল গতি ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল । 

নিমপঙ্য-_( পত্রসঙ্কলন )--ডাঃ মহেন্দ্রনাথ 
সরকার লিখিত। ওকাঁশক--শ্রারবি কর, দি 
স্কপটও ৭৫নং যতীনদান রোড, কলিকাঁতা-_-২৯, 
পৃষ্ঠা__-৫৬ 7 মূল্য দেড় টাকা । 

প্রখ্যাতনাম! দারশনিক ও অধ্যাপক স্ব্গতি ডন্টুর 
মহেন্দ্রনাথ সরকারের ৩৩ খানি পত্রের সঙ্কলন। 
পত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে তাহার সহধমিণী শ্রীযুক্ত 
লীলাবতী দেবীকে লিখিত। একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, 
সং্যমী, উন্নতিকামী হুবক কিভাবে তাহার 
সহধমিণীকে তাহার কর্ম ও ধর্মগীবনের চলার পথে 
সহগামিনী ও সর্তোভারে তাহারই যোগ্য করিয়! 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] 


তুলিবেন তাহার একটি সুন্দর নির্দেশ প্রথম 
দিককার পত্রগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া! যায়। 
ওক্টর সরকারের বিদেশভ্রমণকালে লিখিত শেষের 
দিককার পত্রগুলির মধ্যে তাহার জীবনের 
সুপরিণত ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। 
পাঠক-পাঠিক! বহু শ্রদ্ধেয় জ্ঞানতাপসের এই পত্রগুলি 
পড়িয়৷ প্রভূত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা 
পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


সবার ম। সারদ।--শ্রীমতুলানন্দ রায়, বিদ্যা- 
বিনোদ, সাহিত্যভারতী--প্রণীত। প্রকাশক-- 
শ্রীঅমূল্যরতন সাহা, নবগ্রন্থ নিকেতনঃ ৩৭-১ বিন 
স্টট, কলিকাতা ৷ প্রথম সংস্করণ ; পৃষ্ঠ--২১২; 
মূল্য তিন টাক]। 

উশ্বরীমায়ের পুণ্য জীবনের ঘটনাপপ্জী আবির্ভাব 
হইতে লীলাদংবরণ পর্বস্ত বাংল সাল অন্তযযায়ী 
সাজাইয়া শ্রীমায়ের জীবন-কথার মনোজ্ঞ বর্ণনা। 
ভাষার ন্বচ্ছত! থাকায় বইথাঁনি পাঠকপাঠিকাগণের 
বেশ মনোরম লাগিবে। 


বামকুষ্ণায়ন- শ্রীতুলানন্দ রায়, বিদ্ভাবিনোদ, 
সাহিত্যভারতী। প্রকাশক-_শ্রীমুকুন্দলাল দে, 
দি সারম্বত লাইব্রেরী, ৬১1১, বাঁগবাজার স্টটট; 
কলিকাতা । প্রথম সংস্করণ ; পৃষ্ঠা ৫৮; দাম এক 
টাকা । 

ভগবান শ্রীরামরৃষ্তদেবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখিয়! রচিত "গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ, ত্যাগী 
শ্রীরামকৃষ্ণ”, “মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ”, “শিল্পী শ্রীরাম- 
কষ্' প্রবন্ধগুলি স্থখপাঠ্য । প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধ 
ইত'পূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। গ্রন্থকারের “সাধক শ্ররামরুষ গ্রন্থে 
সন্গিবিষ্ট আীরামরুষ্খ-নামরহস্ত' নামক প্রবন্ধটির 
সম্ঘন্ধে আমাদের মন্তব্য কাতিক যাঁসের উদ্বোধনে 
বলা হইয়াছে । 


ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্চ 


সমালোচনা 


৬১৯ 


70000901010 ঞ&)] 0ি6৫01850275000 
শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহ ; বিনয়-ভবন, বিশ্বভারতী, টিচার্স 
ট্রেণিং কলেজ। পৃষ্ঠ ৫৮, মুল্য--৪* আনা । 

শিক্ষ! ও পুনর্গঠন বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের 
সংকলন। প্রবন্ধগুলি পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধকার ভীলঙ্ষীশ্বর সিংহ 
চিন্তানীল গ্রন্থকার ও শিক্ষাব্রতীরূপে সুপরিচিত । 
উহার পিতা শ্রীবাণেশ্বর সিংহ, কৃষি ও কুটিরশিল্প 
বিষয়ে শুধু স্থপপ্ডিতই ছিলেন নাঁ, ছিলেন নিষ্ঠাবান 
গবেষকও । পুত্রকেও তিনি মাঁমুলী শিক্ষার জঙ্ 
না পাঠাইয়া নানাবিধ শিল্পকাজ ও তাহার মাধ্যমে 
কার্করী এবং গঠনমূলক শিক্ষায় উদ্ধদ্ধ করেন। 
বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে গ্রন্থকার দীর্ঘ দিন শিক্ষা- 
লাভ করেন ও পরে শিক্ষকরূপে কার্ধে ব্রতী 
থাকেন। অতঃপর গাস্ধীজীর আহ্বানে ওয়াঁধ' 
বিদ্যানন্দির পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। একাধিকবার ইনি ইউরোপ ভ্রমণ 
করিয়াছেন এবং শিল্পভিত্তিক শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে 
প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের সুযোগ পাইয়াছেন। 
বস্তঃ শিক্ষাকে জীবনোপবোগী নুতন খাতে 
প্রবাহিত করার ছুনিবার আবেগই তাহাকে ভারতে 
ও বহিীরতের বরণীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের 
সানিধ্যে বারবার টানিয়। লইয়্াছে। পরিবার, 
বিগ্ভায়তন ও সমাজকে একটি সামজস্পূর্ণ সাধারণ 
শিক্ষার শিগ্ধ ধারায় শৃত্রবদ্ধ করার আগ্রহ তাহাকে 
বরাবর পরিচালিত করিম্নাছে এবং কবিগুরুর 
শ্রনিকেতন ও গান্দীজীর ওয়াধণয় দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষা 
পরিচালনায় ব্রতী থাকাম্ তান তাহার ঘোগ্যতাও 
সপ্রমাণ করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থথানির প্রতিটি 
পৃষ্ঠায় তাহার এই বন্ুমূল্য অভিজ্ঞতাও শিল্প" 
ভিত্তিকঃ জীবনোপযোগী, যথার্থ শিক্ষার জন্ত 
একাস্তিক আবেগের দ্বারা চিহ্নিত। শুধু তত্বকথ। 
নহে, তথ্য ও আভজ্ঞতামুলণক কাধোপযোগী 
নির্দেশও গ্রশ্থটিতে বিস্তর রহিয়াছে । বুনিয়াদী বা 


৬২৪ 


শিল্নভিত্তিক শিক্ষা্ম অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির 
গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত, সাধারণ শিক্ষিত সমাজও 
উহা পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন। 


[9505£0 99018115010 56865 : শ্ীবসন্ত 
কুমার চ্যাটাজি। ৩-বি সাগর ধর লেন, 
কলিকাতা--৬ হইতে তৎকত্বক প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠা 

ংখ্যা--৫৪, মূল্য--॥* আনা। 


প্রাচ্যের দেশগুলিকে একটি সাধারণ অর্থ নৈতিক 
ও ব্বাষ্রিক পরিকল্পনাতৃক্ত করিয়া শক্তিশালী, সমৃদ্ধ 
অথগ্ড অঞ্চলর্ূপে গড়িয়া তোলার আদর্শ ও তছপ- 
যোগী কর্মস্থত্রের প্রস্তাব এই পুব্দকটিতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার এশিয়ার দেশগুলির অনগ্রপরতা 
ও তাহার কারণসমুদয় এবং এই মহাদেশের সংস্কৃতি 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ও এঁতিহের মহনীয়ত বর্ণনা করিয়াছেন। 
বৈষগ্সিক ক্ষেত্রে এশিয়াবাসীদের আত্মনির্র করা 
এবং শুধু অনিবার্ধতার ক্ষেত্রেই এশিয়া বহিভূতি 
অঞ্চল হইতে দ্রব্যসামগ্রী আন্দানি করা প্রভৃতি 
মূলনীতির আলোচনায় চিন্তাণীলতার পরিচয় 
আছে, পাঠকের চিন্তাকেও উহ! নাড়া দিবে। 
এশিয়ার সমূদ্ধি ও সংহতি ধু এশিয়ার নহে সমগ্র 
বিশ্বের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্তই অপরিহার্ধ। 
বর্তমানে এই চিন্তা সক্রিয় আন্দোলনেরও সৃষ্ট 
করিয়াছে। স্বল্ল পরিসরের মধ্যেও লেখক এই 
জটল ও ব্যাপক বিবয়টর সার্ক আলোচন! 
করিয়াছেন) কার্করী পরিকল্পনার ভূমিকারূপে 


নিঃসনেহে বইটি সমাদর পাইবার যোগ্য । 
শ্রীমনকুমার সেন 


শ্রীরামরু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
প্রীশ্বীমা সারদাদেবীর আগামী জন্মতিথি (দ্যধিকশততম ) পড়িয়াছে ৩০শে 


অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ( ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ )। 


প্রীশ্রীমা-শতবর্ধজয়ন্তী উৎসাবের 


পরিসমাপ্তি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে ও কলিকাতায় এঁ শুভতিথি হইতে একাদশদিবসব্যাগী 
নান। অনুষ্ঠানাদি উদ্যাপিত হইবে, এই সংবাদ আমরা গতমাসের উদ্বোধনে দিয়াছি। 
প্রতিদিনকার বিস্তারিত কর্মসূচী যথাসময়ে সংবাদপত্রে দ্রষ্টব্য । 


রামু মিশনের ১৯৫৩ সালের 
সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী 

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে স্বামী 
আত্মবোধানন্দভীর সভাপতিত্বে রানরুষ্ণ মিশনের 
পঞ্চচত্বারিংশত্তম বাধিক সাধারণ-সভা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । ১৯৫৩ খ্রীষ্টান্জে মিশনের কার্ধাবলীর 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

কেক্জ 2 সর্সমেত ৬৯টি মিশন-কেন্ত্র (প্রায় 
সমসংখ্যক মঠকেন্ত্র ছাড়া ) জাতিবর্ণনিবিশেষে 
সকলের নেবা ও অসান্্রদাৰিক ধর্মের মূলতত্ব প্রচার 
করিয়াছেন । ৃঁ 


বন্যা ও দুতিক্ষসেব। £ মিশনের বোষ্াই 
শাখাকেন্ত্র বোঙ্াই রাজ্যের কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির 
সহায়তায় আহদনগর জেলায় হূর্ভিক্ষপীড়িত 
জনগণের শাহাব্যার্থে মার্চ হইতে সেপ্টে পর্যন্ত 
চার লক্ষ ক্ষুধিতের আহাঁধোপধোগী ৮৩২/০ মণ ও 
১০২৬ পাউগু খাগ্চাপ্রব্য এবং ২৯৮০ খানি বদ 
বিতরণ করেন। দবারভাঙ্গার বন্যার্ডদিগকে সাহাব্যের 
জন্য মিশন আগষ্ট মাসে সেবাকার্ধ করিয়াছেন। 
২৫০* জন লোঁককে সাত সপ্তাহের অধিককাল 
যাবৎ থাদ্য দেওয়! হন; এতদ্বাতীত ১০৮২ খানি 
নূতন বস্ত্র ও রোগীদিগকে ওষধাদিও দেওয়া! হয়, 


আগ্রহায়ণ, ১৩৬১ 1 


রাজমাহেন্দ্রীতে প্রধান রিলিফ-কেন্ত্র স্থাপন করিয়া 
আগষ্ট হইতে নভেম্বর প্ন্ত গোদাবরীর পূর্ব ও 
পশ্চিম তীরস্থ জেলাগুলিতে সেবাকার্ধ পরিচালিত 
হইয়াছে। ইহা আলোচ্য বর্ষে ৭৮০*০ খানি 
ব্্ার্দি, ৩৫০০২ টাকা মুল্যের অন্ান্থ পরিচ্ছদ, 
২২৭৭ থানি কম্বল এবং ৬*১০**২ টাঁকা মুল্যের 
গৃহনির্মীণোঁপিযোগী দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। 
পুনর্ষসতিকার্ধও চালানো হয়। 

চিকিগুসা-বিভাগ $ মিশনপরিচালিত ৬৯৫ 
দুখ্যক রোগিশধ্যা-সমন্বিত ৮টি অন্তবিভাগীয় 
হামপাতালে মোট ১৬১৩৬ এবং ৪৩ট বহিবিভাগীয় 
,চিকিতমালয়ে মোট ১৯১৫৬১১২৭ (পুরাতন সহ ) 
জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে । রীচির 
মন্নিকটে ডূঙ্গরি বক্মা-আরোগ্যভবনের অন্তবিভাগে 
৬* জন বঙ্মারোগী চিকিংসিত হইয়াছেন। 

শিক্ষ।-বিভাগ £ এই বিভাগে একটি প্রথম, 
একট দ্বিতীয় ও একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের 
মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬১৫। ভারত ও 
পাকিস্তানের মিশন-পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
সমূহে ৭১১০ জন বালক ও ৩১৮* জন বালিকা 
শিক্ষা লাভ করিয়াছে । প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলির 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭১৭৩ এবং 
২৪৮৪ । শিল্প ও কারীগরী বিষ্ভালয়গুলিতে ৩৪৬ 
জন ছাত্র ছিল। ৩১টি ছাত্রাবাস কত ক ২৩৫৬ 
জন বিগ্ভার্থী ও ২০৫ জন বিদ্যার্থীনীর ততাঁবধান 
করা হইয়াছে। 

সাহায্যপান £ কয়েকটি শাখাকেন্দ্র কতকগুলি 
ছুঃহ্থ লোকের সাহাব্যার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং 
টাকা ২০৯১।/* আনা দান করিয়াছেন। প্রধান 
কেন্ত্র নিয়মিতভাবে ৭৩ট পরিবার ও ১৪৫ জন ছাত্র 
(তন্মধ্যে ৬২ জন পিন্ধু প্রদেশের বাস্তহার! ছাত্র ) 
এবং সাময়িকভাবে ২৫৯টি পরিবার ও ৯৬ জন 
ছাত্রকে সাহায্য বাবদ রায় ১৮০৭২ টাকা 
বায় করেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬২১ 


ভারতের বাহিরে কার্ধাবলী ই দিংহল, 
্রদ্ধদেশ, সিঙ্গাপুর, মরিশীনঃ ফিজি দ্বীপুঙ্গ এবং 
ফ্রান্মে মিশন সাফল্যের সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি- 
মূলক কার্ধাবলী পরিচালিত করিয়াছেন। সিংহল 
শাখাকেন্দ্র-পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ২৪টি 
বিগ্ভালয়ে প্রায় ৭০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। ফিজি 
উচ্চ বিষ্চালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২*২। পাকিস্তানে 
মিশনের কাঁধ কিছু কষ্টের সহিতই চালাইয়া যাওয়া 
হইঘ্াছে। আমেরিকা ও ইউরোপেব প্রচারকার্ 
এই রিপোর্টের অন্তছু'ক্ত নয়। 

আথিক অবস্থ! ঃ আলোচ্য বর্ধে মিশনের 
মোট আয় টাকা ৪৩,১১,১৮৩%৮৫ পাই এবং মোট 
ব্যয় টাকা ৩৮,৫৪,৯৯৯1/৯ পাই। 

কালাডিতে শ্রীশঙ্কর কলে্-ীশ্রীশঙ্করা- 
চার্ধের জন্মস্থান কালাডিতে (ত্রিবাঙ্ধুর ) তাহারই 
পুণ্যনামে মহাবিগ্ভালয়ের (শ্রীশঙ্কর কলেজ) শুভ 
উদ্বোধন-উৎসব বিগত ১২ই জুলাই, ১৯৫৪ একটি 
আনন্দপুর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ হইয়াছে। 
এই দিনটি প্রাচ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম 
স্মরণীষ দিবসরূপে পরিগণিত হুইবে। প্রত্যুষে স্বামী 
মেধসাণন্দের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত 
আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ ও কলেজ ছাত্রাবাসের নবাগত 
ছাত্রবৃদ্দ ভজনসহকারে আশ্রম হইতে কলেজ পর্যন্ত 
প্রায় ছুই মাইল ব্যাপী শোভাধাত্রা করে। বেদাস্ত- 
শিরোমণি শঙ্করশর্মা কতৃক কলেঞজতবনে পৃজাদি 
কাধ অনুটিত হয়। প্রার্থনা ও বক্তৃতাদিতে অংশ 
গ্রহণ করেন সাহিত্যশিরোমণি শ্রীশঙ্কর সুব্রক্ষণ্য 
শান্্ী, স্বামী আগমানন্দ, বিচারপতি শ্রী পি, কে 
সুব্রষধ্য আয়ার, শ্রী পি. আর মেনন এবং অব্যক্ষ কে, 
ভি ক্কষ্চ আয়ার। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে 
কার্ধস্চীর সমাপ্তি ঘোষিত হয়। 

জীপ্রীম।-শতবর্যজয়ন্তী  সংবাদ-_পুরী 
্রীয়ামক্কষ্চমিশন লাইব্রেরীতে গত ১৮ই ও 
৯৯শে আযাঢ় শ্রীমা সারদাদেবীর শতবাধিকী 
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জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াঙ্কে। প্রথম দিন সকাল 
৮টায় স্থানীয় বিগ্তালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রশ্্র- 
মায়ের যে জীবনী-বিষয়ক রচনা-প্রতিযোগিতা হয়, 
উহাতে ৩০ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। অপরাহু 
৫টায় গ্রন্থাগার-প্রাঙ্গণোস্থিত সুসজ্জিত মণ্ডপে 
শশ্রিমায়ের প্রতিরূতির সম্মুখে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 
ডন্টর কৈলাসনাথ কাটজুর সভাপতিত্বে সাধারণ 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমত স্বামী মাধবানন্দজী 
মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওড়িষ্যার রাজ্যপাল 
শ্রীকুনারম্বামী রাজা । সভায় ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীনবরুষ্ণ চৌধুরী, ডক্টর হরেরুঙ মহতাঁব, শ্রীকিশোরী 
মোহন দ্বিবেদী, শ্রুচিন্তামণি আচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট 
ব্যক্তি সহ প্রায় ছুই সহম্র নরনারী যোগদান করেন। 
বিভিন্ন বক্তা আবেগময়ী ভাষায় শ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী 
আলোচনা করায় সমব্তে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে পবিস্র 
মাতৃভাব জাগিয়া উঠে। সভাপতির অভ্ভিভাষণে 
ড্র কাটজু বলেন, কিভাবে আদর্শ নারী-চরিত্র 
গঠন করিতে হয় তাহা প্রীসারদাদেবী দেখাইয়া 
গিয়াছেন, আজ সকলেবই তাঁর জীবন অনুধ্যান করা 
উচিত। স্বামী মাঁধবানন্দজী বলেনঃ তিনি ছিলেন 
সকলের মা--সর্ব দেশের, সর্ব কালের, সকল 
জাতির। দ্বিতীয়দিন শ্রীরামরুষ্ণ ও শ্রামার বিশেষ 
পৃজা, কুমারীপৃজা” কুমীরীসন্মেলন, সঙ্গীত ও 
বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, প্রসাদ ও পুরস্কার-বিতরণ 
অনঠিত হয়। 

লগ্ডনের ক্যাক্দ্টিন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় 
গত ৩০শে জুন, ১৯৫৪ শ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম- 
শতবাধিকী বিপুল উদ্দীপনা সহকারে ও আননপূর্ণ 
পরিবেশের মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে । ইহাতে 
আধ্যাত্মিক রাজ্যে জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
নারীজাতির অরদানসন্বন্ধে বিস্বৃত আলোচনা হয়। 
সভার পরিচালনা করেন মিসেদ্‌ মৌড, অমর। 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


বিশি্ট বক্ত। হিন্দুঃ শ্রীষ্ট, ইসলাম, ইন্থুদী ও বৌদ্ধ 
ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ও পাতিত্যপূর্ন বন্তৃতা করেন। 
লগুন্স্থ রামক্জ-বিবেকানন্দ বেদান্ত-কেন্ত্রের অধ্যক্ষ 
স্বামী ঘনানন্দজীর সভাপতিত্বে গঠিত শ্র/সারদাদেবী- 
শতবাধিকীজয়ন্তী-পরিষদ্‌ কতৃক ইংলগ্ডে শ্রীমায়ের 
জয়ন্তী উ২সবগুলি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। 

কাশী শ্রুরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্ভোগে 
জয়ন্তী উৎসব ১৯শে অক্টোবর হইতে ২৬শে অক্টোবর 
পর্যন্ত মহাসমারোহে উদ্যাপিত হইয়াছে । শ্রীরাম 
মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ পজ্যপাদ শ্বামী 
বিশুদ্ধানন্দজী এবং সাধারণ সম্পাদক পুজনীয় 
গ্বামী মাধবানন্দজী তাহাদের উপস্থিতি এবং, 
ভাষণার্দি ছারা সকলকে প্রতৃত উদ্দীপনা দান 
করিয়াছিলেন। বিশেষ পুজা হোমাদি ব্যতীত 
শোভাবাত্রা॥ শর শ্রীমায়ের জীবনী-মবলম্বনে প্রদর্শনী 
(জয়রামবাটাতে প্রদশিত কৃষ্ণনগরের মৃংশিল্পীগণের 
নিমিত মৃত্তিক-মুতির) দরিদ্রনারায়ণ সেবাঃ কাশীর 
বিভিন্ন মঠের নাধুভোজন, বালকবালিকাগণের 
মধ্যে মিষ্টান্নবিতরণ, রচন -প্রতিযোগিতার পুরস্কার- 
বিতরণ, হাওড়া সমাজের বিখ্যাত “নদের নিমাই, 
কীর্তনাভিনয় প্রভৃতি উংসবের অন্ততম অঙ্গ ছিল। 
থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির কর্মঘচিব শ্রারোহিত 
মেটা, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের কর্মসচিব ডক্টর 
শ্ীতীন্ত্রবিমল চৌধুরী এবং কলিকাতা লেডি ব্রাবোণ 
কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রুরমা চৌধুরী এবং শ্রামতী 
চন্দ্রকুমারী হা জনসভায় তাহাদের মনোজ্ঞ ভাঁষণ 
দ্বার শ্রোতৃমগ্ডলীর আনন্দবধ ন করিয়াছিলেন । 

গৃত ৭ই নভেম্বর মাত্রাজ ত্যাগরাজনগরে শ্রীশ্রমা 
সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উত্সব সুসমারোহে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রাতে শ্ররামকষ্খচ মিশন 
পরিচালিত ১৭টি বিষ্ভালয়ের প্রত্যেকটিতে জননীর 
প্রতিকৃতি মনোরমভাবে সজ্জিত করিয়! বিশেষ 
পৃ ভঙ্জন বক্তৃতাদি এবং ৭*৯* বালকবালিকা 
ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা 
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হয়। ছেলেদের প্রধান বিগ্ভালয়ে প্রায় দুই সহস্র 
দরিব্রনারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহে 
শ্রারামকৃষ্ণ মিশন সারদা-বিষ্ভালয়ের বিস্তৃত প্রাণে 
আহৃত একটি জনসভায় শ্রীপ্রীম।য়ের জীবন ও বাণীর 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মাদ্রাজ শ্রীরামকুষ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ, পুলিশ 
কনিশনার ্রীপার্থসারথি আয়েঙ্গার এবং ভূতপূর্ব 
ন্ত্রী শ্রী ইউ কৃষ্ণরাও। সভান্তে উপস্থিত প্রায় 
নরনারী ও বালকবালিকা শ্ীশ্রীমায়ের 
সুনজ্জিত তৈলচিত্র লইয়া ত্যাগরাজনগর অঞ্চলের 
প্রধান প্রধান রাস্ত! দ্রিরা এক বিরাট শোভাবাত্রা 
*“করেন। এই অঞ্চলে এত ব্ড় ও সুন্দর এবং 
নিয়ন্ত্রিত শোভাযাত্রা ইহাই প্রথম। 

গত ২ৎশে কার্তিক (৬ই নভেম্বর, 
করিমগঞ্জ শ্রীরামরুষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের 
শতবর্ষভয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক পুজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী ভগবান 
শ্রীরামকৃঞ্জদেৰ ও জননী সারদাদেবীর জীবনের 
আলেখ্যমালার প্রদরশনীর ধার উদঘাটন করেন। 
শহরের বনু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ 
দিয়ছিলেন। প্রচীন ভাঁরতের এ্রতিহ্থ চিত্রে 
ননোজ্ঞভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

ভগবান শ্রীবামকঞ্চদেব ও জননী সারদাদেবীব 
পৃতস্থতিজড়িত “কাশীপুর উগ্ভানবাটা'-শাখাকেন্দ্রে 
জয়স্তীউংসব ১*ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবরঃ ৫৪) 
হইতে ১৪ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর, ৫৪) প্স্ত 
অনুষ্ঠিত হয়। কর্মম্থচীর কয়েকটি £--অধ্যাঁপক 
আত্রিপুরারি চক্রবর্তী কতৃক “মহাভারতে নারী' 
সম্বপ্ধে আলোচনা, কলিকাঁতার বিশিষ্ট গায়কবৃন্দ 
কতৃক সঙ্গীত-আসর, হাঁওড়ার অভয়সজীতপরিষদ্‌ 
কতৃক গ্রীত্রীমার লীলাকীর্তন, বাকুড়া-সোনামুখীর 
্ীমৃত্যুপ্নয় চকবর্তী কতৃক রামাকণগান (বিষন্-_ 
শ্বরীর প্রতীক্ষ!) চোরবাগান ধীধারমণ কীতনসমাজ 
কতৃক মাথুর পাল! ক্টর্তন, বৌবাজার হুদ্কঁৰ 
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শ্ীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৬২ 


কতৃক শ্ররামকৃ্খ-সারদা+সঙ্গীত , ও কালীকীর্তন, 
শ্ররানকুষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক পুজনীয় স্বামী 
মাধবাননদজীর নেতৃত্বে জনসভা (বিষয়--শ্রীশ্রামা) 
এবং স্বামী খুকারাননাজী কতৃক শ্রীশ্রীরামকৃণ 
কথামৃত ব্যাখ্যা । 

পরলোকে বিশিষ্ট আমেরিকান ভক্ত-_ 
আমেরিকাস্থ নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রাচীন! 
সভ্যা ও সম্পার্দিকা মিন রে বাবার কয়েক 
মাস অসুস্থ থাকার পর গত ওরা জুনঃ বৃহস্পতিবার 
দেহত্যাগ করিয়াছেন সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর এই 
প্রতিষ্ঠানের অকু% সেবা করিয়া তিনি ইহার প্রাণ- 
শ্বরূপ হইয়াছিলেন। কী দারুণ গ্রীদ্মে, কী গ্রচণ্ড 
শীতে সোসাইটির ব্দোন্ত-ক্লাসে তাহার উপস্থিতির 
কোনদিন ব্যতিক্রম হয় নাই। সোসাইটির দুর্দিনে 
অর্থসাহাধ্য দিয়া ইহাকে স্থায়িত্দানে তীহার 
অসামান্থ ত্যাগ সোসাইটির ইতিহাসে চির-উজ্জল 
হইয়া থ|কিবে। প্রতিটি কর্মের মধ্যে তাহার যে 
বিণয় শ্রদ্ধা ও সারল্য ফুটিরা উঠিতঃ তাহ! সোসাইটির 
কমিগণের আদশ হইয়া আছে । এই মহীয়সী মহিলার 
চির-অন্তধধানে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির থে 
ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়! 

স্বামী বিমলানন্দের দেহত্যাগ- আমরা 
(বশেষ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্ররামকুষ্ মঠ ও মিশনের 
অক্লান্ত সেবক স্বামী বিমলানন্দের বেলুড়মঠে গত 
২১শে কার্তিক (৭ই নভেম্বর, ১৯৫৪) ৫৪ বৎসর 
বয়সে দেহত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 
গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি যরুৎ ও হদ্যস্ত্রের 


পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। পুজ্যপাদ স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন তাহার মন্ত্রদীক্ষা একং 
সন্যাসের গুরু । বিভিন্নসময়ে তিনি জলপাইগুড়ি 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মৈমনসিং আশ্রমের কর্মভায় 
অতি দক্ষতার সহিত পরিগলনা করিয়াছিলেন । 
দু অমায়িক চরিত্র এবং সেবানিষ্া তাহাকে 
বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্জ- 
পাদপদ্সে তাহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। 


রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্ধ্য 


গত ৮৮1৫৪ তারিখ হইতে বিহার, বাংলা, 
আসাম ও পুর্বপাকিস্তানের বন্থাপীড়িত অংশে 
রামকৃষ্ণ মিশন বহাসেবাকাধ্য করিতেছেন। নিয়ে 
দ্রব্যার্দি বিতরণের একটা সংঙ্গিগু বিবরণী প্রদত্ত 
হইল £ 

দ্বারভাঙ্গা জেলার রসের! থানার অন্তর্গত 
মঙ্গলগড় ও দেওধাতে (গত ১৯1১০1৫৪ পধ্যন্ত ) 
২৯০১ মন চাউল, ২৬ মন ৭ সের ডাল, ৭৫ মন 
লবণ এবং ৭১৭৪ থানি বন্দি ৪১,২৯৬ জনের 
মধ্যে বিতরিত হইয়াছে । ৩২*৯ জনকে চিকিৎসাও 
করা হইয়াছে । 

পুণিয়া জেলায় লাভা স্টেশনের নিকট পরাণ- 
পুরে (গত ৩০৯1৫৪ পধ্যন্ত) ৩০৭ মন ৩৬ সের 
চাউল, কিছু ডাল ও লবণ, ১০৯৯ থানি বস্থা্দি 
এবং ২,০০০ পা উগু গুড়া ছুধ ৪,৬২৫ জনকে এবং 
বহুলোককে ওুধধাদি দেওয়া হইয়াছে । উপরি- 
উক্ত তারিখের পর হইতে কেবল বস্থা্দি বিতরণ 
ও চিকিৎসাঁদির কাজ চলিতেছে । 

জলপাইগুড়ি জেলার রামসাই, আমগুড়ি ও 
বার্ণেস ইউনিয়নত্রয়ে (গত ২৭1১০।৫৪ পর্যন্ত) 
২৯৩ মন ১২ সের চাউল, ৮ মন ৬ সের ডাল, 
১৬ মন ১৯ সের লবণ এবং ২৩২৭ খণ্ড বস্থাদি 
১৩,১৭১ জনকে এবং ৩৪* জনকে ওধষধাদি দেওয়া 


হইয়াছে । 


কুচবিহারে (গত ২৯।১০1৫৪ পধ্যন্ত ) ৬২২৫ 
থানি বগ্ধাদি ৬০২৭ জনের মধ্যে বিতরণ করা 
হইয়াছে । নলকৃপ বসান হইতেছে । 

লূখমপুর ( আসাম ) জেলার ধোলাতে ( গত 
১১৯৫৪ পধ্যস্ত) ২৭২ মন ৩৫ সের চাউল, 
১৪ মন ১৬ সের গু'ড়া দুধ ৪৫১০ জনের মধ্যে 
বিতরণ করা হইয়াছে। দাঁরিদ্রগণকে কিছু কিছু 
অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বেত ও বাশের 
কাজে এবং বয়ন প্রভৃতি কুটিরশিল্পাদির কাজে 
সহায়তা করা হইতেছে । 

গৌহাটির নিকট পলাশবাড়িতে একটি নুতন 
কেন্দ্র থোলা হইয়াছে । 

পূর্ব পাকিস্তানের, ঢাকা» কলমা ও নারায়ণগঞ্জে 
(গত ২৩।৯।৫৪ পর্য্ত ) ১২০ মন ১৪ সের চাউল, 
৩৪ মন ৩৮ সের ডাল, ৯ মন ২ সের লবণ, ৮ মন 
৫ সের সরিষার তৈল, ৭ মন ৩৬ সের মসলা এবং 
২৯৯ মন ১২ সের জ্বালানি কাঠ ২০১৯৭৫ জনকে 
দেওয়া হইয়াছে । ৩৭৫ পাউগ্ড গুঁড়া দুধ এবং 
৩৬ খানি বন্ত্রথণ্ড ২৯২২ জনের মধ্যে বিতরিত 
হইয়াছে। 

স্বামী ম[ধবনন্া 
সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন। 
পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) ৩1১১৫৪ 


| _নিবেদন__ 


আগামী মাঘমাসে উদ্বোধনের নৃতন (৫৭ তম) বর্ষ আরম্ত হইবে । 


] 
গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ক নাম ও ঠিকানা সহ বাধিক চাদা ৫২ টাকা! | 


১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। 


টাকা যথাসময়ে 


হস্তগত হইলে ভি. পি. তে ক।গজ পাঠাইবার অযথা বিলম্ব এবং অতিরিক্ত 


ডাকব্যয় ॥০ আনা বাচিয়া যায়। কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা অতি অবশ্ঠাই ূ 
উল্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের টাদ। পাঠাইবার ঠিকান। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, 


র 
ৃ 
ূ পোৌঃ উয়ারী, ঢাকা । ইতি-_ 
৪৭ 


1 
কার্যাধ্যক্ষ,_-১, উদ্বোধন লেন, | 
বাগবজার, কলিকাত'--৩ 


টিটি িিটানিরাত জর িটিটউটনা টিটি টিউনস নি 


হি ৬ ₹. রি 

ডি, শে 

চে ' টি রর ্ রে না) 
* উই... ০৮০ এ 21৬ * 2টি ৪ 





শ্রীশ্রীসারদাষ্টকম্‌ 


অধ্যাপক শ্রীছূর্গাদাস গোম্বামী, এমএ, সাহিত্যশান্ত্ী 


পাদান্তোজরজঃকণৈর্বস্থমতীং কৃতস্সাং পুনস্তী স্বকৈ 
ভাতা যা শুভলক্ষণা' জনগণক্ষেমাঁয় সৌম্যাকৃতিঃ 
বঙ্গান্তজ্য়রানবাট্যভিহিতে গ্রামে দ্বিজস্তা ্বয়ে 

বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ১ 


যামাঠাং পথি দস্থারপাবনতঃ ক্রৌষং নিরস্তাদরাদ্‌ 
দ্রাগিঙ্গীকৃতবাংশ্চিরাঁয় ছুহিতেতাখায় মোহাতায়াৎ। 
সেবাগৈরচিরাৎ প্রসাঁদা দয়িতস্থানং তথা নীতবান্‌ 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরানকষ্জপ্রিয়াম্‌ ॥ ২ 


পূর্ং কল্লিতয়। বিবাহবিধয়ে দৈবেন সদয়! 

ব্ধবা শিক্ষিতয়াআন। স্বমনাসো বাঞ্চানুবপং শনৈঃ। 
শুদ্ধাত্মাপি পতিধয়। শুচিতবো জাত; কৃতার্ধেহপাহো 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ৩ 


চিত্রং ভোঃ! ফলহারিণীতিথিবজন্্যর্ধে স্গসিদ্ধেঃ ফলং 
পৃজান্তে পুরুযোত্তমেন গুরুণ। যস্তে রহস্তাপিত মূ 
যোড়শ্ঠৈ বিধিবৎ ত্রিলোকজননীবুদ্ধা। জপাক্ষস্রজা 
বন্দে তাং খলু সারদামশিমহং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়াম্‌॥ ৪ 


যম্তা। মোছিজতে স্ম জীবনিবহঃ শিষা। নরেন্দ্াদয়ঃ 
প্রাপাঞ্ঞামপি সম্ভ্রমাদপি ভয়াৎ গ্রীত্যান্বতিষ্ঠন্নপি | 
লীয়ন্তে রিপঝঃ প্রণশ্টাতি ভব; শান্তিশ্চ সঞ্গাযাত 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্তপ্রিয়াম্‌ ॥ ৫ 


৬২৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


স্বোপ্রেমদয়াত্রপামতিকথা যস্তাঃ পরং গীয়তে 
শ্রন্ধাভক্তিভরাজ্জনৈরহরহঃ পারেইন্ধি রাষ্ট্রেঘপি। 
কারুণ্াযং নয়নেইভয়ং করতলে মুক্তিশ্চ পাদাম্থুজে 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ৬ 


যন্তাং সেহনিধো প্রকামবিনতাঃ সৌজন্যমুগ্ধান্তরাঃ 
সাধবীসংঘশিরোমণৌ পৃথুতপোরিষ্ঠান্থুধৌ সঙ্জনাঃ। 
স্বেষামাদধতি প্রসন্নবদনাঃ সর্বন্ষমপ্াতি তো 

বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ৭ 


মাতর্নাতরয়ে ! কৃপাময়ি ! ধরোদ্ধার্থমভ্যাগতে ! 
ত্রায়ঘেহ স্থতাননাথপতিতাং স্বৎপাদপন্নাশ্রিতান্‌। 
সংপ্রার্্যোতি বরং ক্রমাছুপগতাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচাশ্চ যাং 
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকষ্ণপ্রিয়াম্‌ ॥ ৮ 


শ্রীসারদাফুল্পপদারবিন্দে 

লগ্নে! যথালিম্নকরন্দগত্তঃ | 
অত্যাল্পধী-মাতৃকপার্থি-ছুর্গী- 
দাসাস্ততোইস্ত্র স্তব এষ শক্ত || ন 


অনুবাদ 

আপন পাঁদপদ্মের পরাগরেণুদারা সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া জনগণের কল্যাণ্রে নিমি5 
যে স্ুলক্ষণা সৌম্যদর্শনা নারী বঙ্গদেশের জয়রামবাটী নামক গ্রামে ক্রাহ্মণবংশে আবিভূতা। হইয়াছিলেন, 
সেই গ্রীরামরুঞ্চলীলানঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ১ 

মোহ দুরীভূত হওয়ার নিজ নিুরতা পরিত্যাগ করিয়া দন্যুও পথে গীড়িতাবস্থায় ধহাকে 
অবিলঙ্থে সাদরে কন্টাসম্ভাষণপুবক চিরতরে আত্বীযরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেবাশ্চশাথার দ্বারা 
প্রসন্ন করিঝ! স্বামিসন্নিধানে সত্বর পাঠাইয়াছিল, সেই শ্রীরামরষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে 
প্রণাম করি। ২ 

ধাহার বিবাহন্যবস্থা পূর্ব হইতেই দৈবকতৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ধাহাকে তাহার ম্বামী নিজের 
মনের মতো করিয়া ধীরে ধারে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যে স্ুুশীলা স্থচরিতাঁকে বধূরূপে পায়! শুদ্ধচিত্ত 
পতিও অধিকতর শুদ্ধচিত্ত ও কৃতকুতয হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরামরুষ্ণলীলাসজিনী সারদামণিদেবীকে 
প্রণাম করি । ৩ 


পৌব, ১৩৬১ ] কথাগ্রসঙ্গে 


ফলহারিণী পূজাতিথিতে নিশীথ রাত্রিতে থে ধোড়শী নারীকে জগজ্জননীজ্ঞানে যথাশাস্থ পুজা 
করিয়া তাহার গুরু পুরুষোত্তম পতি আপন জপমালিকার দহিত দিদ্ধির ফল নিভৃতে অভ্ভূতপূর্বভাবে অর্পণ 
করিয়া ছিলেন, সেই শ্রীরামকঞ্চলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৪ 

ধাহার নিকট হইতে প্রাণীসকল কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রাপ্ত হইত না) ধাহার নিকট হইতে আঙ্ঞ 
লাভ করিয়া নরেন্দ্র প্রমুথ শিষ্কগণ সনসভ্রমে সভয়ে ও সানন্দে তাহা প্রতিপালন করিতেন এবং ধাঁহার 
কুপা হইতে রিপুগণ বিনষ্ট, সংনার-চক্রে আবর্তনরহিত ও শান্তির উদ্ধব হয়, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী 
সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি । ৫ 

সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত রাষ্টরসূহেও ধাহার সেবা, প্রেম, দয়া, লজ্জা ও বুদ্ধির কথ! 
নরনারীগণকত ক পরম ভক্তিশ্রন্ধাসহকারে প্রত্যহ কীর্তিত হইতেছে এবং ধাহার নয়নে করুণা, করতলে 
অ5য় ও পাদপন্সে মুক্তি বিরাজিত, সেই শ্ররামরুষ্জলীলাসঙ্গিনী সারদামপিদেবাকে প্রণাম করি। ৬ 

যে শ্নেহপরায়ণা, সাধবীকুলশিরোমণি, প্রভৃততপোনিষ্টাবতী মহিলাকে তাহার সৌজন্মুগ্ধঃ 
[বনয়াবনত সঙ্জনগণ আর্িবশতঃ আপন আপন সর্বন্থও প্রসন্্মুথে অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই খ্ররামকুষ- 
নীলাসঙ্গিনী সাবদামণিদেবীকে প্রণাম করি । ৭ 

“জগতের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ। দয়াময়ী জননী, তোমার চরণপন্মে শরণাগত অনাথ ও পতিত 
সন্তীনগণকে উদ্ধার কর”_ এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নরনারীগণ ধাহার নিকটে ক্রমে 
ঞ্নে উপস্থিত হইতেছেন, সেই শ্ররামকৃঞ্চলীলাসঙ্গিনা সারদ[মণিদেবাকে প্রণাম করি? ৮ 

অরতীব মন্দমতি ও মাতুরুপা প্রার্থী ছূর্গাদাসকত্‌ ক বিকীর্ণ এই প্রশত্ত স্তব এ্সারদামণিদেবীর 
্রকুল্ল পাদপদ্সে মধুমন্ত ম৫ুকরের মতো লীন হইয়া বিরাজ করুক । ৯ 


২৭ 





কথা প্রসঙ্গে 
এমন কথা! পাই যাহাকে বলিতে ইচ্ছা হয় 


জরামকুচ্ষের অভি-ব্যাখ্য' 


ব্যাথ্য/ করা ভাল, কিন্তু অতি-ব্যাধ্যা-- 
ব্যাখ্যাকে মনের খেয়াল ও খুশিমতো টানিয়া উহার 
অনাবশ্তক পরিধি-বিস্তার শুধু যে ভাল নয় তাহ! 
নয়, অনেক সময়ে ক্ষতিকর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জীবন ও শিক্ষা লইয়া অনেক পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি 
লেখা হইতেছে, অনেক সভায় অনেক বন্তুতা শোনা 
যাইতেছে । লেখক বা বক্তাব উৎসাহের প্রাবল্যে 
অথবা বোধ করি, মৌলিকত্ব-প্লীকাশের আকাঙ্ায় 
কোন কোন লেখা বা! ভাষণে মাঝে মাঝে আমরা 


€শীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা' । এগুলি শ্রীরামকষ্ণের 
গৌরব খ্যাপন করে না, তীহার উপর অবিচার 
প্রকাশ করে। 

কাহারও কাহারও অভিমতে শ্রারামকষ্জের 
উপদেশ এত সহজ ও সরল যে উহাদের ব্যাখ্যা করা 
বাতুলতা মাত্র, ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্তিগুলির 
গাভী ও মাধুরধ নষ্ট হইবার আশঙ্কা । এই মতে 
প্রচুর যুক্তি আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত তথাপি স্বামী 
বিবেকানন্দের কয়েকটি কখ।ও ভুলিতে পারা যায় 
নাঁ। স্বামীজী তখনও আমেরিকায় যাঁন নাই । 


৬২৮ 


তিনি একদিন শ্রারামকৃষ্ডক্ত শ্রহরমোহন মিত্রকে 
বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন 
করে ঝুড়ি ঝুড়ি দরশনগ্রন্থ লেখা যেতে পারে।” 
হরমোহন বাবু ইহাতে বিশ্বয় প্রকাশ করিলে স্বামীজী 
শ্রীরামরুঞ্চের হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ' 
গল্পটির গভীর দার্শনিক তাৎপর্য তাঁহাকে তিনদিন 
ধরিয়া বুঝাইক্সাছিলেন। (শীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসগ, 
গুরুভাব, পূর্বাধ, প্রথম অধ্যায়)। ইহার পূর্বেকার 
আরও একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে । ্রাম- 
কৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে । বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠিষাছে। 
নামে রুচি, জীবে - দয়া, বৈষ্ণবপুজন এই তিনটি 
পীলিনীয় সাধনে এীরুর অসব্তে সীকনকে বুঝাই 
বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবদুখে বলিয়া উঠিয়া ছিলেন, 
“নাঃ না, জীবে দয়া নদ্__শিবজ্ঞানে জীবের 
সেবা ।” 

“ভাবাবি্ট ঠাকুরের একথা সকলে শুনয়া যাইল বটে, 
কিন্তু উহার গুঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝতে ও ধারণা কারতে 
পারিল না। একমাত্র নরেন্রন'খহ সেপিশ ঠাকুরের ভাব্তঙ্গের 
পরে বাহিরে আপিয়! বলিলেন, এক হন্ভুঃ আলোকই অজ 
ঠাকরের কথায় দেখিতে পাভলাম। শক্ত, কঠোর ও নির্মুন 
বলয়! গ্রলিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভ'কুর লভিঠ সম্মিগত করিয়া 
কি সহজ, সরস ও মধু: আলোক প্রন্শন করিলেন! ** % 
ভগবান যদি কথন দন দেন 051 আক্ত যাহা শপিলাম এই 
তন্তুচ সত্য দ'সারে সবর প্রগর কারব--পান্ত তবু, বনী-দবিউ, 
ব্রাক্মণ-চগ্ডাল সকলকে শুন হয়া মোহিত কারও 1” (প্রীরামকুষঃ- 
লীলাপ্রসঙ্গ, পিব্যভাব, ৯ম ধায়) 

ভগবান যে দিন দিয়াছিলেন এবং শ্ররামকৃষ্ণ- 
শিক্ষার “অদুত সত্য" স্বামীজার মাধ্যমে দূর দূরান্তরে 
প্রচারিত হইয়া সংশ্র সহশ্র নরনার'র ধর্মচেতনা 
সঞ্জীবিত করিয্নাছিল তাহা আজ আমরা সকলেই 
জানি। অতএব শ্রীরামকুষ্ণ-উপদেশের ব্যাখ্যা" 
প্রয়োজন ছিল-__সত্যসগ্গানী তত্বদ্শী স্বামী 
বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যার । শ্রারামরষ্জদেবের 
অপরাপর নন্ন্যাসি-শিষ্াগণও সেই ব্যাখ্যা” শুনিয়! 


চমতকৃত হইতেন। ্যামি-শিষ্যসংবাদ গ্রন্থে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর _-১২শ সংখ্যা 


( পূর্বকাণ্ড, ৭ম বল্লী) লিপিবদ্ধ একটি ঘটনার কথা 
মনে আসে। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিধা 
আসিয়াছেন। ১৮৯৭ সালের ১ল! মে, বাগবাজারে 
বলগ্বাম বসুর গৃহে সক্র্যাসি-গুরুভ্রাতা এবং ঠাকুরের 
গৃহস্থভক্তগণকে সমবেত করিয়া আীরামকৃষ্ণমিশনে'র 
স্প্রপাতি করিলেন। সভার পর অন্থতম গুরুভ্রাতা 
স্বামী বোগানন্দ স্বামীজীর নিকট সংশয় প্রকাশ 
কৰ্সিতেছেন, “তোমার এসব বিদেশীভাবে কাধ করা 
হচ্ছে । ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল ?” শ্বামীজী 
উত্তরে গভীর আবেগভরে বে কথাগুলি বলিয়াছিলেন 
তাহা শ্ররামকুষ্চ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই জীবনকে 
বুঝবার পক্ষে একটি মুল্যবান দিগ দর্শন-স্বরূপ 1 
মুলগ্রন্থের তী অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে 
প্রত্যেকের পড়! উচিত। আমর! স্বামীজীর উক্তির 
অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত করিলাম 

“তুই কি করে জানলি এসন ঠাকুরের ভাব নয়? 
অনস্ভভাবমযস ঠাকুবকে তোরা ঠোগের গগ্ডিতে বুঝ বদ্ধ করে 
রাখতে চাস? ₹ * * সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু 
বুঝছ, প্রভু বাস্তাবক তশুটুকু নন্‌। তিনি অশগুাবময়। 
ব্রহ্ষঙ্জানের ভয় হয়ত, প্রভু অগদাভাবের ইয়া নেই ।” 

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং লেখাগুলি 
বদি না থাকিত তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের 
মর্ম আমরা ধ্তটুকু বুঝিভাম 1 স্বামী শিবানন্দজী 
মহীপুক্ুষ মহারাজ) তাই বলিয়াছিলেন,-আরাম- 
কৃষ্ণ ভচ্জেন সুত্রঃ স্বামীজী তার ভাম্য।? 
কিন্তু ভাষ্য বা ব্যাখ্যানের ভার সকলের উপর 

দেওরা চলে না, সকলের লওয়াও উচিত নয়। 
সকলের উহা সাজে না। স্থয়ং বান্থুদেৰ সাবভৌমকে 
শ্রটৈতন্তদেব সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন ব্যাখ্যা 
করিতে যাওয়ার দায়িত্ব কত। 

“প্রভু কহে হৃন্ধের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল । 

তোমার বাথা। স্পনি মন হঙ্গ ত বিল॥ 

শৃত্রের অর্থ ভাস কহ প্রকাশিয়া। 

তুমি তাস্ত কহ সুত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়! ॥ 


পৌষ, ১৩৬১ ] 

শুত্রের যুখার্থ তুমি ন। কর ব্যাথ্যান 

কল্পনার্থ তুমি তাহ কর আচ্ছাদন ॥” 

( প্রীচৈ হন্য5রিতামুত, মধালীল।, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিগ্নাছিলেন, “জীবে দয়া নয়-_ 
শিবজ্ঞানে জীবের সেবা+। স্বামী বিবেকানন্দ এই 
উক্তির মধ্যে কর্মপরিণত বেদান্তের (1১060091 
৬০৪৫0 ) সপ্ধান পাইয়াছিলেন। এই ব্যাথ্যাকে 
অবলম্বন করিয়াই তত্প্রতিষ্ঠিত সেবাধমম প্রসারলাভ 
করিয়াছে । রোগীর সেবাঃ আর্তের সেবা, অজ্ঞ- 
দরিদ্র অসহায়ের সেবাসবই আরানকুষ্ণশিক্ষার 
স্বামীজীনিণীত ব্যাখ্যান্ুনারে ভগবদারাধনা । 
পরিষ্কার কথা । কিন্তু এই পরিক্ষার কথাটিই 
অতি-ব্যখ্যার কবলে পড়িয়া আমাদিশের বুদ্ধিত্রান্তি 
ঘটাইতে পারে । বেমন, ঘদি বলি-_ “জাবের সেবাই 
পরম ধর্ম_-অতএব দেব-দেবার পৃজাচনাদিতে কোন 
প্রয়োজন নাই, মন্দিরের বিগ্রহগুলি ছুড়িয়া ফেল, 
ঘণ্টা চামর কোশাকুশিগুলা 'ভাউিয়। দাও) গঙ্গাঙ্গান- 
ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কুসংস্কার, জণধ্যান প্রার্থনা 
প্রভৃতি অলদত।! মাত্র কর্মই শ্রেঠ তপন্তা, ইত্যাদি 
তাহা হইলে আমরা "রামকৃষ্ণকে “পপুলার' হয়তো 
করি, কিন্ত তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া নয় *? 

হরাণকৃষ্ণের বহু-পরিচিত উক্তি--যিত মত, 
তত পথ'। ব্যাধ্যা_ প্রত্যেক ধই বিশ্বসংসারের 
এবং মানুষের জীবনের পরমসত্যকে অনুভব করিবার 
এক একটি প্রণালা_-প্রত্যেক ধর্মকেই সহান্ভূতির 
সহিত দেখা, মধাদা দেওয়া উচিত-_ ধর্মে ধর্মে বিবাদ 
সর্থ। পরিবর্জনীয়। এই ব্যাখ্যা “অতি-ব্যাখ্যা”র 
পধায়ে কতকট। এইরূপ আকার ধারণ করে 2 
সমন্বয্ঃ। মতে মতে পথে পথে সমঞ্থর, সব কিছুর 
মহিত সব কিছুর সমন্বয়ঃ জড়ে চেতনে সমন্বয়, 
আলোকে আধারে সমম্বর্, সত্যে মিথ্যায় সময় ! 

শ্রীরামকষ্চ শুনিলে কানে আঙ্ল দিতেন 
নাকি? | 

শ্রামকষ্চ তোতাপুরীর নির্দেশমত বেদাস্ত- 


কথা প্রসঙ্গে 


৬২৯ 


সাধনা করিয়াছিলেন । ,ঠাকুরের অন্যতম সঙ্গ্যাসি- 
পার্ষদ স্বামী (সারদানন্দগী শরত্মহারাজ ) লিখিত 
শশ্ররামরুষ্জলীলা প্রসঙ্গে শ্রারামকষ্চের সন্যাসদীক্ষার 
বিশদ বর্ণনা আছে। সন্যাস লইয়াও ঠাকুর কেন 
গেরিক পরিতেন না তাহার ব্যাখ্যা এ গ্রন্থেই 
দেখিতে পাওয়া বায়। কিন্ত অতি-ব্যাখ্যাতৃগণ 
তাহাতে সঙ নন। স্থুল হুক্ম বহু যুক্তি বিস্তার 
করিয়া, কাব্য-সাঠ্ত্যি-অলঙ্কারের বহুতর প্রস্তোগ 
হানিয়া৷ তাহারা সিদ্ধান্ত ঘোবণা করেন_ ঠাকুর 
আদপে সন্াসীই ছিলেন না! বেদান্তসাধন 
করিয়াছিলেন কিন্ত সন্্যাস গ্রহণ করেন নাই। 
ধর্মপত্রীকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই, অতএব 
তিশি বরাবর গৃহস্থ । 

বৃথাই শ্বাম৷ বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিকের 
গানে লিখিয়! গেলেন _-ত্যাগশ্বর হে নরবর" । 

শ্ররামকঞ্জদেব নলিয়াছিলেন, সকলকে নয়_- 
গিরিশচন্ত্রকেই-__-“আমায় বকলমা দে'। বকলম৷ 
দেওয়ার তাৎপধ কি; উহ! দিবার অধিকারী কে, 
কাহারই বা বকলমা দেওয়া সার্থক ইত্যাদি বিশ্লেষণ 
আমর! শরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থে দেখিতে পাই 
(গুকভাব, পূবাধত ১ম অধায়)। কিন্তু সেই 
বিশ্লেষণকে অতিব্যাখ্যাতারা টানিয়া লইয়া গিয়া 
যখন একটি “সহজ' সাধনে পরিণত করেন, যখন 
বলেন, সাধনভজন করবার ক্ষমতা কি আর 
আমাদের আছে? আমরা “জয়পামকৃষ্ণ বলে 
তবপারে বাব”-তখন প্রশ্ন জাগে, তবে এত 
ব্যাকুলতার কথা, এত ত্যাগবৈরাগ্যের কথা, এত 
একান্তে ঈশ্বরকে ডাকিবার কথা তিনি দিনের পর 
দিন কাহাদদের জন্য বলিয়! গেলেন ? 

শ্রীরামকৃ্চ বলিয়াছিলেন, “এখানকার অন্নভূতি 
বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে । কিন্ত ইহার অর্থ 
নিশ্চিতই ইহা নয় যে, উহা দশমুণ্ড-ও বিংশবাহু- 
সমদ্বিত এমন এক অপূর্ণ অদ্ভুত অনুভূতি বেদ- 
বেধান্তের সিদ্ধান্তের সহিত যাহার কোনই মিল নাই। 


৬৩৬৯ 


“তামরা বুঝিবে নাঃ ইহা” বেদবেদান্তের পারের 
কথা” ইহা বলিয়া লোককে হয়তো প্রতারণা করা 
যায়, কিন্তু শ্রীরামকুঞ্চকে নিশ্চিতই মহিমান্বিত করা 
যায় না। ভুলিয়া গেলে চলিবে না স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহাকে বলিরাছিলেন--“বেদমুতি'। বলিগ়াছিলেন__ 
শরামকৃষ্খজীবন বেদবেদান্তেরই জীবন্ত ভাস্বস্বরূপ। 

শীরামকষ্জের অতি-ব্যাথ্যা কিরূপ আকার 
ধারণ করিতে পারে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া হইল। শ্রীরামকৃষ্চ সহজ, কিন্তু গভার। 
যদি গভীরকে ধরিতে না পার মহজ লইরা পরিতৃপ্ত 
থাক-__কিন্তু গভীরে পৌছিতে গিয়া যেন ঘূর্ণাবতে 
পড়িও ন! এ বিষয়ে হু শ রাখিয়ে! | 


“গতিশীল সংক্ক্কতি” 

কিছুদদিনপূবে বক্স্রাপীড়িতগণের জন্য একটি 
আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের সাহাব্যার্থে 
কলিকাতায় যে চিত্রতারকাদের । পুরুৰ এবং স্ত্রী) 
ক্রিকেট ম্যাচ হইয়া গেল উহা লইয়া সংবাদপত্রে 
অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে । লোক- 
হিতকর কাজের জন্ত আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা 
দ্বারা অর্থসংগ্রহ এদেশে বহুদিন হইতেই চালু আছে 
কিন্তু সেই আমোদ প্রমোদের ধারা সম্বন্ধে সতর্কতা 
অবশ্তাই অবলম্বনীয় । আনন্দবাজার পত্রিকা “নিতান্ত 
বিসদৃশ'-নামীয় সম্পাদকীয় স্তস্তে লিখিয়াছেন - 

“চিন্রতারকাদিগের ছ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেল! যেমন 
অনুষ্টান-হিসাবেই স্ববিরোধী ব্যাপার, তেমনি নতিকবিচারেও 
সৌষ্টবহীন ও অশোন্তন। * * জনসমাঁজের একশ্রেণীর 
মনে চিজরতারকাদিগকে হগক্ষে 
কৌতুহল আছে, তাহা উচ্চশ্রেণীর এবং সুস্থ ও সঙ্গত 
কৌতুহল * * নহে বলিয়াই আমর! মনে করি।” 
“দৈনিক বস্ুমতী' মনে করেন ( সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
'তারকার নাচ” এবং অপর একটি মন্তব্য “ভাবিবার 
বিষয়” ) এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গালী সভ্যতা ও 
কির অসম্মান করা এবং একটি নৈতিক কুদৃষ্টান্ত 
দেশের সামনে তুলিয়া ধর! হ্ইয়াছে। একাধিক 


দেখিবার জন্ক থে প্রবল 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্য--১২শ সংখ) 


ভদ্রলোক বিভিন্ন কাগজে প্রতিবাদাত্বক পত্রও 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

কিন্তু সমর্কেরও অভাব নাই। জনৈক 
পত্র-লেখক্ “হিন্দুহান ষ্ট্যাগ্ডার্ড' পত্রিকায় বলিতেছেন 


(২৬।১১।৫৪ ) 2--- 


“কিছুকাল পুরে নূহন দিল্লীতে বয্পোবৃদ্ধ এবং গন্ভী রাত 
লোকসভার সদশ্তগণ যখন এক্টি দাতব্য ক্রিকেট ম্যাচে 
নামিয়াছিলেন ৩থন তে! আপনাদের বিবেক আহত হয় নাহ। 
* ক তরুণ এবং চাকঠিক্যমর টিএঞারকাদিগকে যদি তাহাদের 
পেশাদারী নৃঠ্াগীভাপি বদ্ধ রাখয়! একদিন কলিকাতায় 
তাহাদের অগণত অনুরাগিগণকে আনন্দ দিবার জন্তু খেলার 
মাঠে নামিতে অনুরোধ করা হয় তাহাতে দোষকি? «৬৪ 
শারীতারকারা থেণ।গ যোগ দিয়াছি লন বপিয়। যদি আপত্তি, 
উঠে তাহা হইলে আমি বলিব স্ত্রাজাতি সম্বন্থে এত কুঠা 
আমরা তে] স্ত্রীজাতরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি 
এবং আমাদের গুহ যন নারীর উপস্থিতি দ্বার। সঞ্জীবিত পা হইত 
হাহ হইলে গৃহ আর গৃহ থাকত ন। ক * সংস্কৃত তাল 
জাশস_ কিন্ত সংস্কৃতি হিতিশীল বস্ত পয় উহা গঁতশীল-- 
কালের সহিত উহাও বড়ি! চলে।” (ইংরেজার অনুবাদ) 


অন্ুচিত। 


এই পত্রলেখকের মন্তব্যের সহিত আমরা 
একমত হইতে পারিলাম না । লোকসভায় পদস্তদের 
ম্যাচ আর চিত্রতারকার্দের (নারী ও পুরুষ) ম্যাচ-- 
এই ছুইটি অনুষ্ঠানের পটভূমি ও আবেদন যে এক 
নয় তাহা বুঝাইয়! বলিবার প্রয়োজন নাই । আমর! 
দ্ীজাতির গর্ভে জন্মিয়াছি এবং স্ত্রীজাতি আম।দিগের 
গৃহের লঙ্গাস্বরূপিণা বলিয়াই তো ত্বাভার্দিগকে 
আমরা সম্মানের চোখে দেখিব, হান্ধা কৌতুহলের 
দৃষ্টিতে নয়। নারীর মধাদা হৃদয়ের গভীরে তু।লয়! 
রাখিব বলিয়াই তো! খেলার মাঠে তাহার রূপ যৌবন 
লান্ত উপভোগ করিতে যাইব না। “গতিশীল 
সংস্কতি'র নামে সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
বনিয়াদই যদ্দি ধসিয়া পড়ে তো অহে! ছূর্ভাগ্য ! 

বাঙ্গালী শ্রমিক 

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় 

(৯ই আশ্বিন, রবিবার) শশরদ্ধাম্পদেযু নামক নিবন্ধে 


পৌধ, ১৩৬১ ] 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়ের কয়েকটি স্থৃতিকথা প্রকাশ 
করিয়াছেন। বাঙ্গালী ঘুবকগণকে স্বাবলম্বী এবং 
শ্রমান্থরাগী দেখিবার জন্য এই মহাপ্রাণ দেশসেবকের 
গভীর আগ্রহ ও প্রাণপাতী চেষ্টার কথা সর্বজন- 
বিদিত। নলিনীবাবুর সহিত আচাধ্র একটি কথো- 
পকথনের অংশবিশেষ আমর উদ্ধত করিতেছি-_ 
তিনি বললেন, “তুই বুঝি বাদেই যাতায়াত করিস?” 

“বাসেও চলি, ট্রামেও চলি।” 

“আচ্ছা বল্‌ দেখি, ধতগুলি বাসে চড়েছিস তার মধ্যে 
কথান! বাঙালীর আর কথান! অ-বাঞ্জালীর? আরসে সববাস 
ধার! চালায়, ঘার! টিকিট বিক্রি করে, তাদেরই বা বাণী 
অব।ঙালীর হার কত ?” 

আমি বললাম, “তা আমি কি করে বলব? তবে, এট' 
ঠিক ষে, বাঁঙালীর হার খুবই কম। অধিকাংশ বাস অ- 
বাঙাল'র। বাসের ভিতরেই মালিকের নাম লেখা থাকে । 
আর মেসব চালক ও টিকিট-বিক্রেতারা প্রায় কতকর! একশ 
অবাডালী ।” 

জাচর্ধদেব একট। দীর্ধনিংশ্বাস ফেললেন । বললেন, 
“বাংলা ক্রমে নঙ্ষে চলে যাচ্ছে অবাঙালীর হাতে । আর 
এদিকে তোর! ভারত স্বাধীন করলার জন্তে অন্ধের মত বোম! 
রিভলবার ছুড়'ছস্‌।” 


এই কথোপকথন যখন হইয়াছিল তখন ভারত 
পরাধীন। আজ স্বত্ত্ব ভারতে বাঙ্গালী যুবকদের 
অবশ্তই স্বাধীনতালাভের জন্য বোমা রিভলবার 
ছুড়িবাঁর প্রয়োজন নাই, কিন্তু আচাধ বীাচিয়া 
থাকিলে দেখিতেন স্বতন্ত্য-সংগ্রাম হইতে অবসর 
পাইলেও বাঙ্গালী অর্থনৈতিক ও শ্রমনৈতিক 
স্বাধীনতার দিকে বিশেষ কিছু চেষ্টা করিয়া উঠিতে 
পারে নাই । নিষ্ষল রাজনৈতিক দলাদলিতে তাহার 
সমস্ত গঠন-শক্তি নষ্ট হইতেছে। মানভূমের বা 
পৃথিয্নার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে সংযোজিত 
হইলেই বাঙ্গালীর জীবনসমহ্সার সমাধান হইবে 
না। বাজলার যে ভূমিভীগ এখনও ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ম্যাপে পশ্চিমবন্ বলিয়া পরিচিত তাহ! 
মিছক ভূমিভাগই মাজ) উহ্থার ব্যবসাঘাণিজ্থা। 


কথাপ্রসজে 


৬৩১ 


শ্রমিক সংস্থাঃ সামার্সিক লেনদেন এমনকি 
সাংস্কৃতিক কাঠামোও যে উত্তরোত্বরই বাঙ্গালীত্বের 
ছাপমুক্ত হইতেছে ইহা! অতি নিম জ্ত্য। 
শ্রভৃপেশচন্ত্র লাহিড়ী “কলিকাতায় বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 
শীর্বক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
সাম্প্রতিক প্রবন্ধে কলিকাতায় অবাঙ্গালী শ্রমিকের 
পরিসংখ্যান দিয়াছেন। কলিকাতা ও হাওড়া 
ষ্টেশনে ও পোর্টকমিশনারের জেঠিগুলিতে প্রায় 
২৫ হাজার লোক মাল বহনের কাঞ্জ করে, 
তাহাদের মধ্যে একটিও বাঙ্গালী নাই। বন্দরে 
মাল খালাস করিবার ৩ হাজার গাধাবোটের 
১* হাজার মাঝ্ষি- তাঁহারা সকলেই প্রায় 
বাঙ্গালী (কিছু পাকিস্তানী বাজালী মুসলমান 
আছে )। কলিকাতায় প্রায় ৬০** প্িষ্সাচালক 
ও ৫শত ঘোড়ারগাড়ী-চালক সকলেই অবাঙ্গালী। 
ঠেলা ও গরুমহিষের গাড়ীর চালক-_৩* হাজার 
শ্রমিকের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই। 
কলিকাতার রাশ্চায় ৫ হাজার ঝখকামুটে সকলেই 
অবাঙ্গালী। কপোরেশনের জলের কল, রাস্ত৷ 
মেরামত, রাস্তা পরিগ্গার প্রভৃতি কাজে ১৫ হাজার 
শমিকের মধ্যে অবাঙ্গীলীরই বিপুল সংখ্যাধিক্য। 
মাটি কাটা, ইট তৈরী প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ৫০ 
হাজার শ্রমিকের মধ্যে বাঙ্গালী খু'জিয়া পাওয়া 
দায়। ধুপী, ক্ষৌরকার, দুদি, মিঠাইওয়াল।, 
গোয়ালাঃ দারোয়ান ইত্যা'দর বহু কাজেও অবাঙ্জালীর 
প্রাথান্থ। পানের দোকান, বিডি সিগারেট ও 
শরবতের দোকান প্রভৃতিতেও বাঙ্গালী কোণঠাসা । 
জুতা -সলাই, মেরামত প্রভৃতি চামড়াসংক্রান্ত কাজ 
সম্পূর্ণভাবে অবাঙ্গালীর করায়তু। পাটশিল্ে মোট 
লোকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩ হাজার । তাহার মধ্যে 
পরিচালনা, তত্বাবধান এবং কেরানীগিরি কাজে 
নিষুক্ত লোকসংখ্যা মোটামুটি ১৫ হাজার, বাকি 
২লক্ষ ৮৭ হাজার শ্রামকের মধ্যে অবাঙ্গালীদেরই 
বিপুল সংখ্যাধিক্য। 


৩২ 


সত্য বটে, বাঙ্গালীর «দৈহিক দুর্বলতা গুরুতর 
শ্রমসাধ্য কাজের উপধোগী নয়--কিন্ত উপবে্ক্ত 
তালিকায় এমন বহু কান নাই কি যাহা বাঙ্গালী 
একটু অভ্যাস কবিলেই করিতে পারে? যে উৎসাহ 
লইয়া বাঙ্গালী যুবক পাড়াঁয় পাড়ায় হাতেলেখা 
মাসিকপত্র, “সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান” প্রভৃতির আঁয়োজন 
করে সেইরূপ বা ততোহধিক আগ্রহ লইয়া যাহাতে 
বেকার যুবকদর মধ্যে কায়িক পরিশ্রম করিবার 
রুচি ও ইচ্ছা জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। 
ইহা শুধু বাঙ্গালী বেকারদের কমসংস্থানের জন্যই 
প্রয়োজন তাহা নয়, বাঙ্গালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্তির জন্তও উহা 
অপরিহাধ। বাঙ্গালী 'আরামজনক” কাজের দিকে 
চাহিয়া থাকে বলিয়াই অবাঙ্গালীর! আপিয়া জীবন- 
সংগ্রামের সব ক্ষেত্রে তাহাকে হটাইয়া দিতেছে। 
বাঙ্গালী যদি এদিকে আত্মসচেতন হয় এবং যে সকল 
শ্রমসাধ্য জীবিকা তাহার দেহে কুলায় বৃথা আভি- 
জাত্যবোধ ত্যাগ করিয়া সুসংহতভাবে তাহা গ্রহণ 
করে তাহা হইলে উহা! একটি স্ঙ্গত মহান আদর্শেরই 
বাস্তব রূপায়ণ হইবে, প্রাদেশিকতা” হইবে না। 
“£ছোটকাজ' বলিরা কোন জিনিস আজকাল আর 
সমাজজীবনে বর্তমান নাই__কিন্ধ তবুও বাঙ্গালীর 
মনে এই কুসংস্কার যেন এখনও চাপিঝা আছে। 
ভারতের অন্তান্ত রাজ্যে অবস্থা অনেক ভাল। 
বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্তের জন্য গব অনুভব করে। 
কিন্তু এই বাঙ্গালীত্বের সং কি? শুধু মিহি গলায় 
করুণ টানা স্তরে গানঃ কবিতালেখা, “সাংস্কৃতিক 
বক্তৃতা” আর নৃত্যানুষ্ঠান? তাহা দ্বারাই কি 
বাঙ্গালী বাঁচিবে? বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা যাহাই 
হউক ছোটবড় কাজের নিক্ষল বিচার ত্যাগ করিয়! 
সকলপ্রকার শ্রম-জীবিকায় ভারতের অন্তান্ত অনেক 
রাজ্যের হায় দলে দলে লাগিয়। না গেলে বাঙ্গালীর 
অর্থ নৈতিক ও শ্রমনৈতিক কাঠামো দাড় করানো 
যাইবে না-এ কাঠামো দৃঢ় না হইলে “সংস্কৃতি'র 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


মনোরম সৌধও ভাঙ্গিয়া পড়িবে । গত ৭ই আগষ্ট 
ভারতীয় ইঙ্জিনীয়ারিং এসোসিয়শনের একাদশ 


বাবি* অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় বাঙ্গলার শিল্পপতি- 
গণকে (ধাঁহারা অধিকাংশই অবাঙ্গালী ) তাহাদের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূণে বাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের 
আবেদন জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়া- 
ছিলেন__এই সমস্ত বাঙ্গালী শ্রণিক অন্তান্ত রাজ্যের 
শ্রমিকদের স্তায় দক্ষতাসম্পন্ন।” কথা এই যে, স্ধধু 
কারিগরী শিল্প নয়, সকল প্রকার শ্রমের কাজেই 
বাজালী কর্মীর অভাব না হয় এবং বাঙ্গালীর শিল্প 
বাণিজ্য সংসার সমাজ দিনের পর দিন প্রধানত: 
বাঙ্গালীর শ্রমেই পরিনিপ্পন্ন হয় এমন সুভদিন 
বাঙ্গলায় কবে আমিবে? 


অভ্ডিনন্দন 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রাীজহরলাল নেহেক এ 
বংসর ৬৫ বতসরে পদার্পণ করিলেন। রাগ্পতি 
রাজ্ন্দ্রপ্রসাদের বয়সও গত ১৭ই অগ্রহাম়ণ (৩ রা 
ডিসেম্বর, ১১৫৪) স্তর পূর্ণ হইল। সমগ্র 
দেশের সহিত আমরাও আমাদের হৃদয়ের অকুন্ঠিত 
অভিনন্দন ভারতমাতার এই আদর্শ সেবকঘকের 
উদ্দেন্টে জ্ঞাপন করেতেছি । স্বামী বিবেকানন্দ এই 
শহাব্দীর প্রারন্তে দেশমাতৃকার সেবাকেই শ্রেষ্ট 
উপাসনা জ্ঞান করিবার আহ্বান ভারতের যুখকগণকে 
মর্ম্পশী আবেগে জানাইয়াছিলেন। আমাদের 
পরম সৌভাগ্য রাষ্্পতি এবং মুখ্যমন্ত্রী-_ছুইজনেই 
তাহার্দের জীবন ও কর্মে এই আদর্শকে বিশিষ্টভাবে 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং স্থার্থবুদ্ধি, লোকমান্ঠ, 
সন্কীর্ণতা প্রভৃতিকে দুরে রাখিয়া অতন্দ্রিত পরিশ্রমে 
দেশকে সবাঙীণ কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন । এখনও বন্ৃব্ষ এই মহারত পরিপালন 
করিবার শক্তি ভগঝন তাহাদিগকে দান করুন 
ইহাই একান্তিক প্রার্থন!। 


অতীন্দ্রিয়ত! ও মরমী অনুভূতি 


স্বানী প্রভবানন্দ 


পৃথিবীর সকল ধর্মেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায়। উহা এই থে, ধর্মসমূহের গ্রত্যেকটিই 
মূলতঃ অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ঠন্ড্রিয় দ্বারা এশ্বরিক সত্য লাভ করা বায় নাঃ বিচার 
রাও নহে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ঝধি ও প্রত্যার্দেশ- 
প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের নিকট প্রদন্ড হইয়াছিল বলিল 
দাবি কর! হয়। এইগুলি আমরা লিপিবদ্ধ দেখিতে 
শাই জগতের বিবিধ ধর্ম গ্রন্থে । গ্রষ্টবর্ম বাহার উপর 
পতিগ্ঘত সেই বাইবেল হইতেছে ওল্5 টেষ্টামেন্টের 
পত্যািই সীণক বর্গ (0191760) এবং গা কনক 
গ্পু ঈশ্বরাদেশের সনি ।  এইবূপ কোরাণ 
হম্মদের গ বিপিটক বুগ্রে পাওয়া অতীন্দ্রিষ 
কানের লিপিবদ্ধ সংগ্রহ। প্রত্যেক ধমের এক 
এটি শিজন পর্নগ্রন্থ আছে, আর উহাকে বলা হইয়া 
ণাঁকে ঘপ্ববের বাণা। 

সাধারণত; দেখা যায় থে, জগতের বিভিন্ন 
ধমাবগন্থাগণ বলেন এই আর্দেশ একমাত্র তাহাদেরই 
স্ব ধমশাপ্ে নংবক্ষিত আছে। হিন্দুগণ কিন্ত 
এইপ্ূপ কোন দাবি করেন না। তীহার্দের ধমগ্রন্থ 
বেদকে ধধন তাহারা বলেন “অনাদি ও “অন্স্ত 
তখন ইহাই স্ম্পষ্ঠ থে» ঈশ্বরাদেশকে তাহারা কোন 
একটি শির্দিষ্ট পুগ্কের কতিপয় পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ 
করিতেছেন না! । গ্রন্থের আর্দি ও অন্ত আছে 
কিন্ত আগ্রবাণা হইতেছে সনাতন । 

প্রত্যাি্ট সত্যকে যখন কোন বিশেষ ধর্ম- 
শান্েই সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করি, তখন 
স্বভাবতই এ সত্যের ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর 
কোন জোর দেওয়া হয় না? আমরা বিশ্বাসের 
বলে এ মত্যসমূহকে স্বীকারঞকরিয়া লই। ধর্মকে 
যদি পুধু “বিশ্বাস করা হয় এবং তাহা যদি 


আমার্দিগকে সাধনা ও অন্থৃভূতির দ্বারা অতীন্দ্রিয় 
সত্যসমূহকে নিজন্ব করিয়া লইতে প্রেরণা না দেয়, 
তাহা হইলে ধর্ম হইয়া পড়ে নিক্ষল। সে ক্ষেত্রে 
পাথিব জীবনই হয় মানুষের একমাত্র লক্ষ্য । 
শাস্্রগুন্তকে আমরা কতকগুলি নৈতিক সুত্র ও বিধি 
নিয়মাদি দেখিতে পাই । মানুষের সমীজকে পরি- 
চালিত করিবার জঙন্ত এগুলি খুব প্রয়োজনীয় সন্দেহ 
ন।ই, কিন্ত তথাপি ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভবের 
চেষ্টা না কারন ৫ নৈতিক আচার ও বিধিনিবেধ 
সনৃহ অঙ্ছঘরণ করিবাই বর্দি আমরা সন্তুষ্ট থাঁকি 
তাহা হইলে সংসারে আমরা “ভাল লোক” বলিয়া 
পরিচিত 5£ সত্য, কিন্তু উহাই কি সব? একমাত্র 
ভগবৎ-দশন দ্বারাই জীবনে রূপান্তর আসিতে পারে । 
অতএব কোন ধমকে যথানথ অনুমরণ করা মানে 
নিজেদের জীবনে এ ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট সত্যসমূহের 
অনুভব । ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় 
কিন্ত বতক্ষণ না তাহাকে জানা যাইতেছে, তাহার 
দেখা পাইতেছি, ততক্ষণ তো তিনি কল্পনামাত্র | 
শিক ক্ঈনায় জীবনের রূপান্তর হয না। মহাজ্ঞানা 
দাশশিক আচাষ শংকর বণেন,খ্িশ্বরিক সত্য 
লাভ করিবার পক্ষে শাপ্রসধুহ্রেই একমাত্র প্রামাণ্য 
নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই উহার প্রকৃত প্রমাণ।? 
সত্য হইতেছে চিরন্তন । সেই সত্য যদি অতীতের 
খাঁষ ও প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট আত্মপ্রকাশ 
করিয়া থাকে তাহা হইলে আধ্যাত্মিক পথের 
যে কোন পথিকের নিকটই উহা আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারে। 

ধমীয় মতরাদসমুহের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধের 
মূল উতৎ্দকে অনুসঞ্ধান করিগেও দেখি যে, সেই 
একই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়়াছে-_ 


৬৩৪ 


প্রত্যক্ষানুভূতি 1 , উপনিননদের জনৈক খধি ঘোষণা 
করিয়াছেন»_“হে অম্ুতের সম্তানগণ শুন, আমি 
সেই সত্যকে জানিয়াছি যাঁহা অন্ধকারের অতীত। 
তোমরাও উহা জানিয়। মৃত্যুকে অতিক্রম কর।” 
বোদ্ধ শাস্তে আছেঃ _“যে ব্যক্তি কথা অনুযায়ী কাজ 
করে না তাহার বাক্য যেন গন্ধহীন স্রন্দর পুষ্প 
মনোরম কিন্তু ব্যর্থ ।” হয় তো কাহারও ধমশাঞ্রে 
গভীর পাগ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় সত্যগুলি 
জীবনে কাধকরী করিতে না পারিলে তাহার সুন্দর 
কথাগুলি নিরর্থক হইয়া যায়। “যে কথা অনুযায়ী 
কাজ করে, বর্ণে ও গন্ধে পরিপূর্ণ সুন্দর পুষ্পের 
মতো! তাহার কথাগুলি পবিত্র ও ফলপ্রন্থ হয় ।” 

শীট বলিরাছেন,-“সত্য কি তাহা জানিতে 
হইবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে মুক্ত করিবে।” 

কাহাকেও ধর্ম প্রচার করিতে দেখলে শ্রীরাম- 
কষ্ণচদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন,_“তুমি কি 
আদেশ পাইঞ়্াছ ?” মর্থাৎ তুমি কি ঈশ্বরকে 
দেখিয়াছ? তাহাকে জানিয়াছ ও অনুভব করিয়াছ ? 
অপরে আহার করিলে তোমার ক্ষুধা নিবুপ্তি হইবে 
না। ধর্ম সম্বক্কেও তদ্রপ। ধর্স তখনই সার্থক 
বখন উহা! জীবনে পরিবর্তন আনে এবং মানুবকে 
আধ্যাত্মিকতার এমন এক স্তরে লইয়া! যার যেখানে 
রহিয়াছে বিশুদ্ধ আনন্দ এবং জ্ঞানের মন্ুভব। উহাই 
ধর্মের সার্থকতা । উপনিধদে আছে_-আননেহ 
এই বিশ্বের জন্ম, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয় ।” 
এই সত্যের অনুভবই ধর্মের সার কথা । অতএব ধর্ম 
ও অতীন্দ্রি়তা অভিন্ন । ইহা কোন বিশেষ মতবাদ 
বা অন্ধবিশ্বাসের উপর স্থাপিত নর । ইহার অর্থ এট 
বে, মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে, তাহার 
সহিত কথা বলিতে পারে, ঈশ্বরসত্তার সহিত নিজের 
যোগস্থাপন করিতে পাঁরে। মরমীরা (1580০) 
সব যুগেই ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। তীহারাই 
নিজেদের অন্তরে উশ্বরিক প্রত্যাদেশ প্রত্যক্ষ করিয়া! 
শাস্থে নিহিত সত্যকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন। 


উদ্বোধন 


'ছুঃখের রাজো থাকিতে হয়। 


[ ৫৬তম ব্ষ--১২শ স্খ্যা 


মাঈষ ধম চায় কেন? গভীর মনোবিগ্ভার দিক 
হইতে বুদ্ধ ইহার উত্তর দ্িয়াছেন। তিনি কোন 
মতবাদ বা গ্রচলিত ধমবিশ্বাসের আশ্রয ল্দ নাই। 
তাহার দৃষ্টি যেন প্রত্যেক মানুষের অন্তরের 
গভীরতায় পৌছাইয়াছিল। বুদ্ধ বলিলেন_ জগতের 
সকলেই ছুঃখক্ই ভে|গ করে। প্রত্যেক প্রাণী 
ছুঃখকে জয় করিবার ও অমীমের সন্ধান পাইবার 
একান্ত প্রবোজনীয়তা বোধ করে। ইহাই ধমের 
সত্রপাত। মানুধ যতর্দিন মনে করে ঈশ্বরান্ভৃতি 
ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে ছুঃখকষ্টরের হাত হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া বাইবে ততদিন তাহাকে স্ুথ 
্বন্ছাতীত না৷ হইলে, 
ছেউবোধ্র পারে না ধাইতে পারিলে, অবিমিশ্র 
আনন্দ লাত হয় না। সাংখ্যদ*নকার কপিলের 
ভাায় ছুখকগ্ঠের সম্পূর্ণ নিবৃট্ডি- ব্যাধি, বাঁধক। 
ও মৃত্যুর কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিই হইতেছে 
মানবের চরম লক্ষ্য । 

সাংসারিক সুথ বিস্জন দিয়া বুদ্ধদেব সত্যে” 
সঞ্ধানে বাহির হইলেন। তিনি দেখিলেন প্রত - 
কের তিনটি ছুঃখ-বাঁবি, বাধক্য ও মৃত্যু 
শুধু নিজের জন্য নয় মানব-সাধারণের জন 
বুদ্ধ এই ছুঃখত্রয়ের হাত হইতে পরিত্রাণের প৭ 
খু'জিরাছিলেন। নিবাঁণ অথ অব্যাত্ঙ্ঞান লাভ 
করিলে মাগ্ুব সকল প্রকার ছুখকষ্টের হাত হইতে 
মুক্তি পায়। কিন্তু বুদ্ধ একমাত্র এই স্ত্য 
প্রচার করেন নহি, শ্রাকষ্ণ, খ্রীষ্ট এবং জগতের বড 
বড় অবতারগণের প্রত্যেকেরই শিক্ষার মর্ম ইহাই । 

মানুষ নিজের মাপ দিয়াই সকল জিনিন ওজন 
করে। তাহার প্রক্কতিতে জড় হইতে ঈশ্বর পথন্ত 
সবস্তরের সত্য প্রতিকলিত হইয়া থাকে। বুধ- 
জনেরা বলেন? দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়ে এই 
মাচষ। সে নিজেকে দৈহিক ব! মানসিক অথবা 
আধ্যাত্মিক সত্তা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে। 
নিজেকে স্থুলদেহ মাত্র মনে করিলে বিশ্বের সব 
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কিছুর স্থূল, পাঞ্চভৌতিক দিকটাই মনে পড়ে। 
আাবার মানুষ যখন নিজের মানস সত্তীর সহিত 
তাদাক্মাবোধ করে তখন তাহার দৃষ্টি আকুষ্ট থাকে 
বুদ্ধিবৃত্তির স্তরে । আর নিজেকে আধ্যাত্মিক জীৰ 
বলিয়৷ ভাবিলে তাহার আত্মপু্টি খুলিরা যায়, 
তখন সব কিছুকেই সে আন্মারপে, ভগবানরূপে 
দেখে । যতদিন আমরা নিজেদের দেহ বা মন 
বূলিয়৷ মনে করি, ততদিন দ্বৈতবুদ্ধি যায় না। 
মনের সহিত নিজের একাত্মতা বোধ বতর্দিন 
গাঁকিবে ততদিন সুখ ও দুঃখ উভয় বোধই থাকিতে 
বাঁধ্য। মানুষ মূলতঃ চৈতন্তস্বরূপ আত্মা । দেই ও 
মনের সার্থকত! উহার! মনষের এই আন্তিক 
সত্তা অন্গুভব করিতে সহায়ক হইবে বলিয়াই। 
মাআুচৈতন্েৰ অনুভূতি হইলেই মানু সর্বপ্রকার 
বন্ধনের পারে চলিয়া যাইতে পারে। 

এখন ধর্ম বা মরমীবাদের বিপক্ষীয় কয়েকটি 
আপত্তির বিচার করা যাঁক। একটি প্রধান আপ ত্ত 
এই বে, অতীক্তি়তা হইল পলায়নবাদ । কিন্ত 
বাস্তবিক উহা কি অন্তায়? বাড়ীতে আগুন 
লাগিলে জলন্ত গৃহ হইতে কি লোক পলায়ন করিবে 
না? সত্য বটে অতীন্দ্রি্তা জীবনের ছুখ ও 
বন্ধন হইতে পলায়নের পথ বলিয়া দেয়, কিন্তু 
কাহার না তাহা কাম? অবধিকন্ত মরমী কেবল 
নিজের মুক্তি অন্গসন্ধানের জন্ুই ছুঃখকষ্টের হাত 
হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন না। বাধি লাভ 
করিয়া তিনি অপ্র সকলকে অজ্ঞতার বন্ধন 
হইতে মুক্ত করেন। তিনিই যথার্থ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। 
বেদান্তিক আদর্শ হইল-“মুক্তি, নিজের ও মানব 
জাতির কল্যাণার্থে।” 

অমনি আর একটি আপত্তি উঠে-_জীবন কি 
হংখময়? এ কথ! সত্য যে বৃদ্ধ ও গ্রীষ্ট এই জীবনকে 
ছুখমর বলিষ্াছেন; “থে আত্মরক্ষা করিবে সে 
জীবন হারাইবে।” কিন্তু ঞাহাদের ইহা বলিবার 
উদ্দেগ্ত কি ছিল? উক্ত কথার তাৎপধ এই যে, 
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পাথিব জীবন স্বতই ছুখের ন্বহ্ে, কিন্তু উহাকে 
যখন চরম ও পরম লক্ষ্য মনে করি তখনই উহা! 
দুঃখময় হইয়া গীড়ায়। পৃথিবীর এই জীবনকে 
অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্যই 
জীবনের প্রয়োজনীতা । বীশ্রগ্রষ্ট বলিয়াছেন”_- 
“নব্জন্ম ণা হইলে মান্য ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না।” কিন্ত সেই নৃতনজন্ম লাভ 
করিতে ১লে দেহ দ্বংসের প্রয়োজন নাই। নূতন 
করিয়া জন্মাইতে হইবে আমাদিগকে চেতনার 
দিক দিয়া এই জীবনেই 'অতীন্দ্রির জ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে। 

আর একটি আপতি-_অতীব্রিয়তাঁবাদ যুভিবাদের 
বিরোধী । ইহা কিন্ত মত্য কথা নয়। অতীন্দ্রিয় 
অনুভূতি হইল যুক্তির সীমার উধ্রবে। মাকে 
ইহা “বুদ্ধির অতীত শান্তিতে লইয়া যাঁয়। জ্ঞান 
যে ইন্দ্রিষজ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিবেই ইহা কেহ 
বলিতে পারে না। সুক্মাতিস্ক্ষ বস্ত নিরীক্ষণের 
জন্ক বৈজ্ঞানিককে নৃতন নূতন যন্ত্রমহ আবিফার 
করিতে হইয়াছে । আমরা যাহাকে যুক্তি” বলি 
উহাকে একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কাজ করিতে 
হয়, আর উহা! ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতেই আপন তথ্য 
সংগ্রহ করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলিও 
অনন্ত জ্ঞান। মেগুলি কতিপয় ব্যক্তর নিকটেই 
সীমাবদ্ধ নহে, থে কেহ ইন্দ্িয়-সংবেদনক্ে অতিক্রম 
করিতে পারি.বন তিনিই উহ! লাভ করিবেন । 

মনগড়া কল্পনা এবং যথার্থ আধ্যান্ত্রিক অনুভূতির 
পার্থক্য কি? ধরুন, কাহারও হয়তো! মতিভ্রম 
হইয়াছে মথ্চ সে উহাকেই অতিচেতন জ্ঞান বলিয়। 
দাবি করে। বুঝিব কিভাবে? প্রথমতঃ প্রত্যার্দিষ্ 
সত্োর লক্ষণ এই যে, উহ! অন্ত কোন প্রণালী ব 
উপায়ে জানা যায় না। উহাতে অনেক তথাকথিত 
“যৌগিক বিভূতি” বাদ পড়িয়া যায়। যেমন, 
দূরদর্শন+ বা 'দূরশ্রবণ--এগুলি তো টেলিভিশন 
বা বেতারের সাহায্যেও জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ 
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আগুবাণা অন্য কেন প্রমাণের প্রতিকূল হইবে না। 
যদি আমার প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ অপরের অভিজ্ঞতার 
বিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অথগুনীয় নছে। 
অন্য কথায়, যুক্তিকে প্রমাণরূপে ধরিতেই হহবে । 
ঈশ্ববাদেশ প্রাপ্তির তিনটি *র আছে। প্রথম, 
শাস্ত্র হইতে বা ধাহার নিকট সত্য প্রকাশিত 
হইয়াছে এরপ কোন ত্রঙ্ধত্ত ব্যক্তির নিকট হইতে 
সত্য এনিতে হইবে। কিন্ত ভহার প্রতি অন্ধ 
বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয়। বহুলোক শান্বব।ক্য 
বিশ্বাস করে অথচ উহার অর্থ কি জানে না। 
অতএব দ্বিতীয় স্তর হইল সত্যকে বিচার করিয়া 


দশা । বিচাবদবা বোঁধশ্কি লাঁভ হয়। তৃতীয় 
স্তর হইতেছে সত্যের ধ্যান করা। প্রত্যেক 
বিজ্ঞানেরই নিজস্ব একটি পন্থা আছে। রসায়ন 


শাগ্ত পড়িতে হইলে রাসায়নিক পরাক্মাগারে উহার 
প্রয়োগ শিখিতেই হইবে । সেইরূপ, এ্রশ্বরিক 
সত্যের প্ররোগ শিক্ষা করাই ধর্ম। কিন্ত এই প্রয়োগ 
শিখিতে গেলে কতকগুলি নিদিষ্ট শর্ত ও নিয়ম 
মাণার প্রয়োজন হয়। একজন মহাপুক্ষকে প্রশ্ন 
কর! হইয়াছিল-_পথ কি?” তিনি উত্তর দিলেন 
“প্রাচীন খধিগণ বে পথে গিয়াছেন উহাই পথ ।” 
বেমন ধরুন, আমি পদার্থবিগ্ভা শিখিতে চাই। 
পদার্থ-বিদ্ভাবিদের নিকট গিয়। বলিলাম আমি 
শুধু ধ্যান করিয়া এ বিদ্ভা আয়ন্ত করিব। 
এইরূপ মনোভাব হইলে আমি কখনও পদার্থ 
বিদ্যাবিদ্‌ হইতে পারি কি? উহা শিখিতে হইলে 
এ বিজ্ঞানান্নীলনের নির্দিষ্ট নিয়মগুলি অন্ুনরণ 
করিতেই হইবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তদ্ধপ | প্রাচীন 
ঝষিরা বে পথে গিয়াছেন উহ্াই পথ। উহা 
অন্থনরণ করা প্রয়োজন । 

সেই পথটি কি? সংক্ষেপতঃ উহা হইল 
আত্মসংঘম এবং ভগবদ্ভক্তি। চঞ্চল মনকে বশ 
করিতেই হইবে ও সেই মন ভগবানে অর্পণ করিতে 
হইবে। প্রর্থনা, একাগ্রতা ও ধ্যানই উ্ভার উপায় । 


উদ্বোধন 
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এইগুলিকে কেন্দ্রে করিয়াই আধ্যাত্মিক সাধন! 
গড়িয়া উঠে। 

এই নিয়মগুলি অন্তরণীলন করিলে সাধকের 
ধর্ম-চেতনা বধিত হয় এবং সে মানবের ও বিশ্বের 
প্রকৃত স্বরূপ সম্্গে উত্তরোত্তর জ্ঞ।ন লাভ করে। 
বাহিরের স্থুল পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার পর ুঙ্্ 
দেহ বা মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। ইহার পর কারণ 
শরীর বা জীব-স্স্কারের আশ্রয় । এই সব কিছুকে 
ছাঁডাইয়া আত্ম। বিরাজ করিঙেছেন। আত্মাই 
মানুষের প্রকৃত স্বূপ। আম্মা £ই সুল, সুক্ষ ও 
কারণ এই মাবরণত্রয়ে আবৃত । জাগ্রত স্ব ও 
সুযুপ্তি-ঠেতনার এহ তিনটি স্তরে মানুষ যথাক্রমে , 
স্থল, সুঙ্ম ও কারণ শরীরে বাস করে । এই মকল 
আবরণকে অতিক্রম করিলেই সে চতুর্থ অর্থাৎ 
তুরীয়ে পৌছায়। তখনই হয় বিএ্দ। চৈতন্ের 
সাক্ষাকার । 

অনুরূপভাবে এই ভৌতিক বিশ্ব থেন ত্রহ্ষের 
বা আত্মার স্কুল শরীর । মার স্থুল বিশ্বের অন্তরে 
রহিয়াছে হুমম বা মানসজগতৎ। উহ যেন ব্রহ্গের 
হুগ্দেহ । এই মানসম্তর অতিক্রম করিয়া বঙ্গের 
কারণ শরীর । কারণ শরীর অবলম্থন করিরাই বর্গ 
বিশ্বের স্গ্ি, থিতি ও লঙ্ষের কর্তা । তাহরই নাম 
ঈশ্বর বা সপুব্রঙ্গ। ঈশ্বরের এই কারণ শরীরের 
পরে নেব্যক্তিক সন বা নিগুণ ব্রহ্ধ। 

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বুহ্ ব্রন্মাণ্ড বর্তমান। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহা সমন করেন। 
উদাহরণস্বরূপ এক বিন্দু জল লওয়া যাক্‌। উগ্ার 
মধ্যে সমগ্র সৌর জগতের প্রতিচ্ছবি দৃষ্ঠ হইবে। 
সেইরূপ বিরাট বিশ্ববক্ধাণ্ডে বাঁহা বর্তমান, মানুষের 
মধ্যেও তাহা বর্তমান । আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলে সাধকের নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাঁয়। পাঞ্চ- 
তৌতিক দৃষ্টি দিয়! আমরা স্থল বিশ্বকে দেখি । যতহ 
অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি ততই সত্যের অন্ত শুর 
উন্াক্ত হয়। ুগ্ষ স্তরে লোকের হয়তো অলৌকিক 
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কিছু দেখিবার ও শুনিবার শক্তি হইতে পারে। 
'ল বিশ্বে স্থল প্রলোভন আছে । মানসিক বিশ্বে 
,তমনি মানসিক প্রলোভন আছে । সিদ্ধাই” লাভ 
করিয়া যদি কেহ সেগুলি ব্যবহার করে তবে তাহার 
গাধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয়। যাহা হউক, 
প্রত্যেককেই এই স্তর দিয়া ধাইতে হয় না। উহার 
পর কারণ স্তর । এই স্তরে মানুষ দেখে ব্রহ্ষের 
'বাক্তি'শ্বপ্ূপ ৭! ঈশ্বর-রূপ। তখন কাহারও 
এভতি-দর্শন বা মন্ত্রদর্শন ঘটে । আবার সেইসব 
দবরায় এপ মিলাইয়া এদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে 
রে। কারণ স্তর পার হইল ব্রন্দের নিগুণ 
শল বা নিরুপাধিক সত্তা । এখানে আপিলে ঈশ্বরের 


এস 


৬৩৭ 


সহিত ভেদবোঁধ 
তাদাত্মযানভৃতি। 

হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান প্রত্যেকেই এই অবস্থা 
লাভ করিতে পারে। সেইঞন্তই বথার্থ ধর 


থাকে না; থাকে নিবিড় 


সার্বজনীন । উহা বলে না, আমার পথই একমাত্র 
সত্য। সব পথকেই উহা! সত্য বলিয়া শ্বীকার 


করে। খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণ বাহাকেই অনুসরণ করা 
যাক না কেন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিলে দেখা 
যাঁয় থে গ্রী্ট ও কৃষ্ণ উভরেরই এক সত্তা । পথ যাহাই 
হউক সর্দা স্মরণ রাখা চাই যে, গাষ্টান, হিন্দু বা 
বৌদ্ধ হওয়া আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের 
আদশ হইল *শ্রাভগবানের মানুষ” হওয়া । 


এম 
শ্রীবিমলকৃক্ক চট্টোপাধ্যায় 


ক্ষণিকের এই স্বপন-মায়ায় হাঁরায়ে তোমারে আ'জ 
কত ন। দহন সহি নিশিদিন, হে মোর অদয়-রাজ । 


»াৰি যাঁর! প্রিয় অতি আপনার আমি নহি 
তাহাদের 
বেদনার মাঝে ভুলিব কেমনে-তারা "ধু বিলাসের। 
ঘর্দিন হিসাব হয়ে যাবে শেষ নাহি রবে পরিচয় 
বার বারে হেরি বেদনাবিধুর জীবনের অভিনয়। 
তাই রহে যাঁরা নহে তারা মোর, হারায়ে ফেলেছি 
ঘারে 
সেই হবে চির পথের বদ্ধু_সাথী হবে পরপারে। 


ব্যথা-কণ্টকে ছিন্ন যখন আমার হৃদয়খানি 

অন্তরে আমি শুনেছি তথন তোমার অভয়-বাণী। 

তুমি ভুলিবে না জানি ওগো আমি-তোমারে 
ভুলেছি তাই 

স্বপনের তুল ভেঙ্গে দিয়ে আজ তাই হে তোমারে 

চাই। 
ধুলায় মলিন আলোকবিহীন জীর্ণকুটারে মম 
বারেকের তরে এস সুন্দর এস এস প্রিয়তম ! 


শিক্ষার ভিত্তি 
( পূর্বান্বৃত্তি ) 
€ তিন ) 
টিটি, 


! বিশ্ববিস্তালয়ে দত্ত 'শরৎচন্্র চ্যাটাঞ্জি' বক্তৃতা ] 


বর্তমানে কি করিয়া ধর্মকে আমাদের শিক্ষা ও 
জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত কর! বাইতে পারে, 
আমাদের বর্তমান শিক্ষাপন্ধতি তাহার অনুকুল 
কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূবে যে সব 
মনীবী আমাদের মব্যভারতের নির্মাতা ধর্মসন্বন্ধে 
তাহাদের মতামত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না। রাজা রামমোহন রাগ যে প্রাচীন বেদান্ত ও 
পনিষদকেই আমাদের জীবনে পুনঃ প্রতিটা 
করিতে চাহিয়াছিলেন একথা স্বিদিত। 

বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পৃবে তাহার ধর্মতত্ব নামক 
পুস্তকে বলিয়াছেন ধর্ম বলিতে ভারতবাসীর মনে 
যে ভাবের উদয় হয় ইংরেজী “রিলিজন” শব্দটি সে 
ভাবের বাহক নয় । তিনি বলিয়াছেন সংক্ষেপে 
ধমের অর্থ পূর্ণ-বিকশিত মনুষ্যত্ব । উক্ত পুস্তকেই 
তিনি গুরুর দুখ দিয়া বলাইয়াছেন--“আমিও সেই 
আধ খঝধিদিগের পদ'রাবন্দ ধ্যানপুক তীাহাদিগের 
প্রর্নশিত পথে বাইতেছি । তিন চারি হাজার ব্সর 
পুবে ভারতবর্ষের জন্ত বে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে 
মিলাইরা চাঁলাইতে পারা বার না। সেই খষির 
বদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে 
তাহারাই বলিতেন, “নাঃ তাহ! চলিবে না । আমাদের 
বিধিগুলির সর্াঙ্গ বজায় রাখিয়া! যদি এখন চল, 
তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ 
হইবে।” হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর) চিরকাল 
চলিবে, মন্ুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না মানব- 
প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি ।**-কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। 


ধম ষদ্দি যথার্থ সুখের উপায় হয়ঃ তবে মন্ুয্য-জীবনের 
সর্বাংশই ধর্মকতৃক শাসিত হওয়া উচিত। হহাই 
হিন্ুধমের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্সে তাহা হয় না, 
এজছ্য অন্ক: ধর্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। 
অন্তজাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাণ 
লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, 
ঈশ্বর, মনুষ্য সমস্ত জীব, সমস্ত জগত। সকল লইয়াই 
ধর্ম। এমন সবব্যাপী সর্বসুথমব ধর্ম কি আছে ?” 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাহিত্য ও সাধনা 
এই ধর্মেরই মহিমা প্রচার করিয়া জগতের শিক্ষিত 
সমাজে ভারতের বৈশিষ্ট্কে গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ভারতে ও ভারতের বাহিরে 
তিনি এই ধর্মের মাহাস্ম্য বিশ্লেষণ নানা দৃষ্টিকোণ 
হইতে করিয়াছেন। কিন্ত চিকাগো বন্তৃতায় হিন্দু 
ধমের সারমর্মটি তিনি বলিয়াছিলেন। 40010 
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রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাশতদল- বিকশিত হইয়াছে 
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এই ভারতীয় ধর্মের মুণাঁলনীর্ষে। ভারতীয় ধর্মই 
যেন আধুনিক ধুগে রবীন্দ্রসাহিত্যরূপে নূতন 
মৃতিতে, নৃতন বর্ণে নুতন ছন্দে, নূতন গ্যোতনায় 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই ধর্মই তাহার কবিতায় 
গানে গল্পে উপন্াসে প্রবন্ধে প্রার্থনায় ওতপ্রোত 
হইয়া আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার সন্মুথে সনাতণ 
অথচ অভিনব বিন্ময়লোকের সন্ধান দিয়াছে। 
বস্তুত, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে 
শাশ্বত দেবতাকে তিনি ধ্যান-যোগে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন তাঁহারই আরতি তিনি সারাজীবন 
করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি 
গাহিয়' ছিলেন 
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণা 
হিন্দু বৌদ্ধ শিথ জৈন পারসীক মুসলমান খুষ্ানী 

পুরব পশ্চিম আঁসে তব সিংহাসনপাশে 

প্রেম-হার হয় গাঁথা 

জনগণ-এঁক্যবিধায়ক জয়হে, ভারততাগ্য-বিধাতা৷ | 

এই ভারতীয় ধর্মের পূর্ণাগ বৈশিষ্ট্যকে তিনি 
যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে রূপায়িত করিয়াছেন তাহা 
আপনারা সকলেই পড়িয়াছেন, তবু এই প্রসঙ্গে 
তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধত করিবার লোভ সন্ধরণ করিতে 
পারিলাম না 

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি 

ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি 

ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে 

ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে 

ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে, 

কর্মীরে শিখালে তুমি যোগধুক্ত চিতে 

সর্বকল-স্পৃা ব্রন্মে দিতে উপহার ; 

গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার 

প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে 3 

ভোগের বেঁধেছ তুমি সং্যমের সাথে 

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্ট ব্ুরেছ উজ্জল 

সম্পদদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল, 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৩৯ 


শিথায়েছ খ্বার্থ-ত্যজি” সর্ব দুঃখে সে 

সংসার রাখিতে নিত্য ব্রন্মের সম্মুখে । 
এই ব্রহ্ম সনাতন ধর্ম মহাত্মা গান্বীরও জীবনের 
প্রেরণা । ইহার মধ্যেই তিনি আবিদ্ধীর করিয়া 
ছিলেন যেঃ আত্মশক্তিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, 
একমাত্র শক্তি । এই সনাতন ধর্মই তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছিল যেঃ প্রেমই সভ্য-নানবচরিত্রের শ্রেষ্ট 
অলঙ্কার। গীতার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “[ 
12200 ১৪231101609 52810150090 1689 
০ 0109. 
[00 31019 ০01: 


]০0-88% 005 0109. 05106 021] 
[17602101907 


[0005 [1986 100 627000% 00006] ড7170 


00৬০ 1008 10100 1201798909১ 60৫ 021 
6101109] 10)0110 1004 00100016121 21124 
76 01806 10 3130 9৮০ 31706. 5106 


7083 106৮6] 010210060, 316102316৮6]? 
91100. ৬1750] 20. 1 নুটিতএ]গৈ ০0: 
3150:233 ] 9৪61 1200126 10 12 150301, 

মোহনদাঁস করমঠাদ গান্ধী মহাত্মা হইয়াছেন 
এই ধর্মেরই প্রভাবে । তীহার সমস্ত জীবন এই 
জননীর নির্দেশেই পরিচালিত হইরা বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা 
অজন করিয়াছে । 

আমাদের বর্তমান রাগের যাহারা কর্ণধার 
তাহাদ্দেরও জীবনাদর্শ ভারতীয় সনাতন ধমের 
ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত । পাশ্চাত্য বস্তৃতাস্ত্রিক সভ্যতার 
কিছু কিছু আমেজ হয়তে। কাহারও কাহারও চরিত্রে 
লাগিয়াছে, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাহাদেরও 
চরিত্রের মূল স্তুরটা যে ভারতীয় তাহা বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
যদিও তাহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন-__] ৪0 
হো ৪১900 01901306109 06 006 12831 
101 06 076 ৬/০১, কিন্ততীহার সমন্ত কর্ম, সমস্ত 
প্রেরণ! সমন্ত চিন্তার উৎস ভারতীয় ধর্মেরই মর্মবাণী। 
তীহার 1015০০9৮ ০1018 গ্রন্থে লক্ষ্য করি 


৬৪০ 


উপনিষদের মহিমা তাহার,পাশ্চাত্তয শিক্ষায় শিক্ষিত 
মনকে বারংবার বিচলিত করিয়াছে । উপনিষদ 
সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদদের অভিমত তিনি 
সাগ্রহে এবং সগর্বে উদ্ধত করিয়াছেন। শৌপেন- 
হাওয়ার বেখানে বলিতেছেন_-”201 8৮০৮ 
810691006 ০0%6 070 70081013179 93 ৭6০১, 
91151081 200 90101117)6 0908103211৩ 
৪00 006 0016 05 061৮9060175 2 10191 
[0 009 


৮1016 ৮৮০01010 03616 13 1009 5020% ৪০ 


810 10,015 ৪00 981:0990 30101, 


10610660191 90৭. 016%8006 93 0758 06 ১৪ 
71771713183. 


19 21917550৮/150019, 1 3 


7106 81৩00000901 
995110০0 
39010010199 19109001370 07 (810 01 
(0.5 7591016. 01075 50005 06 009 [0708101- 
31090 1095 19610 01১6 30180৬৩ ০06 10 110, 
1 711] ৩ 00630190801 12 09908, 
যেখানে তিনি 93 11৩ এর মত উদ্ধৃত 
করিতেছেন, “70০ [70810191795 89 09 10৩ 
1115 00০ 11506 00 [001701012, 116 079 
[0016 917 06 006 000101008109, 309 311171016) 


৪০ 0:00) 16 0108 01000150090...” 


যেখানে তিনি আইরিশ কৰি ১. 1:,র অভিমত 
ব্যক্ত করিতেছেন--[17 


৪00 (7০ [01091131903 ০০9010211% 


1310899৬20 0919 
9001 
9০৭1115 09110559 9 ৬/159010 017 911 
01055 0020 1061 0106 21011073 1000191 
09৪ 190150৮৮102 02100 12201029106 
9201 (0190151, ৪. (0078200 08381010915 
11523, 011 06 68৮91091801 001 2170 
৮/10 5090073527৩ 0065 ০9010. 109৮9 
%/11052) 100 8001 05111910006 07103 
৮1101 005 30৮1 05613 60105 8015... 


সেখানে তাঁহার মনও এতরেয় ব্রাঙ্মণের ঝষির 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ব-১২শ সংখা 


সহিত স্বর মিলাইয়! গাহিয়! উঠিম়াছে চরৈবেতি, 
চরৈবেতি। পথিক চল, চল। 

বেথানে তিনি বাঁলিতেছেন-_] 17৪৮৪ 105৫৭ 
116 8170 1 20509 106 ৪011 900. 10 00 
9৮৮10 5/2%, 1] 996 10 830061121009 11, 
00081) 10800 1518110151080101515 1086 
20৬7 00 ৮1101 90100000005. 13৪? 
0৪ ৮€াে 26310 19905 106 10 10199 ৮10) 
1165, 9 06910 9০113 9899, 001 9 109 2 
918৮৪ (0 10১ 9০ (02 ৬০ 102 ৮210০ 5801) 
০905 21] 070 10010. 10101021931 00121)1 
(01109 1220 ৪18 2৮620979309 0780 ৮7117 


(9 110 


০৮০10917706 1076 1] 00010 1796 10131750100 


১1০9৮৮10983 ৪00 ৫8110958 ০0 
11)৩ 00100] 06 000 0109999 9004 9৪10 0১ 
[03916 
“11921215060 911, 10107078186 211 0 10120, 
[175 99218 00 0000৩ 3087064 ৮923৩ 691 
17280) 
£৯৮৮0805 00101690 0৩ 99013 10017105 
[0 0812000৮৮10 0015 11109, 05 4690 
সেখানে তিনি সত্য-সন্কী ভূমা-উন্ুখ ভারতীয় 
সাধকেরই সমগোত্র। কারণ ভারতীয় ধম 
০0101 ০115 নহে, তাহা লিগের বেশিগ্। 
অনুসারে জীবনকে অবলগ্থন করিয়াই সত্যাগ্রেষণ। 
আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সম্থঞ্ধে একটু বিশ্ঠৃত 
আলোচন! করিলাম । তাহার সম্বন্ধে যাহা সত্য 
আমাদের বর্তমান যুগের অন্য নেতার্দের দম্বন্বেও 
তাহা সত্য । পণ্ডিত 'নেহেকুই তাঁহার 1)15০০%০% 
০ 17419 পুস্তকে শ্রদ্ধেয় সি. রাজগোপালাচারার 
উপনিষদ্সন্বদ্ধে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজ: 
গোপালাচারী বলিতেছেন--[1069 31801905 
17098109000, 0৮81091580০ ৪৬০০ ০] 


(07088169100 08 81709586 190101998 90101 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


96 90010108001 100 ৮5110109165. 10% 
11১৩ 00100611108 05050 000 007, 0৩ 
10132111318 09900075800 00110113 01% 
1710 (16 0081 880৪৮ 06 (09 0101৮613০) 
1816. 1013 00051 210:019171 ৮০21 1১01% 
50015 ৪011 006 10031010097 ্রা।0 
[01030 92101915101 

আমাদের উপ-রাষ্্পতি অধ্যাপক সর্বগন্নী 
রাধাকষ্ণচন্‌ বর্তমানে ভারতীয দার্শনিকদের মধ্যে 
মগ্রগণ্য। পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিতে 
সারাজীবন তিনি ভারতীয় ধর্মেরই মহিমা কীর্তন 
করিয়াছেন, উদ্রান্তকণ্ঠে ঘেষণা করিয়াছেন যে 
'হিন্দুধর্ম মানব-ধর্ম, জীবন-ধ্ম। তাহা কোন 
0090010.5 বা [98702 র কারাগারে আবদ্ধ এফ 
নিয়মাবলীমাত্র নহে। 

আমাদের রাষ্রপতি রাজেন্্রপ্রসাদ৪ বিএ 
ভারতীয় ধর্মেই সাধক। গুধু তিনি কেন মধ্য- 
প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্বল্লভ পঞ্চ, বিহারের 
ভতপুব রাজ্যপাল প্রবীণ পণ্ডিত আঁণে, মাচার্ 
নরেন্দ্র দেব, এমন কি ভিন্নপমাঁবলগ্বী মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ, থান আবছুল গফফর খা, 
মহম্মদ আসফ আলা, বাংলার বর্তমান রাজ্যপাল 
এদেয় হরেন্দ্রনাথ মুধোপাধ্যার এবং আরও অনেকের 
জীবনাদর্শ ও রচনাবলা হইতে প্রমাণ করা খুবই 
সহজ বে ভারতের সনাতন ধন-যাহাঁকে ববীন্দ্রন!থ 
মানবধর্ম বলিরাছেন_বাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিক্াছেন_[013 0৩ 32105 1150 ০970178 
[1000105, £195863 ০6 4105: 0091003-- 
স্ইে ধর্ম ইহাদদেরও প্রতোকেরই জীবনকে 
মহিমাথিত করিয়াছে । সে ধর্ম সুস্থ সবল 
অনাসক্ত স্বাধীন মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। কিন্ত 
আৃষ্টের এমনই পরিহাস যখন এইসব মনীষীদের 
প্রাণপণ প্রয়াসে ভারতে ও সার্ভৌম গণতান্ত্রিক 
লোকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তথন যে ধর্ম ভারতীয় 


শিক্ষার ভিত্তি 
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সভ্যতার মেরুদণ্ড সেই ধর্মটাই শিক্ষা হইতে বাদ 
পড়িয়া গেল। | 

'আমাদের কন্ট্টিটিউশনের ২২নং আটিকেলে 
বলা হইয়াছে__ 

(১) 09 191191903 105000000. 8179]1 
0০170951090 17 217 00008010081 108101- 
1010107. 10115 07910091060 050 01 8096 
100705, 
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00899170 07.91010, 

ইহাই বর্তমান আইন। 16119197, সম্বন্ধে 
এ আইন অন্তায় নহে, কিন্তু যে ধর্মের স্বরূপ আমি 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধে অফ্িত কবিবার প্রয়াস পাইয়াছি 
তাহা £১9118100. নহেঃ তাহা জীবনকে অবলম্বন 
করিষা সত্য সন্ধান, তাহা সুস্থ মন্তয্যত্ব উদ্বোধনের 
পক্ষে অত্যাবন্কীর় শিক্ষা । এক হিসাবে এই 
এক-পেশে শিক্ষার মাধ্যমেও আমবা আমাদের 
অক্জাতসারে সেই ধর্মই অন্ুদরণ করিতেছি । 
রনায়নে, পদার্থবিষ্ভ।য় জীব-বিজ্ঞানে, গণিতে, 
সাহিত্যে, দর্শনে আমরা সত্যকেই অন্বেষণ করিতেছি, 
কিন্ত সেই সত্য জীবনের চরম সত্যের সহিত 
অসংলগ্ন বলিয়া, আমার্দের জীবনে তাহা অর্থহীন 
হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আমরা অন্তরের মধ্যে 
গ্রহণ করিতে পারিতেছি না» তাহাকে কিছুক্ষণের 
জন্য মুখস্থ করিয়া (উগ্রিলাভের কাজে তাহাকে 


নিয়োগ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেছি। যাহার মূল্য 
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অন্তরের আনন্দিত উপলদ্ধিতে, থে উপলব্ধি ব্যতীত 
সুস্থ সুন্দর জীবন অসম্ভব, তাঁহার মূল্য বাহিরের 
বাজারে খুজিতে গিয়া হতাশ হইতেছি। এই 
ধর্মহীন শিক্ষাই আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় 
সবাপেক্ষা মমীস্তিক ট্র্যাজিডি । 

একথা মিথ্যা নয় যে রিলিজনের নামে পৃথিবীর 
সবত্র বহু রক্তপাত হইয়াছে, ইহাও সত্য থে এই 
রিলিজনের ওজুভাঁতেই মাত্র কিছুদিন পূর্বে হিন্দু 
নুসলমানের পাশবিকতা ঘ্বণ্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিধা ভারতবষকে দিখণ্তিত করিয়াছে । কিন্ত 
আমি যে ধমেবর কথা বলিতেছি তাহা এ ধক্নের 
[€118102এ৭ বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ । 

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর যে 7001৮5- 
51৮ 1:0002002 00910000135100 গঠিত হইয়!ছিল 
1১৯৪৮-৪৯)» অধ্যাপক রাধাকুঞ্ন্‌ যে কমিশনের 
নেতা ছিলেন সে কমিশনও এবিষয়ে সচেতন । 

কমিশন বলিতেছেন--উ1580 13 1630০- 
51010 101 039 001010002] 25:068993 13 170 
16110101) 25 9001. 00 00০ 1910079106১ 
0180 900. 9612910633 ৮৮10 ৬1101 
15115101750 07160 00 961731101019 
17) 27 21010506 01 001091] 01010110719) 
81015191 


0৪৪ 10110102070 1761 0৮0. 


7713 


1ব90015012 020105356ন 1)1009616 16৪ 10 


109, [7 00109500200 969: 
80010 ৪2%151181010 ৮7110 001910631৮6 
1075 0010093৩, 

তাহার! বলিতেছেন যে রিলিজনের এই ঘন্দ- 
প্রবণতার জন্তই অন্তান্ত অনেক বাষ্রের মতো! 
আমাদের রাষ্্ীও ধর্ম-নিরপেক্ষ 59০0181 হইয়াছে । 
এ বিষয়ে আমাদের পালখমেণ্টে খন বিতর্ক হইতে- 
ছিল তখন ডাক্তার আহ্দেদকার বলিয়াছিলেন যে 
ভারতবর্ষের সমন্ত রিলিজনের সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা 
করিবার দামর্ধ্য রাগের নাই। একটি রিলিজনকে 
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রাষ্টধর্মের প্রাধান্ত দিয়! অন্তান্য রিলিজনকে শব 
করিবার ইচ্ছাও রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়; তাই 
তাহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়াছেন। নিরপেক্ষতা 
যে রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তাহাতে সন্দেহ 
কি। কিন্তু ছুঃখের দহিত বলিতে হইতেছে 
ধমের সম্ক্ধে নিরপেক্ষ হইলেও ভাষার ক্ষেত্রে 
তাহারা নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই, একটি 
ভাষাকেই তীহারা রাপ্র-ভাষার মধাদা দান 
করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধেই করিয়াছেন এবং 
হিন্দীকে নিধাচন করিয়া তাহারা যে অঙ্গায় 
করিয়াছেন তাহাও আমি বলিতেছি না, আমার 
বক্তব্য থে, বাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহারা যেমন 
একটা ভাষাকে রাষ্ভাষা করিলেন তেমনি রা্টের 
কল্যাণের জন্থই উদ্রারতম ভারত ধমের অন্গশীলনকেও 
শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তত স্থান দিতে পারিতেন। 
[২6119102 ও ১৪০০1৪79106 সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে গিয়া [01015201510 00701513310 অবশ্য 
ভারতের উদার ধর্মের কথা বিশ্ৃত হন নাই। 
তীহারা বলিতেছেন বে আমাদের রাষ্ট্র যদিও ধর্ম- 
নিরিপেক্ষ। কিন্তু [0 00963 2000 75581 0081 
৮০700 


00111051380] ০0: 


12৮87217068, 11 00988 1001 92 0721 211 
00 9০61৮1058 216 00096 809 06৮০৫6৫ 
€০ 0.5 ৪091:010. 106919 0 3911091 ৪.0 80০- 
[761 ৬/০ 00001 8009106 ৪. [00161 
80161010160 108 151:1911870 83 076 10111990121 
0112 30905. 11178 ৬০010 195 00 ৬101866 
০0৮] 0800765 00] 29৬21008৮92 01 
0191806610131010 6210108, 00 55801792108), 
17709) ৪09৮6 00 8016 161191010 চ/6 
০8010 00786 0086 ৪. 2501 161191003 
৪0910 1095 [0 05081500০00 10130010 
1103 ৪ ৪০010612 07০90. [681428, 1 076 


ঢ1:58175015 00 ০: 09080103002 %/6 108৮ 


পৌষ, ৮৩৬১ ] 


1১০ 108101085 008. 1091107591 89107) 5 
00001091 ৮৪ ০৫110 10101 13598510091] 
00170001800 8100 161121903, 

অর্থাৎ তাহারা ভারতবর্ষীয় ধর্মের উদার বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন । 

একথাও তাহারা বলিয়াছেন--”[15 ৪9০০- 
00 06 0৪ 120190, 090010901 00. £61101017 
19100911009123130017 ৮100, 005 01010010]63 
০০01 00103000001, 

ইহার পর তীহারা [01919 05019০91 07 
[১০111017 সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা 
“অতিশয় চমংকার। তাহাতে একথাও স্বীকৃত 
হইয়াছে যে] 2151151013৪. 10000০ ০01 
০2119210192 16 08000 199  198.01১60 
09021 9. 10913 1001৩066 0 0081053. 
1015 200210৩ণ 00191 0150101129১ পজ0- 
100) 92109179. ৬/1)2 ৮০ 1১6০0. 15101 
(01701 151151003 ০0002101) 100163101010091 
0:2101105 .., 

কিন্তু এই 8101005] (8101 কি করিয়া 
লাভ করা যাঁয় সে সম্বন্ধে তাহারা যাঁহা বলিয়াছেন 
তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাঁম না। 
কেব্ল নিজের চেষ্টায়_যাহাকে তীহারা ১০1 
৩6০: বলিয়াছেন__মধ্যাত্ষিক পথে অগ্রসর 
হওয়া শক্ত । কোনও শিক্ষার পথেই 3০1£৩০০ 
দ্বার! অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন কি চুরি-বিদ্যাঃ 
পকেটকাটা-বিগ্ভার জন্যও গুরু চাই। ছুই একজন 
অদপাধারণ ছাত্র হয়তো দারা 
আব্যাত্মিক উন্নন্টি লাভ করিতে পারেনঃ কিন্ত 
সাধারণ ছাত্রের! তাহা পারিবে না। 
09101)138102 যে শৃঙ্খলা, ধে সংযম, যে সাধনার 
মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, যে স্বাধীন ভিজ্ঞান্থ সন্তার 
উদ্ভব তাহারা ছাত্রদের গ্নধ্যে মূর্ত দেখিতে 
ট্বহিয়াছেন, অন্ত ধর্মের প্রতি “” অদ্ধা্বিত 


৪০1-০021 


0071৬515119 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৪৩ 


মনোভাব তাহারা প্রতি ভাপ্পতবাপীর নিকট 
প্রত্যাশা করেন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না 
যদি ছার্দের বাল্যকাল হইতে একটা আদর্শ- 
অনুকুল পরিবেশে মানুষ না করা হয়। সেকালে 
্রহ্মচ্যাশ্রমে এই পরিবেশ ছিল। আমাদের 
স্বাধীন রাষ্টে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই। 
5159151ে ০0110135101 অবশ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
শিক্ষা সঙ্গদ্ধেই আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের 
আঁলেচনায় ভারতবর্ষের আদশকে তাহারা মুখ্য 
স্থান দিয়াছেন এ কথা সত্য, কিন্তু শিক্ষার যেটা 
আদল ভিত্তি _সুগ্ছদবলচরিত্র-নির্মাণ সেইখানেই 
আনাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ রহিয়া গিরাছে। 
70701৮21510 0010100153109]1009827% এবং 
০0122030055 10490001)8000. এ্এর নিন্দা 
করিয়াছেন। কিন্ত এই 49£105 এবং ০90219০6- 
0৮৩ 10090600179090 কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
আজ বিভিন্ন রূপে মূর্ত হইয়া আমাদের স্বাধীন 
চিন্তাকে ব্যাহত করিতেছে না? আনরা প্রত্যেকেই 
আজ এক বা একাধিক ইজমের কবলে পড়িয়া 
বা স্কন্ধে চড়িয়া আত্মন্ষ্ট হইস্সাছি। এধু কমিউ- 
নিজ নয় গান্ধী-ইজমও আজ 'আমাদিগকে কন 
বিব্রত করিতেছে না। মহাত্া গান্ধীর আদর্শ 
কেহ অনুসরণ করে না, কিন্ত তাহার নামে দল 
পাকাইতে অনেকেই উতস্ক। সত্য শিক্ষার 
ভিত্তিতে চরিত্রগঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা যতক্ষণ না 
হইতেছে ততক্ষণ যে কোনও মহত আদর্শকে 
লোকে 498708 ও 309০00105 এ পরিণত করিবে । 
[0701৮210310 009201001351091 15161191095 
1090, এর স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন 
7716 ০] 161191903 0081) 13 00৩ 
091% 01 0৪ 98091011516] 010১, 7910 
103 91001630870, 175 15 09 10020 06 
৪1181 ৮%13190, 113 00073 850150076 01093 


159 ০0069310155 8. 18৮০1001009 
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[1০ 23 
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80981020012 212] 10813010105, 
3০০16 38613 19 9006, ০6 76 19691] 
10 ৮7101013006 ৮0100 15 ৫67, 

ভারতবর্ষের ধর্মজগতের ইতিহাসে এরূপ 
এগ 16118193090 এর বারংবার আবিভীব 
ঘটয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়া এরূপ 
£াএ]ঠ [০1181008102 ত্ষ্টি করা যার না, 
প্রত্যেক বালককে বাল্যকাল হইতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য- 
অনুসারে বিকশিত হইবার স্থযোগ দিতে হয়। 
আমাদের বর্তমান রাষ্রে সে স্থখোগ আপাতত নাই। 

ভারতবধের ধর্ম চিরকাল প্রগতিশীল। তাহা 
কোনও কুলে ১০0080ত কে প্রশ্রয় দেয় 
নাই। বেদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড যধন স্মস্ত জাতির 
প্রাণসন্তাকে আবিল করিয়াছিল তখন আমরা 
পাইয়াছিলাম উপনিষদের খধিদের, গৌতম বুদ্ধকে । 
বৌদ্ধ ধর্মের ধখন অধঃপতন ঘটিল, মহামহোঁপাধ্যার 
হরপ্রসাদ শাস্্রীর ভাষায় যখন “বৌনেরা ইন্দরিয়াসক্ত 
কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক ইয়া উঠিল” 
তখন আবিভূত হইলেন কুমারিল ভট্র, তাহার পর 
শক্করাঁচার্য, তাহার পর রামান্ুজ। মুসলমানের 
আমলে আমাদের নৈতিক জীবন যখন পঞ্চিল হইয়৷ 
উঠিয়াছিল তখন আমর! পাইঞ্জাছিলাম শ্রীচৈতন্থকে । 
যে কয়জনের নাঁম করিলাম ইহারা প্রত্যেকেই 
শৈশবকালে আধ ধর্মের আদশ-অন্সারে বর্ষচর্যাত্রমে 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । পরবর্তী যুগে ইংরেজের 
আমলে জড়বাদ্দের কবলে আবার বখন আমাদের 
দেশের ধর্ম বিপন্ন, তখন যে সব বিদ্রোহী সমাজ- 
সংস্কারকদের আমর! পাই তাহারা যদিও বাল্যকাল 
্রশ্বচর্ধাশ্রমে অতিবাহিত করেন নাই, কিন্ত 
তাহাদেরও জীবনের আদর্শ ছিল ব্রন্ষচর্ধাশ্রমেরই 
আদর্শ। রাজ! রামমোহন, দয়ানন্দ সরম্বতীঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, মইধি দেবেন্ত্রনাথ, «মাচার্য কেশকচ্তর 
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স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ইহারা প্রত্যেকেই 
্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য. বিকশিত 
করিয়াছেন। 

এই ক্রদ্ধ" এই সত্য সকল ধর্মেরই মূল। 
বর্জ্ঞান লাভি করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য, 
প্রতি ধর্মের ক্ষেত্রে নামটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন। 
পৃথিবীর শধী ও সাধক সমাজ বারংবার সমস্বরে 
ঘোষণা করিতেছেন যে ব্রক্ষজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না 
হইলে সুখ-শান্তির আশা নাই । কিন্তু কেবল মাত্র 
৪০1৪১ দ্বারা এই ব্রহ্ম-জ্ঞানে প্রতিগিত হওয়া 
যায় না, তাহার জন্য সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে 
হয়| সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য ১০1০০ প্রয়োজন৮, 
সাধনার ক্ষেত্র পাইলে ও সকনে ব্রহ্মজ্জানী হয় না 
কিন্ত সেব্দপ ন্ষেত্র না থাকিলে শাহার সম্ভাবনা 
পর্যন্ত লোপ পাঁয়। আমাদের স্বাধান রাষ্রে সেরূপ 
ক্ষেত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই। 

আমি অবস্ত ইহা দাবি করিতেছি না থে 
আমাদের রা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্র্মচধা শ্রম 
করিয়া দিন এবং সেখানে ছাত্রের দলে দলে গিয়া 
বেদমন্ত্র উচ্চারণ করুক । এরপ ব্যবস্থা করিলে যে 
রাতারাতি আমরা! সকলে ধামিক হইয়া উঠিৰ এ 
অসম্ভব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু এ ক্ষোভ আমার 
আছে যে ভারতীয় রাষ্টরে ভারতের কোন ছাপ নাই 
ভাঁরতীঃ্ন রাষ্ও পৃথিবীর অন্ান্ত জড়বাদী রাষ্ট্রে 
অনুকরণমাত্র। আজ যখন পাশ্চাত্য দেশের 
চিন্তা-নায়কগণ জন্ড়বাদের ভীষণ ভবিষ্যৎ দিব্য- 
দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আশা করিতেছেন যে ভারত- 
ধর্মই পৃথিবীতে একদিন হয়তো শাস্তির পথ প্রদর্শন 
করিবে তখন ভারত-রাষ্্ী কিন্ত নকল করিতেছে 
জড়বাদী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদের, তাহার সমস্ত উৎসাহ ও 
ঝোঁক গিয়। পড়িয়াছে কেবলমাত্র আধিভোৌতিক 
উন্নতির উপর॥ পৃথিবীতে শাস্তির পথ দেখাইতে 
হইলে জাতির চরিঞ্জেষে অধ্যাত্বোধ জাগরূক কর! 
দরকার সে সঘন্ধে আমাদের রাষ্ট্র উদাসীন। আজ 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


একমাত্র বিনোবাজীর কর্মে ও বাণীতে ভারতের 
শাশ্বত আহ্বান শোনা যাইতেছে, কিন্ত তিনি 
শাসন-পরিষদের কেহ নহেন। তিনিও দেশের 
আধিভৌতিক ছুঃখমোচনের জন্যই বদ্ধপরিকর 
হইয়ছেন কিন্ত তাহার পদ্ধতিতে ভারতীয় সভ্যতার 
বিশে সুরটি লাগিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর সভ্যসমাজ 
আজ মুগ্ধ বিশ্মিত হইয়াছেন। আমাদের ভারতীয় 
রাষ্টে সে স্তর নাই। পরাধীনতার ফলে আমরা 
অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া! পড়িয়াছি তাহা সত্য, আমাদের 
ভাঁতকাপড়ের ব্যবস্থা কর! যে সবাগ্রে দরকার এ 
কথাও সত্য, কিন্তু স্বদেনে সেই অননবস্থ উৎপাদন 
করিবার জন্থ যে চারিত্রশক্তি প্রয়োজন তাহার 
দিকে মন না দিলে সমস্তই বৃথা হইবে । হইতেছেও। 
আমাদের রাধ আমাদের ছুঃখমোচনের বিবিধ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন ১ চাধ, জমি, ট্রাকৃটার, সার, জল- 
সেচনের ব্যবস্থা, গরু ছাগল মুবগী মতস্তের উন্নতি, 
বড় বড় নদীকে বাধিয়া বিছ্যুৎউৎ্পাদন; এ 
সমন্তের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, 
কিন্ত ধে পরিমাণ সুফল আমরা আশা করিয়াছিলাম 
সে পরিমাঁণ সুফল হয় নাই। তাঁহার কারণ যে 
সুস্থ, সমর্থ চরিত্রবান্‌ মানুষ সমস্ত কর্মের প্রথম ও 
প্রধান উপাদান সেরকম মান্ষই আমাদের দেশে 
বেণী নাই। যে ইংরেজী শিক্ষা আমরা স্কুলে 
কলেজে এতদিন লাভি করিয়াছিলাঁম তাহাতে গলদ 
ছিল তাহা ধর্মহীন ছিল, ইংরেজের৷ আমাদের শক্ত 
সমর্থ চরিত্রবান্‌ মানষ করিতে চাঁন নাই, মেরুদণ্ড- 
হীন কেরানী করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের 
স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষাপদ্ধতিতেও সে গলদ বর্তমান 
আধিভৌতিক উন্নতির জন্য হম্নতো আমাদের বাধ্য 
হইয়৷ এই সব অপটু অসাধু লোকদের লইয়াই 
কাজ চাঁলাইতে হইবে, কি যদি ভবিষ্যতের জন্ত 
আমর! সাধু নচ্চরিত্র কর্মী-স্ষ্টির আয়োজন না করি 
আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমাদের সমন্তার 
সমাধান হইবে না». সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৪৫ 


যাইবে। পাশ্চাত্য জাতিরা যে আজ আধিভৌতিক 
জগতে এত উন্নত তাহার কারণ তাহাদের চরিত্র। 
তাহাদের শিক্ষাবিধিও চরিত্র-নির্মাণকেই প্রাধান্ত 
দিয়াছে । কেবল নোট সুখস্থ করিয়া পরীক্ষা! পাশ 
করাই সে দেশের চরম লক্ষ্য ন্য। তাহাদের 
লক্ষ্য জীবনকে পঞ্চেন্দি্ দ্বাৰা উপভে(গ করিবার 
শৃক্তি অর্জন করা। তীহাদের দেশের একজন 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ ৬. ৮0101)990 বলিয়ছেন-_ 
7 19% 1 9০৮৮0 93 20 60108010109] ৪0101 
9 10 09901717600 ৮৮11] ০906 00 91161 
23 9900 83 500. 00620 108 90011019119 
7১৪৮৪ 0০9৫199. তীহারদের শিক্ষাটা ভোগমুখী 
তাই তাহারা আজ ভোগের শিখরে সমাসীন । 
প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয় রাজারা রাজসিকতার 
আধার ছিলেন তীহারাও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্ধী শ্রমে 
শিক্ষা লাভ করিতেন, ব্রন্মচ্ধাশ্রমের কৃচ্ছ সাধন 
তাহাদের চরিত্রে সেই শক্তি সঞ্চার করিত বাছা 
না থাকিলে ভোগও করা বায় না। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অনুকরণও যর্দি আমরা করিতে চাই 
তাহা হইলেও চরিব্রনির্মাণ করিতে হইবে। 
ভোগের শিথরে চড়িয়া আজ পাশ্চাত্য দেশবাসীরা 
অবস্ত বুঝিতেছেন যে ধর্মহীন ভোগসবস্ব শিক্ষার 
পরিণাম আণবিক বোমা, বহুকাল পূর্বে তাহাদেরই 
কৰি 09150148০ যে বাঁণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন 
10810210106 09109 00%/910 1910৪ 
2, 21096]5 06061200007, 10 16 19 8101-105 
00/05/৮810 0009 9 46৮11, 175 09101501 
৪91১ ৪1 02 10928111175 10050 8৪৮৪৩ ০0৫ 
10:50) 212 10061089319, 6 21: ৮৮93৪) 
৪ 8620 42] ৮/০:৪০”-_সেই বাণীর মর্ম তাহার! 
এখন হ্ৃদরঙ্গম করিয়াছেন। তাই তীহাদের 
দার্শনিক পণ্তিভগণ এখন ভারতবর্ষের বেদে 
উপনিষদে গীতায় তঙ্ত্রে 87৫০1 হইবার সত্য পথ 
অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ আজ 


৬৪৬ 


তাহাঁরাও বুঝিতেছেন শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র 
বিষয় নয়, বসত নয়, 1১০4163 নয়, ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি 

আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ দেশবাসীদের 
চরিত্রবান্‌ কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মকেই 
শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে । এ সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে গিয়া পূর্বে একটা! প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, 
সত্যই কি আমর! চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা 
প্রকৃত শিক্ষা লাভ ককক ? আমাদের সত্যই যদি 
সে আকাঙ্ষা জাগিয়া থাকে তাহা হইলে উপায়ের 
অভাব হইবে না। বাণী ভাবনা যন্ত সিদ্ধিভবতি 
তানৃশী-_এ বাক্য মিথ্যা নহে। ইংরেজ রাজত্বের 
উচ্ছেদ হোক ইহাঁ আমরা অন্তরের সহিত কামনা 
করিয়াছিলীম ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। 
কোন বাধাই আমাদের নিবৃন্ত করিতে পারে নাই। 
আমাদের স্বধীনতালাভের ইতিহাস আমাদের 
ভাবনা-অনুঘায়ী সিদ্ধির ইতিহাস। প্রথলপ্রতাঁপ 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরোধিতা সত্বেও আমাদের 
দেশে অন্রণীলন-সমিতি স্থাপিত হইপ্লাছিল, সেখানে 
নানারপ কুজ্ছ,সাধন করিয়া গাতার আদর্শে অন্ধু- 
প্রাণিত হইয়া যুবক ঘযুবতীরা মৃত্যুবরণ কবিবার 
জন্ত প্রস্তত হইয়াছিল। পুলিসের লাঠির সম্মুখে 
তাহাদের উন্নত শির অ্নত হয় নাই, কামান 
বন্দুক, নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড তাহাদের ভীত করিতে 
পারে নাই। শুনিয়াছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহেরু রাত্রে ঘরের খালি মেজেতে শুইয়া জেল 
খাটিবার মহড়া দিতেন। নিধাতনের জন্য অনেক 
পূর্ব হইতেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
দেশের অগণ্য আবালবৃদ্ধবনিতা স্বাধীনতাসংগ্রামে 
প্রাণদান করিয়াছে, অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া 
গিয়াছে । স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত আমরা 
নানাভাবে যুদ্ধ করিয়াছি । আমাদের তীব্র আকাঙ্জা 
জাগিয়াছিল বলিযা সে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে । 
আমাদের ছেলেমেয়েরা চরিত্রে মনে স্বাস্থ্যে 
শক্তিতে প্রকৃত ভারতবাপী হোক এ আকাঙ্কা 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সত্যই যর্দি আমাদের মনে জাগে তাহা হইলে 
তাহাও সফল হইবে। 
কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সত্য 
ধর্মের প্রতি তীব্র আকাজ্জা আমাদের মনে এখনও 
জাগে নাই। আমরা যে নাস্তিক হইয়! পড়িয়াি 
তাহা নয়, বহুকাল পরাধীনতার ফলে, আমাদের 
ধর্ম এক বিরুত তামসিক রূপ ধারণ করিয়াছে 
ধর্ম আজকাল আমাদের হেসেলে ঢুকিয়াছে, তাঁবিতে 
মালিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কতকগুণি 
লোককে অতি সাবধানী ভীতু, কতকগুলি লোককে 
অতি ভগু ধাপ্লাবাজে পরিণত করিয়াছে, আবার 
কতকগুলিকে করিয্বাছে পলাতক । এই ধর্মেব , 
এভাবে কোনটি এবং পাঁজি আমাদের জীবনে কায়েমী 
আসন দখল করিয়াছে, ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াই 
শদ্ধেয় ডাক্তার ব্নবিহারী দুখোপাধা!য় একদিন 
লিখিয়াছিলেন-_ 
বুঝেছি আত্মা অবিনশ্বর, বুঝেছি মিথ্য! ছুনিয়! 
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি 
তাই পথ চলি দিনখন দেখে খন্যর বচন শুনিয়া 
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি 
কারণ আমর! অধ্যাত্বিক জাতি 
ইহলোঁকে যারা! মজ! লুটিবার লুটে নিক 
আমরা বহিন্থু পরকালে হাতপাতি। 
আর একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন_- 
হাঁরু সন্ন্যাসী বেশ তো-_বাঃ 
কামনা না যাক কামানো ঘুচেছে 
বেড়ে চলে দাড়ি বেশ তোফা! 
কিছুই না ক'রে বছর ভর থেতে চ।ন 
বাণী না থসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান 
বিনা খরচায় গাঁজাচগায় মেতে যান 
অহোঃ নমো তায়, 
পলাতক ইনি ছাড়ি সুত-জায়। 
ছাড়ি যত মাঁামমতায়। 
অহোঃ নমো তায়। 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


কবি দ্বিজেন্দ্ুলালের হাসির গানে ও রবীন্দ্রনাথের 
বঙ্গ কৌতুকে এ জাতী ব্যঙ্গ রচনা অনেক আছে। 
বস্তত ধে ধর্ম মান্মষকে নিফাম নিভীক, শান্ত ও 
উদ্দার করে সেই ধর্মই তামসিকরূপে আজ অনেককে 
বিষয়ী, কামুক, অশান্ত ও নীচ করিয়া তুলিয়াছে। 
গুরু-করা আজকাল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা 
দ্যাশান হইরা উঠিয্াছে, বিরিঞ্চিবাঁবা জাতীয় 
গুকরও অভাব নাই, কিন্তু ধমে প্রকুত আগ্রহ 
জাগিলে রাত্রিশেষে সুযালোকবৎ বে আনন্দচ্ছটা 
জীর্বনকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয় সেরকম আনন্দিত 
জীবন তো বড় একটা দেখিতে পাই না। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখি ধমও পণ্য, বা সামাজিক স্ুখ- 
টবিধা পাইবার ঘন্ত্রমাত্র । আমি যাহা বলিলাম 
এবক্ষেত্রে তাহা হয়তো শত্য নয়, প্রকৃত সাধু ও 
সাধক নিশ্চয়ই জাছেন। শ্ররামরুষ্জ ও স্বামী 
বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া 'জামাদের দেশের 
শাশ্বত ধমকে সেবায় শিক্ষায় কর্মে সংস্কৃতিতে 
পপদানি করিবার জন্তু বে মন্যানীর দল গৃহ্ত্যাগ 
করিয়াছেন তাহারই ইহ।র নিদশন | ব্যক্তিগতভাবে 
হহাদের ভিতরের খবর আমি বেণী জানি না, কিন্তু 
বাহির হইতে যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি 
শাহাতে হহাদের সম্থঙ্ধে মনে শ্রদ্ধাই জাগিয়।ছে। 
দেশে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আছেন, তাহা 
শা হহলে দেশ রসাতলে বাইত । 

কিন্তু একথাও সত্য থে সত্য ধর্মের প্রতি তীর 
অ|কীজ্ণ জাতির মনে ব্যাপকভাবে এখনও জাগে 
নাই। আমরা এখনও আন্তরিক ভাবে কামনা 
করিতে পারিতেছি না যে আমাদের ছেলেমেয়ের 
প্রকৃত মানুষ হোক। লেখা পড়া শেখে যেই গাড়ি 
ঘোড়া চড়ে সেই__-এ মোহ এখনও আমাদের মধ্যে 
প্রবলভাবে বিগ্তমান। 

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শাস্তিনিকেতনে ব্রন্ষচর্য 
বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু সে বিগ্ভালিয়ের 
আদর্শ আমাদের দেশবাপী তেমন উৎসাহের সহিত 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৪৭ 


গ্রহণ করেন গাই । রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাকে 
বলিয়াছিলেন--“দেশের যারা ভাল ছেলেঃ তারা 
আমার ব্রক্মচধ বিছ্/ালয়ে খুব কম এসেছে । যেসব 
ছেলের কোথাও কিছু হন না তারাই এসে আমার 
বিদ্যালয়ে ভিড় বাডাতে লাগল " ” 

এইজন্তই ক্রমশ তাহা সাধারণ বিগ্ভালয়ে পরিণত 
হইল এবং এখন যাহা বিশ্বভারতী নামে পরিচিত 
তাহা পাশ্চাত্য দেশের অগ্থকরণমাত্র | 

আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী প্রাচীন ভারতের 
্রহ্মচধাশ্রমের আদশকে বর্তমান যুগের উপযোগা 
করিয়া যে বনিয়াদী শিক্ষা-বিধি প্রবতিত করিয়াছেন 
তাহও আমাদের দেশে তেমন সমাদর লাভ 
করিতেছে না। আমাদের থে রাষ্ট্রে মহাত্মা গান্ধী 
99021 06 07৩ ৪6০90 বনিয়া কীতিত সেই 
রাষ্ও বশিয়াদী শিক্ষাকে যথোচিত মধাদা দিতেছেন 
না। মুখ্যত থে চারিটি প্রস্তাবের উপর বনিয়াদী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত তাহা এই__ 

(১, এই শিক্ষা প্রাথমিক, সব্জনীন, 
অবৈতনিক, আবগিক (00100001901 ) এবং 
সাতবৎসরব্যাপী হইবে। 

(২) শিক্ষার বাংন হইবে কর্ম। মমাঁজ ও 
পরিবেশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পক থাকিবে। 

(৩) এই শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মগ্রতিষ্ঠ 
হইতে হইবে। 

(৪) শিক্ষার ভিত্তি হইবে সত্য ও অহিংসা। 
প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল শিক্ষাদশশের সহিত ইহার 
কোনও তফাৎ নাই। মহাত্বা গান্ধীকে বনিয়াদী 
শিক্ষাক় ধর্মের স্থান কি হইবে জিজ্ঞাসা করা 
হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিযাছিলেন--৬/০ 
17৪৮৪ 1910 006 025 06201717601 181101929 
(000 005 ৬/910108. 50170100606 ৪0009- 
000) 10608098 ৮৮০ 9189. ৪0910 0091 
(2091) 8170 


61191003983 1৩5 ০1৩ 


ঢ90০0569 6০-49% 159৫ (০6 €০20100190052 


৬৪৮ 


[20 01ছা- 30 02 06 0105] 1800, 
[1017 2791 না 00003 0580 25 
30920100100 811 16511510108 09 2170 
৪1011] 106 18050 00 911 010110612. 

প্রাচীন ভারতীয় আদরের সহিত ইহার কোন 
বিরোধ নাই। এই আদশের কথাই স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার চিকাগো বক্তৃতায় পৃথিবীর 
সজ্জন-সমাজকে শুনাইয়াছিলেন £- 

4৪0০. 016616100 5052103 10910 
[017 5000০৩ 12 91061900 018063 91] 
[01109160061 ৪6 2006 568, ৪০ ০ 
[010]. 0১০7100761৮ 02033 ৬7171000001) 
19155 1019050 0111010200 19106700199, 
ড8110915 09019] 06 97069, 0:০০%৪৭এ 
01: 80:81010) 211 162 10 117069...৮ 

আমাদের বর্তমান কনগ্িটউশনের সহিতও 

ইহার বিরোধ নাই-_কিন্তু তবু বনিয়াদী শিক্ষা 
দেশবাসীর বা স্বদেণা রাষ্থ্রের আন্তরিক সমর্থন লাভ 
করে নাই। 
.. শুনিয়।ছি যে সব ছাত্রের শহরের স্কুলে আসিয়া 
*ডিবার স্থবিধা বা সামর্থ্য নাই তাহারাই বনিয়াদী 
।ব্ঠালয়ে গিয়া ভরতি হয়, শুনিয়াছি গান্বীতক্ত 
মন্ত্রীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ- 
পরিচালিত স্কুলে গিয়াই ভরতি হইয়াছে, কিংবা 
ভরতি হইতে চাঁয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত 
সন্প্রদায়ও ছেলেমেয়েদের বনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
পাঠাইতে চান না। ভাল শিক্ষকও সেথানে কম 
আছেন। শুনিয়াছি বে স্ব শিক্ষকদের অন্য 
কোথাও ভালে চাকরি জোটে না ত্বাহারাই অগত্য। 
গিয়া এইসব বনিয়াদী বিগ্ভালয্ের শিক্ষাভার গ্রহণ 
করেন। 

অর্থাৎ দেশের লোকদের এ বিষয়ে সত্য আগ্রহ 
জাগে নাই। যদি জাগিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের 


সাহাধ্যভিক্ষা করারও প্রয়োজন আমরা অনুভব 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


করিতাম না। গৃহেই আমর! এ ব্যবস্থা করিতাম। 
আমরা আমাদের ছেলেদের বিলাসী; অকর্মণ্য, 
পরনির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছি কারণ আমর! 
নিজেরাই বিলাসী, অকর্মণ্য পরনির্ভরশীল। 
ছেলেদের সেই আদর্শে গড়িতে চাই, বুঝি না বে 
ইহাতে কি সর্বনাশ হইতেছে। পূর্বে আমাদের 
দেশে স্কলকলেজ ছিল না, কিন্তু সেজন্ত জ্ঞানের 
ধারা অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই, শিক্ষকেরা নিজ নিজ 
গৃহে ছাত্রদের গ্রহণ করিতেন। ছাত্রের তাহাদের 
গৃহে গিয়া তাহ[দের পরিবারভুক্ত হইতেন। আমরা 
ইচ্ছা করিলে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতি্টিত করিতে 
পারি। এ ব্যবস্থায় আর কিছু না হউক আধথিক 
গ্রবিধা যে হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাহ, কারণ 
সেকালে যাহার যেমন সাম্য সে তেমনই গুরু- 
দর্সিণা দিয়া শিক্ষাল।ভ করিতে পারিত, এ বিধয়ে 
বাধা-ধরা কোন কড়া নিয়ম ছিল না। একালের 
শিক্ষকরা ও এ ব্যবস্থীয় নিশ্চরই রাজী হইবেন যদি 
তাহারা ছাত্রের মধ্যে প্রকৃতজিজ্জীস্ত এবং ভক্ত 
সেবককে দেখিতে পান। কিন্ত তাহাই তাহারা 
পাইবেন নাঁ। একালে ছাত্রের পিতামাতার। 
ছেলেদের গুরু-গৃহে ভূত্যের মতো কাজ করিতে দিতে 
সম্মত হইবেনকি? সেকালে গুরু-দক্ষিণা সম্বন্ধে 
বাধধর| নিয়ম ছিল না বটে, কিন্তু এ নিয়মটা 
আবশ্তিক ছিল-_-শিষ্যকে গুরু-গুহে গৃহকর্ম করিতে 
হইবে। ব্যক্তিগতভাবে কায়েন মনসা বাঁচা গুঞ্ককে 
সেবা করা প্রত্যেক ছাত্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল। 
অধ্যাপক আল্টেকার মন্থ হইতে উদ্ধৃত করিরা 
দেখাইয়াছেন বে ছাত্র গুরুকে সেবা করিবে অগ্নির 
মতোঃ দেবতার মতো, রাজার মতো» পিতার মতো, 
ভর্তার মতে! । তিনি দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধ 
বিহার এবং হিন্দু গুরুকুলে-_”[1,6 ৪9৭60: %/৪3 
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অভিজাত মুন্লমান সমাজেও এ প্রথা প্রচলিত 
ছিল। সম্রাট আলমগীরের পুত্র মহম্মদ নিজহস্তে 
তাহার গুরুর কর্দমাক্ত পদ-প্রক্ষালন করিয়া দেন 
নাই বলিয়া আলমগীর বিরক্ত হইয়াছিলেন 
শুনিতে পাই। 

যে 701601গে ০ [80০9০ লইয়! আজকাল 
আমরা মুখে আক্ষালন করি কিন্ত যাহার আভাস 
পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নাই, তাহারই 
পরিপূর্ণ রূপ কর্মবোগ। সেকালে গুরু-গৃহে এই 
কমযোগেরই ভিত্তি স্থাপিত হইত। অনেকে 
হম তো বলিবেনঃ "মশায় সবই তো বুঝলাম কিন্তু 
সেরকম গুরু কোথায় ?” 

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বনুপূর্বে ১৩১৩ 
সালে তাহার এশিক্ষাসমত্তা” নামক প্রবন্ধে 
দিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন-_ 
“শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্ত 
গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না। এ 
সমন্ধে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সংগতি 
যাহা! আছে তাহার চেয়ে বেশী আমর! দাবি করিতে 
পারি না এ কথা সত্য । অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও 
সহসা আমাদের পাঠশালায় »গুরুশহাশয়ের আসনে 
যাজ্ঞবন্ধ্য খধির আমদানি কর! কাহারও আয়তাধীন 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৪৯ 


নহে। কিন্তু একথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
হইবে আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে 
তাহার পুরাটা! দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ 
মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। 
ডাকের টিকিট লেফাফাঁয় আটিবার জন্ত যদি 
জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ 
জলই অনাবশ্তক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে 
সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ কর! যায়, একই 
ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। 
আমরা ধাহাকে ইন্কুলের শিক্ষক করি তাহাকে 
এমন করিয়া ব্যবহার করি বাহাতে তাহার হৃদয়- 
মনের অতি অল্প অংশই কাঁজে খাটে-_ফোনো গ্রাফ 
যন্ত্রের মঙ্গে একখানা বেত এবং কতকট] পরিমাণ 
মস্তিফ জুড়িয়া দিলেই ইন্কুলের শিক্ষক তৈরি কর! 
যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই বদি গুরুর 
আসনে বসাইয়৷ দাও তবে শ্বভাবতই তাহার হৃদয় 
মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। 
অবশ্ত, তাহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশী তিনি 
দিতে পারিবেন না, কিন্ত তাহার চেয়েও কম 
দেওয়াও তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপম্ 
হইতে ধথার্থভাবে দাবি উত্থাপিত না হই 
অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ 
ইস্টুলের শিক্ষকরূপে দেশের থেকু শক্তি কাঁজ 
করিতেছে, দেশ বদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে 
তবে গুরুরপে তাহার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি 
থাটিতে থাকিবে...” 

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অন্তর হইতে 
এ প্রার্থনা এখনও উখিত হয় নাই। তাই 
আমর! রবীন্দ্রনাথের ব্রদ্ষচর্ধ বিদ্ালয়ে ছেলে পাঠাই 
নহি, গান্ধীজীর বনিয়াদী শিক্ষা সন্বদ্ধেও তেমন 
উৎসাহী নহি। তাহার কারণ শিক্ষাকে এখনও 
আমর! অর্থের মান্দগ্ডেই বিচার করিতে উতৎমৃক, 
সত্য-শিক্ষার মানদণ্ডে নক । আমরা একথা এখনও 
অন্তর দরিয়া উপলব্ধি করি নাই যে অর্থ উপার্জন 


৬৫৬ 


করিতে হইলেও ডিগ্রি, অপেক্ষা সত্যের ভিত্তিতে 
নিমিত চরিত্রই বেশী কার্করী। 

আমার্দের এই বোধ জাগরিত ন! হইলে রাষ্ট্রের 
বা সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদের আপাত- 
উন্নতির বুদ্দ সামান্যতম আঘাতেই ফাটিয়া যাইবে। 
ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের দুর্বল করিয়! ফেলিগ়্াছে, 
অন্নবস্ত্রেরে জন্তও তাই আমর! পরমুখাপেক্ষী। 
শক্তির একমাত্র উত্ম থে সত্য-শিব-স্ুন্দর তাহার 
প্রতি আগ্রহবান্‌ না হইলে আধিভৌতিক সুখ 
সুবিধাও আমরা লাভ করিতে পারিব না। পিতা 
মাতাদের মনে যদি এ আগ্রহ জাগে তবেই আমরা 
ধর্মকে--সত্য-মানবধর্মকে, শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন 
করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভারতবাঁসী নামের 
বধোগ্যতা দান করিতে পারিব। 

এ আগ্রহ জাগাইবার কোনও উপায় আছে কি? 
একটি উপায় আছে। কিন্তু মে উপায়ের পথও 
ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে । সে উপায় সাহিত্য । 
সংসাহিত্য মান্যকে তাহার অক্ঞাতসারেই সত্য- 
শিব-হ্ন্দরের দিকে, মহত্মানবত্থের দিকে আকর্ষণ 
করে। আমাদের সার্বভৌম গণতাম্ত্রিক 
'লোকরাজ ইচ্ছা করিলে ব্যাপকভাবে সংসাহিত্য 
প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাহিত্যের 
জন্ত কিছু অর্থ বরাদ্ধ করিয়া ঝ। সাহিত্যকে 
উৎসাহ দিবার নাঁষে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের 
কিছু ব্খশিস বা মেডেল দিলে তাহা সম্পন্ন হইবে 
না। আন্তরিকভাবে সেক্গন্ত। সচেষ্ট হইতে হইবে। 
দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আহ্বান করিয়া যাহাতে 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সহঙ্গে সুলতমূল্যে কথক্তা, 
অভিনয়ঃ সিনেম!, লাইব্রেরি প্রভৃতির মাধ্যমে 
সংসাহিত্য প্রচারিত হয়, জনদাঁধারণের অন্তরে 
যাহাতে তাহা প্রবেশ করে এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
করা কিছু অসম্ভব নয়। ইউনিতভাসিটি কমিশনও 
ইহার যৌক্তিকতা শ্বীকার করিয়াছেন । তাহারা 
যে ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রের জন্য 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ব ১২শ সংখ্যা 


করিতে বলিয়াছেন তাহা ব্যাপকভাবে সমন্ত 
দেশের জন্থ করা কি অসম্ভব? দেশের উন্নতির 
জন্গ ছাগ-পরিদর্শক, মুরগী-পরিদর্শক নিযুক্ত 
হইয়াছে দেশের প্রকৃত উন্নতি যে সাহিত্যের 
মাধ্যমে হয় সে সাহিত্যের জন্ত গভর্ণমেন্টের 
পৃষ্ঠপোষকত! দাবি করিলে তাহা কি খুব অন্ঠায় 
দাবি হইবে? 

প্রশ্ন উঠ্তিৰে সাহিত্য বলিতে কি বোঝায় 
যাহাই ছাপার অক্ষরে বাজারে বাহির হয় তাহাই 
আজকাল নাহিত্য-পদবাচ্য। কিন্তু মানুষের মনকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করে স্যষ্টিধর্মী কাব্য- 
সাহিত্য । পুরাঁকালে তপোঁবিন সমাজের যে স্থান 
অধিকার করিয়াছিল বর্তমান যুগে উৎকৃষ্ট স্থধ্মী” 
সাহিত্যও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । এখন সংসাহিত্যের উপবনেই আমর! 
সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাই। 

আধুনিক জগৎ বখন বস্তবা্দের স্থল চাপে 
ভরিয়মাণ হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে তখন আমরা 
বিবেকানন্দের সাহিত্য হইতে আশ্বাস পাই-_1৬৪ 
1083 36৮০] 108 113 210)10106. 710 ৪০0] 
৮৮03 172৮0 10922190000, 06211955 ৪ 
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রমা রল্যা তখন উদ্দান্তকণে ঘোঁধণ! করেন-__ 
উত্ভিষ্ঠত ! চিত্রকে সকল আপস, সকল হীন 
মৈত্রীবন্ধন, সকল ছদ্মবেশী দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। 
চিত্ত কাহারও দাস হইতে পারে না। আমরাই 
চিত্তের দাস। আমাদের আর কোন প্রভু নাই। 
এই স্বাধীন চিন্তের আলো! বহন করা, তাহাকে রক্ষা 
করা এবং পৎন্রান্ত মানুষকে ইহার আশ্রয়ছাঁয়ায 
ডাকিয়া আনাই আমাদের কাজ__ 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আমাদের দেখাইয়া দেন-_মা 
কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি হইবেন 1 তিনিই 
বলিয়া দেন মাতৃপৃজায় শ্রেষ্ট অধধ্য ধন নয়, প্ব্ 
নয়। এমন কি প্রাণও নয়ঃ ভঞ্জি। 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন - 
তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে” সইব 
বাতাস আলো! গেল মরে' এ কীরে ছুর্টেব 
লড়বি কে আয় ধবজ! বেয়ে__ 
গান আছে যার ওঠনা গেয়ে 
চলবি যাঁরা চলরে ধেয়ে 
আয়নারে নিঃশস্ক 
ধুলায় পড়ে” রইল চেয়ে ওই যে 'অভয় শঙ্ঘ । 
বন্তত, সংসাহিত্যই এই যুগে অশান্ত হৃদয়ের 
একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। এই আণবিক ৰোমা-ভীত, 
ইজ.ম্-কন্টকিত স্বার্থপরতার যুগও কবির বাণীকে 
শ্রক করিতে পারে নাই । আজও আমরা সাগ্রহে 
বিশ্বাস করিতে চাই সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নাই। আর্ত অসহায় মানব আজও 
উতৎকর্ণ হইয়। প্রাচীন কবি খধির উচ্ছৃসিত বাণী 
শুনিতেছে-হে অমুতের পুত্রগণ তোমর! শ্রবণ কর, 
তমসার পরপারে আমি আদিত্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষকে 
দেখিয়াছি । 
সাহিত্যই আমার্দের একমাত্র পথ, একমাত্র 
পথপ্রদশক। আধুনিক ভারতের নব জাগরণের 
মূলে ছিল এই সাহিত্য। রামমোহন, বঞ্িম, 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের এবং আরও অনেকের 
সাহিত্যনীধনাই আমাদের স্বাধীন্তা-সংগ্রামে শক্তি 
সার করিয়াছে । মহত্বর সংগ্রামে আমাদের যদি 
আবার অবতীর্ণ হইতে হয় এই সাহিত্যই আমাদের 
প্রেরণা জোগাইবে। জড়বা্দের কোলাহলে পৃথিবী 
আজ পরিপূর্ণ, কিন্ত সে কোলাহলের উধ্বে' এখনও 
উতৎ্কৃণ্ঠ কাব্য বর্তমান এবং তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের 
চিরন্তন মহিমীকে অক্ষু্ রাখিয়াছে। কি করিয়া 
রাঁখিয়াছে তাহার রহস্ত ব্রহ্গের রহস্তের মতোই 
অতি জটিল অথচ অতি সহজ । বাহার! জড়বাদ-ল্ধ 
ধোয্াটে বুদ্ধি দিয়া ইহা বিশ্লেষণ করিতে যান 
তাহারা জটিলতার স্থষ্টি করে মাত্র, যাহাদের দৃষ্টি 
শ্বঙ্ছ, অন্তর রসগ্রাহী তাহারা সহজেই ইহার মর্মে 


শিক্ষার ভিত্তি 


৬৩৫৯ 


প্রবেশ করেন। উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধ্মী কাব্য সুর্যের 
মতোই স্বর়শ্রভ, স্বয্রকাশ। তাহা তর্ক করে না, 
সুপারিশ সংগ্রহ করে না একেবারে মমে গিয়া 
প্রবেশ করে, সমস্ত স্তাকে অভিভূত করিয়া দেয়। 

একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে যাহার! 
উচ্চ-কোটীর বিজ্ঞানী তাহারাও সত্য-শিব-ন্থন্দরের 
সন্ধানা। তীহারা সে সন্ধান ভিন্নপথে করেন। 
কবিদের উপলদ্ধি ও ইহাদের উপলব্ধিতে বিশেষ 
তফাত নাই । ইহার্দেরও মনে হয় তিলের মধ্যে 
তৈলের মতো” ছুক্ধের মধ্যে ঘ্বতের মতো, ভূগভন্থ 
নদীর মধ্যে জলের মতো, কাষ্ঠথণ্ডের মধ্যে অগ্নির 
মতো ক্ষুদ্র সত্যের অন্তরালে বৃহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন 
আছে। এই হিসাবে উচ্চকোটার বিজ্ঞানারাও 
সত্যসন্ধী, সত্যদ্র্ঈী কবি। আইনষ্টাইন তাই 
মহাত্ম! গান্ধীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, স্থলিভান তাই 
[1001010109208 06 ১০1৪০০০ লিখিয়াছেন, 10110) 
71091০5 তাই ভগবানের স্বরূপসন্ধানে ব্যস্ত, 
[৪7১৩৩ ]৩303 তাই স্প্ীর বিস্ময়ে আধ্ুত, 
অলিভার লজ তাই পরলোকের রহন্তে নিমগ্র, 
[7]. 0. /611৩ তাই বিজ্ঞানকে কাব্যে এবং 
কাব্যকে বিজ্ঞানে রূপ দিয়াছেন, জগদীশচন্ত্র তাই 
'অব্যক্ত' নামক অনুপম গ্রন্থের গ্রন্থকার । 

বস্তত যেখানেই প্রতিভা স্থষ্টিধমী সেখানেই 
তাহার ধর্ষ এক-সত্য-শিব-স্ুন্দরের সন্ধান । 
স্থষ্টিধ্মী প্রাতিভাই তাই সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেশী 
প্রভাবান্িত করে। স্থ্টিধ্মী প্রতিভাবানদের 
দায়িত্বও তাই অনেক বেশী। 

কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এ যুগের স্বট্টিধমী কৰি 
বা বিজ্ঞানীরা সকলে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন নহেন। পূর্বেই বলিগ্মছি এ ঝুগে সং- 
সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। 
যে যন্ত্রপভাতা মানবের শান্ত সভ্যতাকে 
আজ গ্রাম করিতে ডগ্চত তাহাই ইহার জন্ত 
মুখ্যত দায়ী। 


৩৫২ 


ন্ত্রভ্যতা অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য- 
রষ্টাকেও আত্মন্র্ট করিয়াছে। তীহার! উৎকৃষ্ট 
সাহিত্যত্যতর দিকে তত মনোযোগী নহেন 
যত মনোযোগী 3০51 56115 রচনার দিকে । 25৪1 
8০116: যে ভাল বই হইতে পারে না তাহ! আঁমি 
বলিতেছি না। কিন্তু সাধারণত 53 ৪5115 
সেই সব পুস্তকই হয় যাহা অধিকাংশ লোকের 
সাময়িক উত্তেজনাকে তৃপ্ড করে, শাশ্বত সত্যের 
থবর যাহাতে বড় একটা পাওয়া যায় নং। 
আমাদের বর্তমান রাষ্রকে ব্যঙ্গ করিয়া এখন 
আমাদের দেশের কোনও শক্তিশালী লেখক যদি 
কাব্য রচনা করেন তাহা হু হু করিয়! বিক্রন্ 
হইবে। পৃথিবীর যে কোনও রাষ্টকে ব্যঙ্গ করা 
সহজ, কারণ সাধারণ মানবের সুখশান্তির দিক 
হইতে"বিচার করিলে কোন রাষ্্রই এখনও পর্যন্ত 
নিখুত হইতে পারে নাই। 0.চ. ১ একন্প 
অনেক রচন৷ করিয়। খ্যাতিলাভ করিরাছেন। 
5৮160 এর গালিভার্স ট্রাভল্দ্ও ব্যঙ্গ রচনা। 
বাঙ্গ রন! ব! যে কোনও রচনা স্থা্টি হিসাবে তখনই 
সার্থক হর যথন তাহা শাশ্বত রস-বোধকে তৃপ্ত 
করে, যখন তাহাতে সত্য শিব ও সুন্দর মূর্ত হয়। 

আজকাল বাস্তববাদী এই ছাপ লইয়া যে সব 
সাহিত্য বাজারে বাহির হয় তাহাতে দেখি সত্যের 
সহিত শিব ও সুন্দরের যোগ নাই। সমাজের 
কতকগুলি কুৎসিত চিত্র বা মানবের কতকগুলি 
কুৎসিত প্রবৃত্তিই সে সব লেখার প্রধনি উপাদান। 
তাহা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্ত শিব ও সুন্দরের সহিত 
বিচ্ছিন্ন যে সত্য তাহা পুর্ণ সত্য নহে। যেমন 
ধরুন, 1.599 01800৩10158 1,০91 নামক বিখ্যাত 
পুত্তকে যাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহা আংশিক সত্য । 
কাম মানুষের একট স্বাভাবিক ক্ষুধ সন্দেহ নাই, 
কিন্তু উহ্াই যে মানবের একমাত্র ক্কুধা নহে 
তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা একরূপ 
নহে সহস্ররপ। এই সহশ্ররূপী ক্ষুধ! 'ক্ৰেল কাম 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


বা লোভের পথে নহে নানাপথে যে সুধা সন্ধান 
করিতেছে তাহার পরিচয় বদি কাব্যে না পাইলাম 
তবে কাব্যের সার্থকতা কি? কামের' কবলে 
তো সকলেই আমরা অল্পবিস্তর পড়িগ্না আছি 
কেবল তাহারই স্বরূপ জানিবার জন্ট কাব্য পড়িবার 
প্রয়োজন নাই। আর একটা উদ্বাহরণও মনে 
পড়িতেছে_ মমের ৪1 নামক বিখ্যাত গল্পটি। 
এ গল্পের মূল কথাটি এই যে একজন মিশনারি 
একটি পতিতাঁকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই 
শেষে পতিত হইয়৷ আত্মহত্যা] করিলেন । এরকম 
ঘটনা প্রায়ই সমাজে ঘটে, ইহারই পুনরাবৃত্তি, 
এমনকি শিল্পারিত পুনরাবৃত্তিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য- 
স্থট্টি নহে, কারণ ইহাতে শিব ও সুন্দরের রূপ 
নাই। ঠিক এই একই উপার্দান লইয়া আনাতোল 
ফান্‌, “থেয়া” (7815) লিখিয়াছেন এবং তাহা 
উচ্চাঙ্গের স্ৃস্রি হইয়াছে, কারণ তাহাতে পূর্ণ সত্য 
বিচিত্রনূপে রূপায়িত হইয়াছে । রমা রল2যার জা 
ক্রিসতয় গ্রন্থের প্রথম ভাগেও কামনার চিত্র 
আছে, কিন্তু কেবলমাত্র ওই চিত্রটি আকিয়াই 
গ্রন্থকার তাঁহার কাব্য শেষ করেন নাই । নানা 
স্থথছুঃখের মধা দিয়া তিনি নায়কের চিত্তকে 
বৃহতের দ্রকে বিরাটের দিকে উন্মুখ করিয়াছেন, 
সত্যের সহিত শিব ও স্বন্দরের শিল্প-সঙ্গত মিলন 
ঘটাইয়াছেন তাই জা ক্রিসডক্‌ আধুনিক বিশ্ব- 
সাহিত্যে অমর কাব্য । ঠিক ওই কারণেই মমের 
0£ 70780 1001,058০ সার্থক স্যাটটি | আমাদের 
দেশে বৈষব সাহিত্যে এমন অনেক চিত্র আছে 
যাহা আধুনিক শ্লীলতার মানদণ্ডে অশ্লীল। কিন্ত 
কাম-লীলাই ঘে বৈষ্ণব কাব্যের একমাত্র বক্তব্য 
নহে তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব কাব্য আগ্ঘোপাস্ত পাঠ 
করিবার পর মনে যে শর বাজিতে থাকে তাহা 
কামের স্থর নয়, প্রেমের ন্ুর। ভক্তির সুর, 
জনন্তেয় স্থুর | 

কবির স্থটিতে বাস্তব অবাস্তব গৌণ ব্যাপার । 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


সার্থক স্যষ্টিতে ফুল অভিমান করে, পাখী উপদেশ 
দেয়, পশুরাও মানবের ভাষা ব্যবহার করে, ঘড়ার 
ভিতর ছইইতে দৈত্য বাহির হয়, রাবণের দশ মুণ্ 
থাকে, রাজকন্তা সোন?র কাঠির স্পর্শে জাগেন, 
রপার কাঠির স্প্শে ঘুমান + শাস্বত রস বেখানে 
জমিয়াছে সেখানে কিছুই বেমানান মনে হয় না। 
বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াঁও যে সার্থক স্যষ্টি হইবে 
তাহা কেবল বাস্তব হইবে না তাহা স্য্িও হওয়া 
চাই। বাস্তবকে কবি ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ 
করিবেন চিত্রকর ঘে ভাবে তাহার চিত্র-পট .ব্যবহার 
করেন। তাহা কাগজ, কাপড়, কাঠ, পাঁথর, 
লোহা, সেনা, তা, পিতল্‌, কাঁচঃ বে কেনিও 
জিনিস হইতে পারে, কিন্ত সেই জিনিসটার 
আন্ফালনই চির হইবে না। চিত্রকরকে তাহার 
উপর ছবি আঁকিতে হইবে । সে ছবিতে কেবল 
অনন্যতা বা প্রতিভার রূপ থাঁকিলেই তাহা প্রথম 
শ্রেণীর শিল্প-স্ৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহ 
সত্য-শিব-সুন্দরের দ্িকে মনকে বর্দি উন্ুখ না 
করে। বাস্তবের পটভূমিকায় কবিও যাহা সৃষ্টি 
করিবেন তাহা এই জাতীয় স্ট্টি তাহা বাস্তবের 
নকলমাত্র নয়। কবি চিত্রকর, ফোটাগ্রাফার 
বা সাংবাদিক নহেন। প্রথম শ্রেণীর কবিরা থে 
কোনও পটভূমিকার উপরহ সত্য-শিব-সুন্দরের 
সম্পূর্ণ সত্যের বাণীকে মূর্ত করিয়! তুলিতে পারেন। 
তাই শাশ্বত সাহিত্যের বাণীও উপনি্ধিদের বাণীর 
মতে! ভিগ্ভতে হাদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্ন্তে সর্ব সংশয়াঃ। 
তাই শাশ্বত সাহিত্যই শাশ্বত ধর্সের বাহক। যে 
সব সাহিত্যিক বাস্তবতার অজুহাতে সমাজের মধ্যে 
যাহ! কুংপিত, যাহা অক্ষম, যাহা পঙ্গু যাহা কর্দমাক্ত, 
যাহা কলঙ্কিত তাহাই বাছিয়! বাছিয়৷ বর্ণনা করেন 
তাহারা জীবনের পূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করেন না । 
তাহারা ভুলিয়া যান আলোকে ফুটাইবার জন্ত 
কালো পটভূমিকা প্রশ্নোজন'সালো যদি না ফোটে 
কালো! পটভূষিক? অর্থহীন । সমাজে কুৎসিত চিত্র 


শিক্ষার ভিত্তি 
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অনেক আছে, তাহার! সাহিত্যের বিষয়ও হইতে . 
পাঁরে, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়! কেহ বদি সেগুলিকে 
কাব্যে স্থান দিয়া উগ্রবর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত 
করিতে থাকেন তখন সন্দেহ হয় লেখকের শিল্প- 
প্রচেষ্টার পিছনে অন্য যতলব আ।ছে, নন্তবত তিনি 
সাহিত্যিক-বেণী মিস মেয়োঃ ভালো কিছু তাহার 
চোখে পড়ে না, কেবল ড্রেনগুলিই তিনি দেখিতে 
পান। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ব্মান যুগের যন্ত্র 
পতিরাই বর্তমান যুগের প্রভু । তাহারা নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে তো বটেই শাশ্বত 
স্ত্যকেও ছণ্চে টালিয়! নিজেদের সুবিধামতো 
3800920189 করিতে চান। অনেক সাহিত্যিক 
ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির মোহে অর্থের লোভে অথবা কোন 
মিথ্যা আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
হস্তে ক্রীডনক মাত্রে পর্যবসিত হ্ইয়াছেন। স্যটিধ্মী 
সাহিত্য তাই অনেকস্থলে আজ হীন প্রোপ্যাগাণ্ড। 
মাত্র। অনেক বিজ্ঞানীরও ঠিক এই দশা। 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার তাই আজ মান্বসমাঁজের 
হিতকর না হইয়। অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। বাহা 
সপ্তীবনী সুধা হইতে পারিত তাহা বিষে পরিণত 
হইয়াছে । পুরাণের গল্পে শুনিয়াছি দৈত্যদানবদের 
প্রার্থনায় তুই হইয়া শ্ট্টিকর্তারা তাহার্দের বর 
দিতেন এবং সেই বলে বলীয়ান্‌ হইয়া দানবের! 
মানবসমাজকে পীড়ন করিত। বর্তমান যুগের ধাহারা 
শর্ট তাহারাও অনেকে আজ দৈত্যদানবদেরই 
বরদান করিম্বাছেন। 

একটি মাত্র আশার কথা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাধক পৃথিবীর সবত্র এখনও 
কিছু কিছু আছেন। পৃথিবী যখন জলগ্লাবিত 
হইয়াছিল তখন নোয়! তীঁহার নৌকায় ভাল ভাল 
জিনিমের নুমুনাগুলি তুলিয়া লইয়া স্টিরক্ষার 
ব্যবস্থ৷ করিয়াইলেন। কোনও অঙ্ঞাত নোয়৷ হয়তো 
এই শুভবুদধিসম্প্ন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীফের রক্ষা 
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করিয়া মানবজাতিকে একদিন মহাবিনাশ হইতে 
রক্ষা করিবেন। 

বমান যুগে রাই আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে 
অপারগ, নানা কারণে সে সাম্থ্য তাহার নাই। 
অথচ তাও সুনিশ্চিত যে একমাত্র সত্যধর্মই 
আমাদিগকে প্রকৃত সুখশান্তির সন্ধান দিতে পারে, 
আত্মন্র্টকে আত্মস্থ করিতে পারে, পরাধীন 
মনুব্যত্বকে স্বাধীনতার আলোকে বিকশিত করিতে 
পারে। পৃথিবীব প্রতিদেশেই আজ সাধুরা লাঞ্ছিত, 
মনুষ্যত্বের করোধ করিয় দিবার জন্ত নানা মুখোশ 
পরিয়া যন্তশক্তি আজ উদ্িত। শুভনুদ্ধিসম্পন্ 
কবিরাই এখন মানবজাতির আশা | তীহারাই আজ 
মানবজাতির দেই বিবেককে উদ্ধদ্ধ করিতে পারেন 
যে বিবেক অবিচলিতকণে বলিবে ঘন্ত্র বড় নয়, 
মানুষ বড়। মানব খন্ত্রের দাস নয়, যন্ত্রই মানুষের 
দাস।” শুদ্ধচিত্ত নির্ভীক বিজ্ঞানীদের আজ বলিবার 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্-_১২শ সংখ্যা 


সময় আসিয়াছে _-মাঁদাম কুরীর প্রতিভাশালী 
কন্ঠ! যেমন এক মভায় বলিয়াছিলেন- বিজ্ঞানের 
শক্তিকে আমরা বণিকদের হস্তে তুলিয়! দিব না, 
মানবের কল্যাণে নিয়োগ করিব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন__ 

পরিত্রাণায় সাধূনাঁং বিনাশা॥ চ ছুক্কৃতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 
যন্ত্রসভ্যতা আমাদের মনুষ্যত্বকে যে নৃতন কারাগারে 
বন্দী করিয়াছে সেই কারাগারের মধ্যেই নৃতন 
যুগের শ্রকুষ্ণ পুনরায় আবিভূতি হইয়া ধর্ম সংস্থাপন 
করিবেন যর্দি আধুনিক যুগের সত্যব্রষ্টী কবি ও 
বিজ্ঞানীরা তাহাকে তেমন করিয়! আহ্বান করিতে 
পারেন। 

বর্তমান যুগের নিপীড়িত মানব সত্যত্র্রীদের 
কণ্ঠে স্ই উদাত্ত আহ্বানবাণী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ 
হইফ»! আছে। 


শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য্মমতি 
(পূর্তি) 
শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এমএ 
€ ছুই ) 


বেলুড় মঠে স্বামী ধীরা'নন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) 
আমাকে পুজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজের নিকট 
দেখেছেন। এই সময়ে তিনি আমাকে অত্যন্ত 
স্নেহ করতে লাগলেন । আমার জীবনের আধ্যাস্তিক 
কল্যাণের জন্য তিনি সর্ধদহি আমার দিকে নজর 
রাখতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে শ্রশ্্রমার 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। 
কতদিন যে আমাকে এসন্বন্ধে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন 
তা এখন ভাবলে আমি বিশ্মিত হই।, যাই হোক 
১৯১৮তে একদিন বলরাম মন্দিরে পৃজ্জনীর কৃষ্ণলাল 
মহারাজ আমাকে আবার ক্স্ন “তুই মার কাছে 


যেয়ে দীক্ষা নে।” আমি তাঁকে বল্লাম, “না, আছি 
দীক্ষা নেব না।” কারণ তখন আমার মনের ভাব 
ছিল দীক্ষার সময় গুরু যা উপদেশ করবেন তা 
ঠিক ঠিক পালন না করতে পাঁরলে প্রত্যবায় হয় 
আর মহা অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা । কৃষ্ণলাল 
মহারাজও সেদিন আমাকে যেন রাজী ন! হলে 
ছাড়বেন না মনে হলে! । তিনি সমস্ত শুনে বল্লেন। 
--"তোর সাধ্য কি যে গুরুর উপদেশ পালন 
করতে পারিস তিনি যদি তোকে দিয়ে তার 
উপদেশ পালন না করান, সাতার শিখতে হলে 
জলে নামতেই হবে। কোথায় শুনেছিস্‌ মানুষ 
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সাতার শিখেছে জলে না নেমে” ইত্যাদি । 
কথাগুলো আমার মনের মধ্যে খুব গভীর রেখাপাত 
করলো 'আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম । হঠাৎ 
মনে হলো, কিন্তু মা দীক্ষা দেবেন কি করে? আমি 
পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে বল্লাম-_“ম! ত মেয়ে- 
মানুষ, মা দীক্ষ! দেবেন কি করে?” আমার মনের 
ভিতর আরও একট! সংশয় ছিল। পূর্বেই বলেছি 
নামি যেদিন প্রথম বেলুড়ে যাই সেই দিন স্বামী 
ব্রদ্ানন্দজী মহারাজ আমার মাথার উপর ব্র্ধ- 
তালুতে আঙ্গুল দিয়ে কি বেন একট! লিখেছিলেন 
আর তখন থেকে মামার অন্তরে স্বাভাবিকভাবে 
সবদাই একটা নাম চলতো। কাজেই আমি পুজনীক় 
 কুষ্ণলাল মহারাজের কথার সেদিন বখন দীক্ষার 
কথা ভাবছিলাম তখন মনে হলো, আমার দীক্ষা 
ক হয়েযায় নি? আমি কিন্তু কৃষ্চলালি মহারাজকে 
এ স্গন্ধে কিছু বল্লাম না। ঘা হোক কষ্ণচলাল 
মশারাজকে বথন বল্লাম মা মেয়েমীনধ মা কি 
রাগ] দেবেন, তখন কৃৰ্চলাল মহারাজ হো হে৷ 
করে হাঁসতে লাগলেন এবং আমাকে বল্লেন, “বলিম্‌ 
কিরে, এসব কথা আবার কোথায় শিথেছিস্‌ ?” 
আমি তাকে জানালাম কোন সাধুর লেখা বইএ 
আমি একথাটা পড়েছি। কৃষ্ণলাল মহারাঁজ হঠাৎ 
গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আমাকে বল্লেন আচ্ছা 
5৭ নীচে যাই, নীচে পুজনীয় হরি মহারাজ আছেন 
তাকে এসমদ্ধে জিজ্ঞাসা করা যাঁবে।” নীচে 
পূজনীয় হরি মহারাজ একটি ছোট জলচৌকির উপর 
আমন করে বসেছিলেন। তাকে যে কি ভালই 
লাগলো তা আমি আর ভাষায় প্রকাশ করতে 
পারছি না। আমি ভূমি হয়ে প্রণাম করলাম। 
পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ আমার পরিচয় তাকে 
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে--“আমি 
অনেকদ্দিন থেকে একে বলছি শ্রশ্রীমার কাছে দীক্ষা 
নিতে, কিন্ত এত কিছুতে রাজী হচ্ছে না, উপ্টো 
আজ বলছে মা ত মেয়েমান্যঃ ম! আবার দীক্ষা 
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দেবেন কি? পুজনীয় হরি মহারা এই শেষের 
কথাটি শুনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে আমাকে বল্লেন, 
“এদিকে দেখছি ছেলেমান্য কিন্তু এর ভিতরেই 
দেখছি শাগ্ত টাস্্র মব পড়া হয়ে গেছে।” আমি 
বলাম--“না মহারাজ, আমি শাস্ত্র কিছুই পড়ি নি, 
তবে এক সাধুর লেখা বইএ এ কথাটা পড়েছিলাম ।” 
পূজনীয় হরি মহারাজ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে 
গেলেন। আমি পুজনীয় মহারাজের সৌম্য এবং 
প্রশান্ত গন্তীর মুতি দর্শনে অত্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছিলাঁম। 
মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীন ভারতের কোন মহবি 
স্বেচ্ছায় শ্রাশ্রীভগবানের কাধে সহায়তা করবার 
জন পৃথিবীতে অবতার হয়েছেন। তিনি আস্তে 
আস্তে বললেন-- তোমাকে কে বলেছে মেয়েমান্ষ 
দীক্ষা দিতে পারে না?” এই বলে একটু চপ করে 
থেকে অত্যন্ত তেজের সহিত বল্লেন৮_“মা জগদন্া, 
আগ্চাশক্তি মহামায়া স্বয়ং তাতে কখনও সন্দেহ 
করো না। ঘিনি বন্ধন দিয়েছিলেন তিনিই বন্ধন 
মুক্ত করতে সমর্থ। বদি ম! স্বয়ং তোমাকে দীক্ষা 
দিতে রাজী হন তা হলে তুমি ধন্ত, তোমার পিতৃকুল 
ধন্ত। জন্মে জন্মে যে মহাশক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, 
তিনি বন্ধন মুক্ত করবার জন্ত উদ্বোধন-বাড়িতে 
বসে আছেন। কৃঞ্চলাল তোমার পরম সহ যে 
থে মহামীয়াকে মুনিধিরা ধ্যানে পায় না সেই 
মহামায়ার শ্রাচরণে এত আগ্রহ্রে সঙ্গে পৌছে 
দিচ্ছে ।” এই কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে বল্লেন 
এবং চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো উত্তেজনায় । 
আবার বলে উঠলেন- “কোথায় লোক সব। 
মহামায়া বন্ধন খুলবার জন্ত উদ্বোধনে বসে 
আছেন কটা লোক তীর কাছে গেল। হাজারে 
হাজারে লাখে লাখে লোক যায় না কেন?” 
পৃজনীয় হরি মহারাজ যখন এসব কথা বলে 
একটু থামলেন, আমি দুহাত জোড় করে বল্লাম, 
“মহারাঞ্, তাহলে আপনিও বলছেন যে আমি 
শ্ীশ্রীমার কাছে যেয়ে দীক্ষা গ্রহণ করি?” মহারাজ 
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বলেন__ একেবারে নিশ্চয় বল্ছি। তুমি যাও 
কৃষ্ণলালের সঙ্গে মার কাছে মার বাড়িতে ।” 
মহ]পুরুষদের কথার কত শক্তি! এইযে এতদিন 
আমি দীক্ষানেওয়া ব্যাপারটা ইচ্ছা করে এড়িয়ে 
এসেছি শ্রীশ্রহরি মহারাজের কথা শোনার পর 
আর স্থির থাকতে পারলাম না । আগে যেন দায় 
ছিল কৃষ্ণলাল মহারাজের ; এবার দায় আমার। 
আমি ওখানেই ভূমিষ্ঠ হয়ে পূজনীয় হরি মহারাজকে 
প্রণাম করে কৃষ্ণলাল মহারাজকে বল্লাম__ চলুন 
মহারাজ এখনই মার কাছে--মার বাড়িতে |” এই 
বলে আমি কুষ্ণলাল মহারাজের হাত ধরে টানতে 
টানতে বলরাম মন্দির থেকে বাইরে এলাম। 
পৃজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের এত ন্নেহভালবাসা 
আমি পেয়েছি যে কোনকথা বলতে ওর কাছে 
সন্কোচ হতো না । আমি মহারাজের হাত ধরে 
টানতে টানতে ব্রাস্তা দিয়ে চল্লাম। মহারাজ 
বল্লেন”গ--ওরে হাত ছেড়ে দে, লোকে কি 
বলবে? লোকে কি বলবে সেদিকে আমার 
ত্রক্ষেপই নেই। যাক এভাবে আমরা উদ্বোধনে 
মায়ের বাড়িতে পৌছুল/ম। পুজনীয় কৃষ্চলাল 
মহারাজের সঙ্গেই উপরে গেলাম। কুষ্ণলাল 
মহারাজ দীক্ষার কথা মাকে নিবেদন করতে মা 
বল্লেন_-“কালই তোমার দীক্ষা হবে।” পরদিন 
ন্নানযাত্রা। আমার ছোট ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে 
গেলাম । আমাদের উভয়েরই দীক্ষা হয়ে গেল । 
দীক্ষাকালে শ্রশ্রামা ঠকুরঘরের খাটটির উপর পা 
ঝুলিয়ে বসেছিলেন, আমি নীচে তার সামনে একটি 
কুশাসনে বসেছিলাম । মা আমায় জিজ্ঞাস 
করলেন_-“তোমরা শান্ত না বৈষ্ণব?” আমি 
খানিকক্ষণ ইতস্তত; করে বল্লাম--আমাদের বাড়িতে 
আমার বাবা ত এক সময়ে খুবই কালীপৃজা করতেন। 
অবশ্ত একথা বলার আগেই মা বল্পেন-__“বুঝেছি 
তোমরা শান্ত ।” তারপর পতিতপাবনী শ্রীশ্রম 
এই দীন সন্তানকে মহামন্্র দান .করিলেন। কিন্ত 
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ঠিক দীক্ষার একটু আগেই মাকে আমার জেলের 
অনুভূতির কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম । মা 
বল্েন-“আঁমি সব জানি ।” এই কথ! বলে বল্লেন 
_-ঠাকুর ত তোমাকে দায়ছেন আমিও ত দেব 
আমার কাছ থেকেও নাও।” তারপর বল্লেন-_ 
“ঠাকুর তোমার গুরু ।” আর দেয়ালে একটি ছবি 
দেখিয়ে বলেন__“ইনিই তোমার ইষ্ট” “ঠাকুর ত 
তোনাকে দিয়েছেন শ্রশ্রীমার একথার অর্থ কিন্ধ 
আমি এখনও উপলব্ধি করতে পারিনি কারণ আমি 
শীশ্রাঠাকুরের নিকট থেকে কোন অবস্থায় তখন ত 
কোন দাক্ষামন্ত্র পাইনি । তবে কি শ্রীমহারাজ যে 
অন্থুলি সঞ্চালনে_বেলুড় মঠে যেদিন প্রথম 
গিরেছিলাম-মাথায় কি লিখেছিলেন এট! শ্রশ্রী- 
ঠাকুরের দেওয়া কোন মন্ত্র এ সমন্তা সমাধানের 
জন্ পৃথিবীতে হবত আর কেউ নেই। যাই হোক্‌ 
দীর্মা হয়ে গেলে আশি মাকে বল্ল/মঃ “মা আমাকে 
কি তুমি নিরামিষ থেতে বলবে ?” “মা বল্লেন 
সেকি তুমি নিরামিষ খাবে কেন? “আমার 
ছেলের! নিরামিষ খাবে কেন? তুমি খাবে দাবে 
আর ফুতি করবে।” "যা প্রাণে চায় তাই পরবে 
আর ঘা প্রাণে চায় তাই খাবে বাকীটা আমি 
দেখবো 1” এতক্ষণে সম্বদ্ধের ঘনিষ্ঠতা ভ্বদয়ে 
অন্থভৃত ঠয়ে গেছে । আমি যে আগ্ঠাশক্তি 
জগন্মাতার সম্মুথে দাড়িয়ে কথা বলছি অথবা 
জ্ঞান ভক্তি এবং মোক্ষদায়িনী শ্রাগুরুর পামনে 
দাড়িয়ে কথা ব্লছি সে সব ভূলে গেছি। সামনে 
মা শুধুই মা-_তবে সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন দেই 
মা। আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, “বদি ইষ্টমন্ত্র জপ 
না করতে পারি তাহলে কি হবে? মা বেশ 
উত্তেজিত ভাব দেখিয়ে বল্লেন-__“সে কি ইট্টমন্ত্র জপ 
করবে নাঁইষ্টমন্ত্র জপ না কর তোমারই যাঁবে 
আমার কি হবে?” এই মা'র অন্ত রূপ কিন্তু এর 
পেছনেও মার মনে করুণ! ও কৃপা! পূর্ণভাবে বিরাজ 
করছিল। ভূমিষ্ হয়ে প্রণাম করে বাহিরে এলাম। 
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ছোট তাই ভিতরে গেল। তারও দীক্ষা হলো। 
আমরা উভয়ে নীচে নেমে এলাম ॥ নীচে স্বামী 
সারদানন্ন মহারাজ ছিলেন। তাকে প্রণাম করে 
বল্লাম_“মহারাজ আজ *আমাদের দীক্ষা হলো ।” 
মহারাজ বল্লেন--বা বেশ” বিস্ময়মিশ্রিত হর্ষ 
নিয়ে হোষ্টেলে ফিরলাম । কোন মানুষ হঠাৎ যদ্দি 
কোন বিরাট এশ্বর্ধ লাভ করে অথচ তার গতান্থ- 
গতিক পরিচিত দৈনন্দিন জীবন্টাকেও সঙ্গে করে 
চলে তার যেমন অবস্থা হয় আমারও তদপ 
হয়েছিল। একদিকে বি-এ পরাক্ষা দেবার জঙ্ক 
তৈরী হওয়া । পিতামাতার সঙ্গে সন্বগ্ধ একপ্রকার 
অন্তরের দিক থেকে ছিন্ন । অথচ হোষ্টেলে থাকার 
খরচা ইত্যাদির জন্থ পিতার দিকেই তাকাতে হয়। 
মনে ভয়ানক বৈরাগ্য এবং উদাসীন ভাব । বন্ধ্বান্ধব 
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যে ছুএকজন ছিল তাদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে সব 
কথ! বল! যায় না। অন্তরে মঠে যোগদান করার 
প্রবল ইচ্ছাঁ। এতগুলো বিসদৃশশ তাবের চাপে পড়ে 
আমি একপ্রকার শুস্থমান হয়ে গেলাম । সকাল 
এবং সন্ধ্যাব্লা এলেই শ্রএমার কথা মনে পড়তো 
বিশেষ করে ইষ্ম্ত্র জপ সম্বন্ধে তার বিশেষ নির্দেশ। 
ছুবেলাই বসতাম। খুব যে বেশী সমর দিতে 
পারতাম অথবা জপ খুব যে বেশী জমতে! তা নয়, 
তবু না বসে যেন থাকতে পারতাম না। এই 
প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটা ব্যাপার 
এই হলে! যে বি-এ পরীন্মী সেবারে দেওয়া হলো! 
না। আমি নানাপ্রকারে বাধ্য হয়ে কিডুক।লের 
জন্য দেশে গেলাম। 

( ক্রমশঃ ) 


লীলামরী সারদ। 


€ পাঁচালি ) 
শ্ীমত। নাহারবাল! বান্দ্যাপাধ্যায় 


জু 


বাংল! দেশের গ্রামলা পল্লী; তাহারি সরলা মেরে 
এমন কিছুই" ছিল না সে দেহে দেখিবার মত চেষ়ে। 
শিক্ষা -- বর্ণ পরিচয়” ধু» তাও হয়েছিল তুল 
সাদাসিধে শাড়া, শখ! ছুটি হাতে, ৭জবিহান ন। 
সরলা নারীর গুণ এ বেশে? সুপ্ত ছিন যে মা 
বখন ছিলেগো নহবত ঘরে, কেহ তো চেনেনি মা। 
পাগল শ্বামীর সন্ধানে বৰে চলিলে স্থুদূর পথে 
ব্যাকুল নয্ননধার! যে তোমার রুধিল না কোন মতে । 
ধর! নাহি দিলে অরূপ! তোমারে 

কেমনে চিনিব মাগো।। 
কতু পথে কারো, কডু মন্দিরে 

দেবী দপে তুমি জাগো। 
কখনে! বরদ। ভক্ত যখন চরণে পড়িয়া! কাদে 
আপনারে মাত বিলাইয়। দাও পড়ি করুণার ফাদে। 


যখন শরীর বলহীন রোঁগেঃ বাতের বেদনা পায় 
নানা দেহরেশে শব্যায় এয়ে কোন্রূপে দিন যায়। 
জননীর প্লেছে শরৎ তাহারে সদা আগুলিয়। থাকে 
দরশন আশে পরদেশী এলে তাদেরও রুখিয়া রাখে। 
ববিশালবাসী একটি ভক্ত সে কথা না এনি কাঁনে 
প/গলের মত “মা, মাঃ বলে ডাকে, 

কোথা মা তাহা না জানে। 
গোপমাল শনি জগৎ-অননী দেহবোধ গেল! ভূলে 


আনু থালু বেশে, আসি দ্বার দেশে, 
ডাকেন দরজ| খুলে। 
কহিলেন, “কেন আসনি ? সে কছে, 
শরৎ করেন মানা, 
রুগ্ন দেহেতে দীক্ষা ধানিনে ক্লেশ 
বেড়ে যাঁবে নানা ।” 


৬৫৮ 


রুষ্টাী জননী বলিছেন তারে, “শরৎ আর কি কবে? 
জানে না সে কি যে, কি কারণে তবে, 

আমরা এসেছি ভবে । 
কতু বলিতেন, “আমার ছেলেরাঃ পথে পথে দ্বারে দ্বারে 
আহার লাগিয়া ফিরিছে এ ছুঃখ 

পারি ন। যে সহিবারে । 
কখনই নয় বলেছি ঠাঁকুরে, হে প্রভূ! তোমার ছেলে 
কেমনে তোমারে ভজিবে এমন দেহের কষ্ট পেলে? 
কোন সন্তান কহে, “নাগো তুমি 

ঠাকুরে কি ভাবে দেখ ? 
ক'ন্‌ গম্ভীরে, “সন্তানভাবে' এইকথা জেনে রেখো । 
শিবের সহিত সতীর মিলন দেহাতীত চিন্ময় 
তাইতো জননী ঘোঁধিলেন এই অভিনব পরিচয় 
কোন বা ভক্ত শুলবেদনায় পাইয়া বিষম ক্রেশ। 
তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট শুনিল নাহি সন্দেহ লেশ। 
'গুরুপাদোদক পান কর ত্রা হয়ে যাঁবে শি্রাময় |? 
মায়ের চরণসলিল গ্রহণে কাটিল তাহার ভয় । 
কেহ বলেঃ মাগো ! পুজিব তোমারে, 

চরণ বাড়ায়ে দাও 
কেহ বলে “আম' চাখিয়া এনেছি, 

এখুঁন মা তুমি খাও। 
কোন বা ভক্ত যোগীজন্ধন চরণকমল “পরে 
অমল কমলদল জল দিয়! প্রাণ ভরি পুজা করে। 
স্নেহের মুরতি জননী আমার ভক্তবাসনা জানি 
সকরুণ দিঠি অভয়া বরদা হাসিমাঁথা মুখখানি | 
ধ্যানের মুরতি সম্মুখে পেয়ে কোন যোগা করে স্কাস 
ম্বেদজলে ক্রমে তিতে ওঠে মার সবখানি দেহবাস। 
ওপাশ হইতে আসিয়া! সেবিক! গোলাপ" রুথিয়া ওঠে 
“ওমা একি পুজা ? মাটির প্রতিমা 

ইহারে পেয়েছ বটে ! 
আবার কখনো কোন বা ভক্ত দীক্ষা লইতে আসি 
ধুলায় রৌদ্রে লুটাইছে তার করুণার গত্যাণী। 
অন্তর্ধামিনী জানিয়! সে কথা; কহেন, দ্বাইতে বল? ! 
হবে না দীক্ষা, মিথ্যা এমন কীদিয়া কি আছে ফল। 


উদ্বোধন 
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ভক্ত নীরব, অশ্রর শ্োত ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় 
পুন আসি মাতা, দ্বার হ'তে হেরেঃ সুনিবিড় মমতায় 
বলেন, উহারে হেথা লয়ে এস, এখুনি দীক্ষা হবে।" 
এত দয়! তোর না হ'লে কেন গে 

জগত্জননী কবে? 
এমন কত কি, কত ইতিহাস কে তার সংখ্যা রাঁখে 
সাধারণ চোখে শুধু দেখি মোরা সেই সাধারণ মাকে। 
কেহ ভাবে মাকে শুধাইয়া লব সাধন ভজন কথা 
নিকটে আসিয়া ভার নাও বলি কাদিয়৷ লুটায় মাথা । 
বদনে ফুটে ন! বলিবার কিছু, শুধু দেখে চেয়ে চেয়ে 
কোন্‌ বড় ঘর হইতে এসেছে, 

কে জানে কাহার মেয়ে। 
জননী মোদের আশ্বাসি তারে, ক'ন্‌ ভার লইয়াঁছি 
বহুর্দিন হতে রহিয়াছ মে।র অতিশয় কাছাকাছি । 
ভাবনা কি তার? ঠাকুরে যে জন নিয়ত স্মরণ লয় 
এপথ হইতে বিপথে লইতে কাহারও সাধ্য নয়। 
বলিতেন»”__“সাধো কলিতে এবার সত্য পরম ধন 
সত্যে রহিলে ভগবানে পাবে, ঠাকুর ইহাই কন্‌।' 
নিরাশা-আকুল সন্্যাসী দেন অন্ুযোগ-ভরা লেখা 
বৃথা এ জীবন বহিতে পারি না মিলিল ন' তার দেখা। 
নামিলে ধদ্দিগে! দেবতা কেন এ দেউলের প্রয়োজন 
গেরুয়া পরিয়া মিছ্বামিছি যেন পথে পথে বিচরণ ।” 
শুনিয়া জননী গম্ভীরাননে, দীপ্ত তেজেতে কন্‌ 
“একি তার কথা ? ভগবৎপদে যদি কেহ সপে মন- 
ধন্ সেজন এসেছে এখানে, হইবে ইঠ্টলাভ ; 
জীবনেও যদ্দি না হয় মরণে হবেই আবির্ভাব |” 
ভক্ত মায়ের নানান প্রকার আসিছে বিবিধ পথে 
যার যেই ভাব, সে তাহা লইয়া, চলেবায় তার মতে। 
কাঁর কিবা ভাব, কিরূপ আধার জননী জানিতে পারে 
ত্বভাব দেখিয়া সাধনার পথ বলে দেন একেবারে। 
জয়! বিজয়ার মতো মার কাছেঃ যোগেন গোলাপ রহে 
অনাবিল ন্গেহলোতি সম মার দুজন ছুধারে বহে। 
একদা যোগেন, নারী-প্রকৃতির বশীভূতা হ'য়ে কয়-_ 


'ভাইঝি ভাইপো লয়ে অস্থিরঃ এ কেমন দেবী হয় ?, 


| 
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জাহ্নবী তীরে ধ্যানেতে বসিয়া একদা দেখিছে চেয়ে 
ঠাকুর দীড়ায়ে, জ্যোতিতরঙ্গ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে। 
'জলের উপরে মরাশিশু ভাসে, দেখান আঙ্গুল তুলি 
উনিও অমনি পতিতপাবনী, একথা যেওনা ভুলি। 
হারে আমারে জানিবে অভেদ, মুর্তি কেবল ছুটি 
ঘন সংশয়-আধারে জ্ঞানের আলোক উঠিল ফুটি 
ত্বরিতে আসিয়া! নমি জননীরে, 

কয়, মাগোঃ ক্ষমা কর। 
বিশ্বাসহীন হ'য়ে তোর পদে দোষ করিয়াছি বড়।, 
আমূল ঘটনা শুনিলেন দেবি, পরে কহিলেন হেসে, 
“মবিশ্বাম তো আসিবেই, পাঁকা বিশ্বাস হবে শেষে |, 
থথন ছিলেন বৃন্দাবনেতে প্রার্থন! ছিল তার 
“হে রাধারমণ ! কারো কোন দোষ 

না দেখি যেন গো আর। 
এই কর মোর, দৌঁষ দৃষ্টিটি চিরতরে মুছে লও 
মবই তো৷ তোমার বিরাট মুরতি, 

কোনটিবা তুমি নও? 
দোষ কেহ কারো দেখোনা দৃষ্টি দুষিত হইয়া যাবে 
সে আধার মনে ঈশ্বরালৌক 

কেমনে প্রকাশ পাবে? 
প্রসঙ্গ ক্রমে কহেন, নারীরও সন্ধ্যাস হ'তে পারে 
হোঁক না সে নারী”, গৌরদাসীরে 

দেখাইয়া বারে বারে 
কন্‌, «একি নারী? কত কি করেছে; 

স্কুল, গাড়িঃ ঘোড়া কত 
যে নারী এমন সে ঠিক্‌ পুরুষ ত্যাগী সন্্যানী মত |, 
মারো কত কথা মনে পড়ে নানা পুস্তকে ধরা আছে 
বাতুলের মত বলিবারে চাই, আপন! সবার কাছে। 
মনে হয় শুধু বার বার আজ 

মা” “মা” বলিয়া ডাকি 
মনের কক্ষে রাখিয়া সে ছবি অনিমেষে চেয়ে থাকি। 
আর কেঁদে বলি, আস্ন মাগো তুই, 

আর ঝুঁর ফিরে আয় 
সাধনবিহীন স্বেচ্ছাঁচারে যে, জীবন বিফলে যায়। 


লীলাময়ী সারদা 
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কে আঁর চরণ বাড়ায়ে জীবের পাপতাপ নিজে লবে। 
কে বলিবে “ওরা ধূলিমাঁথ! ছেলে 
মোরে কোলে নিতে হবে 
কখন যোগিনী, কখন বালিকা, নিরতার বাণী 
কহেন; থা কর তোমরা সকলে, 
আমি কিছু নাহি জানি। 
কভু বাজ্ঞানের মণি মন্দিরে, মন্দারমালা গ'লে 
বরাভয় করে সারদা জননী, হাসিছেন কুতুহলে । 
“ভয় নাই” আমি আছি যতদিন, সবে নিরাপদে রবে 
যারা না পারিবে সাধন ভজন, ঠাকুর-শরণ লবে। 
অসহ রোগের যাতনা, তবুও রাত্রে নিদ্রা নাহি 
জপের মালাটি হাতে লয়ে র'ন শৃন্ত দৃষ্টি চাহি। 
শুধালে তাহারে কহেন,--আমার শিষ্য সে বহুতর 
কেহ বা জপেন, কাহারো বা নাহি একতিল অবসর । 
তাহাদের সব অক্ষমতা থে বহি আঁমি নিজ শিরে 
না দিই বিরতি জপে সে কারণে, 
কন্‌ অতি ধীরে ধীরে। 
অন্তিমে মার ভক্ত সে সেরা, কাদিল৷ চরণে পড়ি 
কহিল, “মোদের উপায় কি হবে, 
যদি চলে যাও ছাড়ি? 
ক্ষীণস্বর তবু থামিয় থামিয়া জননী কহিল! তারে 
দরশন তুমি করেছ ঠাকুরে, নরদেহী দেবতারে 
আর নাহি ভয়, তথাপি তোঁমায় শেব এক কথা বলি, 
শান্তি মিলিবে, কথন কাহারও 
দোষ দেখিও না ভূলি। 
যদি দেখ দোষ, দেখিবে নিজের, বিশ্বে আপন দেখো, 
কেহ নহে পর জগ তোমার, 
এই কথা মনে রেখো ।' 
যাদের দুঃখে কাতরা জননী, তাদের কলুষ বহি 
ছুঃসহ রোগ যাতনার জাল! নীরবে লইয়া সহি 
সকলের তরে এই শেষ বাণী, রাখিয়া জননী মোর 
হাসিয়া! একদা চুলি গেল! করি লীলার রজনী ভোর। 
সহিষ্ুতার মধুখ মুয্তি, ক্ষমাস্মী তুমি মাগো । 
মোদের আধার বক্ষ উজলি চিরদিন তুমি জাগো ॥ 


পরমভাগবত শ্্রীউদ্ধব 
ব্রহ্মচারী ভক্তিটচতন্থয 


যুগ যুগ ধরে কতো সাধক, কতো ভক্তঃ ভগবানের 
আরাধনা ক'রে তাঁকে লাভ, করেছেন অনন্াভক্তি 
দিয়ে; কিন্তু শ্রীভগবান্‌ নিজমুখে যার পরিচয় 
দিয়েছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বলে নেই চিক্গিত গ্রিক্ণতম 
ভক্ত হলেন শ্রীউদ্ধব | 

“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনিন শক্গরঃ 

ন চ সঙ্্ষণো ন শর্নেবাত্মা চ যথা ভবান্‌।” 

জীমাগ্ব্যনম--১৯।২৪।১৫ 

_(£হে উদ্ধব) তুমি বেরূপ আমার প্রিয় সেরূপ আর 
কহই নয়। ব্রহ্মা যদিও পুত্র, শঙ্কর যদিও আমারই 
রূপ, সন্কর্ষণ ভ্রাতা এবং লক্ষী পত্ী তথাপি কেহই 
প্রয় নয় তোমার মতো । এমনকি আমার নিজের 
গাআ্াও তোনার মতো প্রিয় নয় ॥' ভগবানের এই 
টক্তি থেকেই ধারণা হয় ভক্তিজগতে উদ্ধবের স্থান 
তো উচ্চে। এই উক্তির মধ্যে থে একটও 
সতিরঞ্জন নেই তার প্রমাণ তারাই পেয়েছেন ধারা 
মুত্রের মতো বিশাণ গম্ভীর উদ্ধবচবিত্রের অন্ধ্যান 
চরেছেন। 

ভক্তমালিকার মধ্যমণি উদ্ধব ছিলেন দেবগুর 
হস্পতির শিষা। যে সাধকপ্রবরকে পিতৃত্তে 
বীকার করে লোকসংগ্রহের জন্কে আবিভূতি 
[য়েছিলেন ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ, দেই বদ্ুকুলতিলক 
[সুদেবের ভ্রাতা মহাত্মা দেবভাঁগের পুত্র ছিলেন 
খউদ্ধব। তাঁর দেহকাস্তি ছিল শ্ররুঞ্ণের মতোই 
[বজলধরতুল্য, মুখশ্রী ফুল্লকমলসদৃশ, নয়নযুগল 
সাক্ণবিস্তত। নীতি ও তব্জ্ঞানের সাঙ্গাৎমূর্তি 
ছলেন তিনি নিজের গুরুদেবের তুল্যই । যোগ্য 
শুরুর যোগ্য শিষ্য ! 

যখন উদ্ধব মথুরায় এলেন শ্রাকৃষ্চ প্রথমদর্শনেই 
ঠাকে আপন-অন্তরঙ্গ বলে চিহ্নিত করে নিলেন 


অস্রের অন্তস্ভলে। তাইতো উদ্ধব হয়েছিলেন 
মধক্টারাজের বিশ্বস্ততম সচিব, অনুরাগী মিত্র, 
হিস্টকারী বন্ধ। 

ব্জধাম থেকে মথুরা যাত্রার সময় ভগবান 
গৌপাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, শীই ব্রজে ফিরবেন 
বশে। তিনি জানতেন তীর অদর্শনে তদ্গতচিন 
গৌপাদের কিরূপ অবস্থা হয়েছে, তাই বিরহোৎকণ্ঠা- 
বি /2%স্গপত 25? এগ চে গ? 
উদ্ধবকে নিজনে বললেন, “হে সৌম্য, একবার" 
ব্রজপুরে বাও। মা বাবা আমার অদর্শনে কতে। 
ব্যাকুল! গোগীরা হয়তো মৃতকল্প । মামার সন্দেশ 
তান্দের কাছে পৌছে দিয়ে তীদের শাস্ত কবে 
এস” বস্ততঃ ককণাময় ভক্তবৎসল প্রভু নিজের 
প্রি্লভক্ত উদ্ধবকে ব্রবাসীদের লোকোত্তর প্রেমের 
পরিচয় দেবার উদ্দেশ্তেই যেন প্রেরণ করলেন 
হদূর ব্রজপুরে। 

উদ্ধব ভগবানের সন্দেশবাহক দূতরূপে গোকুলের 
অভিমুখে থাত্রা করলেন। পথে নয়নাভিরাম 
প্রা্তৃতিক সৌন্দধদশনে মনঃপ্রাণ পূর্ণ হল। দিনমণি 
পশ্চিমগগনে অস্তমিত হতে চলেছেন, সন্ধ্যার সেই 
গোধুলিলগ্নে দিন-রারির সঞিক্ষণে তাঁর রগ প্রবেশ 
করল গোঁকলে। গোধুলিধ্মরিত রথ সন্ধ্যার 
সন্ধকারে শোকুলবাসীর দৃষ্টিগোচর হল না। ধার 
গতিতে উররুষ্ণের প্রিয় অন্ুচর উপস্থিত হলেন 
নসা(লয়ে। 

নন্দরাজ তাকে বাসুদেবজ্ঞানেই স্বাগত ও 
যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। এতদিনের অদর্শনে 
পিতা নন্দ মাতা বশোদা কতো! উৎকষ্টিত, কতো৷ 
কার! তারা কৃষ্্রলরামের কুশল প্রশ্ন করতে 
থাকেন ব্যস্তসমস্তভাবে। একটার পর একটা 


পৌষ, ১৩৬১ ] 


প্রসঙ্গ চলতে লাগল মধুর লীলামূতকথার। আলো- 
চনার আর শেষ হয় ন। প্রশ্নের সনাপ্তি নেই! 
মাধুধঘন ভগবানের অমিরচরিতকথা যতই পান করা 
থাক আশ মেটে না-_আরে! চাই, আরও । উদ্ধব 
বাৎসল্যভাবে আত্মহার! নন্দ-যশোদার শ্রভগবানে 
পরম অনুরাগ দেখে প্রীত হলেন। একটি জিনিস 
কিন্ত তার স্থঙ্ষানৃষ্টি এড়াল না, তিনি উৎস্থক হয়ে 
লক্ষ্য করলেন অন্গরাগের আতিশব্যহেত শ্রারুষ্ণের 
প্রতি তাদের সাঁধারণ মানুষের মতোই আত্মীয়-বুদ্ধি। 
তাই বললেন 
“ন মাতা ন পিত। তশ্ত ন ভাধা ন সুতাদর্ঃ | 
নাত্বীয়ো ন্‌ পরশ্চাপি ন দেহো৷ জন্ম এব চ ॥ 
ন চাস্ত কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু। 
ক্রীড়ার্থঃ সোহপি সাধনাং পরিত্রাণীয় কল্পতে ॥” 
ভাঁঃ ১০1৪ ৬/৩৮১৩৯ 
“তার মাতা, পিতাঃ গ্্ী, পুত্র, আপন, পর কেউ নেই, 
তার দেহ, জন্ম কর্ম, কিছুই নেই, ত.ব লীলা ও 
সাধুদের রক্ষার জন্তে কখনো কথনো বিভিন্ন শরীরে 
(মৃতগ্রকুর্ম-নৃসিংহাি) শ্বেচ্ছায় আবিভূত হন। 
আরও বললেন» 
“ঘুবয়োরেব নৈবারমায্মজো ভগবান্‌ হারিঃ। 
সবেষামাত্মজো হ্যান্সা পিতা মাতা চ ঈশ্বর; ॥ 
ভা2 ১০।৪৬।৪২ 
'ভগবান্‌ হরি কেবল আপনাদেরই পুত্র নন, তিনি 


দকলের পুত্র সকলের আত্মা, পিতা, মাতা 
ও প্রভু ॥” 
বলরাম ও শ্ররুষ্ণের জগংকারণত্ব ও 


অন্তধামিত্বের আশ্চধ মহিমা ও তাদের অপৃব 
লীলাকথা-ধর্ণনায় কিভাবে যে নিশা অতিবাহিত 
হল কেউ বুঝল না। আনন্দের মুহ্র্তগুলি আনন্দই 
দূত এগিষে চলে অনন্তের শথে। রাত্রিশেষে 
রান্মুহূর্তে ভেসে আসে প্রভাতীন্ুরের মধুরসঙ্গীত । 
সমস্ত অশুভ নাশকারী (সই শ্রবণমল নুরতান 
উদ্ধধের কর্ণকুরে প্রবেশ করল। তিনি মুগ্ধ হলেন, 


পরমভাগবত শউদ্ধৰ 


৬৬১ 


তার হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হুল। ধাঁরে ধীরে 
পূর্গগন লালিমায় মণ্ডিত ঝরে জবাকুস্থমসঙ্কাশ 
দিবাকর দেখা দিলেন। ব্রজগোপীর! দেখলেন 
নন্দরাজের দারে স্থবর্ণরথ । “কে এসেছেন, কার 
এই মোহন রথ? পরম্পর জিজ্ঞাস! চলে 17৮. 
তারপর আজানলন্বিতবাহু, আয়তলোচন, ভাঁশ্বর, 
কৃষ্ণের মতোই পীতান্বরধারী উদ্ধববকে দেখে তারা 
বুঝলেন, নিশ্চয়ই উনি রুষ্ণের অমুচর, অন্তর 
তগ্ভাবভাবিত সখা । গোপীর! তাই লজ্জা বিসর্জন 
দিয়ে আবেগভরে শ্রীকৃষ্ধের ৰাল্য ও কৈশোর লীলা 
বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রতিটি কথায় ব্যাকুলতা, 
বিরহজনিত তীব্র ছুঃথ ও প্রেমজালা বিচ্ছুরিত হয়ে 
আমে! ব্রজাঙ্গনাদের সাস্বনা দিয়ে উদ্ধব বোঝাতে 
থাকেন-_ শ্রুকুষ্ণ সর্বব্যাপী, তিনি যেমন আপনাদের 
হৃদয়পুরে সেইরকম সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছেন। তার সঙ্গে কখনো আপনাদের বিয়োগ 
হতে পারে না। যিনি অন্তরে, বাহিরে, জলে, 
স্থলে, অন্তরাঞ্ষে তার সঙ্গে কি বিচ্যুতি সম্ভব? 
এই কথা এনে গোঁপাঙনাদের নয়নবারি উথলে 
ওঠে, অঝোর ঝরে ঝরতে থাকে আর বুক ভেসে 
বায়। তীরা বলতে থাকেন, “হে উদ্ধব, আপনার 
কথা সবই ঠিক । একটও মিথ্যে নয়। কি যমুনা- 
পুলিনে, কি বৃক্ষলতীয়, কি কুঞ্জবনে সর্বত্রই সেই 
শিখিপুচ্ছধারী ঝমললোচনকে দেখি, তার হৃদয়হারী 
গ্ামমূৃতি তিলেকের জন্যেও আমাদের হৃদয় থেকে 
অন্তহিত হয় না। ক্ষণমাত্রও তার চিস্তা ত্যাগ 
কর! আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এযে একেবারে 
্রঃসাঁধ্য । উদ্ধব ভাবলেন, গোপার! মহাভাগ্যবতী ॥ 
দান, ব্রত, তগন্তা, যজ্ঞ, জপ, স্বাধ্যায়, ইন্দরিয়সংযম 
ঘবারা যে ভক্তি লাভ হয়, মুনিগণেরও ছুলভ সেই 
ভক্তি সৌভাগ্যবণতঃ এদের লাভ হয়েছে । উদ্ধবের 
বারণা ছিল, ভগবান বৃথাই গোপীদের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ, এদের উপর অন্ুরাগের আধিক্য-বশতঃই 
তিনি এত উচ্চ প্রশংসা করে থাঁকেন। গোপীদের 
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উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই প্রেমভক্তি হয়তো নেই। 
উদ্ধবের নিজের তর্ডজ্ঞান “সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা 
আজ সব চুরমার হয়ে গেল। গোপীদের ভাব- 
বিহ্বল অবস্থা দেখে তার চোখ ফুটল। ব্রজপুরীর 
অলৌকিক প্রেমে অভিভূত হয়ে, কাদতে কাদতে 
তিনি গোপা'দর প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন, 
গোগপীদের চরণরেখুসেবী বৃন্দাবনের তুণগুললতার 
মতোও যেন একটা কিছু হতে পারেন । 

ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে চোখে প্রেমের অঞ্জন 
মেথে উদ্ধব প্রত্যাবর্তন করলেন মথুরায়। সেখান 
থেকে ভগবানের সঙ্গে ঘারকায় গেলেন। দ্বারকাপুরে 
সর্বদা ছায়ার মতো শ্রীকুষ্ণের সঙ্গে থাকেন, রাজ- 
কাধে নন্ত্রণা দেন, সর্বধিবয়ে সহায়তা করেন। 
এমনইভাবে মহানন্দে দিন কেটে যায়। কিন্ত 
বৈচিত্র্যময় জগতে একটানা একটি ভাবে তো 
দিনের পর দিন কাটে না। তাই বুঝি বিরহের 
দিন ঘনিয়ে আসে । মলিন আর বিরহ এই নিয়েই 
বে সংসার! আলে'কের পশ্চাতেই অন্ধকার! 
অন্ধিগম্য ভক্তভগবানের অপার লীলা! 

নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না। 
ছুরিবাঁর তার গতি। কালচক্রের নিম্পেষণে সবাই 
পিষে যাচ্ছে । তাই যছুকুলও রেহাই পেল না। 
অৃষ্টের অমোঘ লিখনে, ষছুগণ শাপগ্রস্ত হলেন। 
এইবার চাই শাঁপমুক্তি। শাপবিমোচনের জন্তে 
তারা প্রভাসতীর্ঘে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। 
ভগবানের প্রভাসযাত্রার সঙ্কল্প জেনে উদ্ধব বুঝলেন 
এইবার তার অন্তধণনের সময় নিকটবর্তী, মানবলীলা 
সমাগুগ্রায়। একান্তে তিনি সকাঁতির প্রার্থনা 
জানালেন, “হে কেশব, ক্ষণাধণও আপনার পাঁদপদ্ন 
ছেড়ে থাকতে পারবো না, আমাকে আপনার সঙ্গে 
খ্বধামে নিয়ে চলুন । 

“নাহং তবাজ্ঘিকমলং ক্ষণাধ মিপি কেশব। 

ত্যক্ত,ং সমূৎসহে নাথ হ্বধাম নয় মামপি ॥” 

ভাঁঃ ১১৬৪৩ 


উদ্বোধন 


| ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


ভগবান্‌ তখন প্রিয়তম সুহৃতৎকে জানালেন তার 
অন্তধ নের কথা, আর বললেন তিনি অন্তহিত হলেই 
পৃথিবীতে হবে কলির আধিপত্য । তাই "স্বজন, 
বান্ধবে শ্নেহমমত| ত্যাগ করে তাতে মনঃসম্গিবেশ 
করে সমদৃষ্টি হয়ে জগতে বিচরণ করতে উপদেশ 
দিলেন। 
“ত্বৎ তু সর্ব পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু। 
ময়াবেশ্ত মনঃ সম্যক সমদৃ্িচর্ত গাম্‌॥” 
ভা; ১১1৭৬ 
উদ্ধব বুঝলেন ভগবান তাঁকে সংসার ত্যাগ করতে 
আদেশ করছেন। সেই জন্যে অন্গশাধি ভূৃত্যম্‌ঃ 
বলে তত্বজ্ঞানের উপদেশ চাইলেন। 
এই সময়ে শ্রাভগবান্‌ উদ্ধবকে তত্বজ্ঞানের বহু 
উপদেশ দেন। এগুলি ভাগবতে হীরকখণ্ডের 
মতো শোভা পাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ 
করলেন শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয়ের অপুধ কাহিনী ও তার 
চব্বিশ গুরুর কথা। পৃথিবী, বাঁমুঃ আকাশ, জল, 
অগ্রিঃ চন্দ্রঃ স্ধত কপোত, সমুদ্র, অজগর, পতঙ্গ, 
মধুকর, হস্তী, মৌমাছি, হরিণ, মত্স্ত, পিজলা, চিল, 
বালক, কুমারী, শরমিমাতা, সর্প, মাকড়সা, কুমুরে 
পোকা-_এই চবিবশ গুরুর কাছে দত্তাত্রের় কিভাবে 
শিক্ষালাভ করেছিলেন সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন সে 
কথা। তারপর একে একে আত্মার শ্বরূপ, বন্ধ ও 
মুক্জের লক্ষণ, সাধু ও ভক্তের শ্বরূপ, সংসজঃ 
ভক্তিলাভের উপায়, ধ্যানযোগ, সাধন! ও সিদ্ধি 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপদেশ দিলেন। যোগ, 
সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়ঃ তপন্তা এমনকি সন্গাসও 
তগবানকে উজিতা ভক্তির মতো . বশীভূত করতে 
পারে না_তাইতিনি বললেন 
“ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধর্ম,উদ্তব। 
ন বাধ্য ়স্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজিতা ॥” 
ভাঃ ১৯১1১৪।২০ 
ভগবানের কাছে এইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও যোগমার্গের 
উপদেশ লাভ করে পুলকিত উদ্ধব বাশ্পরুদ্ধকণে 


পৌষ ১৩৬১ ] 


আনন্দাশ্র মোচন করতে লাগলেন। চরণারবিন্দে 
প্রণত ভক্তকে সন্গেছে উঠিয়ে শ্রীকুষ্ বললেন, 
“হে উদ্ধব, আমার অন্তধণনের পর তুমিই হবে আমার 
তত্বজ্ঞানের রক্ষাকর্তাঃ তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ“ তোমার 
সাধনার কোনও প্রয়োজন নেই। তথাপি লোক- 
শিক্ষার জন্যে তুমি আমার বদরিকাশ্রমে যাও ।”-- 
গচ্ছোদ্ধিৰ ময়ািষ্টো বদর্ধাখ্যং মমাশ্রমম 1 “আসন্গ 
'ভগবদ্বিয়োগকাতর ভক্ত কিছুতেই তাকে পরিত্যাগ 
করতে পারছেন না-_অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ছেন । 
কিন্ত তার আজ্ঞাঁপালনের জন্যে কৃপাপ্রদতত পাদুকা 
মস্তকে ধারণ করে বার বার প্রণাম করতে 
, লাগলেন । বিদায়ের এ দৃগ্তটি কী করুণ! £ই 
দগ্ চিত্রকুটে রামচন্দ্র ও ভরতের চিত্র স্মরণ করিয়ে 
দেয়। অন্তরতম ভক্তের অন্তরে ভগবান্‌ চিরজ।গরূক 
থাকলেও বাহিরেও তীর বিরহ যে অসহনীষ ! 
উদ্ধৰ গোপীাদের যে বিয়োগবিুর অবস্থা শ্বয়ং 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন আজ তীরই সেই অবস্থা! 
এরপর বদরিকাশ্রমে গিয়ে ভগবানের আদেশ 
পালনে রত হলেন। স্কিন কাধের ভার সমপিত 
হয়েছে তার উপর । তব্বজ্ঞানের সংরক্ষণের ভার ! 
দূর দুরান্তর থেকে সাধু মন্ন্যাসী মহাআারা এসে 
মধুর তত্বকথা শুনে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন। একদিন 
নয় ছুর্দিন নয় দিনের পর দিন ধরে লোঁককল্যাণ 
ব্রত উদযাপিত হয়ে চলেছে। জ্ঞানপিপাস্থুর 
" জ্ঞানপিপাঁসা শান্ত করতে করতে প্রেমিককে 
ভগবতপ্রেম বিলাঁতে বিলাতে উদ্ধৰ এইবার বেরুলেন 


পরমভাগবত শ্রউদ্ধব 
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তীর্ঘপর্ধটনে। এদিকে মহামতি বিছরও সারা 
ভারতের একটির পর একটি করে সমস্ত তীর্থ 
ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। পবিত্র যমুনাপুলিনে ছুই 
ম্হাপুরুষের পরম মিলন হল অতর্কিতে দৈবযোগে । 
যেন আকাশের সঙ্গে সমুদ্রের মিলন ! পরম্পর গা 
আলিঙ্গনে বদ্ধ। “কিছুক্ষণ পরে বিছর ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণের কুণল জিজ্ঞাসা! করলেন। ভগবানের নাম 
শ্রবণমাত্রই পাঁচবছর থেকে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কিভাবে 
তার অকুগ্ঠ স্বো করেছেন সব একে একে 
স্বতিপটে উদিত হতে লাগল । তার সর্বাে 
পুলক, নয়নে প্রেমাশ্রুঃ মুখে মুছু হাঁস। উদ্ধব 
সমাধিস্থ হলেন। কা অপৃধ ভাব! ধারে ধীরে 
সন্বিৎ ফিরে এলে বললন, শ্রীরুষ্ণভাস্কর অন্তমিত, 
আমাদের গৃহ কাঁলসর্পগ্রণ্ । ভাগ্যহীনা এই পৃথিবী । 
যদুগণ সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এতকাল শ্রীকষ্ণের সঙ্গে 
বন করেও তাঁর ভগবংস্ববপত্ব তাঁদের কাছে 
অজ্ঞাতই রইল। 
৪ খঁ ক সঃ 

উদ্ধব-চরিত্রেব মতো জ্ঞান ও ভক্তির এমন 
অপূর্ব মামঙ্তন্ত সত্যই ছুলভ। একদিকে ভক্তির 
পরাকাষ্ঠাঃ অপরদিকে জ্ঞানের চরমোতকষ । সমুদ্র- 
দর্শনের মতোই এই চরিত্র যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় 
উৎপার্দন করে। যতই গভীরে গুবেশ করি, তন্ময় 
হয়ে যাই। কে পরিমাপ করবে অতলম্পশ প্রসন্ন 
গম্ভীর চরিত্রের গভীরতা ! হে পরমভাগবত তাই 
উদ্দেশে জানাই শুধু শত প্রণতি । 


পুর্ণজ্ঞান আর পুর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' “নেতি করে বিচারের শেষ 
হলে, ব্রন্ষজ্ঞান। তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার 
সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও ৫য জিনিসে-_-ইট চুন সুরকি-_ 


সিড়িও সেই জিনিসে, তৈয়ারী 1” 


_গ্রীরামকফ্ও 


প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ 


( শ্রোত ও স্মার্ত উপাসনার সাঁমঞ্জন্ত ) 
€ পৃরান্গবৃত্তি ) 
স্বামী বিশ্বরপানন্দ 


| ম্মার্ত উপাসনার বলে নিগুণ ব্রচ্গাত্মবিজ্ঞান ও সছোমুক্তি ] 


এই স্মার্ত উপাসনাসঞ্লের বলে কেবল যে স্বর্গ ও ক্রমমুক্তিরূপ ফল লব্ধ হয়ঃ তাহা 
নহে। “সগুণ দহরবিগ্ঠী ( ছাঃ ৮1১) অব্লম্থনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের যেমন নিগুণ ক্ন্ধাত্ম- 
বিজ্ঞানের উদর হয়ঞ্*, তদ্ধপ গুণ ও অবয়ববপ উপাধিযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের 
ভগবত্কৃপায় নিগুণ ত্রঙ্গাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইয়া] সগ্যোমুক্তিও লব্ধ হইয়া থাকে, ইহা অবগত হওয়া 
যায়। সেই বিষয়ে শা এই 


“ভবেহ্গিরন্তরধ্যানাদভেদ গ্রুতিপাদনম্‌ ॥ 

স্থবুপ্তিবৎ পরানন্দযুক্তশ্চে। পরতেন্দরিয়ঃ 

নির্বাতদীপবত সংস্থঃ সম(ধিরভিধীয়তে ॥ 

সবৌপাঁধিবিনিবুক্তঃ সদানিন্দকবিগ্রহ । 

নিশ্চলপরিপূর্ণশ সম ধিরভিধীয়তে ॥ 

ঙ্ ধা সা 

আত্মা তু নিমল: শুদ্ধ; সচ্চিদানন্দবিগ্র5 | 

সর্বোপাধিবিনিঘুক্তো যোগিনাং ভাতাচঞ্চল, ॥ 

নিগুণোহপি পরো দেবোহাজ্ঞানাঁদসুণবানিব । 

বিভাত্যজ্ঞাননাশে ত যগা পৃবং ব্যবাস্থৃত, ॥ 

পরজ্যোতিরমের়াস্থা মায়াবাশিব মায়িনাম্‌। 

তগাশে নিমলং ব্রহ্ম গ্রকাশয়তি পিতাঃ ॥ ইত্যাদি 

( বুঃ নারদী; পু ৩১।১৪২--১৪৮ ) 

“নিরন্তর ধ্যান-প্রভাবে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নত! জ্ঞান ভয়। ইহাই অহংগ্রহোপাসণার পরিপক্কাবস্থা । 
এক্ষণে সেই অবস্থা হইতে সাধক কি প্রকারে নিগু ৭ ব্রক্ষাঅজ্ঞান লাঁত করেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন--] 
অনন্তর সুযুপ্তি অবস্থাতে যে প্রকার হয়, সেইপ্রকারে উপরতেন্দ্রিয় ও পরমানন্দযুক্ত সাধকের বাযুহীন 
প্রদেশে দীপশিখার ন্যায় যে নিশ্চলভাবে অবস্থান, তাহাকে সমাধি বলাঁ হয়। সেই অবস্থাতে সাধক 
সর্বোপাধিবিনিমু স্ত হইয়া একমাত্র সং ও আনন্দাত্মক বিগ্রহ হইয়া পড়েন। (€(--সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
হইয়া! পড়েন )। তাদুশ যে নিশ্চল পরিপূর্ণ অবস্থা, তাহাই সমাধি নামে অভিহিত। তখন আত্মার 
সবৌপাধিবিনিমুক্ত শুদ্ধ ও নির্সল যে সচ্চিদানন্স্বরূপতা, তাহা যোগিণের নিকট অচঞ্চলভাবে 


সগুণ ব্রন্মোপাস্তা। নিগুণধা+--রঃ লং ১৩1১৪, ভাঙ্তরত্বপ্রভা। “পরো পাচার! প্রাঙপতি£ (ই) -স্ঠায়নির্দয়। 


পৌষ, ১৩৬১] প্রতীকোপাসিন! মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৬৬৫ 


প্রকাশিত হয়। তখন নিগুণ হইলেও যে পরম দেবতা অক্ানবশতঃ গুণুবানের ন্যায় পরিলক্ষিত 
হইতেছিলেন, অজ্ঞানের নাশ হইলে তিনি পূর্বে যেমন 'ছিলেন, সেইরূপেই প্রকাসিত হইতে থাকেন, 
৷ _-অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদজ্ঞানের নাশ হওয়ায় জীব ব্রহ্ধাভিরন্বশ্বরূপেই 
প্রকাশিত হইতে থাকেন )। পরমঞ্যোতিংম্বূপ অমেয় আত্ম! মায়াধীণ জনগণের নিকট মায়াবানের 
যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন, সেই মায়ার নাশ হইলে, হে পণ্ডিতগণ, নির্মল ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতে 
থাকেন, ইত্যাদি। এই বিষয়টিই অন্তর আরও পরিফারভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই-_ 


“তন্তৈব কল্পনাহীনং ব্বরূপগ্রহণং হি যৎ। 
মনসা ধ্যাননিম্পাগ্চঃ সমাধি সোহভিধীয়তে ॥ 


গা ০ রঃ 


তগ্াবভাবনাপন্নস্ততোহসৌ পরমাত্মনা । 

তবত্যভেদী ভেদশ্চ তশ্তাক্ঞানরুতো ভবেৎ ॥ 
বিভেদজনকেহঙ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে। 

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥” ইত্যাদি 


( বিষু পুঃ ৬৭1৯২ ৯৫৯৬ ) 


| “অহংগ্রহৌপাসনাশীল ] সেই সাধকের মনের দ্বারা যে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা__এই প্রকার 
কল্পনাবিহীন স্বরূপের গ্রহণ, যাহা ধ্যাননিষ্পা্চ, তাহাকে সমাধি বলে। [ ইহাই নিবিকল্প সমাধি 
অবস্থা ]। তথন সেই সাধক পরমাম্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, 
যেহেতু প্রমায্মার সহিত থে বিভিন্নতা, তাহ! ঞ্ঠাহার ( __পরমাত্মার অর্থাৎ পরমাআ্মাকেই আশ্রয় 
ও বিষয়কারী 1 অক্জানের কার্য । [ পরমাত্সা ও জীবাত্মার মধ্যে] ভেপদজ্ঞানের জনক যে অজ্ঞান, 
তাহার আতাস্তিক নাঁশ হইলে, জীবাত্ম!. ও পরমাত্মার মধো যে [ পরমার্থতঃ ] অবিষ্ভমান বিভিন্নতা, তাহা 
আর কে সম্পাদন করিবে? ( উক্ত প্রকার নিবিকল্প সমাধির প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় 
জীব ও ব্রন্গের ভেদজ্ঞান সম্পার্দক কিছুই না থাকায় জীব ব্রহ্মরূপ স্বন্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হন” ) 


[ প্রসঙ্গের উপসংহার--ম্মাত উপাসনাসকল বেদের বিরুদ্ধ নহে ] 


এইরূপে দেখ! গেল গ্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনা আরন্ধ হইয়াছিল, এইভাবে নিগুণ ব্রঙ্গাত্ম- 
বিজ্ঞানেই হয়, তাহার পরিসমান্তি। অহং গ্রহোপাসন! দ্বারা ক্রমমুক্তিঘবারেই হউক, অথবা সাক্ষাৎ 
ভাবেই হউক এই ক্রন্গাত্মবিজ্ঞানের উদ্‌য় না হইলে জীবের সর্বহ্ঃখের আত্যন্তিক উপশম সম্ভব হয় না। 
এইরূপে প্রতীকাবলঘনা বিগ্তা্ধারাও ক্রমমুক্তি ও সম্যোমুক্তি লক হয় ইহা নির্ণাত হওয়ায় পূর্বপক্ষী 
যে বলিয়াছিলেন এপ্রতিমার্দি প্রতীকাঁলম্বনা! উপাসন৷ ক্রঘমুক্তি প্রদত্ত নহে এবং সন্ভোমুক্তিপ্রদ্দত্ত নহে» 
তাহা নিরারুত হইল। আর “অপ্রতীকালঙ্বনান্‌ নয়তি” ( ব্রঃ পুঃ ৪।৩/১৫ ) ইত্যাদি স্ত্রের সহিত 
যে বিরোধ প্রতিভাত হইতোছিল, তাহাও নিরাকৃত হইল। ত্তণব উত্ররশীমাংসার অবিরোধী হওয়ায় 
এই স্মার্ত উপাস্নাসকল যে বেদবিরুত্ধ নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল। 


৬৬৬ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


[ সিদ্ধিলাভের পূর্বে দেহপাত হইলে অহংগ্রহোপাসকের ও 
ভেদভাবালম্বী সাধকের গতি ] 


আরব বিচার সমাপ্ত হইল। কিন্ত প্রসঙ্গত আরও ছুই-একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
না করিলে বিচারটি অংশতঃ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার আবগ্তকতা 
আছে। তাহা! এই-_অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্গবিদ্াতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধকের ক্রমমুক্তি হয় এবং 
কোনি কোন সাঁধক সেই অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়া “ন তত প্রাণাঃ উৎক্রামস্তি, ব্রদ্মৈব সন্‌ বরহ্ধাপ্যেতি” 
( বুঃ ৪181৬) তাহার প্রাণসকল (_লিঙ্গশরীর ) উৎক্রমণ করে না, শ্বরূপতঃ ব্রহ্ষশ্বরূপ তিনি 
ব্রন্মেই বিলীন হইয়া যান”, এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্ধ সগ্যোমুক্তি লাভ করেন, ইহা বণিত হইয়াছে। 
কিন্ত অপ্রতীকালম্বনা ব্রন্মবিষ্ভাতে সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই দেহপাত হইলে তাদূশ সাধকের কি 
গতি হইবে? আর ধাহারা অপ্রতীকভূত মনোময়ী প্রতিমাতে সধ্য, দাস্ত ও বাৎসল্যাদি ভেদ- 
ভাবালম্বনে উপাঁসনা করেন, “তুমিই আমি এবং “আমিই তুমি'_এইপ্রকার ভাবালম্বনে অহংগ্রহো- 
পাসনা করেন নাঃ অপ্রতীকালম্বনা হইলেও ভগবদ্দর্শনের পূর্বে শরীরত্যাগ হইলে, তীহাদেরই বা কি 
গতি হইবে? এই প্পশ্ন্য়ের উত্তরে গীতা ৬।৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে পুজ্যপাঁদ আচার্য শ্রীমৎ 
মধুস্ছদন সরস্বতী মহোদয় যাঁহা বলিয়াছেন, তদন্ুসরণে বল যায়-মৃত্যুকালে তাদূশ সাধকের মনে 
যদি ভোগবাঁসনার উদয় হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তিনি দেবধানমার্গে ব্রদ্ধলে কে গমন করেন। 
নানাস্তরভেদে বিভক্ত* ব্রদ্লৌকে স্ব-সাধনোচিত কোন উচ্চাবচ স্তরে বহু বৎসর নানা দেবোচিত 
সুখভোঁগে অতিবাহিত করিয়! পুনরায় মন্ুঘালোকে আগমন করত রাজচক্রবত্তিগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ 
করেন এবং পুনরায় ভগবতকৃপালাভে যত্বশীল হন। আর মৃত্যুকালে তাদৃশ সাধকের মনে যদি ভোঁগবাসনার 
উদয় না হইয়া শ্রদ্ধা ও বিবেকবৈরাগ্যাদদি কল্যাণঙ্খণসকলেরই প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে “তীব্র 
সংবেগানাম্‌ আসন?” ( যৌঃ স্থং ১/২১)--পতীত্র বৈরাগ্যযুক্তগণের শীগ্রই হয়” এই পাতঞলোক্ত শ্ঠায়ানুসারে 
তাহার আর ব্র্লোকে গমন করিয়া দেবোচিত ভোগাদিতে সময় নষ্ট হয় না। পরস্ত অচিরাৎ 
তাহার যোগিগণের কুলে জন্ম লাভ হয় এবং পূর্বসংস্কারবশে পুনরায় তিনি সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়া 
সিদ্ধিলাভে যত্বণীল হইয়া থাকেন। 


[ ভেদভাবাবলম্বী সিদ্ধ সাধকের পুনরাবৃত্তি ] 
এক্ষণে আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া! পড়িতেছে-ধাহার! সধ্য দাস্ত ও বাৎসলঠাদি 
ভেদ্ভাবালন্বনে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের কি গতি হইবে? “আমিই তুমি, 
এবং “তুমিই আমি*_এই প্রকার অভেদভাবালম্বনা না হওয়ায় তাহাদের উপাসনা তে৷ ক্রমমুক্তি প্রদ 
হইবে না। তহুত্তরে বলা যায়_ভেদভাবালম্বনে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও যখন তাহাদের পরম- 
প্রেমাম্পদের দর্শনলাভ হয়, 'তখন উক্ত ভেদ্ভাব কতক্ষণ থাকে, তাহা চিন্তনীয়। জারভাবরূপ ? 
অতি মলিনভাবালম্বনে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের সমীপাঁগত গোঁপীগণেরও যখন “আমিই শ্রীকষ্চ'+ --এই 


* ব্রদ্দলোক যে উচ্চাধ্চ নানাস্তরভেদে বিভক্ত, ইহা! পাঁতগ্লল দর্শনের ৩1২৬ পীরের ব্যাদতাঙ্কে এবং গীত। 
৬৪১ গ্লোকে যধুহ্দনী টীকাঙে বণিত হইরাছে। 

+ জ্ীমস্তাগবত ১১1১২।১২,১০২৯১১। 

+ জমন্তাগবত ১০।৩০।৩| 


পৌষ, ১৩৬১ ] প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্ধ বাদরায়ণ ৬৬৭ 


প্রকার অভেদবুদ্ধি উৎপর হইয়াছিল তখন ভেদভাবালমনে উপাঁসনাতে প্রবৃত্ত হইলেও শান্ত, দাস্ত, 
তিতিক্ষু, শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধভাবাবলম্বী সাধকগণের যে অভিন্নতাবৃদ্ধি ঝটিতি উৎপন্ন হইবে, এই বিষয়ে 
কোনপ্রকার সন্দেহ হওয়া! উচিত নহে। * তবে এতাদৃশ সাধক যদি শ্রীভগবানের সহিত লীলা- 
বিলানেই অভিলাষী হম এবং শ্রীভগবানের তাহাই অভিপ্রেত হয়, ; কারণ ক্রীড়া আর একের ইচ্ছায় 
হয় না; তাহা হইলে তীহারা কখনও স্ব-পাঁধনোচিত ব্রহ্লোকের কোন স্তরে, আবার কখনও বা 
ইহলোকে আগমন করিয়া তাহা করিতে পারেন, ইহাতে কোন প্ররার বিরোধ তো পরিদৃষট 
হইতেছে না। তবে তাহাদের ব্রহ্ধলোক হইতে বে পুনরাবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হুইবে, 
যেমন পুরাণোক্ত জয় ও বিজয় প্রভৃতির হইয়াছিল । আর শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের এই 
লীলাবিলাস যে ভেদ্ভাবাবলম্বী সাধকের একচেটিয়া অধিকার, তাহা! নহে। আত্মারাম ও সমস্ত 
বন্ধনহীন সুতরাং মুক্ত মুনিগণও যে তাদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন শান্তে তাহা 
পরিরৃষ্ট হয়, যথা 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রছা অপুরুক্রমে | 

করবস্তযহৈতুকীং ভক্তিমিখনূতগুণো হরি ॥ (শ্রীমস্তাঃ ১৭1১৭) 
“সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত আত্মরূপ স্বস্বব্ূপে অবস্থিত মুনিগণও তগবান্‌ শ্রীবিষ্তে নিদাঁম ভক্তি করিয়া 
থাকেন, শ্রীহরির এমনই মহিমা ।” আর সগুণ এবং নিগুণ--এই উভগ়প্রকাঁর ব্রক্ষাত্মবিদই যে 
শীভগবানের কৃপায় আধিকারিক পুরুষরূপে ইহলোঁকে আগমন করত তাহার সহিত লীলাবিলাস করেন 
এবং তাঁহার অভিপ্রেত কার্ধ সম্পাদন করেন, ইহা উত্তরমীমাংসা-দর্শনে ৩1৩।১১ 'যাবদধিকারা ধিকরণে' 
ও ব্রক্মবিষ্ভাভরণে বধিত হইয়াছে । 

[ শ্রীভগবানের কৃপাই তাহাকে লাভ করিবার উপায় ] 


আচ্ছা, শ্রুতি ও শ্থৃতিতে যে সাধনের এত বিভিন্ন ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, এই সকলের মধ্যে 
সাধনের ঠিক কোন অবস্থাতে শ্রীভগবানের দর্শন্লাভ হয়? এতদুত্তরে ম্হাঁজনগণ বলেন -যখন যে 
অবস্থায় শ্রীভগবান কৃপা করিয়া দর্শন দেন, তখনই তাহার দর্শন লাভ হয়। তাহার কপ। ব্যতিরেকে 
তাহাঁকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপাঁয়ই নাই। সেইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন _- 
“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তশ্তৈষ আত্মা বিবৃগুতে তনুংস্বাম্” (কঠ উঃ ১২।২৩) 
“যে সাধককে ইনি অনুগ্রহ করেন, সেই অনুগৃহীত সাধকের দ্বারাই তিনি লব্ধ হন; তাহারই নিকট 
এই আত্ম! স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন।” তিনি ফোন প্রকার সাধনার বা অন্ত কোন কিছুরই 
বশ নহ্ন। 
“একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুথম্‌।” (মহাভাঃ শাঃ ৩৫১৫) 
“স্বাধীন-আচরণণীল সেই এক ঈশ্বর প্রাণীসকলের মধ্যে যথাস্থথে বিচরণ করেন।” সুতরাং কে কোন্‌ 
বস্ত দিয়া তাহাকে বশ করিবে । «তিনি ভক্তির বশঃ কিন্ত তাহাও তো তিনি না দিলে পাওয়া যায় 
* উমন্তাগবত *1১/২৯-৩* শ্লৌকও গ্র্ব্য। তাহাতে ক্রোধ, ভয় ও দ্ধ ইত্যাদি কলুধিত ভাঁবাবলম্বনেও মোক্ষ বণিত 


হইয়াছে। 
$ "এমি মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাঁতয় হই” পজীরামকৃ্ণ কথামত । 


৬৬৮ উদ্বোধন [ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


না। ভক্তিই ব্লু, জ্ঞানই বল, এই ব্রহ্ষবিগ্ভা একমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য 'শীক্‌ ও মাছের ন্যায় কোন 
মূল্যে তাহাকে ক্রয় করা যায় না । তবে শ্রুতি ও স্থৃতিতে সাধন-বর্ণনার এত আড়ম্বর কেন? এতদুত্তরে 
জ্ঞানী বলিবেন__“হৃদয়মন্দিরকে অর্থাৎ অন্ত:করণকে পরিক্ষার করিয়া তাহার যোগ্যতা সম্পাদনের জন্য, 
আর নিষিঞ্চন ভক্ত বলিলেন-কাদিতে শিখিবার জন্য” | বাঁজরাজেশ্বর যখন দ্বীনহুঃখীর পর্ণকুটারে 
আসেন, তথন পূর্বেই স্বীয় অন্ুচরগণকে পাঠাইয়া পরিষণার ও সংস্কার করাইয়া সেই কুটারের যোগ্যতা 
সম্পাদন করান, তাহার পরেই হয় তীহার আগমন। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রপ সাঁধনরূপ অন্ুচর প্রেরণ 
করত তিনি কাম ও ক্রেশাদি দৌষসমূহের নিরাকরণ দ্বারা অন্তঃকরণকে শ্প্রকাশের উপযুক্তভাবে 
পরিষ্ৃত করিয়া লন। অন্তথা সেই মহাভাবের বেগ ধারণ করিবার যোগ্যতা সাধারণ জীবের কোথা 
হইতে আসিবে? ভিক্ষুককে হঠাৎ লাঁখ টাকা দিলে তাহা তাহার শরীর ত্যাগেরই হেতু হয়। ভক্ত 
বলেন-_মা সন্তানের নিকট ঠিক সময়মত আসেন বটে, তবে বেটার সময় যে কখন হইবে, তাহার ঠিক 
কি? পাগলী বেটী কোটি কোটি বিশ্বের স্থষ্িস্থিতিসংহারে ব্যস্ত, তাহার কি একটা কাজ? সুতরাং 
কাদিয়া কাদিয়া বেটাকে একবারে বিব্রত করিয়া ফেল, দেঁখিবে বেটা ঠিক আসিয়া গিয়াছেন। এই সাধন- 
সকল সেই ক্রন্দন | ইহার অভ্যাস কর, বেটার ক্লু্পা হইবেই । তাই ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন__ 

“্যস্ত দেবে পরা ভক্তিধ্থ দেবে তথা গুরৌ। 

তশ্তৈতে কথিত হ্যর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥৮ (শ্বেতা উঃ ৬২৩) 


“পরমেশ্বরে ধাহার অচল ভক্তি, পরমেশ্বরে যে প্রকার ভক্তি গুরুর প্রতিও ধাহার সেই প্রকার ভক্তি, 
এইপ্রকার যে সাধক, তাহার নিকটই শ্রতিতে উপদিষ্ট এই বিষয়সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে 1” 
ইতি। হরি ও। ( সমাণ্ু ) 


স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর দেহত্যাগ 


গত ১০ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ( ২৬শে নভেগ্বর, ১৯৫৪ ) বিকাল ৫-২৪ মিনিটে বেলুড় মঠের 
হুশ্রদ্ধাভাঁজন প্রাচীন সন্গ্যাসী খ্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর ( শ্রিয্নাঁথ মহারাঁজ ) ৬৭ বৎসর বয়সে 
দহত্যাগের সংবাদ শ্রীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্গাঁসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত এবং বন্ধুগণের নিকট বিশেষ 
র্মবেদনাদায়ক | কিছুকাল যাঁবৎ তিনি মুত্রকক্ষতা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন এবং গত বুৎসর 
১৯৫৩) অক্টোবর হইতে কয়েকমাস তাহাকে চিকিৎসার জন্ত বেলগাছিয়া আর জি কর 
মেডিক্যাল কলেঞ্জে থাঁকিতে হইয়াছিল। কিছুটা সুস্থ হুইয়াও উঠিয়াছিলেন। ১লা অগ্রহায়ণ ( ১৭ই 
নভেম্বর ) চিত্তরপ্তন ক্যান্সার হাসপাতালে তাহার “প্রস্টেট, গ্্যাণ্ড অপারেশন নিবিপ্রে সম্পন্ন হয়, 
কিন্ত দুইদিন পরে হঠাৎ আংশিক পক্ষাঘাতের আক্রমণে বাকৃশক্তি ও শরীরের দক্ষিণ দিক অবশ 
হইয়া যায়। ইহার পরে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন আকার ধারণ করে নিউমোনিয়াঁর আক্রমণে এবং 
পরিশেষে পূর্বোলিখিত সময়ে উপনিষদের মন্ত্র এবং শ্রভগবানের সর্বঙ্গলকর নাম শুনিতে শুনিতে 
নির্মায়িক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেন। তাহার নশ্বরদেহ বেলুড়মঠে নীত হইয়! 


গঙ্গাতীরে সন্যাসীদের জন্ত নির্দিষ্ট সংকারস্থানে বহুসংখ্যক সাধু ত্রক্ষচাঁরী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে 
অগ্রিসাৎ করা হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


প্রিয়নাথ মহারাজ খ্রীঃ ১৯১২ সালে বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্বোধন কার্যালয়) যোগদান 
করেন। দ্বদেশী আন্দোলনের বিশ্লবাত্মক কার্ধপ্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল 'কর্মী পরে গঠনমূলক 
সেবাকার্ধে ব্রতী হইয়া শ্রারামরুষ্জ সজ্বে যোগদান করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের অন্তম। তাহার 
বলিষ্ঠ নিঃস্বার্থ চরিত, অদাধারণ কর্মদক্ষতা এবং পরছুঃখকাতর উদারিহদয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
বহুতর কর্মক্ষেত্রে বিপুল সার্থকতা আনয়ন করিয়াছিল। তিনি বেলুড় মঠের একজন অন্যতম ট্রার্টি এবং 
শ্রীরামর্ষ্ণ মিশনের “গভর্ণিং বডি”রও জনৈক মস্ত ছিলেন। উদ্বোধনের শ্রীপ্রীমা-শতবর্ধজযন্তী 
সংখ্যায় স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর 'মাতৃম্মরণে'-সংচ্রক একটি হৃদয়স্পর্শী ক্ষুদ্র স্থৃতিকথা প্রকাশিত 
হইয়াছে । জগদঘ্বার অভয়চরণে মাতৃগতপ্রাণ সন্তান চিরবিশ্রাম লাভ করুন ইহাই আমাদের 
একাস্তিক প্রার্থনা । 


শক 


জীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


জন্মতিথি --ভগবান শ্রীরামরুষ্ণদেবের কয়েক- 
জন সন্যাসি-শিষ্ের জন্মতিখির তারিখ এই বৎসর 
যেরূপ পড়িয়াছে নিম্ে প্রদত্ত হইল--_ 

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহাঁরাজ)-_অগ্রহাঁয়ণ 


রুষ্ণা একাদশী, ৪ঠ পৌষ (২*শে ডিসেম্বর ) 
সোমবার । 
স্বামী সাঁরদানন্দ (শরৎ মহাঁরাঁজ )_-পৌষ 


শুরা ষ্ঠী, ১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর) শুক্রবার । 
স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ )--পৌষ 
শুক্লা চতুর্দশী, ২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী, ১১৫৫), 
প্রক্রবার। 
স্বামী বিবেকানন্দ_-পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, 
১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী, ৫৫), শনিবার । 
শাখাকেক্দ্র-সংরাদ-উ্রামকষ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাঁদ স্বামী শঙ্বরানন্দজী মহারাজ 
গৃত ১৯শে কার্তিক (৫ই নভেম্বর ) দিল্লী আশ্রমে 
একটি পরিকল্পিত এরামরুষ্জমন্দিরের ভিতিস্থাপন 
করিয়াছেন । ৬ই অগ্রহায়ণ ( ২২শে নভেথ্র ) 
কনখল সেবাপ্রমে একটি রঞ্জনরশ্মি ( ১-৪%) 
গৃহের ভিতিস্কাপনও পুষ্ঠাপাদ মহারাজজী কর্তৃক 
অনুটিত হয়। 


মঠ ও মিশনের সহাধাক্ষ পৃজ্যপাদ স্বামী 
বিএদ্ধানন্দজী মহারাজ গত ১০ই কার্তিক (২৭শে 
অক্টোবর ) লক্ষৌ সেবাশ্রমে পদার্পণ করেন। 
যে সাতদিন তিনি তথাঁয় ছিলেন প্রত্যহ বিকাল 
৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্ধন্ত নানাবিধ ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ দ্বারা সমাগত ভক্তগণকে পরিতৃপ্তি দান 
করিয়াছিলেন। পুজ্যপাদ মহারাজজী ৮ই অগ্রহায়ণ 
আসানসোল শ্রীরামকষ্চ মিশন আশ্রমে শুভাগমন 
করেন এবং প্রীয় সন্তাহকাল অবস্থান করির়া 
১৪ই বেলুড় মঠে রওনা হইয়া যান। ১*ই 
অগ্রহায়ণ প্রাতে তিনি আশ্রমের বিগ্ভাথি-বাঁস- 
ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রতিদিনই আশ্রমে 
বার্ণপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, মাইথন, রানীগঞ্চ প্রভৃতি 
বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী তাহাকে 
দর্শন ও তাঁহার হৃদয়স্পর্শী ভগবং-প্রসঙ্গ সাগ্রহে 
শ্রবণ করিয়া বিমল শান্তি ও আনন্দ অনুভব 
করিয়াছিলেন । 

পরলোকে মিস্‌ হেলেন রুূবেল- বেনুড় 
মঠে ভগবান শ্রীরামরষ্ণদেবের বিরটি মন্দির প্রধানত: 
ধাহার আর্থিক দানে সম্ভবপর হইয়াছিল সেই 
মহীয়সী আমেরিকান মহিল| চিন্নকুমারী মিস্‌ হেলেন 


কক 


0790159077170206 2 ডি 9 ঠবুকি? 22106060061 19547 22 0২:8৭. টব০, 0, 295 
রর ৮ ক 


পশলা পসপপাপি পিস স্পপপীলাপা পিপাসা শী ৯ পাপ পাশে পাশাপাশি পপি পাশ ও 
রস পিপিপি শি এপি সপপীপিস্পা এট পিছ পাশিশিশ শিস তি সর পাপ শন 
























এট ্্প প প ক পশি -পাশস্ এন 





ৰ 


। 








পাপ পপির সলিল ০ 
সপ * পপ এপস পির 
পোপ পেস্তা সপ পপি 


সম্পা?ক-_ স্বামী শ্রেদ্ধানন্দ 








৬৭৬ 


্র্যান্সিস্‌ রুবেল (ভগিনী ভক্তি) গভ ১৫ই সেপ্টেম্বর 
১৯৫৪ স্ুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহরে দেহত্যাগ 
করিম়্াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়ন ৫৬ বৎসর 
হইয়াছিল। প্রায় পচিশ বংসর পূর্বে মিন্‌ রুবেল 
আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেন্স কেন্দ্রের 
সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থে 
ব্যাখ্যাত বেদান্তের সার্বভৌম বাণীর প্রতি বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট হন। শীঘ্রই বেদান্তের শিক্ষা তাহার 
জীবনের আশা, আকাজ্ণ ও চেষ্টায় অদ্ভূত 
পরিবর্তন আনয়ন করিল এবং ভগিনী নিবেদ্দিতার 
মতোই তিনি ভারতবর্ষকে তীহার ধ্যানলোকের 
জন্মভূমি বলিয়! জ্ঞান করিতে লাগিলেন । শ্ররাম- 
কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ 
শিবানন্দ মহারাজের সহিত তিনি কয়েকথানি 
পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন, পরে ১৯৩৫ সালে 
তিনি যখন ভারতবর্ষে প্রথম আঁসিলেন তখন 
পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ পুজ্যপাদ স্বামী অথগ্ডানন্দজীকে 
দর্শন এবং তাহার বিশেষ স্গেহলাভ করেন। 
শ্রীরামকষ্চ মন্দির নির্মিত হইলে ১৯৩৭ সালে 
উহার উদ্বোধন-উপলক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে 
আনেন এবং তখন হইতে ভারতবর্ষেই থাকিয়! 
যান। তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ পৃজ্যপাঁদ ম্বামী বিজ্ঞানা- 
ননদজীও তাহাকে বিশেষ ম্নেহ করিতেন। মিস্‌ 
রুবেল শ্রীরামকুঞ্চ-মন্দির ব্যতীত শ্রীরামরুষ্জমিশনের 
একাধিক শিক্ষা ও পীড়িত সেবার কাজেও বহু 
আর্থিক সহায়তা করিয়৷ গিরাছেন, কিন্তু ইহাঁই 
তাহার জীবনের বড় কথা নয়-_বড় কথা তাহার 
একান্ত আধ্যাত্মিক সাধন-নিয়োজিত বৈরাগ্য- 
ভাস্বর সরল অনাড়দ্বর নির্মল নিরভিমীন চরিত্র | 
পীড়িত রুগ্ন দেহেও বৎসরের পর ব্ৎথসর তিনি 
যেরূপ কঠোর ধ্যান্ধারণায় ডূবিয়া থাকিতেন তাহা 
সত্যই বিশ্ময়কর। মাঝে স্বাস্থ্যোন্সতিকলে কিছু 
দিনের অন্ঠ আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে 
ফিরিয়! পুনরার কিয়ৎংকাল পূর্বে সুইজারন্যাণ্ডে 


উদ্বোধন 


[ €৬তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


যান। ওখানেই-.তাহার জীবনাবসান ঘটিল। সত্য 
সাধিকার বিদেেহ আত্মা পরমপদে চিরন্তন আশ্রয় 
ও শাস্তিলাভ করুক ইহাই আমাদের একাস্তিক 
প্রার্থনা । 

শ্রীশ্রীম। শতবর্ষজয়ন্তী সংবাদ-_-গত ২৩শে 
অক্টোবর (১৯৫৪), সন্ধ্যাকালে নিউইয়র্কের ৩৪ 
ওয়েস্ট ৭১তম স্টীটস্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে 
সোসাইাটর সপগ্তগণকে এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ 
ও জনসাধারণকে শ্রীমা'র স্থতির প্রতি সর্বজনীন 
শ্রন্ধানিবেদন-অন্ষ্ঠানে অংশগ্রহণের স্থযোগদানের 
উদ্দেশ্তে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র 
গাভভীময় ও ভক্তিপুর্ণ পরিবেশের মধ্যে এই 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মন্দিরটি সুন্দররূপে সজ্জিত 
কর! হয় এবং পত্রপুণ্পে সুশোভিত শ্রীমার একথানি 
মনোজ্ঞ প্রতিকৃতি বেদীর নিকট স্থাপন করা হয়। 
এই বেদীর উপরে শ্ররামকঞ্জের প্রতিকৃতি স্থাপিত 
আছে। মন্দিরে এত বিপুলসংখ্যক নর-নারীর 
সমাবেশ হয় যে, মন্দিরের মধ্যে আর তিল 
ধারণের স্থান ছিল না। উপরতলায় বাসের জন্য 
নির্দিষ্ট কক্ষগুলিতে অবশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের বসিবার 
এবং বেছ্যতিক শক্তির সাহায্যে তাহাদের শ্রবণের 
ব্যবস্থা কর! হয়। স্বামী পবিত্রানন্দ সংস্কৃতি ও 
ইংরেজীতে প্রার্থনা করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। 
অতঃপর রামক্ৃষ্জ মিশনের প্রেমিডে্ট স্বামী 
শ্করানন্দের প্রেরিত বাণী পাঠ কর! হয়। স্বামী 
পবিভ্রানন্দ তাহার উদ্বোধনী বন্ৃতায় বলেন বে, 
পাশ্চাত্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এরূপ 
পরিবেশের মধ্যে শ্রাম! জীবন যাঁপন করিয়াছেন যে, 
তাহা পাশ্চাত্যের নিকট বোধগম্য হইবে কিনা, 
তাহা এক প্রশ্ন এবং এমন কি, তাহার জীবনের 
মাহাত্ম্য ও তাঁৎপর্ধের আভাস কিরূপ দেওয়া যাইতে 
পারে, তাহাও এক সমন্তা । আমেরিকায় বেদান্ত- 
আন্দোলন আরস্ভতের বমুপারে তিনি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার 
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সিদধান্ত-অ্ছসারেই বেদান্তের বাণী প্রচারের জনয 
বিবেকানন্দের আমেরিকা আগমন চৃড়ান্তরূপে স্থির 
হয় । ৪&্য কয়েকজন ছুর্লভ শ্রেষ্ঠ ভগবৎসাধকের 
নীরব অনাড়ম্বর জীবন, রহস্তময় কারণে এতদূর 
শৃক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা 
সমগ্র বিশ্বে তাহাদের পরিমগ্লসমূহের ক্রমাগত 
প্রসারে প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সময়ের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাবের শক্তি বৃদ্ধি 
পাইতেছে, শ্রামা তাহাদের অন্ততমা । এই দিনের 
সান্ধ্য সভায় আমন্ত্রিত বক্তা, বেদান্ত-মন্ত্রে দীক্ষিত 
মার্কিণ শিষ্যা মিসেস শারলোটি বোস ভারতে এক 
বখসর বাঁব্ৎ তীর্থভ্রমণ শেষে করিয়া সঞ্চ প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন। আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে তিনি প্রথমে 
বতুতা করেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় কথার 
সাহায্যে যে বাস্তব চিত্র আকিয়া যান, তাহা এই 
দিনের সমগ্র সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আদর্শ-পরিবেশ সৃষ্টি 
করে। দক্ষিণেশ্বর, বৃন্দাবন, বাঙ্গালোর, কামার- 
পুকুর, ও জদ্মরামবাটার যে বিবরণ দেন, তাহাতে 
সকলেই মুগ্ধ হন। 

ভারতীয় সংমদের সদস্তা, রীষ্তরপুঞজে ভারতীয় 
প্রতিনিধি ও ভারতস্থিত শ্রামা'র জন্ম শতবাধিকী 
কমিটির সস্তা শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন শ্রীমাণর জীবনের 
শিক্ষা সম্পর্কে বন্তৃতা করেন। ভারতীয় নারীদের 
জীবনাদর্শ যে সমস্ত নারীর পক্ষেই শিক্ষামূলক এবং 
বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের নারীরা শ্রামা'র জীবন 
হইতৈ যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, শ্রীমতী মেনন 
তাহা বলেন। 

বোষ্টন ও অন্যান্য বেদান্ত কেন্দ্রপমূহের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বামী অখিলাননা তাহার বক্তৃতায় শ্রীমার জীবনের 
কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, 
ধাহাঁর! শ্রীমা'র করুণাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন, 
তীহার্দের সকলেরই আধ্যাত্মিক জীবনের ভার তিনি 
বহন করেন। পরিশেষে স্বামী পবিভ্রানন্দ বলেন 
বে, শ্রীদা'র জীবনের সমত্ত 'টনা সর্বকনের গোচরী- 
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ভূত কর! আবশ্যক তাহা হইলে লোকে উপলব্ধি 
করিতে পারিবে যে, নরর্দেহধারীশ্যে কেহ নিজেকে 
আধ্যাত্মিক জীবনের কত উচ্চ স্তরে উন্নীত করিতে 
পারে। তীহার জীবনকথা গল্প-গাথা ও প্রাচান 
যুগের পৌরাণিক কাহিনীর মতো। তিনি যে 
আমাদের সময়ের এত নিকটবর্তী কালে জীবিত 
ছিলেন তাহা মনে করিতেও বিসম্ময়বোধ হয়। 





গত ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামন্কষ্খ মিশনের উদ্ভোগে 
শ্শ্রীমা সারদামণির জন্মশতবাধিকী উপলক্ষ্যে 
রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রপান্নালাল 
বস্ত্র ১৬৩ নং লোরার সাকুলার রোঁডস্থ ভবনে চারু 
ও কারু-শিল্প এবং সাস্কৃতিক নিদশনসমূহের এক 
প্রদর্শনীর ঘারোঁদঘাটন করেন। 

নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সম্মেলনে 
শিক্ষা-মন্ত্রী বলেন যে সারদামাতার শতবার্ষিকী 
উপলক্ষ্যে আজ চতুদিকে নারীজাতির মধ্যে যে 
জাগরণ দেখ! দিয়াছে তাহাতে ভারতের নারী- 
সমাজের উন্নতিই সুচিত হইতেছে । নারী সমাজের 
এই উন্নতিকে শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলে 
চলিবে না। সারদামাতার আদর্শে উদ্দ্ধ হইয়া 
স্দুর পল্লী অঞ্চলে নারীজাতির মধ্যে সামাজিক 
অবিচার দূরীকরণে ব্রতী হইবার জন্ত তিনি কর্মীদের 
উদ্যোগী হইবার আহ্বান জানান। 

পশ্চিমব্্গ বিধানসভার স্পাকার শ্রীশৈলকুমার 
সুধোপাধ্যায় বলেন যে, শ্রশ্রীসারদামাত। দাম্পত্য- 
জীবনে নারীত্বের এক মহিমময় আদর্শ স্থাপন করিয়। 
গিয়াছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা যে 
কাল্পনিক নয় তাহ! আজ সর্বত্র প্রমাণিত হইতেছে। 

৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার সংবাদপত্র-প্রতিনিধি- 
দের প্রদর্শনীটি ঘুরাইয়া দেখানো হয়। শিল্পকলা 
ও সংস্কৃতিমূলক বহু দ্রব্যা্দিতে প্রদর্শনীটি সজ্জিত 
করা হইয়াছে বিশেষ করিয়া ভারতীয় ইতিহাসে 
বিভিন্ন সময়ে লারীসমাজ যে গৌরবময় কীর্ডি 
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রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রর্ণশিত হইয়াছে । এই 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণ ভারতীয় নারীজাতির 
আদর্শ চরিত্র ও জীবন উপলব্ধি করিতে পারিবেন 
এবং ভবিষ্যৎ নারীসমাজ-গঠনে প্রভূত সাহায্য 
করিবেন। প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারেই একখানি গরুর 
গাড়ীর মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে তাহার এক 
সজিনীর সহিত দেখা যাইবে। শ্িলী শ্রীনিতাই 
পাল উহা নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত স্থানের 
অনতিদূরে সারদা ভবনে ঠাকুর শ্রশ্রীরামকষণদেবের, 
মাতা সারদাদেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত 
দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে । উক্ত সারদা 
ভবনের দ্বিতলে এগুলি রাখা হইয়াছে । মাতা সারদা 
দেবীর ব্যবস্ৃত বাঁলা, হার, বাটিঃ খাণা, কাপড়, এবং 
তাহার অন্থান্গ দ্রব্যাদি সহ শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ কাঠের 
যে আসনে উপবেশন করাইয়া মাতা সারদাদদেবীকে 
ষোড়শী পৃজা করিয়াছিলেন সেই কাষ্ঠাসনখানাও 
উক্ত স্থানে রাখা হইয়াছে । যে বালা জোড়াটি 
শ্রীরামকৃষ্জদেব মাতা সারদাদেবীকে উপহার 
দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের মৃত্যুর পর মাতা 
সারদাদেবী উহা অপসারিত করিতে চাহিলে 
উহা পরিত্যাগ না করিবার জন্ত ঠাকুর স্বপ্রাদেশ 
করিয়াছিলেন উহা প্রদর্শনীতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 
স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবজত একটি পাঁগভী এবং 
শ্ীপ্নীরামরুঞ্খদেবের ব্যবহৃত লেপটিও প্রদর্শনীতে 
জনসাধারণের দেখার জন্য রাখা হইয়াছে। 
আমেরিকা ও ভারতের শিল্পীদের তৈয়ারী মাতা 
সারদাদেবী ও ঠাকুর শরামকষ্জের মৃতি প্রদর্শনীতে 
স্থান পাইয়াছে। সারদা-ভবনের ছ্বিতলে ভারতে ও 
ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা- 
কাধীলয়ের কাধীদি সম্পর্কিত আলোকচিত্রঃ মানচিত্র 
ও অস্কান্ঠ প্রচারপত্র রাখা হইয়াছে । এইস্থানে 
শ্রীরামকৃষ্চদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি 
স্থাপন করা হইয়াছে । ' 
সারদা-তবনের নীচতলায় রামকৃঞ্ক মিশনের 
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বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগ ও প্রন্তিসদনের ব্যবস্থাদি 
প্রদর্শিত হইয়াছে । নিবেদিতা স্কুলের কাধকলাপও 
প্রদশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৪ ভগ্মী, 
নিবেদিত! যে প্রকারের শিক্ষা কল্পনা করিয়াছিলেন 
তাহাই দেখাঁন হইয়াছে। উহাতে শিক্ষার্থীদের 
চরিব্রগঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রদানের 
ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে । ছোট ছোট বালক- 
বালিকার্দের পূজা, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতির 
অনুসরণ এবং সীতা, সাবিত্রী, গাী প্রমুখ মহিষ্নসী 
মহিলাদের আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

সারদা-ভবনের পশ্চিমে সংস্কৃতি-ভবনে অবনীন্দর- 
নাথ ঠাকুর, গণেন্্নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বন্ধ, 
শ্বনয়ন! দেবী, যামিনী রায়, মণান্দ্র গুপ্ত, রমেন 
চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের অঙ্কিত বহু চিত্র সজ্জিত 
করা হইয়াছে । 

সংস্কৃতি-ভবনের দক্ষিণে শিক্ষাভবন অবস্থিত । 
এই স্থানে নানা প্রকার শিল্পের একত্র সমাবেশ করা 
হইয়াছে । এইস্থানে কঞ্চন্গরের শিল্পীদের অঙ্কিত 
মাত! সারদাদেবীর বিভিন্ন সময়ের মুর্তি তৈয়ারী 
করিয়া রাখ! হইয়াছে। 

এই প্রতিমূর্তিগুলি মাতা সারদাদেবীর জীবনী 
অবলম্বনে তৈয়ার করা হইয়াছে । এই প্রদর্শনীতে 
নানাপ্রকাব কুটিরশিরের মধ্যে চামড়ার কাঁজ, 
বেতের ও বাঁশের কাজ, স্চী-কম প্রভৃতি নানা 
শিল্পের ইল খোঁলা হইয়াছে । কাশ্মীরের কারুশিল্ও 
এই প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। শিল্প-ভবনের 
নিকটে রামরুষ্জ সারদাপীঠ কতৃকি একটি তাদর্শ 
গ্রাম্যভবন দেখান হইয়াছে । ইহাতে গোবর 
হইতে জালানী গ্যাস উৎপাদন দেখানো হইয়াছে । 





গত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর দেবদেউলবহুল 
প্রাচীন তীর্থনগরী ও ভাস্করশিল্পের পীঠস্থান ভূবনে- 
বরে শ্রীস্ীমায়ের শতবাধিকী উৎসব মহাঁসমারোহে 
সম্পর হইয়া গিয়াছে। 


পৌষ, ১৩৬১) 


উৎঠাবের কার্ধহ্ুচী অনুযায়ী প্রথম দিন 
অপরাহ্থে নূতন রাজধানীতে ওড়িয্যার মুখ্যমন্ত্রী 
ননবরুষ্ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার 
সনুষ্ঠান হয়। উহাতে বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্ 
মহারাজিজী প্রধান অতিথির ভাষণে প্রায় দেড় 
ঘণ্টাকাল শ্রশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনীর বহু তথ্যবহুল 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক সারগ বক্তৃতা প্রদান 
করেন। অতঃপর ওড়িষ্যার জনসংযোগ-বিভাগের 
সেক্রেটারী শ্রীচিন্তামণি মিশ্র এক মনোজ্ঞ ভাষণ 
দান করেন। সভাপতির অভিভাষণে মুখ্যমন্ত্রী 
শীষূক্ত চৌধুরী এক আবেগময়ী ভাষায় শ্রীশ্রাম- 
কৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদার্দেবী জীবনী আলোচনা- 
পূর্বক বলেন__আজ দেশ স্বাধীন। এখন শ্রীরাম- 
রুষ্দেব ও শ্রীশ্ীসারদাদেবীর জীবনাদর্শ অনুসরণ 
করিয়া চলিলেই আমরা দেশের প্ররুত মঙ্গল সাধন 
করিতে সমর্থ হইব। তিনি আরও বলেন-_ 
বর্তমান ধুগ শ্রীরামরুষ্জের যুগ । 

দ্বিতীয় দিনে শ্রীরামরুষ্জ মঠে ভোরে মঙ্গলারতির 
পর শ্রীশ্ীমায়ের একথানি বৃহৎ সুসজ্জিত প্রতিকৃতি 
সহ প্রভাতফেরীদল রাজধানী ও শহরের বিভিন্ন 
এলাকাঁয় পরিভ্রমণ করে। তৎপর পুজা হোম 
চণ্ডীপাঠ ভজন কীর্তন প্রভৃতি মাঙ্জলিক অনুষ্ঠানাদি 
সম্পন্ন হয়। মধ্যান্ে প্রায় ৬০০* ছাত্র ছাত্রী ভক্ত 
ও দরিদ্র নারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। অত:পর স্থুলপ্রুঙ্গণে সকাল ১০টা হইতে 
অর্গরাহ্ী ৫টা পধন্ত এক বিরাট ছাত্র-সম্মেলনে 
শিশুমেলা ও শিশুপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে 
নানাবিধ খেলাধুল! নৃত্য দাসকাঠিয়া ও পাসা 
প্রতিযোগিতা হয়, এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার 
বিতরণ করেন বেলুড়মঠের ত্বামী অপানন্দ 
মহারাজ । 

উৎসব প্রাঙ্গণে প্রথমরাত্রে স্থানীয় কপিলেশ্বর 
কালিক! ক্লাব কতৃ ক “সাবিত্রী ও সত্যবান' যাত্রা ও 
পরদিন পুরী শ্রীক্লাব কক “কুরুক্ষেত্র' নাটক 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭৩ 


বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ওড়িয়া ভাষায় অভিনীত . 
হয়। এইভাবে ভূবনেশ্বরে দুইদিনব্যাপী উৎসবের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

শ্তামলাতাল (আলমৌড়া) বিবেকানন্দ আশ্রন 
জয়ন্তী-উত্সবের আয়োজন করেন গত ২২শে 
অক্টোবর । বিশেষপূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক, 
রামনাম সক্কীর্তনাদি ব্যতীত একটি জনসভারও 
অনুষ্ঠান হয়। শ্ররামকঞ্চদেব ও শ্রীত্রীমায়ের জীবন 
ও শিক্ষা সম্বন্ধে পাঁঠ ও আলোচনা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ 
স্বামী অপূর্বানন্দ। পার্খবর্তী ৪।৬টি পাহাড়ী গ্রামের 
বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। দরিদ্রগণের 
মধ্যে ১০১ টি নূতন শাড়ী বিতরিত হয়। সমবেত 
সকলকে মিঠাই ও হালুয়া প্রসাদ দেওয়া 
হইয়াছিল। 

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমে বিগত ৪ঠা 
নভেম্বর হইতে ৭ই নভেম্বর দিবসচতুষ্টক্ব্যাপী বিপুল 
সমারোহে শ্রাশ্রীমায়ের শতব্ধজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। এতছৃপলক্ষ্যে শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রামৎ শ্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ 
শিলচরে শুভাগমন করিল্না সভাগুলির পরিচালন! 
করেন। ৪ঠা নভেম্বর পূর্বাহে স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজী 
বেদ ও উপনিষদ্‌ পাঠ করেন। অপরাহে বিগ্ভাথি- 
সন্মেলনে চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, 
শিলংকেন্দ্রের স্বামী চণ্ডিকানন্দ, শ্রীষুক্তা জ্যোৎনা চন্দ 
অধ্যাপক শ্রীপপ্রির়তোষ মেত্র বক্তৃতা করেন। প্রধান 
অতিথি লোকসভার সদন্ শ্রীযুক্ত পুম্পলতা দাসও 
একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে 
পূজনীয় মাধবানন্দজী একটি উপদেশমূলক ভাষণ 
দেন এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজলী ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে 
তিনি ছাত্রগণকতৃক অঙ্কিত প্রশ্রঠাকুর ও 
শরীশ্রামায়ের জীবনালেখ্যের প্রদর্শনীর দ্বারোদবাটন 
করেল । 

৫ই নভেম্বর, শুক্রবার শ্রক্মায়ের যোড়শোপচার 


৬৭৪ 


পৃর্জা, চণ্ডীপাঠ, কুমারীপৃজার অনুষ্ঠান, প্রসাদ 
বিতরণ এব এক বিরাট মহিলা-সম্মেলনে হয়। পরে 
বালকগণকর্তৃক ব্রতচারী নৃত্য, ব্যায়ামকৌশল- 
প্রদশন এবং চগালিক1” অভিনীত হয়। 

৬ই নভেম্বর অপরাহ্রে বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক, 
পতাকা এবং শশ্নীঠাকুর শ্রুীমা ও শ্রীষ্রস্বামীজীর 
প্রতিকৃতিমহ এক মহতী শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ 
করে। সন্ধ্যায় একটি বিরাট জনসভায় স্বামী 
শুন্ধবোধানন্দ, শ্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীমতী পুষ্পলতা 
দাস, কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনার শ্রানার, ভি, 
সুতরহ্ধণান্‌, অধাক্ষ শ্রীজে কে চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা 
প্রদান করেন। সভাপতি পুজনীয় মাধবাননজী 
মহারাজের মনোজ্ঞ ভাষণ সকলকে অপূর্ব প্রেরণ! 
দেয়। ৭ই নভেম্বর ভজন-কীর্তনসহ সমস্তদিন ব্যাপী 
আনন্দোৎসব হয়। প্রায় ১২ হাজার নরনারী 
এ্দিন বসিয়া! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বিগত ২৭শে নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর 
প্যস্ত জামসেদপুর শহরে শ্রুশ্রীমা সারদাদেবীর 
শতবাধষিকী উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত 
উদ্যাপিত হইয়াছে । শহরের বিভিন্নস্থানে সভা- 
সমিতি ও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। 
কলিকাতা, বেলুড়মঠ, রাঁচী এবং আরা হইতে 
আগত বিশিষ্ট বক্তাগণ হিন্দী, বাংলা, ও ইংরেজী 
ভাষায় অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে মায়ের জীবনালোচনা 
করেন। শ্রীরামকৃখ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীমৎ হ্বামী মাধবাননাজী মহারাজ উক্ত 
উত্সবে উপস্থিত থাকিয়া সর্বসাধারণের আনন্দ- 
ব্ধন করিয়াছিলেন। উৎসবের অন্যতম উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা শ্রীস্্রীমায়ের বৃহৎ প্রতিরুতিসহ প্রায় 
এক মাইল ব্যাগী শোভাবাত্রা। ভজননিরত এবং 
স্কুলের বিশেষপোষাক-পরিহিত প্রায় আড়াই হাজার 
ছাত্র-ছাত্রী-সঙ্ঘকে (স্থানীয় বিবেকানন্দ সৌসাইটি- 
পরিচালিত ) অতি স্তশৃঙ্খলভাবে ভক্তিবিনভ্রচিতে 
“য় সারদাদেবীকী জয়” উচ্চারণ করিতে করিতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬্তম ব্য--১২শ সংখ্যা 


পথ অতিক্রমকালে ধাহারা দেখিয়াছেন তাহারাঃ 
প্রশংস! করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উৎসবের অন্যান 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা--(১) কলিকাতার ক্ুপ্রসি্ 
সুহদরাব কতৃক ছই দিন উচ্চাঙ্গের কালীকীর্তন 
(২) সোসাইটি প্রাঙ্গণে মহিলাসভা ও বাঙ্গালী। 
মাদ্রাজী, গুজরাটী মেয়েদের বিচিত্রানুষ্ঠান (৩ 
মেয়েদের হত্তশিল্পপ্রদর্শনী (৪) প্রধান উৎসবের দিনে 
(২৮শে নভেম্বর) প্রায় সাত হাজার ভক্ত নরনার 
ও ছাত্রছাত্রীগণের পরিতোষসহকারে প্রসাদ-গ্রহ 
(৫) সর্বশেষ দিনে প্রায় ছুই হাজার দরিদ্র 
নারায়ণসেবা । 


'সারদ। মঠ” প্রতিষ্ঠ।_ভারতীয় নারীজাতি; 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যান্তিক কল্যাণে; 
জন্য আত্মনিবেদিতা ব্রতধারিণীগণের প্রধান শিক্ষা 
কেন্তুরপে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে গত ১৩ই অগ্রহায়ণ 
(রা ডিসেম্বর, ১৯৫৪) *সারদামঠ' নামে স্বাম 
বিবেকানন্দের পরিকল্পিত স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
শ্রীরামরুষ্ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ স্বাম 
শঙ্করানন্দজী মহারাজ এদিন সকাল ৯টার সম! 
মঠের অনেক সন্যাসী এবং ভক্ত নরনারীর উপ 
গ্থিতিতে ঠাঁকুরঘরে ভগবান শ্রীরামরুষ্জদেব, জনন 
সারদাদেবী এবং আচাধ স্বামী বিবেকানন্দজীর পা 
স্থাপন করেন। সন্যাসিগণ এবং অপরাপর পুরুষ 
দর্শকবৃন্দ ৯২ টায় চলিয়া আসেন। মহিলাগণ 
সারাদিন ভজন, পুজাপাঠ, হোমাদি উৎসবানুষ্ান্ত 
সমুহে যোগদানে প্রভৃত আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ 
করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাঁজার মহিলা 
বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


এই নব-প্রতিষ্িত স্্রীমঠ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী 
হইতে ₹ মাইল উত্তরে “ন্থুরধুনী কানন' নামক 
উদ্ভানবাটাতে অবস্থিত। এখন কয়েকবৎসর ইহ! 
বেলুড় মঠের পরিচালনাধীন থাকিবে--পরে একটি 
স্বত্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। 


বিবিধ সংবাদ 


শোরাসকুষ্ণ মঠ ও মিশঢেনর 
নব প্রকাশিত পুক্তক 


স্বমিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি-_ভগিনী 
ববেদিতার "116 155651 89 ] 88৮৮ 1110 
স্থের অন্গবাদ । 


বিবিধ 


শুজেরী মঠাধিপতির দেহত্যাগ-__ভারত- 
বের চারপ্রান্তে আচাখ শঙ্কর কতৃক প্রতিষ্ঠিত 
রিটি মঠের অন্যতম শূঙ্গেরীর (মহীশূর রাজ্যে) 
ঠাধিপতি বহুজনশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ সন্গ্যাসী স্বামী চন্দ্রশেথর 
গারতী গত ১*ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) প্রাতে 
নদীতে ন্নানকালে ছুর্ঘটনায় নশ্বর দেহ ত্যাগ 
চরিয়াছেন। সুপ্রাচীন শুঙ্গেরী মঠের সাংস্কৃতিক 
ঈতিহা তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ গৌরবের সহিত রক্ষা 
রিয়া আসিয়।ছিলেন। জ্ঞাননিষ্ সন্যামীর বিদেহ 
ঘাত্ব। পরমপদে চিরশাস্তি লাভ করুক ইহাই 
মামার্দের আন্তরিক প্রার্থনা । 

প্রশংসনীয় উদ্ধম-_সিন্ত্ি কারখানার সংলগ্ন 
[হরপুরা, রোরাবীধ, সিক্্রি ও সিলভার টাউনের 
প্রতিটি ঘরের দ্বারে দ্বারে সংগীতসহ শোভাযাত্রা 
াহির করিয্া। স্থানীয় শ্রীরামকষ্চ সেবাশ্রম 
শহ্রপুরাঁয় অবস্থিত) নগদ মোট ৬২০২ টাকা 
৫২ টাঁকা মূল্যের চাউল. ডাল, আটা প্রভৃতি এবং 
১৮ খানি পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিতে সক্ষম 
ইয়াছে। সংগৃহীত সাতশতকুড়ি টাকা শ্রারামকষ 
মশনের সম্পাদকের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। 

স্থানীয় বাসিনাদের এইরূপ অকুণ সহযোগিতা 
এবং অকৃুপণ বদান্ততাঁ থাকিলে এই সেবাশ্রম 
চবিষ্যতে মানবসেবার আদশে উদদ্ধ থাকিয়! বরাবর 
নৎকার্ধে ব্রতী থাকিতে পারিবে সেবকদের ইহাই 
বন্বীসা 


অন্ববাদক-_ স্বামী মাধবানন্দ 

ৃঠা--৪২০ ) মূল্য-__-৪২ টক 

(২) বাজ মহারাজ-_স্বামী নরোত্মানন্দ- 
গ্রণীত। ভগবান শ্রীরামকষ্জদেবের “মানমপুত্র 
রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্ধানন্দ ) সংক্ষিপ্ত 
জীবনকথা । পৃষ্ঠা-_-১২২ ? মুল্য-_১॥* আনা 


বাদ 


দরিদ্রেবান্ধবভাগারের সেবাকার্ষ_-কলি- 
কাতার ৫৬২-ৰি বিডন স্টীটে অবস্থিত দররিদ্রবান্ধব- 
ভাগারের ত্রিংশৎ এবং একত্রিংশৎ বাধিকী (১৯৫২ 
ও ১৯৫৩) কাধবিবরণী পাঠে আমরা আননলাভ 
করিয়াছি। এই জনসেবাত্রতী প্রতিষ্ঠানের চারটি 
প্রধান বিভাগ :-- 

(১) শ্রীপ্্ীবালাননদ ব্রহ্মচারী সেবায়তন (১০৫1২, 
দীনেন্দ্র স্টট, হালসিবাগান, কলিকাতা) 

১২টি রোগি-শধ্যা-যুক্ত এই বিভাগটিতে 
১৯৫২ সালে (৬ই অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত ) ১৪টি এবং ১৯৫৩ সালে ৩৮জন যক্ারোগীর 
চিকিৎসা করা হইয়াছে। 

(২) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয় 

এই বিভাগে আলোচ্যবর্ষদ্তে যথাক্রমে আযালো- 
প্যাথি মতে ৫১৭৮৪ ও ৫১১৩৪৩ এবং হোমিও- 
প্যাথি অনুসারে ৪৬,৫০৩ ও ৪৫,০৯১-_-মোট 
যথাক্রমে ৯৭২৮৭ ও ৯৬৪৩৪ সংখ্যক রোগীকে 
'উষধ দেওয়! হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে নৃতন 
রোগীর সংখ্যা-২৯,১২৫ ও ২৮১৬১ 

(৩) চেষ্ট ক্লিনিক--রবি, বুধ এবং শুক্রবার 
বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এই বিভাগে সাধারণ- 
ভাবে হৃদরোগী এবং বিশেষতঃ বক্ারোগীদের 
ব্যাধিনির্ণ় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। 
আলোচ্যবর্ধদবয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল ৯৪২২ (নূতন 
রোগী_-১০৬২) এবং ১১,০২৯ (নূতন ও পুরাতন ) 


৬৭৩ 


(৪) সঙ্ষিদানন্দ গ্রন্থাগার-_-এই গ্রন্থাগারে 
(বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যা আঞটা হইতে 
৮টা পথন্ত থোলা থাকে) নানাবিষয়ক পুস্তকাি 
নামমাত্র (ছেলেমেয়েদের পক্ষে *%* আনা; 
প্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্ত ।* আনা) মাসিক চাদায় 
জনসাধারণকে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। 
একটি অবৈতনিক পাঠাগারও লাইব্রেরীর সহিত 
সংযুক্ত আছে। ১৯৫৩ সালের শেষে পুম্তকসংখ্যা 
ছিল ৩৮১৫ 7 সভ্যসংখ্যা ১০৪7 গড়ে প্রত্যহ ২৫ 
থানি বই বাহিরে দেওয়া হইয়াছে । 

উপরোক্ত কাধগুলি ছাড়া দরিদ্র পরিবারে 
বন্ধ ও ছুপ্ধ বিতরণও প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকেন ! 

সারদ্রা্দেবীর শতবাধিকী উদ্যাপন-__ 
শ্রীশীসারদামাতার শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত 
৪ঠা অগ্রভাথণ (২০ শে নভেম্বর, ৫৪) বাগবাজার 
পল্লীর শ্বর্গত পশুপতি ও নন্দলাল বসুর ভবনে এক 
মহতী সভাষ নেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা ুর্গাপুরী দেবী। 
ডন্টব শগৌরীনাথ শান্্রীর মঙ্গলাচরণের পর সভার 
কাঁধ আবন্ত হয়। আচাধ মন্মথমোহন বনুঃ লব প্রতিষ্ট 
সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমতী বেলা দে, 
শ্রমতী রাখ মিত্র এবং শ্রীমতী গৌরী সিংহ শ্রাশ্রু- 
মাতার পুণ্য জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। 
শ্গমাতার পাদপন্মে ভক্তির অর্ধ্য নিবেদন করিয়। 
সভানেত্রী মহোদয়! শ্রশ্রীমায়েব জীবনের বহু ঘটনা 
স্থললিত ও ভাবগস্ভীর ভাষায় বর্ণনা করেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি শ্রশ্মায়ের অপার দয়া, ক্ষমা ও 
সম্তানের প্রতি তাহার ভালবাসার কথা বলেন। 
শ্রীমতী কান্তি মিত্র ও শ্রবিমানভূষণ পাল 
দুইথানি গান করেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের 
বালিকাগণ কর্তৃক আরতি ও বন্দনার পর 
সভার পরিসমাপ্তি হয়। 

বাকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামে গত ২১শে ও 
২২শে কার্তিক শ্রীপ্রীমায়ের শতবর্ষ-অয়ন্তী উৎসব 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতহৃপলক্ষ্যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্য 


শশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রিমায়ের বিশেষ-পৃজাঃ ভোম, 
চণ্তীপাঠ, শ্রীরামনামসংকীর্তন, সভা ও প্রসাদ 
বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । বক্তা " ছিলেন' 
বাকুড়া শ্রীরামরুষ্ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
মহেশ্বরানন্দজী, মেদিনীপুব শ্রারামকষ্চ মিশনের স্বামী 
স্থশীন্তানন্দ এবং স্বামী বিশ্বদেবানন্দ । এই উৎসবের 
সমস্ত ব্যয়ভার মণিপুর গ্রামনিবাসী শ্রীপ্রভাকব 
মগ্ডল মহাশয় বহন করিয়াছিলেন । 

গাজিপুর (হাওড়া) গ্রামে শ্রীতীসাব্দাদেবীব 
শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১১ই অগ্রহায়ণ সকানে 
শ্রা্থীমার পুজা, সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীশস্করী প্রসাদ 
বস্থ কতৃক জীবনী-আলোচনা এবং পরে কালীকীর্তন 
হয়। পরদিন পূজা, হোম, কালী-কীর্তন ব্যতীত 
অপরাহে একটি আঁলোচনা-সভার আয়োজন 
হইয়াছিল। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী অ্রদ্ধাননা, 
অধ্যাপক শ্রাকিরীটিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর- 
প্রসাদ বস্থ এবং আরও কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন। 
গাজিপুব ও গ্রামান্তরের বহু নর-নারী ও বালক- 
বালিকা যোগদান করিয়াছিলেন 1 পরবর্তী কয়েক- 
দিন শ্রীমপ্তাগবতপাঠ ও নামসক্কীঠনের ব্যবস্থা হয়। 
এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিষোগিতাও 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

পীল্পভারতী”র উদ্ভো'গ-_গল্পভারতী” মাসিক 
পত্রিক! শ্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ- 
লেখক ৬সত্যেন্্নাথ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি 
্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্তু একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিত।র 
আয়োজন করিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয়বন্ত_-“বিশ্ব- 
মৈত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ । ১৬ পেজী ফর্মার ২৪ 
পৃষ্ঠার ভিতর সীমাবদ্ধ লেখাটি ৭ই পৌষের মধ্যে 
গল্পভারতীর ঠিকানা (২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
কলিকাতা-৬ ) প্রেরিতব্য । সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখক 
একটি স্বর্ণপদক উপহার পাইবেন এবং রচনাটি 
গল্পতারতীর আগামী বিবেকানন্দ সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইবে। 
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] 
| উীইী লা নন 2ও এশম্ক্রন্বত্৫০০তস্বস্তর ॥ 
ৰ জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ | 
ৰ * কোনরূপ দাঁশনিক বিচার-ব্যাখাহ গ্রন্থের বিষঘ়ীভূত হঠ় নাই, শুধু তথ্যের ভিত্তিতেই | 
হকি ২ ক ব৬৬১১১২ ৯ ব়করখবেরেক। পিস আউবাকল 
] 5রিত হিসাবেই গ্রস্থথানি স্বীূত ও জনাদূত হহবে। নাতঠিদীর্ঘ একখানি গ্রন্থে পরমহংস- ৯ 
| দেবের এইরূপ একখানি জীবনী বাংলার পাঠক-সমাজের বদ্দিনের অভাব দূৰ কবিষ্বাছে 1+**৮ | 
া _-আনন্দবাজার পত্রিক। | 
বোর্ড বাধাই £ ডিমাই সাইজ : ৩০০ পুষ্ঠায় গম্পুণ মূল্য চার টাকা ৰ 
| 
৫ 5 
ৃ শ্রীঙ্ঈয়েতর শততম জু প্রস্থ র্‌ 
পু 
ৃ দেণী | 
শ্রীমা সানাদা ৰ 
স্বামী গন্তীরানন্দ প্রণীত ॥ 
|] গ্রন্থকার এই দেনী মানবীর লোকোন্তর চরিগাঞ্কন সর্বাগগ সর করিপার জন্ত বহু ছুপ্রাপ্য 
€.. অপ্রকাশিত ও নূতন মৌলিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । গ্রস্থথানিব প্রামাণিকত! ॥ 
1 স্বতঃসিদ্ধ। ভাষাও আগ্যোপান্ত মহজ, স্বচ্ছন্দ ও সাবগীল হইয়াছে 1""-.*-**- পরিশিষ্টে ॥ 
২. ঘটনা-পঞ্জিকা, মায়ের জন্মকৃণ্লী ও পিতৃবংশ তার্িকা এবং একটা নির্ঘণ্ট প্রদত্ত ণ 
| ভইয়াছে | ৮০, আনন্দবাজার পাকা? ১ 
ৰ ..** সাঁত শত পৃষ্ঠার এই বইখানি এামাগেব জীন্নকথা, জীর্বনতিত্ এবং সাধনা, 1-বিষয়ের 
ঠ সংকলনের এবং বহু চিত্র শোভিত স্থরুচিপূর্ণ মুদ্রণের দিক দিয়। উত্কুষ্ট হইয়াছে।-*-" ] 
_স্ুগাস্তর সাময়িকী ৰ 
স্ুদৃস্্য ০রুক্িন কাপড়ে বাধাই £ মুল্য ছস টাক? ৰ 
উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা--৩ ট 
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মুদ্রাকর ও প্রকাশকৃশ্থামী আত্মবোধানন্দ ; ২৯এ, গৌর লাহ! বাট, এক্সপ্রেস প্রিপ্টাস” লিমিটেড 


হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 
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